১ 1৬ ৮৬ এছ রা সর পার: 


৪ খা 11 শব 
৯ ৩ 4 নর 


টি 


টং 


রি না 5) নানি 
উদ্বোধন-কাধ্যালা-.. লে ও লেন) বাগবাজ।র | , 
দাম বাধিক মুল) গা ২৮ আ", প্রতি সংখ্যা ।« আনু । 
১৭ ১ সংখ] ॥ সু ১১৩ 
বর্ধ ১ম সংখ, এ ১৯৩২৮ | 





নাক্র গুঁষঞ্ছ্রলয়, ঢাকা ! শক্তি লাইত্রেরী, ঢাকা । 












সকল সম্প্রদায়ের ট্ধু্রন্থ 
সমাজ ও নীতিবিষয়ক এবং 
এটা আবৃর্বেদীয় চিকিৎস। গ্রন্থ, পাঠ- 
রর শালা ও স্ুলপাঠ্য পুস্তকাদি স্থলভ 
মূল্যে বিক্রেতা ও প্রকাশক । 

শিনদ্জজ্সী জ্লী-(ছ্ 
মচ্াপুবছ বাবদীর শ্রী শীলাক নাগ 
ব্রহ্মচারী বাবাব জীবনবভ্তা গ, 
তা উগলগাব পরিচ়ী ও 
রা ক্ষ ণাধান্মব গকুত্চিত সঙ্গলিত 
- ক £) হিম বঙ্ষাননদ ভাবতী 
টু পপলীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পাচ্ছ 


অধাক্ষ গর 
শা ধলেয 
সন 2 স্পিন 


হেড আফিস প্াটুয়াটলী, 
ট্রাট, মক, কলিকাকা গ্রে 
আফিস ৫১1১, বিডন রী, 


টিক বাগদজব ২৮ ফগ্মা অথাৎ 

৪৪৮প$ সমাপু । মশা কাগজ 

বাধাই ১০; দানার জলে উতর 
নী 


বাপাই ২ টাকা মাব্র। 


কেছুদাব (চাঁড; কাশী বাঞ্চ_ ২। হবস্াচলাা সাহা 
দঙাশ্ামণ ঘাট? রংপুর রা ্ক্ষচাবী-বাথার "মুনা উপদেশ 
-_-কহপুব | ত্‌ ক পি ঢু ক ক্াযুছে ডবল উন 
আপারিসিউিসিপী লি 
১৮ পেজ উমা ১০৮ পঃ কী, 


মত ₹ +না। 5518) | 











আবহ আমি, দিখনেব তন্ত্র একাগদ মত অ্র্ানন্দ দামী মাহাদঘ শক্ত 
ঈযখালত্যর কাবখানা পরবিন্ঞান, ঝাঁলা উত্ব ভাত যে মন্থবা প্রকাশ কাবিন তাহার 
বদদান্ুবাদ ্ 

*বেবুঢড মঠের আগামী পেমানন্দ এবং আঅপদাণাি ছছ মাহাদযগণ মহ অদ্য এতি, উমবান্য 
পরিদর্শন করিলাম। এক কালখানায় আধুর্কেদ'য উষণসমূহ একপ বিপুল ও নল পরিমাণে 
পু ১ রা 11111101071) হয দেখল আ মম অহ্ান্ত সন্তোষ লাভ কবিলাম 1 আভাক উনণহ 
সপাক্ষে্ট বিশেষ চগ্াবানে এবং ঠিক ঠিক শান্ত্রাহ বিণান বন্ধুনার গস্থ্ি হহতেছে |” 











৯ 
আধ্াক্ষ ৪-_স্ীমথুঝামোহন "ক্রবন্তা, বি, এ, হিন্দু কেমিষ্ট 
হারার 
০ রোযা হাস্িম্কুলেণ ভনপর্বব হেড মান্টাব। 


উদ্বোধন-_সুচী পত্র। 


(২৪ বর্ষ, ১৩২৮ মাঘ--১৩২৯ পৌষ ) 


বিষয় লেখক? লেখিকা! টা 
্জ 
অচেল। ফুল (কর্তা ) মহম্মদ ইসমাইল ১১১৩৯ 
অতীত ও বর্তমান ভাব শ্রীন্বক্মণ্য ১ ২৩ 
অলিবাধ্য মৃত্যু (কাবিতা) রহতটাগচৈতন্ত ..... £৯$ 
অস্ভব শীদধুকুলন মভুমদার .... *৭$ত 
অন্ধ-বিশ্বাম শ্রীধতি প্রসাদ কাবাসাংখ্যতীর্ঘ, বি, এ, ৪৭৯ 
স্বাভিলাষ শ্রীঈশ্বর 5৪ ৭8৩ 
অভ্যর্থনা ( কবিত] ) শ্রীনরেশভৃষণ দত্ত ৬২ 
অহিংস! পরমোধর্শাঃ শ্রীমতী প্রস্ভাবতী দেবী সী ৬২৬ 
অন্পৃশ্যতা সর্ট শ্ীম্বত্রক্ষণ্য ১১০৯:৪৪৯ 
খা 


অগুগর্ধাগণের ব্যবস্থা ৬৮ শ্রীবিহথারীবাল সরকার। বি,এল ৪৬৯ 
রঃ 


'আদি-নাথ ১ শ্রীলাবণাকুন্যার চক্রুবস্তাঁ, ৪২৭? ৪৭৭১ ৫৯৩ 


আমার পল্লী-জননী শ্রীশচীনাথ পাল ১৪৪ 
“মামি” সন্ধানে ব্রঃ ভৈরবচৈতন্তয ১ 8৬৩ 
আয় জায় (কবিতা) শ্শৈলেমঞ্নাথ বায় ৪7হট ৩৯৯ 
আশ্বাস শ্রীকরুণুশেখর দত্ব ১১. ধু 
জী 
ঈশ্বর তনয় সন্ত স্বামী চন্দ্েশ্বরানন্দ, ১৮৬৪৪ 
উ 


ইৎলষ জীহেমেঞবিভুয় €সেন। বিঃ জী পি, পরি 


%/৩ 


বিষয়* লেখক, লেখিকা পৃষ্ঠা 
খ 

খাতু পর্য্যায় (কবিতা) শ্রী-_ ১১৭ 
1] 

একটি নমস্কার (কবিতা ) মহম্মদ ইসমাইল রঃ ৯৫৫ 

একান্তে ( কবিতা ) শ্রনরেশভৃষণ দত্ত ৬৪৪ 
ক 

কথা-প্রসঙ্গে স্বামী বাসুদেবানন্দ, ৩, ৬৫) ১৩৯) ১৯৩ 

৩৩৯১ ৩৮৫৯ ৪৫৫ ৫১৯, ৫৭৭; ৬৪১৭ ৭৬৭ 

শন্বত্রন্ষণ্য ৫) ৭৩ 

কবি, তাঁহার বিষয় ও ভাষা! প্রীদেবেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, ২১% 

কবি সত্যেন্ত্রনাথ স্বামী বাসুদেবানন্দ ক ৪২৬ 

কানু বিরহে বৃন্দাবন (কবিতা) শ্ীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৃ ৪২৪ 

ফে'ন্‌ পথ ? ডাঃ অন্বিকাচরণ দত্ব এয, বি, ২০৯ 

কুষ্ ( কবিতা ) শ্রীসাহাজি ৪৬৮ 

কৌপীন পঞ্চক (অনুবাদ ) শ্রানশ্বিনীকুমার বস্তু ..... ধণ৪ 
গ 

গুঞ্জরা বক্ষে বেহুলা ( কবিত। ) শ্রী__ ৮... ৬৫৪ 

গুরু শিষ্ট (কবিতা ) শ্রীহেমেন্্রবিজয় সেন, বি, এ ... ৫ 

গোঁপন দেবতা (কবিতা ) শ্রীনরেশভূষণ দত্ত ৃ ৯২ 
চ 

চন্দ্রা ও কৃষ্ণ! ( কবিতা! শ্রীসাহাজি ০০৬৮৯ 

সস্তার ব্যক্তি, ভ্নীনরেন্্রনারায়ণ চক্রবর্তী ... ৭৭ 
জজ 

জীবনুক্তি বিবেক পণ্ডিত শ্রীহর্ণাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪৮ ৭১২ 

জীবাত্ম! ও পরমা শ্রীমতী প্রভাবতী সরস্বতী ... ৬২৪ 


ড 
ভাক্‌ (কবিতা ) শ্রীসরোজ্নারি সেন ,....:৪৯৮ 


৩/৬ 


বিষয় লেখক, লেখিকা পৃষ্টা 
তি 
তুমি (কবিতা ) ব্রঃ আনন্দটচৈতন্ঠ ৬৬১ 
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানুশ্ঃ শ্রী হুত্রহ্ষণা ১৬৩ 
ত্যাগের পথে শ্রীলাবণাকুমার চক্রবস্তা ৭৩১ 
| 
দরশঙ্ষ আশা ব্রঃ ত্যাগচৈতন্ ৭৩৬ 
দুঃখের শিক্ষা ০5 ( উদ্ধৃত-_কবিতা ) ৫৯ 
দেশীয়-ধাত্রী ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৯৩ 
এম্‌, বি, 
দেশের কথা এ ৪১১ 
দেশের কাজ /শ্বামী প্রজ্ঞানন্ ৫৫১ 
দ্লেশের কাজে দেশীয় নারী- শ্রীমতী সত্যবালা দেবী চ 
ন 
নববর্ষে শ্ীহ্বব্রহ্মণা ১ 
নাহি অবসর (কবিতা) শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ৫৫৬ 
প্‌ 
শতিত ও পতিতা/ বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন ৫৮৪ 
পুরাণ মাতা খক-শ্রুতি স্বামী বাস্থদেবানন্দ ৫৪১ ২৪৩১ ৪৩৫ 
পূজার আয়ো্ন (গল্প) শ্রী্জিতনাথ সরকার ৬৬২, ৭১৬ 
পূর্ববাভাষ শ্রীশৈলেক্রন[থ রায় ৪৮৪. 
প্ররূত মানুষ (কধিতা ) ব্রঃ ত্যাগচৈতন ৬৪৩ 
প্রকৃত স্বাধীনতা কি £:/ শ্রীনক্র্দরেমোহনসেন, বি, এ, ৬৯৪ 
গ্রচারশীল হিন্দুধর্ম রর ভগ্নি নিবেদিতা ১১২ 
প্রাচীন ও নবীন শ্রত্রজেন্্রলাল গোস্বামী ৪৮৬ 
প্রার্থনা (কবিতা ১» ইজরী ফুল্লরাণী সিংহ ৬৭ 
১২৮ 


প্রান্তে স্বীকার 
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বিষয় লেখক, লেখিকা পৃষ্ঠা 


ব 
বর্তমান যুগ ও ডি রা শ্রীসত্যেন্জনাথ মভুমদার ৩৬২ 
বর্তমান সমন্তা শ্রী_ রর ১৯৭ 
বাল্সিকী প্রতিভা শ্রীসাভাজি ১৮০ 
বাধা তয়ী ( কবিতা) শ্ীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ১৬৬ 
বিচিন্্রলালা ( কবিত! ) শ্রীবমেশচন্দর দাস ৪৯২ 
বিবেকানন্দ ( কবিতা) শুআ শঁতোষ সেনগুপ্ত, এম্‌ঃ এ ১১ 
বিভীষপণ কবিতা) ব্র: আনন্দটচৈ ত্গ ৬৩৯ 
বীব ( কবিত। ) ব্রঃ ভাগটচৈতন। ৬৩৬ 
বুদ্ধ ( কবিতা ) শ্রীজ্ঞানেন্্রচন্দ ঘোষ ২৩৫ 
বুদ্ধ ও যশোধারা ভগ্মি নিবেদিতা ৩৫ 
তু 
ভক্ত কবীর (কবিত1) শ্রীমতী সারদাস্থন্বরী দাসা ৬৮৬% ৭৪৭ 
ভারতীয় আচার্ধাগণ ও সমন্বয় আীবাধিকাযোহন অধিকারী ৬৭৩, ৭৩৭ 
ভারতের আদর্শ সমভা। .: প্ীথগেন্গনাথ সিকদার, এম, এ ৬৮৩ 
ভিক্ষু ও দাতা ( কবিতা ) ব্রঃ ভাগটচৈতগ ৩৪ 
যব 
মন শ্ীমধুস্থদন মজুমদার ৫১৯৯ 
মহা পমাধি ব্রর্গানন্দ ) আসামী বাস্রদেবানন্দ ২৪৯ 
( তুরায়ানন্দ ) ৪৫ ৬ 
আস অবসান শ্রীক্রুজন্দলাল গোস্বামী ৬৯৯ 
মাতৃশক্তির উদ্বোধন শ্রীঅক্তিতাকুমার সরকার , ৫৩২ 
মাধুকরা ( উদ্ধত) ৮৯) ৩৭৫, ৫০৪ 
মানব জীবনে সদালাপ শ্ীহোমন্দ্রবিজয় সেন বি এ ৩৪৩ 
মানব জীবনে সদদালাঁপ ( প্রতিবাদ ) উদালী ৬৩১ 
স্বায়া ( কবিতা ) প্রীনরঞ্জন সেনু৫গ ৫৫০ 


মীরাবাই (জীবনী) স্নামী স্রবোধানন্দ ২. ৯৭? 3৫৭ 


1/৩ 


বিষয় লেখক, লেখিক! 
মুক্তি ব্রঃ ত্যাগচৈতন্ত 
মূলের কথ! বিমলানন্দ 
€মাহস্ত (গল্প) শ্রীসাহাজি 
য 
যৌবন ( কবিতা । ্রীনিরঞ্জন সেন গুপ্ত 
বব 
রাঁমরুষ্জ নামাষ্টকং ( স্তোত্রম ) শ্রীশ্যামদাঁস মুখোপাধ্যায় 
রামকুঞ্চ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন 
রামরুষ্ মিশন বয়ন বিদ্যালয়, বেলুড 
হিন্ব নিব বল সই আন্ত রঃ 
শ্রাবাণের ধারা (কবিতা ) শ্রীনগেন্দচন দেওয়ান 
শ্রীবরেন্রুষ্ণ ঘোষ শ্রী-_ 
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মাঘ, ২৪ বর্ষ । 


নববধে। 


সুষ্ার্থ ভ্রয়বিংশবর্ষ পূর্বে শীতখতুতে মাঘেব এমনি এক পুণ্যদিবসে 
বঙ্গবাণার পুণ্য-অঙ্গনে এক নব-শিশুর জন্ম হয়। সে দিন সেই শুভ 
মান্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-উৎসবেব উপদৃক্ত যোগ্যপুবোহিত ছিলেন-- 
প্রেমিঝ্ঞ্্্যাসী আচাধ্য শ্রীবিবেকানন্দ ও তাহার সহচরবর্গ। সে 
ধুগে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আলোচনা পত্রের একান্ত অভাব ছিল--এবং 
এ সঙ্গে কোন নৃতন প্রযাসকে বাচাইয়া বাখাও তখন বিশেষ কষ্টসাধ্য 
ছিল 'ণকথা বলিলে বোঁধ হয 'অতুযুক্তি হইবে না। কিন্কু আচাধ্যের 
জলম্ত আত্রবিশ্বাস অদম্য উদ্ভম-উতসাহ অটল ধৈর্য্য ও কাষ্াকারিতার 
নিকট সকল বাধা, সকল বিপদ-বিপত্ভি চর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল । 

বাঙ্গালার। তথা তাবতেব জীবন আজ এক সন্ধিক্ষণে উপন্তিত-_ 
নবঘুগের এই নব জাগরণেব দিনে “উদ্বোধনের জীবনোদেশ্য নববর্ষের 
নবীন আলোকে তাই আজ আপনারা পুনরালোচন কবিতে চাহি এবং 
প্রাহকবর্গকে স্বরণ করাইয়া দিতে চাহি । ভারতীয় জীবনের মুলমন্ত 
ত্যাগ-বৈরাগ্যের জীবন্ত বাণী বাঙ্গলার নগবে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে 
ধ্বনিত করাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্র-_মনুষত্বের পূর্ণ-বিকাশ সাধন 
করিতে হইলে তপস্তা ও আত্মসংযম 'আধ্ন বিশেষভাবে একান্তঞমাব- 
শ্যক। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই আধ্যাত্মিকতায়, এই ধর্মে, কাজেই 
আমা্দিগের সকল উন্নতির কেন্দ্র ও উসকে আরও দৃঢতর তাবে ধরিয়া 
ব্রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়! আবশ্বক | সেই জন্যই সন্বগুণের 
নামে উন্নতির পরিপন্থী সকল তন্্রালন্ত, জড়তা ও 'তমোগুণের' তীব্র 
প্রতিবাদ আমাদিগকে করিয়া ঈুসতে হইয়াছে। 


২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১ম সংখ্যা $ 


লি শর সস সি সিসি 





জা স্তর স্পট তাস পরি 


সমন্বয় ও মৈত্রীভাব পরিচালিত হইয়। আমরা ধর্্মবিৎ, দার্শনিক, 
কবি, সমাজসেবী, পর্যটক, বৈজ্ঞানিক, ধতিহাসিক সকলকেই আপনাপন 
প্রতিভা অঞ্জলি লইয়া মাতৃ-অর্চন। পূর্ণ করিতে আহ্বান করিয়াছি, হর্ত- 
মানেও করিতেছি । যেষে ব্রতী “উদ্বোধনের” পরিচালনায় ও সৌঠঠব 
সাধনে প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াছেন তাহারা সকলেই” আমাদিগের 
পুজ্য- প্রশংসার । 

“উদ্বোধন” কাধ্যক্ষেত্রে কতদূব তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম 
হইয়াছে, সে বিচার আমাদিগের নহে। বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ ইহা! 
ধার্ধ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। দৌব-ক্রুটী, ভুল-জ্রাস্তি আযাদিগের 
ষথেষ্ট_ কিন্ত গ্রাহকগণের সহায়তা ও সাহাধ্যে আমরা ভবিষাতে আরও 
উৎকর্ষ ও সাফল্য লাভে সমর্থ হইব সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
আমাদের নাই। 

'আচাধ্য আজ অশরীরী-কিন্ধ সুক্ভাবে তিনি এখনও আমাদিগের 
ভিতর বর্তযনি-_তীহার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদই আমাদিগের আধারে 
শ্রেষ্ঠ আলোক, বিপদে একমাত্র রক্ষাকবচ। নববর্ষের নৃতন দিবসে 
নব-পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া আমরা আজ তাহার জলস্ত মন্ত্র আবৃদ্থি 
করিতোছ-_ 

“বহুজনহিতায় বহুজননুখায়” নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে “উদ্বোধন 
সন্ধদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে, এবং ত্বেষবুদ্ধি 
বিরহিত-_ব্যক্তি সমাজ বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগে বিমুখ হইয়! 
সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্তই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে । 

কাধ্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রডুর হস্তে ; কেবল আমঝ| বলি-- 
হে ওজঃস্ববপ ! আমাদিগকে ওজন্বী কর; হে বীর্ঘযস্বরূপ ! আঘাদিগকে' 
মীর্য্যবান কর) হে বলম্বরুপ ! আমাদিগকে বলবান কর । 

ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ! শান্তিঃ ! 








কথাপ্রসঙ্গে। 
( ১) 
নবধুগের নবনূর্ষেযাদয়ে, নবীন কিরণ সম্পাতে লক্ষ্য প্রতীয়মান হুইয়াছে 
--কিস্তু পথ বড় বন্ধুর। হে শেরিকী! জগতের চিরকালের নেতা 
তুমি $ তুমিই আজ পথ প্রপর্শকরূপে নিধুক্ত। দারিজ্র্য-লাঙনার ছিন্ন 
কন্থায় নিজ অঙ্গ দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া সত্যের দণ্ড কঠিন কর- 
সঞ্ালনে তোমাকেই আজ লক্ষ্যের হুর্গম পথ দেখাইয়। চলিতে হইবে। 
“বদি গহন পথে যাবার কালে 
কেউ ফিরে না চাঁয়-_ 
তবে পথের কাটা 
ও তুই রক্ত মাথা চবণতলে একল! দল রে ॥ 
ধদি আলো ন! ধরে-_ 
যদি বড বাদলে আধার রাতে 


ছুয়ার দেয় ঘরে-_ 
তবে বজানিলে 
আপন, বুকের পাঁজর জালিয়ে নিয়ে একল! জল রে ॥” 
ঙী চর রা 


হে জগদ্‌গুরু ! নিষ্কীম তুমি, এস দেখি আজ শিষ্যের প্রীতির 
নিষিত্ত জগদ্িতায় সকল আঁকাজ্া-লালসা, সকল প্রতারণা ত্যাগ 
করিয়া-_মানস-কমল মধ্যে মণিকাঞ্িপুদ্বব প্রাণের প্রাণ জুরান্মাতাদ্ 
সমক্ষে ত্যাগাশ্শিতে আহি দ্বেও দেখি তোমার সকল জড়ত্ব) স্বার্থ 
মলিনতা--জাঁতিবর্ণ আশ্রমের অক্ভিমান অহঙ্কার । বিধ্বস্ত উৎপীড়িত' 
জগদ্ধিতায় এস গৈরিকী! কে আছ কোথায় পর্বত কন্দরে, সমুক্রের 
তীরে হোমাপ্লি সযাত বিজয় তিলক-গর্বে ত্যাগের দ্বারা ভোগকে জয় 
'অহিংসার দ্বারা নিষ্ঠ্তার বিলম্ব; প্রেমের তারা অশাস্ত জগতে শান্তি আনয় 
করিতে-নেতৃত্বের দ্বারা জগদ্গুরুর আ্াদন ও আদর্শ বজায় রাখিতে । 


৪ উদ্বোধন | [ ২৪শ বর্ষ--১ষ সংখ্যা। 


'ভাঙ্গ বীণা প্রেমসথধাপান, মহ আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া । 
আওয়ান, সিন্ধুরোল গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ, যাক কায়া ॥ 
জাগে! বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন। ভয় কি তোমার সাজে ' 
ছুঃথ ভাব, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তীহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥ 
পূজ। তার সংগ্রাম অপার, সদা পবাজয় তাহা না ডরাক ভোমা। 
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥” 
০ ক ক 
ধ্যান-গম্ভীর অদ্রি-কিরীটিনী গঞ্গাদি-শুত্র-জপমালা-ধারিণী মহাদৈবীর 
পাদমূলে “ভাবতের ম্হামানবের সাগর তীরে” এস আধ্য-অনার্ধ্। 
হিন্দু-মুসলমান ! মুক্ত কর তোমার হৃদয় বীণাব সঙ্কীর্ণ পুবাতন তস্্রী, 
বাজাও উৎসাহে দুন্দুভী, সন ধ্বনিতে আজ দেবীর যক্রশালা! ৬দ্বোধিত 
হউক । ত্যাগের অগ্রিতে প্রজ্লিত কব পবিত্র হোমানল--_সেই ছঃখের 
লোহিত-শিখায় আহুতি দাও সকল আমিত্ব, স্বার্থ, সকল রিপুগণ । 
হৃদয়ের কুদ্র বাণাব নবতম্বীবৰ নক্কাবে তোল বিপুল প্রণব ধ্বনি, 
একত্বের ভৈবব রাগেব আলাপনে বনুত্বেব ক্ষীণ রাগবাগিণা অিয়মাণ 
হউক । হেব শী ভক্তের আহ্বানে হরহব-জপবতা আকাশ-গঙ্গ। বিচিত্র 
ভাবলহরীসহ আজ আমাদেব চিত্ব-ঘট পূর্ণ কবিয়া সকল তীর্থেব সহিত 
অবতীর্ণ হইতেছেন । এস “রিক্তভূবণ দীন-দরিদ্র সবার পিছে সবার নীচে 
যারা” শাস্তিবারি স্পর্শে দেবভার হায় মহিমাময় হও । 
“এস হে পতিত, হোক 'অপনীত 
সব অপমান ভার। 
মার অভিষেকে এস এস ত্র 
মঙ্গল ঘট হয়নি যে তরা, 
সবার পরশে পবিত্র করা 
তীর্থ নীরে 
আজি ভারতের মহ! মানবের 
সাগর,তীরে |” 


7 সিরিসিত সি সি সিল সিল উিলাসিরীসি৫ উরি সিসি সা সিতসত০ সির সিন ৫ স্পসপ। ৮ কাটি 


মাধ, ১৩২৮] কথা প্রসঙ্গে | € 


শামিল বসি ভিত তিল সিসিলাস্দিপীসিতি সি টি লটিপাটিতীস কাস লা্িা সত 


হে আর্ধ্য! আজ তোষার স্পর্শ-দোষের ওটিকা ভেদ করিয়া উজ্জল 
মহিমাময় হও। আচগালে শ্রীতির আলিঙন ছি্-তানাদের ঈশ্বর 
রামরুষ্-বুদ্ধ-চৈতন্ত বাক্যের অন্থুলরণ কর। নারারগ যে আজ জেলে 
মাল! মুচি মেথরের মধ্য দিয়া স্বীয় মহিমায় প্রকাশিত হইতেছেন। 
বিশ্বালোড়ন্রকারী কর্মরথেব ঘর্ঘব ধ্বনির সহিত শোন তাহাব বেদাস্তের 
গভীর পাঞ্চজন্য-_সোহহং, সোহহং-অয়মানা! ব্রহ্দ। এস আজ আমর! 
গণচৈতন্টের খন্্রদ্রষ্টীব কে ক মিলাইয়া ধ্বনিত কর বিশ্বকে 
অত্িঃমন্ত্রে। বল,_- 
স্থাপকাঁয় চ ধর্্স্ত সর্ব ধর্ম ক্ববপিনে 
অবতাবববিষ্ায় রাঁমরুষ্ণায় তে নমঃ ॥ 
ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ | হরি ও 


(২ ) 
( গ্রস্থব্রন্ষণ্য মিন, বি, এ) 
আজ বিশ্মিত নেত্রে সমগ্র ইউরোপ দেখিতেছে বিগত মহাযুদ্ধের 
ফলে তাহাব বভ্বর্ষের সযত্রবৌপিত শিক্ষা-সাধনা-সভ্যতার মহামহীরুহটা 
সমূলে ছিন্ন, বিপধ্যস্ত ও বিনষ্ট হইতৈ বসিয়াছে | প্রতীচীর ইতিহাসে 
পাঁচ ছয় বৎসবেব সংগ্রামের ফলে এরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন আর 
কোথাও খুঁজিয়া পাই নাঁ। ইহা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব--এক হিসাবে 
মনুষ্য কল্পনাতীত অপকপ সংহাঁবলীলা ! 
রি রঃ রঃ 
ইংলগু-ফ্রাঙ্গে মধ্যপগে তথাকথিত **নবর্ধ ব্যাপী সংগ্রার্ধী সকলের 
নিকট স্থুপরিচিত--পরবত্তী যুগে মহামতি লুথরের নবীনতন্ত্রে দীক্ষিত 
্সাম্্মাণগণ নৃতন শক্তিতে বলীয়ান হইয়৷ দেশের ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যাভিচারপূর্ণ 
ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে ঢাঁলিয়া সাঁজিতে বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রংশবর্ষ ব্যাপী 
সমরানলে সমগ্র ইউরোপকে অন্ুলিপ্ত ও আশঙ্কিত করিয়াছিল-_পঞ্রে 
আরও আধুনিক নেপোলিয়নীক «যুগে ইউরোপের বনুবর্ষ সমরসঙ্জা__ 


৬ উদ্বোধদ।  [২৪শ বর্ষ__১ সংখ্যা । 


এ কল অতীত দৃষ্টান্ত পঞ্চবর্ধমাত্র স্থায়ী বর্তমানের ভীষণ মহাঁসমরের 
তুরানায় অতি তুচ্ছ-_-নগণ্য। 
১ প্র খু 

নৃমুগ্ডমালিনী, ভীমা-ভৈরবী, করালী-কালিকাঁর উগ্রমৃত্তি ইউরোপের 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্ররাস্ত পর্য্যন্ত ঘৃরিয়৷ বেড়াইতেছে--অনস্থ 
লীলার আকর আমার লীলাময়ীর এও এক ভীতিপ্রদ অভিনবলীলা ! 
তাই আজ 'দিশেহাবা পশ্চিমের মানুষ অবশ্যস্তাবী বিলোপের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাঁইবাব অশায় একাস্ত ক্ষুব__বিব্রত- ভ্রান্ত | 

ধবংসাবতার ক্ুপ্রের এ প্রচণ্ড উচ্ছেদ-লীলার অবসান কোথায়? 


০ গা গী 


নরহত্যার সংস্কৃত-স্ুষ্ঠ উপায় উদ্ভাবনে ইউবোঁপ অন্ধের ন্যায় তার 
সমস্ত অধুনার্সিত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিল। এখন 
প্রকৃত জয়-পরাঁজয় নিদ্ধীরণ কবিতে যাইয়া সে দেখিতেছে বিজেতা-বিজ্িত 
উভয়েই সমভাবে বিনষ্ট হইবাঁর উপক্রম । 

আজ্ম আত্মচিস্তার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া ইউরোপের মহামাঁনব-মন 
আপনাকে ধিকাব দিতেছে । 


রি রী গী 


রব উঠিয়াছে ইউরোপকে নূতন আদর্শে গভিতে হইবে-- 
গাঁকি শুদ্ধ বিসর্জন” দিয় কল্যাণের নব্যপন্থান্ুসরণের আশায় আজ 
কেহ কেহ সেখানে ব্যগ্র। বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের মনোরম 
ক্ষেত্রগুলির উপব দিয়া ঝঞ্ধা সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে বহিয়াছিল__ 
ভাই বিখুল আবর্জনাস্তপের ভিতবে পূর্বের সরলসৌনদর্য্যময় পল্লী ও 
নগরীর সকল ম্তি বুঝি বা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত! এদিকে 
ফুশিয়ার ছুভিক্ষের করালছায়া সকল, প্রাণে ভীষণ ভীতি আনিয়াছে 
--তাই জনৈক পাশ্চাত্য পত্র লিখিতেছেন-_্সমগ্র মানবজাতি আঁ 
পর্য্যস্ত যে যে ভীষণ এ্ীতিহাসিক ছূর্ঘটনার ভাগী হইয়াছে তম্মধ্যে 
রুশিয়ার এই ছৃভিক্ষ একটা বিরাঁট ব্যাপার” (2৮৮ 510010110 ), 





মাঘ, ১৩২৮1 কথাপ্রসঙ্গে। 
রাত, 


সর্ব-জাতীয়-সঙ্বের ( [68706 0৫138101015 ) যহামিলন-ভূমিতে 
তাই সকলে সমবেত । উদ্দেশ্ঠ__স্থথ শান্তিময় ভীবন স্থাপন । 
এখন উপায় কি? 
গা রগ ক 

*ড/৫ছ (09120 ৮৮৪ যুদ্ধনিরসনের জন্ত শেষধুদ্ব-_-এখন কথার 
কথা হুইয়৷ দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবে ইহার সুচনামাত্রও লক্ষিত হইতেছে 
ন।। সমরাগ্নি আপাতদৃষ্টিতে নির্বাপিত হইয়া গেলেও” ভন্মরাশির 
মধেঠি এখনও দাহিকাশক্তি লুককায়িত__তাই মধ্যে যাধ্য জাজল্য স্ফুলিঙগ 
দৃষ্ট হইতেছে । যুদ্ধ শেষ হইল বলিতেছ তবু এখনও অস্ত্রের ঝনতকার 
গুনেতেছি কেন? 

কি এ ক চর 

পৃথিবী হইতে চিরদিনের মত সমব-বাক্ষমীকে বিতাঁডিত করিবার 
স্থথ-স্বপ্ন বিগত শতাব্দীর অনেক স্দাশয় পাশ্চাত্য-মনীষা দেখিয়! 
আঁসিভেছেল « এ মহান আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার উপযুক্ত 
সামথ্য-আয়োজন চাই। 

রাষ্্রক্ষিত্রে ভাগ-যোগেব সকল উচিত-ব্যবস্থা বিবাদ যিটাঁইতেছে 
কৈ? সভাতাব মদগর্ধে আত্মহাবা পশ্চিমের মানুষ আজ বেশক্বুঝিতেছে 
যে জদ্গতের উপর তার সকল আধিপত্য, তার নবোন্তাবিত যন্ত্র 
কলকারখানাদি ক্রমশই তাহার অভাব-অভিযোগ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। 
কোথা শাস্তি !--কোথা শাস্তি !-_বলিয়া পাশ্চাত্যির সভ্যসমাজ 
এ যুগে বিশেষ বিক্ষুন্ধ। এখনও দর্প, ঈর্ষা, আত্মগরিমা পুবামাত্রায় 
বর্তমান। তাই মাকিণপত্র মুক্তপ্রাণে কহিয়াছেন-_“ঘতদ্দিন পৃথিবীতে 
ক্রোধ-লোভাদি ( ব্রমানের নায় ) প্রব্ঠা সহিবে ততদিন বিতিঙ্জি জাতিঠ 
আত্মরক্ষার অত্যধিক আয়োজন অনুষ্ঠানাদির হ্াঁসকরণ কেবলমাত্র 
অত্যাচারকে এক হিসাবে নিয়মিত করিয়া পুরস্কার করা হইবে ।” 
(0০911000101) ), 


পিসি তির পিসি সি সিসি সিসি তা লী পারা পিসির তাস সিটি ৯ পাছি পিলার পা হা, ৮৮১৮ ১৯৯ 





নী ০ ঙঁ 


তাই বলিতে চাই পরম্পরেক্ ভিতর গ্রীতি-সৌহার্দা-হৃগ্ঠত৷ আনিবার 


৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 


সপ পাস্দিশিসস পপ পাসি পেস্তা ১ 


জেহ্য হৃদয়ের নিভৃত মগিকাঞ্চিগুবে সকল আালামরী জিঘাংস। ভকীভৃত 
করিয়া সাম্য-মৈত্রী-ন্বাধীনতার পুর্ণাধিষ্টাত্রীদেবীব আসন প্রস্তুত কর। 
তাহা! হইলেই সর্বজাতীয় সঞ্যেব মিলন সার্থক হইল! নতুবা কে 
কয়থানি জাহাজ এবং করয়ুটী কামান বাখিতে পাঁবিবে, ইহা লইয়া 
মাথাঘাযানই সাব হইবে-__শান্তিদেবী চিবকালই সুদুবপবাহত্রথাকিবেন। 
কনফুসিয়সের সেই সত্াবাণী মলে পডে--“তোমবা নিজ আবাসে 
বিষাক্ত ও বিনষ্ট কোন দ্রবা বাখ না। তবে কেন মানবের সকল 
সুখহর বিষাক্ত কুচিস্তা তোমাব হৃদয় মধ্যে স্থান দিবে ?” 
কিন্ত একথা শুনিবে কে? 
গু ক বট 
পশ্চিষেব প্রাসাদসদৃশ অতুযুচ্চ বিলীস-শোভাময়ী অস্টরালিকাঁয় সমাসীন 
হইয়া ভারতের মান্গষ ইউরোপের শুন্য-অস্তরের ককণধবনি শুনিতে 
পাইয়াছেন_-রব উঠিয়াছে-_বাহিরের সকল এখর্ধ্য সকল বিভূতি ত 
অর্জন করিয়াছি তবু আমবা এত অশাস্ত কেন? 
রঃ কা ৪ 
উপনিষদের খষি যে ইহার শ্রেষ্ঠ উত্তর দিয়া গিয়াছেন-_“ভূমৈব 
স্থখং।” ' এই ভূমাঁকে মনুষ্য জীবন হইতে সম্পূর্ণ সবাইয়া রাখিলে 
এ্রৰ্প ভাবরাহিত্য অবশ্যন্তাবী-যাহার ফলে সমীজ-সভ্যতা সবই 
নিরয়গামী হইতে থাকিবে । 
এই আধ্যাত্মিক নিঃসারতা এবং অভাবের কথা লগ্ন মহানগরীর 
যাজক (13151)07) 091 [,0110017 ) ৬1017711755 7951 নামক পত্রে বিশ্বৃত 
'আলোচনা ক্ররয়াছেন । রা নৈতিক অবনতির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন__ 
“দাম্পত্য বন্ধন বিচ্ছেদার্থ আদরীলতগুলিতে অত্যন্ত জনতা/__“মাদকতার 


ভয়াবহ বুদ্ধি 1; 


€ 
গু ৪ রস 


ডারহাম সহরের বিশপ 1791719 [39105210 এী কথা আরও বিশদ- 
ভাবে 1)411% 19192128101 কহিয়াছেনন-“আমাব মনে হয়, আমরা 
এমন যুগে বাদ করিতেছি 'যাহা ধর্মকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে বর্জন 


মাধ; ১৩২৮] কথাওাসঙ্গে | ৯ 


চে র্ পি লা গা পারা ৮/০ তাত পা লতা পাতি 


করিয়াছে ।” আঁকার-_ণজড়বাদ গুলতঃ বলিতে গেলে বিজয়ী হইয়াছে 
_ উহার একমাত্র পরিণতি ধ্বংস । মানুষ যখন তাহার আত্মাকে 
পরিত্যাগ করে তখনই সে বিন 1৮ 10811 [2%0705*এ [৭7195 
[)০90135  বলেন_-“ভগবানেব জন্তক ইংলগ্ডেব আর সময় নাই 
দেখিতেছি 1 * * বাস্তবিক পক্ষে জাতির আত্মাই আজ শুন্য 1” 
গঃ ১ গা 
পাশ্চাত্যের আসল ব্যাধি এমন শ্ুন্দরভাবে বুঝি আমর! নির্ণয় 
করিতে পাব্তাষ না-ব্যথিত বাক্কিদিগের কক্ণবাণী সেইজন্তাই 
শুনাইলাম । তাই আজ বলিতে ইচ্ছা হয়-_- 
হে নবসত্যতা | হে নিব সর্ববগ্রাসি, 
দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়ারাশি, 
গ্লানিহীন দিনগুলি * * 
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন 
হাঁতন্তশুলি 1৮ 
ভারতেও তাই পশ্চিমের খাঁটা মানুষ বলিতেছেন-__“একটী বিষয় 
ইউরোপ অপেক্ষা ভাবতে আমি সুন্দরভাবে উপলব্ধি কবিতেছি-- 
প্লেটো হইতে ওয়েলন্‌ (17 তে ৬৬০11) পর্য্যন্ত সকল মনীবী কল্পনার 
নববাজ্যে সন্নযাসীদের নির্দিষ্ট পৃথক আসন পাতিয়া বাখিয়া ঠিক 
করিয়াছেন ।” (0 7 &7076৬5 ), 
গু জজ ০ 
ইউরোপের শশ্মানভূমিকে আবার নন্দনকাননে পরিণত করিতে 
হইলে ভারতবর্ষের সনাতন-সত্য খপি-বাকা শুনাইতে হইবে । প্রাচীন 
ভারতের তপোবনেব বাণী পশ্চিমেব একমাত্র সম্জীবনী মর্্রী। বিশ্ব 
সভ্যতাকে উহা শুলাইবাৰ জনই ঘগধুগান্তেব দকল ঝঞ্চাসকল 
ওলট-পালট শুত্রণীর হিমাটলের ন্যায অচলভাবে সহিয়া আমার 
জন্মভূমি আজিও বর্তমান। প্রাচীন ইজিপ্ট, ব্যাঘিল।, আযসীরীয় 
সভ্যতা কোথায়? বর্তমটুনের সকল অবনতির ভিতরও প্রোচীন্চ 
ভারতের বীরমন্ের ষাধককুল * এখনও বুহিয়াছেন-__সেদিন 70001 


১৭ উদ্বোধন । 4 ২৪শ বধ--১ম নংখ্য। | 


শা পাসিপািপিস্থাসি ৬ শাসিত পাসিসিলাস্টিলিস পি সীততস্পিস্িপাসপাস্পিসটিসি বসিপিসিপািাসি উি পিসি সিসি ৭৯/ ৯ স্পা ৯7 পি পি লাসিপাছি পা সিরাসিরাসিত রি ২ লাস্পরিসী সি 


৪15 11090111017 এর উদ্যোগী পাশ্চাত্য ব্যক্কিগণ ইহার অদ্ভুত 
নিদর্শন পাইয়া! চমতকৃত হইয়াছেন-_অত্যু্চ হিযশিখরে হেমময়ী হিমা্জি- 
ছুহিতা আপন সন্তানদিগকে এখনও সাদরে ক্রোড়ে রাখিয়া দিয়াছেন । 
না গু কঃ ্ 
ভাবতে খষি-মহাঁপুকষের অভাব কখন হয় নাই-_ এখনও অভাব নাই। 
কিন্ত পশ্চিমেব সে সেকেন্দর ও মিলিন্দ কোথায়-যারা ভুবনজয়ী 
হইয়াও ঘিধাশুগভাবে ভারতের খ্বষির নিকট করযোড়ে কৃতাঁজলিপুটে 
জীবস্তবাণী ভিক্ষা করিয়া আপনারা স্বয়ং ধন্য হইবেন এবং ধ সঙ্গে 
লিজ নিজ জাতীয় জীবনেব কল্যাণপথ সুগম করিয়া দিবেন । মধ্যযুগে 
একবাব ইউরোপের ত্যাগী সন্ন্যাসিবুন্দ শ্রীবুদ্ধেব বাণা আপনাদিগেব জীবনে 
সফল কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন__তাহার ফলে পশ্চিমের প্মাটাতে 
মঠনিম্মাণ___অজ্ঞাননাশে ও পরমাশাস্তিদানে এতগুলি আর্তজনের প্রাণ 
শীতল করিয়াছিল। বণ্মাঁন ষুগেও ভাবতের জীবস্তবাণী পশ্চিমে 
বহিয়া লইয়! যাইবা জন্য কণ্মীব ও সাধকেব অভাব আমাব হয় প্লাই-- 
রাযমোহন, কেশবচশ্্ু, বিবেকানন্দঃ মোহিনীমোহন, প্রতাপচন্দ্র। ধর্মপাল। 
রামতীর্থ, বাবা ভারতী, তুরায়ানন্ন, সারদানন্র, নিশ্মলানন্দ, রবীন্্রনাথ- 
প্রমুখ সকল ব্রতীবই প্রচেষ্টা শ্নাঘনীয । বিগত পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ 
ভারতেব প্রাণের বার্তা পশ্চিমে প্রচাব করিয়া অধুনা অভেদানন্দ 
আবাব মাতৃক্রোডে উপস্থিত । 


০ গা গা 


তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, ভারতে আজিও নাগসেন রহিয়াছেন 
কিস্ত উ€দেশ লইয়া! কাধ্যক্ষেনতত্র তৎপর পশ্চিমের একনিষ্ঠ শিশ্যকুল, 
কই? তীহার্দের যিলন হইলে ইংরাজ-কবির কল্পনার নুতন জগৎ 
বাস্তবে পরিণত হইবে_-পৃথিবীতে থান্তি-মন্দাকিলী ত্রিধারায় বহিয়া 
সকল প্রাণ শীতল করিবে__আর আমরা আলনে বিরাজ করিতে 
থাকি ব_- 


পা [16 [27119006176 01 1৬217 


মাধ, ১৩৯২৮ 11 বিষেকষানন্দ । ন্ঠ 


৪5554 
1156 63018001701 09 /০10৯-সর্ব-মালব-মিলন-মছ1- 
সক্েবে । তখনই শ্ীঈশার উপদেশ সফল হইবে-_ 
59914 ৮০, 91751 1176 [11070007701 209, ৪10 9581 
00105 9159 ৮11] 106 90060. 01110 ৮011 ৮ 





বিবেকানন্দ। (কাবতা) ? 


(শ্রীমাশুতোষ সেনগুপ্ত এম্‌, এ) 
ছে মহান! হে অনস্ত জ্যোতিঃ | হে সুন্দর কল্পনার ছবি ! 
য্ধ্যান্নে কি সুকাইলে ভারতেব সমুজ্জল ববি ? 
একদিন মহাস্প্িময় স্থিব গভীব নিনীথে) 
ধ্যানময় জীবন-বিহঙ্গ উভি গেল কোন্‌ গুপ্ত পথে। 
কব আপে কাব পাশে, দেব । কেমনে হে গেলে তুমি উড়ি, 
সাধেব পিঞ্রখানি রহিল যে শৃন্ত ঘবে পড়ি। 
তখনও ত কুস্থমিত বসন্তেব নিকুপ্জ কাননে, 
পিকবব, মধুপ নিকব গাহে নাই স্থললিত তানে; 
তখন যে বন তকবাজি সাঙ্গে নাই নব কিসলয়ে 
খেলে নাই হেলিয়। ছুলিয়া সুবভিত মুছুল মলয়ে ; 
প্রলয় জড়তা ঘোব শিশিবের মায়াঁনিদ্রা বশে, 
স্থপ্ত ছিল নিখিল জগৎ অজ্ঞানত! আধাব-পরশে । 
সে অবাক্ত গ্রলয়ের ঘন ঘন ঘন কম্ুনাঁদে, 
জাগাইয়া সাবা বিশ্ব প্রণবেব উদ্জিল গ্রসাদে, 
উচ্ছৃসিয়া তপু সিনুকল, উদ্ভাধিয়া ভূধব কন্দর, 
কাপাইয়া ঘনশ্বাসে মকমর় ভুবনে পর, 


শশী শি নট "শিপ 


* গত ৪ঠ1 অগ্রহায়ণ বিবেকানন্দ সমিতির মাসিক অধিবেশদে 
শ্রীমৎ ম্বামী শুদ্ধানন্বেব সভাপতিত্বে পঠিত । 
1 স্বামী বিবেকানন্দের জন্মো্দব উপলক্ষে লিখিত। 





১২ 


উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১য সংখ্যা । 


তুমি নিযে কমল কোবক, বান্ত-কবে কম কলেববে; 


পাদসূগ নিক্ষেপিলে শাস্তিহীন ধরণীধ+ পবে। 

লজ্জা ঘৃণা ম'ন অভিমান ক্রোধ হিংসা দলিয়! চবণে, 
স্ববিশাল শালবুক্ষ সম তুমি সংদাঁর কাননে, 

পরশিয়ে উচ্চশিব নীল ঘন আকাশের গায়, 

সত্য শ্যাম পল্লবশোভায়, প্রেযবস পবিপুত কায়, 
ধীরে ধীবে হইলে উন্নত, দ্ুচমূলে হয়ে প্রতিঠিত, 
শান্ত দীর্ঘ ককণাব ছায়া চতুর্দিকে কবি প্রসাবিত | 
অতঃপর জাক্তবী সেবিত মতাসিন্ধু গভীব গঞ্জনে, 
নেমেছিল হিল্লোল কল্লোলে চিবতপু ধরনীব পানে, 
নাহি আদি, নাহি অন্ত তাঁব, সেই সিন্ধু চলিঙ্গ ধাইয়াঠ 
ফেনিল উচ্ছাস তুলি স্বচ্ছ জলে দুকুল প্লাবিয়া ১-- 
তার মাঝে হে উদাব। ধীব শান্ত বিশাল হৃদয়! 
মধুময় প্রতিবিষ্বছলে সেই দিন লভিল আশ্রয়, 

বন্ন্ধবা মুহূর্ধ মাঝাবে থৰ পর উঠিল কাপিয়া। 

স্বর্গ ভতে ছুন্দুভিব সনে জযভেবী উঠিল বাজিয়া, 

সে নির্মীল সলিল কম্পনে বন্ুন্ধবা নাঁচিল হবষে, 

হে উজ্ছল। হে চিবমন্গল 1__-তব অই মধুব পরশে। 
হে যোগিন্‌? রম্য আঙ্গ তব সৌম্যবেশ কবি পরিধান, 
ভুটালে কি অনস্তেব পানে সাথে লায় উদ্দে্য মহান্‌? 
প্রল্য়ের ঘন ঘটারবে জগতেব ধন্ম-সভা দ্বাবে। 
দাডাইয়! বেদান্তেব বাণী তুমি প্রচাবিলে ধীরে, 
লেলিহান অনলেব শিখা, দীপ্রিময় দামিনীর মালা, 
তমোময় হাদয়-কন্দরে অবিবল করেছিল খেলা, 

নীরব নিথব গৃহে, শুধু এক স্তত্ধিত মোহনে, 

মুগ্ধ হঃয়ে ক্ষণতবে, ছিল তাবা স্থযুপ্তি শয়নে | 
শিখাইলে, বুঝাইলে তুমি? দর্পভরে ঢালি নিজ প্রাণ, 
পূর্ব দিকে উদ্দিয়া তপন পশ্চিমেরে রশ্মি করে দাঁন। 


মাথ, ১৩২৮ । ] বিবেকানন্দ | ১৩ 


স্পাস্পিস্পাস্পিস্পাস্পিন্পর্রি. ১ াসপাস্াসিল  সিসসিি স্পা সর এিলাসিবাসিাসিল ছি সিপাসিরাস্ি সি সিল লাস সত পোস্ত পাসপিস্টিরাস্দতিসিত পিরিত ৮ টাকি: লুক 


নন্দনের দেব! পারিজাত-হার, তুমি পরিয়া গলায়, 
থেলিবারে আসমিলে কি ফিরি ভারতেব পবিত্র ধুলায়? 
নেত্র তব স্থশোভিত মহিমাব পুলক অঞ্জনে, 

শির তব উদ্ভাসিত গৌববের মুকুট-লঙ্বনে; 

কে শোভে বেদান্তেব বীণ!, পদে পদে কত শতদল, 
ফিরি আসি বহুদিন গরে, ধরিলে হে মায়েব অঞ্চল। 
নব ধুগ প্রবর্তন তরে, নব মঠ কবিলে গঠন; 

শিষ্যসনে বেদাত্তেব কথা, নিশিদিন কব 'আলাপন, 
“সন্যাসীব গীতির ঝঙ্কার, তব কণ্ঠে উঠিল ফুটিয়া, 
“বীর বাণী” নিখিল অন্ববে, মহাননে' চলিল ছুটিয়া। 
প্রাচ্য সনে “পাশ্চাতা?-মিলন? তুমি দেব করি বীর বর, 
অভিনব সাগর-সঙ্গম বচিলা হে দিবা মনোহব । 
চিরদিন অভয়-সঙ্গীত সাগবের তবঙ্গে মিশিয়া 

বত সব তীর্থবাসিদঙ্গে কাণে কাণে দিবে সে বলিয়া, 
বার তুমি, হে মুঢ মানব, বর হ'তে লযেছ জনম, 

শৃন্/ঃ ভীক' কাপুকব হাদে কেন আজি কব বিচবণ ? 
বুঝে লণ্ঃ চিনে লও তুমি, কত শত কন্তব্যেব ভার, 
তুমি নহ ক্ষুদ্র নরজাতি, তুমি শুধু অংশ মাত্র তার ॥ 








মত 


মূলের কথা। 
( বিমলানন্দ ) 


দিন যায় দিন আসে তায় 

দিন যায় নাহি বায় 

যায় কি আসে কি থাকে কি তায় 
দিন তাব পান্চেচায়। 

ডুবে থাকে পে যে অকুল আলোকে 
ভেসে থাকে সে যে জলে 

তাহারই উপর যে বটপত্র 

দে থাকে তমুহাপহ মূলে । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ। 
শ্রীসত্ন্দ্রনাথ মজুমদার । 
(১) 

১৮৯৪ খৃষ্ট'বের ওরা মার্চ স্বাবী বিবেকানন্দ চিকাগো হইতে 
তাহার জনৈক শিষ্াকে লিখিষাছিলেন, * * * পসর্কবোপরি গাষার 
বা! তোমাদের কৃতকাধ্যতাঁয় অহঙ্কারী হইও না । বড় বড় কাজ এখনে। 
করিতে বাকী। যাহা ভবিষ্ততে হইবে তাহার সহিত তুলনায় এই 
সামান্ট সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কব) প্রতুর ্ী।া-_ 
ভারতের উন্নতি হইবেই ইইবে। সাধারণে ও দরিদ্র বাক্তিরা সখী 
হইবে, আর আননিত হও যে, তোমরাই তাহার কার্য করিবার নির্বাচিত 
যগ্ত্র। ধন্দের বন্য! আসিয়াছে । আমি দেখিয়াছি, উহা পৃথিবীকে 
ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতেই উহাকে বাধাদিতে পাপ্িতেছে না 
অনস্ত সর্বগ্রাসী, সকলে সমান চাও, সকলের শুভেচ্ছ! উহার সহিত 
ষোগ দাও, সকল হান্ত উহার পথের বাধা সরাইয়! দিক্‌ । জয় গ্রতুর 
জয়!” ( পরাবলী ১ম ভাগ, ৬৮ পৃঃ) 

ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দ যে ধর্বন্গায় জগত-উপপ্লাকী 
অপ্রতিহত গতিবেগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কত বিচিত্র পথে বিচিত্র 
ভঙ্গীমায় কত বিচিত্র বিকাশের মধ্যদিয়া সেই ধর্মবন্যা কখনো ব্যক্ত 
কথনো বা গুপ্ভাবে আজ পর্যন্ত সমভাবে বহিয়া চলিয়াছে; যাহার 
ণরিসমাপ্তি এখনো বহুদুরে, খাঁহী এখনো! অধিকাঁংশব্যক্তি অনুভবই 
করিতে পারে নাই, তাহার গতি ও প্রকৃতিবিকার বা বিশ্লেষণ 
করিবার দিন এখনো আসে নাই । বিশেষতঃ বিভিন্নদেশে বিভিন্ন 
ক্ন্পাস্তরের মধাদিয়া, এমন কি অনেক স্থলে স্ববিরোধী ভাব নিচয়ের 
ঘাত-সংঘাতে ফেনিল ও আবর্তসঙ্কুল হইয়া, ইহার পৃথক পৃথক পথ- 
প্রস্থানের বিভক্ত ও বিভির শ্রোতাবর্তে যে সমস্ত আদর্শ একে একে 
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ভাঁসিতেছে, ডুবিতেছে তাঁহার মধ্যে একটা সার্বজনীন কা 
আবিষ্ষার করা এক সুকঠিন ব্যাপার । বর্তমানের শ্রনসন্কুল কণ্টকারণ্যে 
পথহারা হইয়া বুদ্ধি বিমুঢ হইয়া যাঁয়। মনে হয়ঃ প্রলয়ের তুফান 
বুঝি বা উঠিয়াছে, বুঝি ব|! এই রুত্র-ঝঞ্ধার-মুখে বিক্ষিপ্ত বিছির মেঘের 
যত সমগ্র ম্্নবজাতি একট! অনিবার্য ধ্বংসের মুখে বহিয়া চলিয়াছে। 
কিন্ত যিনি বিবাদ ও বিরোধের মধ্যদিয়াও এক পরমাশ্চর্ধ্য এীক্যকে 
গড়িয়। তোলেন, যিনি ধবংসের দগ্ধবক্ষে নৃতন সৃষ্টিকে মুগ্জরিত ৪ বিকশিত 
করিধী তোলেন, সেই আগ্চাশক্তির অনির্বচনীয়্ মহিমা, বাঙ্গালী 
আমরা, হিন্কু আমরা, কোনমতেই তো! অবিশ্বাস করিতে পারি না। 
এই বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্বির উপর দীড়াইয়া আজ আমাদিগকে ভাবিতে 
হইহবে-এবর্তমানের বিশৃঙ্ঘল বিরোধ ও উচ্ছ জ্খল অন্যায়ের কোন প্রতীকার 
আছে কিনা? (২) 

ইতিহাস পথে পর্যাটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটী 
জাত তাহাদের বিশিষ্ট আদর্শকে জাতীয় জীবনে ফুটাইয়া তৃলিবার 
নয এক একটী ভাব লইয়া সাধনায় অপ্রসব হইয়াছে । তাহাদের 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাম্মিক নিয়মাবলীও শী ভাবসাধনার 
অনুকুল কবিয়া রচনা কবিয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে যাহা সাধারণ' 
পরিপন্থী তাহা পবিহার করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; এমনি করিয়া 
ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যদিয়া জাতীয় জীবন যুগে যুগে নব বৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত 
হইয়া উঠিয়াছে। কি সমষ্টিগত কি ব্যষ্টিগত কোনভাবেই মানবজাতি 
একটানা একঘেয়ে পথে চলে নাই । তবে সময় সময় এক একটা জাতি 
আদর্শ হারাইয়াছে, ভাবসাধনায় অক্ষম হইয়া ব্যভিচার করিয়াছে। 
উচ্ছৃঙ্খল ছিন্নবল্লা 'অশ্বের মত ধাবিত ইইস্গা নিজেকে অপঘান্ধতর গভীর 
গহবরে নিক্ষেপ করিয়াছে ' এইকপ আদর্শত্রষ্ট কোন কোন জাতির 
ধিলয়ের সাক্ষ্য ইতিহাস প্রদাঙ্জী করিয়া থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
যথনই জাতীয় জীবন কলুধিত ও পঙ্কিল হইয়া উদ্দেশ্ত ও উপায়ফে 
বিসর্ভন দিতে উদ্চত হইয়াছে তখনি এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভ 
হইয়! প্ররূত কল্যাণের পথ নির্দশ করিয়াছেন । 


১৬ উদ্বোধন, [ ২৪শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 
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. ৬ 
একটী প্রদেশে বা একটী জাতির নয়, সমগ্র পৃথিবীরই এইবপ একটা 
সহকটাপরর মুহূর্তে--উনবিংশ শতাব্দীর ভাঙ্গা গড়াব যুগে নব নব ভাবে 
উদ্দীপ্ত ও অন্থপ্রাণিত হইয়া নব লব জাতি মাথা তুলিয়া দাড়াইতেছিল-_ 
[থিবীব ইতিহাসে ইহা এক নবীন অধ্যায়ের সুচনা, কেহই ইহা অস্বীকার 
চরিবে নাঁ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়েব মধ্যদিয়া উত্তয় 
খণ্ডের জাতীয় জীবনে যেনব নব সমস্তা তৎকাঁলে দেখা দিয়াছিল, 
তাহার এরুটা মামাংসার প্রম্মোজন অতি অপবিহাধ্য-কপেই অনুভূত 
হইতেছিল। 
তখন ইউরোপেব অবস্থা কি? 
সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার নাম উন্মত্ত হইয়া তুদবর্ন ফবাসি জাতি যে 
বিরাট যক্ঞানল প্রছলিত করিয়াছিল, সমগ্র অষ্টাদশ শতান্দী». এাহা 
ইউবোপে বিভীষিকাময় বক্তাক্ত কিরণ বিতবণ কবিয়াছে, বে হোমানল 
হইতে বুত্রান্্রাবব হায় এক একটি দিকপাল বাব আবিভূতি হইয়া 
জগতকে ভীত, চমকিত ও সন্ুস্থ কবিয়াছে_- উনবিংশ শতাকীাত সেই 
ফরামী জানিব ভরম্যবলুষ্ঠত মহিমা মহানিদ্রায় শায়িত । বিদ্রোহে “বপ্লবে 
ইউবোপের জাতীম জীবনের ঘগ গৃগ সঞ্চিত আদর্শ ও সাধনা সমস্তই 
ছিনভিন্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । সাহিত্য হিংঅ-ক্ষুধাব উত্তেজনায় কলুষিত; 
কবিতা কদ্ধকণ্ঠী। একটা আসন্ন ঝটিকাব পুর্বে প্রক্ুতির মৌনগন্ভীর 
ক্রফুটী কুটিল রূপেব মত সমগ্র ইউবোপ স্তম্তিত। বিভিন দেখেব ম্নীষী- 
গণ সম্কাজভিত উৎকঠ্ঠায় অধীব। একদল বলিতে লাগিলেন, সাবধান 
হও, সমাজ বিপন ) বিপ্রববাদ মাথা তুলিতেছে, নির্ব্বিবেক বর্বরতা 
্বারদেশে দণ্ডায়মান । বিদ্রোহ সমস্ত শৃঙ্খলা চূর্ণ কবিয়াছে, ক্রমাগত 
নধনাপ্রকঠুর অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া! আমবা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হই- 
তেছি। আমবা যথেষ্ট হাবাইয়ছি, আর না1। এখন আমাদিগকে 
ফিরিতে হইবে, যেমন করিয়া হউক শক্কি সংগ্রহ করিতে হইবে । জন- 
সাধারণেব মুক্তির নাষে যে সমপ্ত সামাজিক আচার, নিয়ম আমরা 
নির্বিকারে পরিহার করিতে উদ্যত হইয়াছি। মানুষের স্বাভাবিক ধর্শ্- 
বৃদ্ধির উপর ক্রমাগত আঘাত করিয়া, উহা,বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি, 
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শা পিসি শস্সিলাি পিসি সিসি সি 


তাক! কি গ্ররত কল্যাণের পথ ? আর একদল অসহিষুঃ উত্তেজনা -্ুধ- 
কঠে উত্তর দিতে লাগিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়! গ্রহণ বর্জন করিবার আর 
অবসর নাই, বর্তমান উচ্চ নীচের বৈষম্যমূলক সমাজ মৃত, অপাড়, 
কলুষিত । যত শীঘ্র সম্ভব ইহাকে মাটির নীচে পু*তিয়৷ ফেলিতে হইবে ॥ 
প্রাচীন পুরাতুন আদর্শের সম্যক বিপরীত আদর্শের উপর আমরা নূতন 
সমাজ গড়িব, নূতন উপাদানে পৃতনভাবে গঠিত স্বরাজজগতের মুক্তি 
আনিবে। এইরূপে নূতন আদর্শের লামে যাহা ইউরোপে মাথু! তুলিল 
তাহা ন্লিরীশ্বর জড়বাদ ও স্বার্থোদ্ধত ইন্দছ্রিয়পরতন্ত্রতা ! ফলে স্বাধীনতার 
নামে বাক্তির স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্ব ললুপতা? ধর্মের নামে 
পরধর্দের প্রতি অযথা আক্রমণ । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পাশ্চাত্য 
সাহিজ্ঞ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । গ্রীক ও রোমেব উত্তরাঁধীকারস্ত্রে 
' ইউরোপ যাহা পাইয়াছিলেন, বীশুপুষ্ট যাহা দিয়াছিলেন, তাহা সমন্তই 
বিগ্লীবেব যঙ্ঞজ হুতাশনে আহুতি দিয়া উনবিংশ শতার্ধীর মধ্যভাগেই সমগ্র 
ইউরোপ আশ কৌশলময়ী জড়বিজ্ঞান সহাঁয়ে সমগ্র জগতের উপর 
এক বিচ্চিত্র পরিবর্তন আনিয়া দিল। তথাপি এই আধুনিক সভ্যতার 
প্রচুর বাহ্বাঁড়ম্বর, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, “কালচার” (10011317) ও 
“সিতিলিজেশন” ০1511১৭01০০ সত্বেও ইউরোপ তাহার ক্ষুধিত আত্মার 
ক্রন্দনধৰনি থামাইতে পাবিল না । আছিজাত্য-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের 
মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ, দ্বণা ও বিদ্বেষ ইউরোপ দুর করিতে বহুলাংশে 
ফলকাম হইলেও সমস্তাঁ নৃতন আকারে মাথা তুলিল। জড়বিজ্ঞানের 
ক্রুত উন্নতিও অবাধ বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী 
সমাজসংহতি চূর্ণ করিয়া সহরের কলকারথানায় হাজির হইল। ইন্দ্রিয় 
ভোগমূলক সভ্যতার উপর প্রকৃতির চরম্জ তিশোধ-_ভয়াবহ ও অন্ত: 
দারিদ্র্য । সভ্য মানবের ছঃসহ বর্বরতা সমাজকে ক্রিষ্ট করিতে লাগিল। 
প্রচুর এশ্বধয, প্রমোজনের অতিরিজ্ঞ সম্পদ করায়ত্ত করিয়া বণিকগণ 
সমগ্র পৃথিবীতে অবাধলুষ্ঠনের স্ববিধ! বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেল। বণিক 
পরিচালিত রাস্ট্রশক্তির হৃদয়হীন ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর কঠোখিত 
শ্মশান-কুন্ুরদের কাড়াকাড়ি-গীড়ি-মুখর ইউরোপের শোচনীয় দ্বরবস্থা 
২ 
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অর্থাৎ বর্তমান সভাতার সর্বোৎকৃষ্ট অংশেও মানবজাতির যে অবস্থা 
দেখা যায়, তাহাব মধ্যে কোন প্রশংসনীয় আঁদশ ন:ই, কোন দৃঢ়তা 
নাই। যদি ইহাঁব মধ্যে মানব পরিবাবেল শ্বুংৎ অংশের বর্তমান 
অবস্থার উন্নতিব কোন আশা না থাকে, যদি ইহা সভা হয় যে, মানুষের 
জ্ঞানগলিমা বৃদ্ধি, জও প্ররুৃতিব উপর প্রন্ৃত্ব এবং আনুসপিক শীশ্বর্ধ্য বৃদ্ধিঃ 
মানুষের দুঃখ কষ্ট দুর কর্বিতে পারে নাই এবং দৈহিক ও মানিক 
অবনতি নিবারণ কবিতে পারে নাই, ভাহা হইলে আম অসস্কৌচে 
বলিতে পাবি, যদি একটা ধূমকেতু পৃথিবীপুষ্ঠ হইতে এই সমস্ত ধংসযোগ। 
কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি পু ছিয়া ফেলে তাহাকে আমি সাদব অভ্যর্থনা করিৰ ! 

এ সঙ্কট কেবল ইউবোপেই নয়; পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দী 
সম পুঝিবীতেই একটা সম্ক্টর ঘুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে 
সহস৷ মোগলের স্ত প্রতিষ্ঠিত ময়ূরসিংহাসন যখন দস্থ্য কর্তৃক লুস্িত হইলঃ 
যখন নববলদৃপ্ত মহারাষ্ট্র জাতির গগীরবময় অভ্যুত্থানের উন্নত মস্তক 
বিধাতার নির্মম বভ্রদণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল) যখন বণিক ইংরাজের 
মানদণ্ড সহস! ভারতবাসীর মন্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিলঃ 
অমিতবীর্ধ্য শিখজাতি মন্তক নত করিল, পধুণ্দস্ত ইস্লাম-শক্তি ইংরাজের 
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পদানত হইল, যখন এই রাদনৈতিক টিউন পৃথিব্টুর 
পণ্যশালা হইয়। উঠিল তখন হইতেই ভারতবর্মের ইতিহাস এক 
অভিনব অধ্যায়ের হ্চন | ছুই শতাব্দীর সেই স্থুদীর্ঘ ইতিহাস বিগত” 
নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার দিন এখনো! আসে নাই সত্য কিন্তু 
তথাপি এটুকু অসঙ্কোচে বলা যায় যে অর্থগৃপ্, বণিকসম্প্রদায়ের সর্বগ্রাসী 
ক্ষুধায় ভারতবাসী কেবলমাত্র ৩!হার প্রশ্বধ্য ও শিল্পবিগ্তাকে আহুতি 
দিয়াই পরিত্রাণ পায় নাই-_জাতীয়-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও *স্বাতস্ত্রোরও 
অনেষ্চথানি সঈপিয়। দিতে হইয়াছিল । তাই উনবিংশ শতাবীর প্রথম 
ভাগেই, পরাধীন বিজিত জাতি আমর! ইংরেজী শিক্ষা সভ্যতাব প্রতি 

একান্ত উচ্চঙ্খল ও অসংঘতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সমগ্র শতাবী 
ভরিষ্টী। ধরে, সমালগে) পারিবারিক জীবনে ইউরোপকে নকল করিবার 

আয়োজন চলিতে লাগিল। অপর দিকে ইউরোপ হইতে কেবল সাহিত্য 

ও বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া নব নব চিস্তা-ধারার সহিত আগিল নাগরিক 

সভাতা, আপিণ কলকাবখানা--আর আদিল পল্লীর বুক শুন্য করিয়া 

সহজ “সহস্র শ্রমজীবী । একালে ধাহারা স্বদেশের তিতসাধনে নিযুক্ত 

ছিলেনঃ তাহাবা মনে করিতে লাগিলেন বে ভারতবর্ষকে ইউরোপের 

একটা স্থলভ সংস্কবণে পরিণত না কবিতে পাবিলে এ জাতির শ্রেয় নাই। 

ফলে পশ্চিম হইতে আগত ফেবররস্গ-বিধ ভাবতের শিরায় শিরায় প্রবাহিত 

হইয়া শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সমাজের সংহতি শক্তি বিশ্লিষ্ট 
হইয়! পড়িতে লাগিল! নানাপ্রকার বিরোধের আবজ্জনা চাবিদিকে 

পু্জীভূত হইয়া উঠিল। 


শস্পলিসপিি উর িশািিসসিসিপসিা স পেস পাশা পি টি রা শাস্পিাসিশ পাস্সিপাশিসাশা ৯ সস -্াস্৬ঠাট পারি স্পা সা এ. বি 





(৩) 
পাশ্চাত্যের ইন্ররিম্--ভোগমুলক নভ্যতাঁর আদর্শ যখন দুর্বণ ৬্বিতবর্ষকে 
সকলদিক দিয়া আক্রমণ কবিল; তখন তাহার শ্বভাবধন্মন প্রাক্কৃতিক 
নিয়মের বশবত্তী হইয়াই উহার প্রতিবাদ আবশ্তক বোধ করিল। এমন 
একট মহান সার্বজনীন আদর্শের প্রয়োজন হইয়া উঠিল, যাহার সঙ্গে 
স্বজাতির ক্ষুত্ধ ও বৃহৎ আদর্শগুাল স্ব ন্ব স্বাতত্ত্রা বক্ষা' করিসা! নির্ভয়ে 
অবস্থান করিতে পারিবে । সেই'ছুর্য্যোগের ঘনঘটার অন্ধকার-সমাচ্ছন্- 


২০ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১ম সংখ্য।। 


এ্পাসিসিসিসপিস্পিস্পিসিলাসিপাসিবাসপাসপিসিস্পাসিসটিসিসিপসিপাসিসিএিসিপাসপিস্পিসিপিকপাি পসিলাসিপসি  পাস্পসিপসিপাসপিস্ি সস্পিসসি লা্লিসিপাসসরাসপির সপ? 


স্বতাব্দীর আকাশে যাঝে মাঝে যে বিদ্যৎশ্রুরণ দেখা দিয়াছে, তাহাতে 
ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, আলো আছে, এ অন্ধকারেরও বুঝি বা শেষ 
আছে, কিন্ত কোথায় ? 

সমগ্র জগত্যাপী এই ভাববিপ্লব সমুথ অ-ভাবের মধ্যে চারিদিকে 
্বার্থান্ধ ললুপতা ও বলদর্পে অন্ধ দানবীয় শক্তির হ্েচ্ছাচারের ঘন্ব 
সংঘর্ষের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্টঈবটামূলে এক দীনদরিপ্র পূজারী ব্রাহ্মণ 
এই মহাসমস্তার মীমাংসায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ইহা আশ্চরধ্-_ 
কিন্ত সত্য। লোকলোচনের অন্তরালে অনুষ্ঠিত সে সুমহান প্রয়াস 
বিবেকানন্দরূপে মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে ঘোষণা 
করিল-_ 

(১) বর্তমান জড়সভ্যত, তাহার কলকারখানা! লইয়া লৌহচক্রজাল 
প্রতিনিয়ত মনুষ্যত্বকে ক্রিষ্ট ও পিষ্ট করিতেছে । মানুষ যন্ত্র হইয়া 
উঠিয়াছে। মানবজাতিকে মুত্ত ও স্বাধীন করিবাব জন্য সকল দেশের 
মনীষীগণের মধ্যে যে আাকাজ্ষা ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহা একমাত্র 
ধর্মঝলেই সম্ভব। বরাজনাতি সযাজনীতি বা বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধীয় কোন 
প্রকার আদর্শ ই মনুষ্যকে শান্তি দিতে পারিবে না। 

(২) মানবে মানুষে ভেদঘ্ন্বেব অবসানকল্পে, বিশ্বমানবের মধ্যে 
চরম এঁক্য স্থাপনের জন্য ধাহার! সমগ্র মানবজাতিকে এক ধর্মাবলম্বী 
করিবাঁব দুঃস্বপ্ন দেখিতছেন, তাহারা ভ্রান্ত । এই চেষ্টা যে কেবল অসম্ভব 
তাহা নহে, পরন্থ অন্ঠায়। প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতি নিজ নিজ 
স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে, পরম্পরের সহিত ভাববিনিময় করিনে। 
প্রত্যেকেই লিজ ধর্মমত ও সাঁাঙ্দিক নিয়মগুলির উপর যতটুকু শ্রদ্ধা 
পোষণ করে, ঠিক ততখানি শরস্ধ অপরের ধর্মমত ও সামাজিক নিয়ম- 
গুলির প্রতিও প্রদর্শন করিতে হইবে । 

(৩) এই উদ্ারতম ভিত্তির উপর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ 
ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির ও ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মানবকে দণ্ডায়মান 
হইয়া! স্ব স্য অস্ত্রনিহিত শক্তির অনুপাতে উন্নতির পথে 'অগ্রসর হইবার 
অবাধ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ।, “এই সার্বজনীন এক্যভূষির উপর 





মাত। ১৩২৮ । ] স্বাঙ্ী বিবেকাদন ও বহমান যুগ। ২১ 
হে, 


এ৯ঠসিসিপীসাাসিরিস্তি লাস সরসিতসিলাসিলা স্পা সিম্পাস্া স্পা ও সিটি ঈ পাসিলিউি পাশ ৮১৮7 ৮৩৩ াস্পি 


মানব-সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে বর্তমান বিরোধ, শাস্তি ও 
উপস্রবের বিরাধ হইবে না । 

উনবিংশ শতাব্ধীর দেহাত্মবাদমূলক সত্যতা ও ্বার্থপরতার বিরুদ্ধে « 
প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জগতের সম্মুথে 
ইহাই ঘোষণা! । আর ইহাই অধুনাতন সমাজ ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের অস্ততঃ 
আজ পধ্যস্ত শেষ কথা। 

এই যে আদর্শ, বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জণ্নতের সন্মুথে 
ধরিয়ীছিলেন। ফোন দেশের মানব সমাজই আজ পধ্যস্তও ইহাকে কর্ম- 
পরিণতরূপ প্রদান করিতে পারে নাই। কেননা, মহাপুরুষগণ উপযুক্ত 
সময়ের বহুপূর্বরে আসিয়া প্রক্কৃত কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়া যান। ছই 
একজশ মানব প্রেমিক মহৎব্যক্তি ইহা! বুঝিতে পাবিলেও, ভাবগত আদর্শ 
সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, গ্রহণ করিতে পারে না। বিপদ সকল 
দিক দিয়৷ আসন হইয়া আসিবার পূর্ব মুহূর্ত পধ্যন্তও মানুষ গতানুগতিক 
পন্থা পরিহার করিবার গয়োজন বোধ করে না। বিশেষ স্বার্থললুপ 
বর্তমান যুগের সভ্যমানবের অত্যন্ত চিন্তা ও রুচিকে পরিবর্তিত করা বড় 
সহজ্জ কাধ নহে । প্রতিনিয়ত চক্ষের উপবে দেখিতেছি, প্রত্যেক দীন; 
দরিদ্র, দূর্বলের মনুষ্যত্ব ও হৃদয় ঘ্বৃ্ট ও পিষ্ট করিয়া ধনী ও বণিকের" 
বাণিজ্যরথ অগ্রতিহতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে | অড়বিজ্ঞানের কপার 
সমগ্র পৃথিবী একটা বিরাট কারখানা বূপে গড়িয়। উঠিতেছে, আবু 
অসহায় মানুষ অনিচ্ছাসত্বেও উদরান্ের জন্য লালায়িত হইয়া যস্ত্রেরই 
অন্ধবিশেষ শ্রমজীবীতে পরিণত হইতেছে । জীবনসংগ্রাষ আর কোন 
যুগেই এত এ্রকান্তিক হইয়া উঠে নাই, সময় এত , ছল্পভি কোন 
কালেই ছিল না। মানুষ স্রেহ, দয়া, গীতি, পরকল্যাণ কাম ইত্যাদি 
উচ্চতম বৃত্তির উৎকট সাধন ও বিষ্তার্জন করিবার যথেষ্ট সময় পাইত। 
কিন্ত আজ দেখিতেছি !_-সহত্রর রাজপথপার্থে দাড়াইয়। জনসমষির 
উৎকণ্ঠাপুর্ণ গমনভঙ্গী দেখিয়া যনে হয়, যেন এক অবশ্য হস্ত ইহাদের 
সহিষ্ণু পৃষ্টে বিরামহীন কশাঘাত করিতেছে, আর এই সমস্ত হতভাগাগ্গ 
আশাহীন, আননহীন, হদয়কীন্ত কর্ম্মযন্কে নিরুপায় হইয়া! আত্মাহুতি 


২ উত্বোধন।  [২৪শবর্ষ_১ম সংখ্যা 


ছাস্িসপাসি্ণএপীছিরাউরসিাসাাসাস্িছিরসতাসিসস্ি্শ ত৮ ৩৮ তি আিস্িসপািসিপাস্প্রিউিটি রসি সপিসি্ি তস৫াতিতিউিসিিসসিী পি স্পিসিসিরিসিরাসিরাসি উি ান্সিাি তিতা ৯৫৭৯ লা সিসি 


দিবার জন্য ছুটিয়। চলিয়াছে। আর এই সমস্ত হতভাগ্য নরনারীর 
_ ধ্বংসের উপর ধনীর বিলাসভবন গড়িয়। উঠিতেছে। একটা তৈমুরলঙ্গ? 
শ্্ফটা নীরো, একটা চেঙ্গিস্‌ খার নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে পাঠ করিয়া আমরা 
শিহরিয়া উঠি) কিন্ত আজিকার দিনের সহজ সহশ্র তৈমুর, নীরো ও 
চেঙ্গিস্‌ খাঁর বীভৎস বর্ধরতা দেখিয়া ভত্সনা করিবার কথ আমাদের 
মনেও উঠে না_প্রতিবাদ করা তো দুরের কথা ! সভ্যতার নামে এই 
বর্বরতা নকল দেশের সকল সমার্জের সর্বস্তরে অবাধে প্রবেশ করিয়াছে 
ও করিতেছে । এই পাশবিক ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কপ্সিতে 
যাইয়াই বিবেকানন্দ ভারতের সুপ্রাচীন আদর্শ সন্যাসের, তাগের গৈরিক 
পতাকাখানি উর্ধে তুলিয়৷ ধরিয়াছিলেন। পুরাতনের উপর নবীনের 
প্রতিষ্ঠা এতবড় একটা বিরাট ব্যাপার একদিনে সাধিত হইবে নাএ্র&ঁক 
শতাব্দীতেও হইবে কি না সন্দেহ, আবার কে জানে, কে বলিতে পারে 
যে ভগবান কোন্‌ পথে, কেমন করিয়া তাঁহার ঈপ্মিত যুগাদর্শ প্রকট 
করিবেন? 
(৪ ) 

আমর! শুনিয়াছি--এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ! 

কেমন *করিয়া সম্ভব? এই ক্ষুধিত নিরল্লের দেশ, এই শত রোগ 
মহামারীর দেশ, এই পরাধীন বিশ্বে উপেক্ষিত জাতির দেশ-_-এই দেশের 
অপহৃত মন্তব্য, হতশ্রী মানব সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির 
উপর স্থাপিত সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা জগতে প্রচার করিবে ইহা অসম্ভব ! 

এই সমস্যা ত্বারা বিবেকানন্দের ব্রহ্মচর্য্য-বজ্জে গঠিত হৃদয়ও বিচলিত 
হুয়া উঠিয়াছেবী! একদিকে মুঢ় অন্ধ পশুপ্রায় অনসমষ্টি জীবন্ম ত 
খ্বপর দির্কে জাতির একট! অংশ ফেরঙ্গ-সত্যতার গিলিতচর্বণ উদ্বমন 
করিতে করিতে ভারতের বৈচিত্রাময় রঙ্গমথ্ধে এক বীভৎস করুণ প্রহসণের 
অভিনয়ের হৃচনা করিয়া দিয়াছে। : এই সঙ্কটাপনন অবস্থার মধ্যে 
ঈ্গায়মান হইয়! স্বামী বিবেকানন্দ দেখিলেন, প্বাহাজাতির সংঘর্ষে 
ভরত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই অল্প জাগরুকতার ফলম্বন্ূপ, স্বাধীন 
চিন্তার কিঞিৎ উন্মেষ । একদিকে প্রত্যক্ষ শক্কিসংগ্রহবপ প্রমাণ-বাহছন 


মাঘ, ১৩২৮।] স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ । ২৩ 
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৮ পি স্টিম 


শতনুর্য্যজ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতি প্রভা )৬ 
অপরদিকে ্বদেনী বিদেণী বন্ধ মনীষী উদাটিত, যুগধুগান্তরের সহান্ুভূতি- 
যোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ-আশী প্রদ, পূর্ববপুরুষদিগের অপূর্ব 
বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবহল্র্ত অধ্যাত্মবতন্ব কাঁহনী। একদিকে 
জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভৃত বলসঞ্য়, তীব্র ইন্দরিয়স্থথ বিজাতীয় 
ভাষায় মহা কোলাহল উথাপিত কবিয়াছে ; অপরদিকে এই মহা- 
কোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মন্খ্ভেদী স্বরে পূর্বদৈবদিগের 
আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্ূথে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, 
স্থদঞ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছেদে লজ্জাহীন! বিছুষী নারীফুলেব নূতন 
ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে ; আবার মধ্যে মধ্যে 
সে শা অন্তঠিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবল, 
জটাবন্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। 
একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্ধসমাজের 
কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সাজ যে আন্দোলিত হইবে 
তাহাতে বিচিত্রতা! কি 1” 

এই আন্দোলনের ফল কি ? 

প্রাণে অবিশ্বাস, দেহে ক্লান্তি ব্যবহারে ভগ্ামী সর্বোপরি বাক 
সর্ধস্ধ নেতৃগণের প্ররোচনায় দিখ্বির্দিকে নানাগ্রকার আন্দোলনের 
নীরস খোসা চর্বণ__শতাব্দীর শেষ ভাগে বিবেকানন্দ ইহাই দেখিয়া- 
ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন জনসাধারণ বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি- 
প্াছে। সেই অগ্িময় বিশ্বাস, যাহাব প্রেরণায় মানুষ জীবন বলি 
প্রদান করে- সে মহত্ম বিশ্বাস নহে--একটু আত্মবিশ্বাস ;*যাহা অধঃ- 
পনের পক্কশয্যায় নিশ্চিত শয়নে বাধা দেয়, আত্মবিশ্বাসঃ-_যাঁহা পর- 
পদ্দলেহন হইতে নিবৃত্ত করিয়া মাহষকে নিজেয় পায়ে নিজের অধি- 
কারে দীড়াইবার প্রেরণা দেয়, আত্মবিশ্বাস-_যাহা মনুষ্যত্বের প্রতি- 
যেধক আচার-নিয়ম রীতি-নীতির বিরুদ্ধে পীড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির 
কুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্র করিয়! সমষ্টিগত চেষ্টায় এ সকল তিরোহিত' 
করিবার প্রেরণা দেয় সেই বিশ্বাপটুকু পধ্যস্থ নাই। জাতির অন্তরে 


২৪ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্ষ--১ম্‌ সংখ্যা । 
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“বাহিরে একটা বিপ্লব বহিয়া চলিয়াছে। এক হুঃসহ উত্তেজনার ধাত 
প্রতিধাত স্তম্ভিত হৃদয়ে মুমুযুর মত মাথা তুলিয়া সকলেই অসহায় 
ভাবে পার্খস্থ প্রতিবেশীর পতন স্থির দৃষ্টিতে নিরাক্ষণ কবিতেছে। 
স্বাধীন চিন্তার নামে বৃদ্ধিব বিদ্রোহ সমাজ বন্ধন চূর্ণ করিয়া ফেব্তি- 
তেছে। এই প্রবল বিভীষিকা তাহার জন্মভূমি বান্গালা “দেশৈই তিনি 
অধিক দেখিয়াছিলেন । 

এইকপে সমগ্র দেশ যে অনিবাধ্য ধ্বংসের মুখে ছুটিয়াছে, বিবে- 
কানন্দ প্রতিক্রয়াব মুখে তাহা প্রতিষেধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই" 
লেন। ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতা ও সাধনার মর্মকথাকে পুলরাতস যুগোপ- 
যোগী সুরে ও বপে প্রকট করিয়া বিবেকানন দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান 
হইলেন । পাশ্চাত্য সভ্যতা সন্মোহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ম্্য হইতে 
একট প্রতিবাদ উখিত হইল। তাহারা বলিলেন, পাশ্ত্য ভাৰ 
ভাষা, আহার পরিচ্ছর্দ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য 
জাতিদেব ন্যায় বল বাত সম্পন্ন হইব ।” | 

স্বামিজী উত্তর দিলেন_“মুর্খ অন্ুকবণ দ্বার! পরের ভাব আপ- 
নার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তই নিজের হয় না) সিংহ- 
'চর্্মে আচ্ছাদিত ইলেই কি গর্দত সিংহ হয়? 

তাহারা বলিলেন, পাশ্চাত্য জাতি যাহা করে, তাহাই ভাল; 
ভাল না হইলে উহার এত গ্রবল কি প্রকারে হইল? এ 

স্বামিজী উত্তর করিলেনঃ_বিহ্যতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু 
ক্ষণস্থায়ী, বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে সাবধান! 

তন্্রীচ্ছন্ন ছত্রভঙ্গ জাতি, পাশ্চাত্যের বিলাস সবপ্র-ম্মোহিত চিত্তে 
বিবেকীনন্দের তীব্র তীক্ষ উক্তি পুনঃ পুনঃ সবলে সকল হৃদয় আঘাত 
করিয়া বলিতে লাগিল, হে ভারত ' সর্বপ্রকাব সংশয় দ্বিধা, ঘম্ব দলিত 
করিয়৷ সর্বান্ধ জড়বাদের লালসা-ললুপ নর্ভন-লীলার উদ্ধে, তোমার 
প্রধান জাতীয় পতাকাখানি সমুন্ূত মৃহিমাময় করিয়া তুলিয়৷ ধর, আর 
তাহাতে লিখিয়া দাও তোমার চিরস্তন আদর্শ-_ত্যাগ ও সেবা । 

সিংহ প্রতিম সন্সযাসীর" সিংহ ,গঞ্জনে আহ্বান বিফল হইল নাঁ__ 


মা্১১৩২৮।]  দ্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ষুগ। ২৫ 
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একদল মুটিমেয় ব্যক্তি জাত্ুসমাহিত ন্বদেশ সেবক থ্যাতিহীন কর্তা 
গৌরবে ক্লাস্তিহীন সেবাপ্রসারিত বাঁহ্ঘয় সম্বল করিয়া দরিদ্রঃ পতিত 
উৎপীড়িতের মাঝখানে আসিয়া দাড়াইল। রাজ্স বাড়ীর লৌহ কার্টে” 
পুনঃ পুনঃ মাথা ঠুকিয়া আর্তনাদ করাকেই ধাহারা দেশোদ্ধারের একমাত্র 
পন্থা বলিয়ী স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহারা এই উৎসাহী যুবক 
দলকে “কল্পনারাজ্য সঞ্চারণশীল ভাবুকের দল বলিয়া বিজ্রপ করি- 
লেন; আর যাহারা সাতেও নাই প[চেও থাকেন না, অথচ আঁপরকে সর্বদ! 
অযাচিত উপদ্দেশ দিতে উন্মুখ হইয়া থাকেন, এমন সব অভিজ্ঞব্যক্তি 
শিরসঞ্চালন-পুর্বক করুণাকাতরকণ্ে উপদেশ দিলেন, _কল্পনাপ্পিয় 
ভাবুক যূবকগণ, এই কঠোর কর্ম সন্ন্যাসের তীব্র তপস্তায় কেন জীবনকে 
অনর্থক শ্তষ্ক করিয়া আত্মপ্রতারণা করিতেছ? কে বুঝিতে চায় 
তোমার বেদবেদাস্ত--কে আমি সর্বশক্তিমান আত্মা, আমি মানুষ 
বলিয়। উঠিয়া দাড়াইবে? সে দিন চলিয়! গিয়াছে । সে বিশ্বাসের 
যুগ 'আর নাই। জনসাধারণ স্থবির ! জীবন্মত। সহম্র বৎসর ধরিয়া 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্দীনতার ফলে হতভাগাগণ চলিবার শক্কি 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। নানাপ্রকার পৈশাচিক অত্যাচাবের পীড়ন, 
ইছাদিগকে পশুবৎ হিংস্র, ভীক স্বার্থপর জডপিণ্ডে পরিণত " করিয়াছে । 
এই দাসবৎ পরপদ্লেহী নবুকের জীব লইয়া তোমর। কি করিবে? 
এই যে মানবের জন্মপন্ধ অধকার গ্রহণ করিবার জন্য তোমরা ইহাদিগকে 
ক্রমাগত আহ্বান করিতেছ, তাহার ফল কি? সুপ্তিশষ্যা হইতে অলস 
শিখিল মস্তক তুলিয় বিরক্তি-বিকৃতনেক্রে যে তোমাদের প্রতি চাহিতেছে, 
তাহা কেবল পুনরায় অভান্থ নিদ্রায় চলিয়া পড়িবার জন্য । তোমরা 
কেহ কেহ ইহাদের কল্যাণকামনায় 'প্রাণ বিসর্জন করিয়াঁছ,-_ ইহারা 
বিশ্রিত নয়নে যে মহৎ আত্মত্যাগ দেখিয়াছে, শ্বাশানে শবানুগমন 
করিয়াছে, কিন্ত বুঝিতে পারে'নাই যে এ কর্মবীরের ঘেহের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের আশ, আকাতঙ্কাঃ অধিকার ও উজ্জল ভবিষ্যতও দগ্ধ 
হইতেছে । একমুষ্টি অন্নের অন্য, এক টুক্রা বস্ত্রের অন্য ইহার্দের 
লালার়িত কাতরত! তোমরা" 'মেখিয়াছ/ কায়ক্লেশে কেবলমাত্র বাচিন্! 
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থাকিবার অফহায় কাতরতা দেখিয়া তোমরা কাদিয়াছ। ছর্ভাগোর 
কবলে পড়িয্না এই সমস্ত নর-নারীর মর্মান্তিক হাহাকার তোমাদের 
প্সাধনাসংযত বীরহৃদয়কেও দীর্ঘ বিদীর্ণ করিয়াছে ; এমন কি তোমাদের 
বরেণ্য নেতা এই ভয়াবহ দৃণ্ঠের সম্মুখে দীড়াইয়া ক্ষুব্বকঠে বলিয়৷ উঠিবা- 
ছিলেন, প্যে ভগবান ইহলোকে একটুক্‌রা রুটি দিতে পারে না, সে 
পরকালে স্বর্গের ব্যবস্থা কবিবে ?” 

এই তো 'অবস্থা__কি করিবে তুমি ? 

দেশে উৎসাহাগ্রি একেবারে নিভিয়৷ গিয়াছে_-পুনঃ প্রজ্জলিত করা 
হুঃসাধ্য। ইহাদের অবস্থ। উন্নত না কবিতে পারি, ইহার্দের জন্য মরিতে 
তো! পাঁরি-__ আমরা মরিব !--কোন ফল হইবে লা বছ্ধু।? তোমর! 
মরিতে পার কিন্তু জয়লাভকরিতে পাবিবে না ॥ তোমরা মানব মহম্বের 
সুদক্ষ সেনাপতি হইতে পার কিন্তু তোমাদের সৈন্দল নাই । 

শুনিয়াছি তোমাদের আচার্ধযদেব জীবনসন্ধ্যায় একদিন মেঘমন্তরে 
বলিয়।ছিলেন, “বৎসগণ” আমাব গুরুদেব আসপিয়াছিলেন মাঁনব- 
কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে । আমিও তাহার কার্ধ্যেই 
তিল তিল করিয়৷ রক্তদান করিলাম_-তোমার্দিগকেও করিতে হইবে। 
বিশ্বাস করএ-আমাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে মহাশ্রবীরগণ আবিভ্ৃতি 
হইয়া এই নবভাবের ব্যায় জগত ভাসাইয়। দিবে 1” তুমি কি ইহা 
বিশ্বাস কর? যদি সত্য হয়, তবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া 
যাও মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর! কিন্ত তোমাদের ভাগ্যের অংশী করিবার 
সহ্য দেশের যুবকদিগকে ডাকিও না যদি তাহাদের প্রাণে তোমাদের 
বিশ্বাস, তোমার্জের আশা তোমাদের কর্মমশক্তি না থাকে ! আক্মোৎসর্গ ? 
উত্তঘ কথাপ কিন্ত উহা! ব্য্টির' ধর্ম, সমষ্টির নয়। সে শক্তি হয়তো 
বা একদিন অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে, তাহা এমনি করিয়া মহৎ 
পাগ্লামীতে নিঃশেষ করিয়া দিও না। সাফল্যহীন চেষ্টায় আপনাকে 
বিক্ত করিয়! আত্মপ্রতারণা করিও না! একটা বহুদিনের প্রাটীন 
পুল্লাতন জাতির স্বাভাবিক বিলোপ- বিধাতার অভিপ্রেত। অতএব 
খই ধবংসের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোন করিয়া” মূঢ়তার পরিচয় প্রদান কর 
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অনাবপ্তক। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার ব্যর্থচেষ্টা হইতে বিরত্ত হইয়া, 
যে কয়টা দিন বীচি, সুথে না হউক শান্তিতে থাকি । 

চমৎকার উপদেশ সন্দেহ লাই) কিন্ত যদি ইহা সত্য হয়ঃ তবে 
এই শোচনীয় পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে শান্তিতে বাসকর! কি সম্ভব? 
একটা জাতিক্কুধার যন্ত্রণায় ছটু ফট্‌ করিয়া মরিয়া যাইবে__কেহ দেখিবে 
না? তবে কি বিবেকানন্দ অরণো রোদন করিয়া গেলেন ? 

“বিহ্চিকার বিভীষণ আক্রমণ, মঙ্গামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার 
অস্থিমজ্জীচর্বন, অনশন অর্ধাশন সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ 
দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগ-শোকেব কুকক্ষেত্র, আশা উগ্ভম আনন্দ 
উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লীত মহাশ্বশানে” নবীন ভাবতের মন্ত্রগুরু গে 
, নবীন”স্থাষ্টকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন সাধনায় উপবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন, _নৈরাশ্টেব বিফলতায় তাহার মধ্য হইতে আজ আমরা কি তেজ 
ও বীর্য আহরণ করিতে পারিব না? সেই নিভীক বিপুল মনুয্যত্বের 
মভিমার সম্মুখে দীড়াইয়া, আমরা কি এই মনে করিব যে ভারতের 
অতীত আধ্যাত্মিক গরিমাব একটা! আগ্রেয় উচ্ছ্বাস সহস! দিক্‌ উদ্ভাসিত 
করিয়া উদ্গীরিত হুইয়াছিল--তারপর সব শূন্য, সব ৪, সব 
অন্ধকার ? 

এমনি করিয়া নানাপ্রকার অসার কল্পন! ও দ্বিধা সংশয় আমাদের 
উন্মেষিত-প্রায় কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, কি করিব ভাবিয়া 
উঠিতে পারিলাম না, তখন অকন্াৎ স্বদেশী আন্দোলনের বন্তায় বাঙ্গলা 
দেশ কুলে কূলে ভরিয়া উঠিল। .উত্তেজনা ক্ষুব্ধ জাগরণের প্রথম চাঞ্চল্য 
ধীরে ধীরে কমিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মস্থ হইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন সে বুঝল, বিবেকানন্দের প্রতোক 
বাণীতে কি অমোঘ সত্য ও বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ লুকাইয়া আছে। রজনীর 
অন্ধকার যেমন রাশি রাশি নক্ষত্রপুপ্রকে অকশ্মাৎ প্রকাশিত করিয়। 
তোলে, তেমনি জাতীয় ছর্দিলের অন্ধকারে চরম সত্যগুলি উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিল। আমর! বুঝিলাম বিবেকানন্ের-__সাধনা কিঃ সিদ্ধি 
কোথায়? 
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পশ্চাতে শ্বশান-_সন্মুথে স্ৃতিকাগার ) পশ্চাতে ধ্বংসমূলক "সকার, 
সন্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠ সমন্বয় ৷ তবুও ভারতবাসী বহুদিনের অভ্স্থ সংস্কার- 
বশে আবার পাশ্চাত্যেরদিকে করুণ নেত্রে চাহিল।-সত্যই কি এবার 
কেন্দ্র ভারতবধ ? 
(৫ ) 

এমন সময়ে ইউরোপে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। অন্তায়, 
অনিয়ম ৬ ব্যভিচারের উপর গায়ের কদ্র নজর নামিয়া আ'সল। 
পরাধীন পতিত জাতি আমরা--গৃহকোন্ণ বসিয়া কত কথাই না 
শুনিলাম ! শুনিলাম, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতি সকল হত 
স্বাধীনতা ফিবিয়া পাইবে, জগতে আবার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও স্বার্থৰন্ব চিরদিনের মত- স্টৃথিবী 
পৃ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এমন কি ন্যায় নীতি ও ধর্মের মধ্যানা 
রক্ষার জন্য, পথিবীকে বলদর্পিত দানবীয় পক্তির শ্বেচ্ছাঁচারের ₹ম্ত 
হইতে মুক্ত ও নিরাপদ করিবাব জন্য-_-এই দীন দরিদ্র জাতিকেও 
আহ্বান করা হইলে। আমরা সাগীরবে আহ্বাঁন শিরোধার্যয করি- 
লাম। তাবিলাম, এই অনলে ইউবোপের শক্তির অভিমানজনিত সমস্ত 
হীনতা।, “সমস্ত স্বার্থপবতা পুড়িয়৷ ছাই হইয়! যাইবে । নবীন ইউরোপ 
সেই পবিত্র তন্ম সম!খির উপর তাহার মিলন-মন্দিব রচন। করিয়া 
তুলিবে। “যে বিগ্ভার জোরে তারা বিশ্ব জয় করেছে সেই বিস্তার 
মহিমা! তে! আমাদের প্রাণের পরতে পরতে গাথা_-অতএব সেই 
বিগ্ভার জোরেই পাশ্চাত্যের লোকের! “বিশ্ব মানবকে' এক সার্বভৌমিক 
উদার আনিঙ্গনে বক্ষে তুলিয়া লইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
তারতব্বর স্বয়ং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজবাড়ীতে গিয়া হাজির 
হইলেন। ইচ্ছা ঘরে-জমিনে ্ীড়াইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ তঞ্জন 
করিবেন । কিন্তু হায়রে দুরাশ! 1" হায়রে [88.2118 01 8010923 
( জাতিসঙ্ঘ )" “ভারতবর্ষের ধনমানহীন একটী সন্তান” (1) পীড়িত 
»হবাদয়ে আর্তনাদ করিয়। উঠিলেন ;-1,99,506 06 1072.0101)3 15 
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৪191010091 0000080100, প্অর্থাৎ এই “জাতিসঙ্ঘ প্রকৃত প্রস্তাবে 
'নস্্য-সঙ্ যাত। ইহা দৈহিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোন 
আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই ।” 

আমরাও বুঝিলাম এই তয়াঁবহ যুদ্ধে বাজনৈতিক ও ভৌগলিক 
পরিবর্তন ব্ততীত আয় বিশেষ কিছুই হইল না। যানৰ জাতির 
ছুঃখদৈন্ট কমা তো দুরের কথা_-আঁবও দ্বিগুণিত হইল। তাহার 
উপর এই যুদ্ধে তাহার পৈশাচিক বর্ধরতা এমন জঘন্তভববৈ উলঙ্গ 
করিয়া দেখাইল যে, ইউরোপ সম্বন্ধেই আমাদের একটা দ্বণা জন্িয়া 
গেল। যে ইউরোপ এতদ্দিন আমাদের লিকট যাবতীয় মহৎ আদর্শের 
স্বপ্নরাজ্যস্ববপ ছিল-_এতদ্দিনে বুঝিলাম ইন্দ্রিয়ভোগমূলক সভ্যতার 
নিকষ্ট যে এমনি কবিয়াই আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, ধন্মের কথা, 
ঈশ্বরের কথা, তাহার অভিশপ্ত মনে ভ্রযেও উদয় হইবে না। শাস্তি 
ও শঙ্খলাব (1১29০ 8100] 070৮) নামে সমগ্র জগতে বঝ)ণিজ্য- 
ব্যপদেশে অবাধ লুণ্ঠনেব ব্যবস্থাটা অব্যাহত থাকিলেই হইল। ইউরোপের 
প্রায়শ্চিত্য শেষ হইল নাঁ_লানাপ্রকার “ইজিম্চএব আবর্তে তাহাকে 
আরও কিছুদিন ঘুরপাঁক খাইতে হইবে--কতদিন কে বলিতত পারে ? 

সুদুর ভবিষ্যতের অন্ঈ-ববনিকা তুলিয়া বিবেকানন্দের * ধ্যানশুঞ্ 
দিব্যদৃষ্টি বহু পূর্বেই এই ককণ দৃশ্ত দেখিয়াছিল, তাই তিনি পুনঃ 
পুনঃ দৃঢ়তার সহিত বলিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন__এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ 

এবার কেন্দ্র ভারভব্র্য। উদ্দেশ্য সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর মহা- 
মানব সমগ্বয়--উপায় ত্যাগ ও সেবা, নারায়ণ জ্ঞানে জনসাধারণের 
সেবা। অনেকদিল ধরিয়া ভারতবর্ষ “যত্র জীব তত্র শিব” এই মহামন্ত্ 
জপ করিয়াছে; আজ দেই ধ্যাননয* ভাবগত আদর্শকে *বান্তবপ 
দিবার সময় আসিয়াছে । ভারতীয় যুবক! তুমি ইহা! বিশ্বাস কর, এই 
আদর্শকে অবিকৃত রাখিবার জঙ্ তুমি প্রাণপণ কর, উহার বিশ্বজনীন 
উদার বিস্তৃতিকে কেহ যেন বুদ্ধির ক্ষুরধার দিয়া খণ্ডিত ন। করে। 
তথাকথিত বিজ্ঞানের ভাষা ও ব্যাখ্যায় বদি সত্য অস্পষ্ট হইয় 
উঠিবার উপক্রম হয় তথাপি, তুমি সূত্যকে আংশিকভাবে সমর্থন? 


৩৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১ম সংগয।। 


সিসি ২৫টি .২পাসপিস্পি 
শাস্তি ৮০৪৮০০৩ ৬পিিস্াসিরাসিলাসি টি পিপিউল সরি পি সিসি ২৯ সি সি সিরাপ সিরাত শসা নিত 


করিয়া 'উহার অপমান করিও না। বরং ব্যক্তিগত ধারণার দীমাবন্ধ 
সঙ্কীরণতা যাহাতে উহা! কলুষিত না করিতে পারে তজ্জন্ঠ স্থীয় প্রবৃদ্ 
আত্মসন্বিতকে প্রহরীর সঙ্ষিনের মতো উগ্ভত করিয়া! রাখো । যদি 
কোন অল্প-বিশ্বাসী বা অগ্ধবিশ্বাসী মদান্ধ, এই সমন্থয় যুগের বিশ্বয়কর 
বিরাট কার্ধ্য-প্রণালীকে তুল করিয়া ফেলে বা বুঝাইবারঞচেষ্টা করে, 
তাহা হইলে তুমি ক্ষুন্ধ হইও না, চঞ্চল হইও না। কর্মার্জিত বিলাতী 
বিদ্যার মোহ-জর্জর বুদ্ধি ও হৃদয়ের দৌবাঝয হইতে আদর্শকে রক্ষা 
করিবাব পবিত্র-্দায় বিনম্র ও দৃঢতাৰ সহিত স্বীকার কর। 

“আমি তোমাদের নিকট গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচাব পীড়িতদের 
জন্গ এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্ববপ অর্পণ করিতেছি। 
* * * তোমবা সাবাজীবন এই ভ্রিণকোটী ভারতবাসীর উদ্বারের 
ব্রত গ্রহণ কর যাহাবা দিন দিন ভুবিতেছে।”__-দাঁমিজীর এ মর্ম্মাস্তিক 
আহ্বান বাণীব গভীব ব্যাপক ও আধ্যাঙ্িক অর্থ হৃদয়গম করিবার 
চেষ্টা কর। যাহা সকলেব কাধ তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে । 
নিজকে দুর্বল ভাঁবিষা অক্ষম ভাবিয়া নিশ্চেঈ্টভবে বসিয়া থাকিও 
না। তোমাব মধ্যে বেকি শক্তি নিহিত আছে তাহা তুমি জানো 
না। তুমি দান, দু্বল, পদময্যাদাহান ক্ষুদ্র হইতে পাবো । কিন্ত ক্ষুদ্র 
বলিয়া ভো তুচ্ছ নহ। তুন্ছ বলিঘই তোমাকেও এই ধর্মেব বিরাট 
*্ীজাহুয়* যক্তে নিমন্ত্রণ কৰা হইয়াছে | ঈম্ববে বিশ্বাস কব, তোমার 
পরিগৃহীভ ভ্রতেব মহিমায়, পবিত্রতা বিশ্বাস কব, সত্যেব সর্বসংশয়ছেদী' 
শক্তিতে বিশ্বাস কর। বিশ্বাসী হও ব্জিয়া হইবে! 


স্বশমী বিবেকানন্দের পত্র। 


( ইতরাজীর অন্থুবাদ--জনৈক পাশ্চাত্য মহিলাকে লিখিত ) 
হোটেল, বেলতু, 
বেকন সীট, বোষ্টন। 
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ । 
(৭ ) 
মা, 
আমি তোমাকে মোটেই ভুলে যাইনি । তুমি কি মনে কর, আমি 
কখন এতটা অকুতজ্ঞ হতে পাবি? তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা 
দ্াগ্ুনি, তবু আমি মিস ফিলিপ.স্‌ ল্যাওসবার্গের কাছে যা সব খবর দেয়, 
তাই থেকে তোমার খবর পাচ্ছি। বোধ হয় মান্দ্রাজ থেকে আমায় 
যে অভিনন্দন পাঠিয়েছে, তা তুমি দেখেছ। আমি তোমাকে পাঠাবার 
জন্ট খানকতক ল্যাগুসবার্গের কাছে পাঠাচ্ছি । ্ 
হিন্দুসস্তান কখন নাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের উপর 
সর্ধবিধ অধিকার আছে, সন্তনেরও মার উপর তাই। সেই তুচ্ছ 
গলার কয়টা আমাকে ফিবিস্ে দেবাৰ কথ! বলাতে তোত্বার উপর" 
আমার বড় বাগ হয়েছে । তোমার ধার আমি কোন কালে শুধতে 
পার্ব না। 
আমি এখন বোনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি । আমি এখন 
চাই এমন একটা জীকসগা, যেখানে বসে আমার ভাববাশি লিপিবদ্ধ 
কর্তে পাঁরি। বক্তৃতা যথেই্ট হল, এখন আমি লিখতে চাই। আমার 
বোধ হয় তার জন্য আমাকে নিউইযর্কে যেতে হবে। মিথ্সস গার্ণসি 
আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার কবেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় 
সাহায্য কর্তে ইচ্ছুক। আমিৎ্মনে করছি, তার ওখানে গিয়ে বসে 
বই লিখবে । 
তোমার সদ। ন্রেহাম্পদ-» 
বিবেকানন্দ 


৩২ উদ্বোধন । [২৪শ বর্-_-১ম সংখ্যা। 
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পু 
 অনুগ্রহপুর্বক আমার লিখ বে, গার্ণসিরা সহরে ফিরেছে, না, এখনও 
ফিশ-স্কিলে আছে। 
ইতি-- 
বি। 
(৮) 
( ইংরাজীর অনুবাদ । ) 
মুক্তরাজ্য, আমেরিঙণ । 
২১শে সেপ্টেম্বরঃ ১৮৯৪ । 
প্রিয় কিন্ডি; 
তোমার এত শীঘ্র সংসার ত্যাগের সংকল্প শুনে আমি বডই ছুর্জধত 
হলাম । ফল পাকূলে আপনিই গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের 
অপেক্ষা কর। তাড়ীতাঁডি কোরো না। বিশেষ, নিজে আহাম্মকি 
কোন কাষ করে কারও অপরকে কষ্ট দেবাব অধিকার নেই। 
লবুর কব, ধৈধ্য ধবে থাক, সময়ে নব ঠিক হয়ে যাবে । 
বালাজি, জিজি ও আমাদের অপর সকল বন্ধুকে আমার বিশেষ 
ভালবাস! জানাবে । তুমিও অনন্তকালের অন্য আমার ভালবাসা জান্বে। 
ইতি-- 
বিবেকানন্দ । 
( ৯) 
( ইংরাজীর অনুবাদ । ) 
হোটেল, ধেলতু। 
ইউরোপীয়ান প্লীন, 
বেকন স্ট্রীট, বো্টন। 
২৬শে সেপ্টেম্বর) ১৮৯৪। 
প্রিয় মিসেস বুল, 
আমি জাপনাব কপালিপি ছখাঁনিই পেয়েছি। আমাকে শনিবারে 
মেলরোজি ফিরে গিয়ে তথায় সোমবার 'পর্য্যস্ত থাকতে হবে। মঙ্গলবার 


বা ১৩২৮ | সবীতিনানদের গর ৩৩ 
কু 


আপনায় ওখানে যাবো । কিন্তু ঠিক কোন্‌ জায়গাটা আপনা 
বাড়ী আহি ভূলে গেছি আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায় লেখেন। 
আমার প্রতি অনুগ্রহের অন্ত আপনাকে কৃতজ্ঞত! প্রকাশ কববার ভাষা 
খুঁজে পাচ্ছি না--কাঁরণ, আপনি যা দিতে চেয়েছেন ঠিক সেই জিনিষঢাই 
আমি খুঁজিলাম-_লেখবার জন্য একটা নির্জন যায়গ। । অবনত 
আপনি দয়া করে যতটা জায়গা আমার জন্য দিতে চেয়েছেন? তার চেয়ে 
কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে! আমি যেখানে হয় গুড়িক্ড়ি মেরে 

পড়ে আরামে থাকতে পাব্বেো । 
আপনার সদা বিশ্বস্ত 
বিবেকানন্দ । 

( ১* ) 
( ইংরাঁজীব অনুবাদ ) 
যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, 
৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪ । 
প্রিয় কিউ, 

তোমার পত্র পেলাম । তোমাৰ মন যে নানা দিকে এদিক ওদিক্‌ 
কবেছে, তা সব পডলাষ। মুখী হলাম যে, তুমি রামরুষ্কে" ত্যাগ 
করনি। তাব জীবনে অদ্ভুত গল্পগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি 
তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সেগুলি থেকে--আর যে সব আহাম্মক 
গুলি লিখছে, তাদের থেকে তফাত থাকবে । সেগুলি সত্য বটে, 
কিন্ত আমি নিশ্চিত বুধ ছি, আহম্মকের! সবগুলো তাঁলগোল পাকিয়ে 
খিচুডি কবে ফেল্বে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানবাশি শিক্ষা দেবার 
ছিল--তবে দিদ্ধাই কপ বাজে জিশিস্গুলির উপর অত ্ঝৌক 
দাও কেন? অলৌক্ষিক ঘটনার সত্যত! প্রমাণ কব্তে পাব্লেই ত 
ধর্মের জত্যতা প্রমাণ হয় না-_জণ্ডের দ্বার ত আর চৈতন্যের প্রমাণ 
হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে" অলৌকিক 
ক্রিয়ার কি সব্বন্ধ? তুমি এ সব নিয়ে মাথাঘাঁমিও লা, তুমি তোমার 
ভক্তি নিয়ে থাক আর এটী নিপ্চিন্ত থেকে! যে, আমি তোমার সব 


এ 


৩৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১ম সংখা । 


হা এর্পিস্িলাশি 


দ্যিত্ব গ্রহণ করিছি। এটা ওটা নিয়ে মনটাকে চঞ্চল কোরা না। 
রামকষ্জকে প্রচার কর। যে পেয়ালা খেয়ে তোমার তৃষ্ণ মিটেছে, 
তা অপরকে খাইয়ে দাও। তোমাব প্রতি আমাব আধীর্বাদ_-লিদ্ধি 
তোমার করতলগত হোকৃ। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে মাথা ধামিও 
না--অথব] তোমার গোড়ামী দিয়ে 'অপরকেও বিবক্ত ক্রোবা না / 
একটা কাজই তোমাব পক্ষে যথেঈ-_রামকৃষ্ণকে প্রচাৰ কবা? ভক্তি 
প্রচাব করা। এই কাজেব জন্য তোমায় আশীর্বাদ কব্ছি--করে 
যাও। যদি আবও [নর্কেধেব মত প্রশ্ন তোমাৰ মনে আসে, জঙ্গিবে-_ 
তোমার উদ্ধারের আব বাঁকি নেই, (তোমাৰ সিদ্ধ হবাব আব বাকি 
নেই। এখন গিঝে প্রভুর নাম প্রচার কবোগে। 

সদা আশীর্বাদ 
বিবেকানন্দ 


ভিক্ষ ও দাতা । 

( ব্রঙ্গচাবী ত্যাগচৈতন্ত। ) 

ভিক্ষু কহে দান পেয়ে 
শুন ওহে দাত 

চিবদিন প্রকা শিব 

« এই কৃতজ্ঞতা । 

দাতা কহে শুন ভিক্ষু 
বি বলিছ তুমি 

তুমি যে শিখাঁলে দান 

তজ্ঞ যে আমি। 


বুদ্ধ ও যশোধারা 1৯ 


( নিবেদিত ) 
( অনুবাদক-_শ্রীকেশবচন্দ নাগ বিঃ এ, ) 


পুরাতন বাঁজধানী কপিলবাস্ত স্ব উত্তব 'জাবতেব হিযালয়ের 
পাদদেশে অবস্থিত । তথায় প্রায় পঞ্চবিংশ শতাঁী পুর্বে একদিন 
শিশুবাজকুমার গৌতমেব জন্ম উপলক্ষে সমগ্র নগবী ও বাজপুবী আনন্দ 
* কোলাহিলে পুখরিত হইযা উঠিল। যে সকল ভৃত্য এই শুভ স্বাদ 
আনয়ন ব1 এ বিষয়ে সামান্ত কিছুও কবিয়াছিল বাজ তাহাদেব সকলকেই 
প্রচুব উপহার প্রদান কবিলেন। এক্ষণে তিনি অন্দবের এক 'প্রকোষ্ঠে 
উদ্বিগ্ন ভাবে অপেক্ষা কবিতে ছিলেন, আব একদল বিজ্ঞ পণ্ডিত 
কাঁগজ পুস্তক ও অদ্ভুত ঘন্ত্রাদি পইয়া নিবিষ্টচিত্তে কার্যে ব্যাপৃত 
ছিলেন । 
তাহারা করিতেছিলেন কি ?_-সে এক অতি কৌতুক প্রদ ব্যাপার 1 
তাহারা এ ক্ষুদ্র শিওটার জন্মকাঁলিন নক্গত্রবাজির অবস্থান নির্ঘয় ও তন্বীরা 
তাহাৰ ভবিষ্যৎ জীবন-গতি গণনায় নিপুক্ত ছিলেন। 'অতি অদ্ভূত মলে 
হইলেও ভারতবর্ষের ইহ! একটা অতি পুবাঁতন প্রথা এবং অগ্যাপি উহ সম- 
ভাবে প্রচলিত। এই নাক্ষত্রিক ভবিষ্যৎগণনাঁকে কোচী বা জন্ম পত্রিক। 
বলে। এখনও এপ সব হিন্দু 'আছেন, ধাহাদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
পূর্বকাঁর পিতৃপুকষের নাম ও কোঠ্ঠী বর্তমান আছে। 
শিশু রাজকুমারেক কোটী নিয় কবিতে কপিলবাস্তর সেই পণ্ডিত 
যগুলীর বু সময় লাগিল। কারণ তহাবা একপ অসাধারণ লক্ষণ 
দর্শন করিয়াছিলেন যে কোগী ঘোষণা কবিবার পূর্বে ্রাহাদিগকে 


স্পা শি শট স্পা শি পি শি মা 


* ইংরাজী হইতে অনুদিত | 








চে -_শশ সপ স্পা ০.8 


৩৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ধ--১ম সংখা ।€ 


চে কসম শট... ১ 


নর ০৯ শা 


অপূর্ণ নিত নিভূল ও একমত হইতে হইয়াছিল । অবশেষে ত্তীহার! রাজ 
সমীপে আসিয়! দণ্ডায়মান হইলেন । 

রাজা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “শিশু ঝাঁচিবে ত ?” বয়োজ্যেষঠ 
জ্যোতিষী উত্তর করিলেন “বাচিবে মহারাজ ।” ইহ| শুলিয়। রাজা আশ্বজ্ত 
হইলেন এবং ভাবিলেন এক্ষণে তিনি অবশিষ্টাংশেব জঙ্ট স্থিরত্বাঁবে অপেক্ষা 
করিতে পারেন। জ্যোতিষী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন “হা 
বাচিবে, ক্তিস্ত বর্দি এই কোর্ী নির্ণয় ঠিক হইয়া থাকে তবে অগ্ভাবধি 
সপ্তষ দিবসে ইহার জননী মহাঁরাণী মায়াদেবী মৃত্যামুখে পতিও হই- 
বেন। হে রাজন! এই স্চনাই আপনাকে নির্দেশ করিয়া দিবে 
যে, হয় আপনার পুত্র পৃথিবীব শ্রে্ঠ সম্রাট কিংবা মাঁনবেব শোক ছুঃখে 
ব্যথিত হইয়া সংসার ত্যাগ পূর্বক এক মহান ধর্শুগুর হইবেন 1” তৎপকে 
পত্রিকা গুলি বাঁজার হস্তে অপণ কবিয়া তিনি সঙ্গিগণেব সহিত 
চলিয়া! গেলেন । 

যখন একাকী বসির! রাজা গণনাব বিষয় চিন্তা কবিতেছিলেন তখন 
প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন”, “শ্রেষ্ঠ সমাট কিংবা একজন ধর্মম- 
ওক” এই কথাগুলি নুপতির কর্ণে পুনঃ পুনঃ প্রতিধবনিত হইতে 
লাগিল। ধর্ম্গ্ক” অর্থাৎ ভিক্ষুক। (উভয়ই ত একার্থ বোধক )-- 
এই শেষেব কথা গুলি তীহার মানসপটে যেরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছিল হুচনায় ঘটনাটি সেরূপ বলিয়া মনে হয় নাই । এক্ষণে নৃপতি 
কীপিয়া উঠিলেন। আচ্ছা স্থিব হও! তীহাঁর। ত বলিয়াছেন “মার্ন- 
বের শোক ছুঃখে ব্যথিত হইয়া সংসার ত্যাগ করিবে ।” পিতা দর 
স্বরে বলিয়া উঠিলেন “আমার পুক্র মান্নুষেব শোক হুঃদ কখনও অবগত 
হইবে না 1” মনে কবিলেন এইদপে তিনি স্বেচ্ছানুসাবে কুমারের 
ভাগ্যকে প্রতাপশালী নরপতি হইতে বাধ্য করিবেন । 

জ্যোতিষীর গণনানুষায়ী সম দিবসে রাজমহিষী মায়াদেবীর 
শুদ্ধাত্মা ইহ্ধাঁম ত্যাগ করিল। এই শেষ সময়ে তাঁহার যতদূর সম্ভব 
সেবা যত্র কর হইয়াছিল কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। পূর্ব নির্দিষ্ট 
দিনে তিনি হষ্ট শিশুর ন্যায় নিদ্রিতা হইলেন মার উঠিলেন না। 


সাধ, | ক ও যশোধারা | 


_ তৎপরে রাজ শুদ্ধোধন উহার এই শোকের উপয় এক ১৯ 
অনুভব করিলেন, কারণ এখন তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে দৈবভ”'খের 
গণনা সত্য ও নিভূলি। এক্ষণে তিনি পুত্রকে ভিক্ষুকের ভাগ্য হইতে 
বুক্ষা কবিয়া তৎপরিবর্তে তাহাকে পৃথিবীর মর্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি ও পক্তি- 
শালী ভূপষ্ঠি করিবার জন্য দ্ৃট প্রতিজ্ঞ হইলেন । 

রাজ কুমারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহারা তাহার সহিত থাকিত 
তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল যে তীহার ভবিষ্যৎ অতি অদ্ভুত । তিনি 
এত প্র ও কৌতুক প্রিয় ক্রীড়া ও অধ্যয়নে এরূপ পারদরশী এবং 
একটী কথায় ও দৃষ্টিতে খত ভালবাস! প্রকাশ করিতেন যে 
তিনি সমীপবর্তী সকলেবই অন্ুবাগভাজন হইয়াছিলেন। সকলেই 
বলিত তাহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল। তিনি অসীম যত্রসহকারে ভগ্রপক্ষ 
বিহগের প্রাণদান করিতেন এবং কপিলবাস্ব সম্তান্তবংশীয় যুবক 
বন্ধুগণের মত ক্রীভাচ্ছলে কখনই মূক প্রাণীবর্গকে হত্যা করিতে 
পারিড়ুেন লা। চিনি বলিতেন, এই ক্ষুদ্র ত্রাত্গণের ছঃখবেদনায় 
নন্দ প্রকাশ কব! মন্ষ্োচিত নহে। শ্ুতরাং শবাহত হইলে কি 
যন্ত্রণা হয় তাহা তিনি বুবিতেন কিন্তু অন্ত কোনবপ ছুঃখের বিষয় 
কখনও শ্রবণ করেন নাই। রাঁজপ্রাসাদছিল তাহার বাসস্থান ; তাহার 
চতুদ্দিকে এক উদ্যান ও তৎপরে রাজধানীর উত্তবে বুদূর বিস্তৃত এক 
পুবোগ্ান বা বৃক্ষ-বাটিকা (৭1 )1 বাল্যকালে তিনি কখনও 
এই মীয়া অভির র্যাব 57০ এইহ?নে তৈকি ভাই/তত৭ ৬ 
ধসুর্বিা অভ্যাস করিতেন এবং পর্য্যবেক্ষণরত চিন্তা ও কল্পনায় মগ্ন হইয়। 
বহুক্ষণ বিচরণ করিতেন । এখানে হুুথের চিহ্ৃছিল না, অন্ততঃ ষে 
কখনও দ্ঃখকষ্ট কাহাকে বলে জানে ৭1 তাহার চিত্বিক্ষেপ করিতে 
পারে এরূপ কিছুই এথানে ছিল না । এই স্থানটী যেন একটা সমগ্ররাজ্য; 
ইহার সীমার বাহিরে ভ্রমণ করিবার চিন্তা কখনও তাহার মনে উদ্দিত 
সুয়নাই। তাঁহার পিতা তাহার সমক্ষে মৃত্যু 1 শোকের কথা বলিতে 
সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব এ্রন্পপ কিছু যে হইতে 
পারে তাহা কুমারের ধারণ! ছি নু। “মানবের হুঃথে ব্যধিত হ্ইয়া” 
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পাতা 


«এই কথাগুলি স্ুদ্ধোধনের স্মৃতিপটে সতত জাগরূক ছিল এবং এই রর 
কষ্টেব জ্ঞান হইতে তিনি তাহার পুত্রকে রক্ষা করিতে যত্রবান ছিলেন। 

ত্রিংশবষ পর্য্যন্ত ভাবতীয় যুবকগণের শিক্ষাকীল। তৎপরে তাহারা 
স্বাধীন হয়। গৌতম এইবাৰ এই বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়া গৃহত্যাগ্‌- 
পূর্বক অন্যান্ত দেশ পর্যযাটমের বাসনা কবিতে পারেন। ইহাতে 
কোন ব্যক্তির এমন কি বাজারও বাঁধাদিবার ক্ষমতা নাই,-ক্রাঁরণ, 
তিনি এখন স্বাধীন পুকষ। এই সময়ে সকলে তাহাকে যেন এক 
মধুব পুষ্পপাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর্িলেন। তাহারা গৌতমকে 
জানাইলেন যে এক্ষণে তাহার বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সময় 
হইয়াছে । তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে ইহাতে নিশ্চয়ই কালক্রমে 
তাহাদের উদ্দেশ সঘল ভইবে। যদি তিনি প্রণয়িনী ভাধ্যা ও 
সেহভাজন স্থকৃমাব পুভ্রকনা দ্বার! পর্সিবৃত থাকেন তাহা হইলে 
সর্বাদা এই অনির্বচনীয় আনন্দলাগরে নিমগ্ন ও নাঁনা কার্যে একপ 
ব্যাপুত থাঁকিবেন বে আর কখনই তিনি সংসাব ত্যাগ করিতে সক্ষম 
হইবেন না। বরং সন্তানগণেব জগ্ত উত্তরোত্তর অধিকতব ধনশালী 
হইবার বাসনা জন্মিবে ও অবশেষে কোগ অন্থদারে পুথিবী মধো। 
সর্বাপেক্ষা শক্তি ও ৬শ্বর্যাশানী নৃপতি হইবেন । 

গে'তম কিন্র এক বিষযে কৃত সঙ্কল্ল ছিলেন--তিনি সয়ং দেখিয়া 
পাত্রী নির্বাচন কবিবেন। অতএব জন্রান্ত ঘবকগণ তাহাদের ভগিনী; 
গণেব সহিত কপিলবাস্তর রা'জসভায় এক সপ্তাহ অতিবাহি5 করিবার 
জন্য নিমস্ত্রিত হইলেন । প্রতিদিন প্রাতঃকালে গদাচালন অসিচর্ধ্া। 
অশ্বারোহণ প্রভৃতি নিপুণ ক্রীভ! এবং স্বায়ংকালে প্রাসাদ নাট্যশালায় 
যাুবিষ্ভা, মন্তদবার! সর্পব্াকরণাদি প্রদর্শিত হইতে লাগিল! সকলেই 
এই আনন্দ বিশেৰ উপভোগ করিলেন । 

একটা কুমাবী সম্বন্ধে রাজ! স্বয়ং, অমাত্যবর্গ এমন কি নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তিগণও ভাবিয়াছিলেন যে রাজকুমার তাহাঁকেই মনোনীত করিবেন । 
কারণ, তাহার সৌনার্যা, প্রতিভা ও বংশমর্যযাদা দমবেত মহিলাগণের 
মধ্যে সর্ধশ্রে্ঠ ছিল ।-_-এই 'কুমারীর নাম যশোধারা । 
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শেষদিন উপস্থিত হইলে গৌতম দাঁরের বাহিরে দীডাইয়া এএই 
শুভাগমনের স্মরণ চিহ্নম্বরূপ কুমারীগণের কাহাকেও কণহার, কাহাকেও 
কঙ্কণ কাহাকেও বা! উজ্জলমণি প্রভৃতি উপহার প্রদ্ধানপূর্ধবক মধুর” 
 সম্তাষণের সহিত সকলকে বিদায় দিতেছিলেন , কিন্তু যশোধারার ভন্য 
শ্বীয ভূষপস্থিত একটী পুষ্প ব্যতীত তাহাব আর কিছু দিবার ছিল 
নাঁ। দর্শকগণ এই অবচছেলা লক্ষ্য করিয়া অনুমান কবিলেন ষে 
তিনি অপব কাঁহ।কেও মনোনীত করিয়াছেন, এবং যশৌধারা ব্যতীত 
সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বশোধারাব নিকট এই একটা 
পুশ্পই তাহাব সঙ্গিনীদিগের সমগ্র বন্ুরাঁজি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান 
বলিয়। মনে হইল এবং পরদিন যখন কপিলবাস্তপতি তাহাকে নিজ 
পু্রবধূবপে পাইবাঁর জন্য শ্বয়ং তাহার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন 
তখন ব্যাপারটা তাহার নিকট আদৌ বিস্ময়জনক বলিয়। বোধ হয় 
নাই। হয়ত তিনি পূর্বেই কতকটা উপলব্ধি কবিয়াছিলেন যে দীর্ঘ 
জঞ্পরম্পরায় বরাবরই তিনি গৌতমেব সহধর্ষ্িনীর আসন পাইয়া 
আসিতেছেন। 

কিন্তু যশোধারাব নামে বহু প্রণম্বপ্রাথী আকৃষ্ট হইয়াছিল । স্ৃতবাং 
মধাদা ও শি্টতা রক্ষার জগ্ত গৌতমকে উম্বক্ত মলভুিতে অন্ঠান্ট 
পাণিপ্রার্থাদেব মধ্যে নিজেব শ্রেষটত্ব প্রতিপন্ন কবিয়া যশোধারাকে লাত 
করিলেন ।- ইহাই রাজবংশেব বাতি ছিল। এই সত্বে রাজকুমারীর 
পিতা উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 

গৌতম ইহাতে আনন্দিত হইয়া নির্দিষ্ট দিনে সকল প্রতিছন্দ্ীকে 
তাহার সহিত মল্লভূমিতে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান কবিলেন। 
তাহার আত্মীয়গণ বলিতে লাগিলেন? “হায়, তুমি উজ্ভীয়র্মীন পক্ষীকে 
কিন্বা পলায়নপর মৃগকে শরবিদ্ধ কবিতে সতত অস্বীকার 'করিয়াছ। 
তুমি কিরূপে এই ক্রীডাযুদ্ধে ক্ত পলাষনপর বরাহকে শরাঘাত করিতে 
সক্ষম হইবে? আর এই বিশাল ধন্ুতে জ্যারোপণে প্রসিদ্ধ ধন্ুদ্ধরগণের 
সহিত কিরূপেই বা প্রতিযোগিতা কবিবে ?” কিন্তু গৌতম উত্তরে 
কেবল মৃছু হাস্ত করিলেন? তিনি ভব কাহাকে বলে জনিতেন ন! 
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এবং অন্তরে অন্পীম শক্তিপুঞ্জের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন । নির্ধারিত 
কাল উপস্থিত হইলে তাহার আত্মপ্রতীতিব যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল 
-তিনি সকল প্রতিযোগিতায় অগ্গান্য প্রতিঘন্্ীদিগকে পরাভূত করিয়া 
সর্ধবিষয়ে জয় পুবস্কাব লাভ করিলেন। ততৎ্পরে যশোধারার সহিত 
রাজকুমাব গৌতমেব শ্রভপবিণয় সম্পন্ন হইল । 

বরকগ্াব নুতন আবাস পুর্বাপেক্ষা অধিকতব সুন্দৰ ও বমণীয় করা 
হইল। এক হ্ষু্র জল প্রণালীর উভয় তীব হইতে বৃহৎ বৃহৎ [িলান 
প্রাথিয়া গোলাপা বঙেব প্রস্তব ও কাককাধ্যে শোভিত কা্ঠদ্বাবা এক 
নৃতন প্রাসাদ নির্মিত হইল । তংসংলগ্র উগ্ানেব প্রান্তে এক নৃত্যশীল! 
শোতদ্বিনী শ্বেতপ্রস্তর গঠিত এক ত্বীপেব চতুদ্দিক বেষ্টন কবিযাছিল। 
ত্বীপোপবি শুভ্র ও শীতল কক্ষাবলী শোভমান এবং শী গ্রীষ্মভবনের 
চাবিদ্রিকে ইচ্ছামত জলস্তন্ত নিম্্মাণ কবিবার জন্য নদীগর্ভে বহুসংখ্যক 
উৎস সংরক্ষিত। যাহাতে বাধু প্রবেশ, ছায়া ও নিজ্জনতার বাধ! 
না জন্মে অথচ অনায়াসে নিম্বেব ফলফুলমুক্ত বৃক্ষ বিশিষ্ট ও, পুষ্প 
পূর্ণ প্রান্তর শোভিত বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র দর্শন কৰা যায় তজ্জন্য বাতায়ন 
পথে সছিপ্্র প্রন্তব সংলগ্ন ছিল। প্রাত্যিক নুহৎ কক্ষেব এক এক প্রান্তে 
উপর হইতে বৃহৎ শিকলেব সাহায্যে দ্বইটী গদির আসনযুক্ত 
দোলা লম্বিত ছিল। গ্রীষ্মের দিনে ইহাতে বসিয়া ছুলিলে গৃহের 
শীতল বাবুষ্পর্শ অন্তভব কবা অথবা আবাষে অঙ্গ ঢালিয়া 
দিয়া পবিচাবিকাগণের ব্যজন সেবন করা যাইত। মন্ত্রিগণ অতি 
হুন্ষম দৃষ্টি ও বিশেষ সাবধানতাব সহিত পরীক্ষা করিয়া তবে ইহাদের 
জন্য প্প্রিয়দর্শন ও প্রচুল্লচিত্ত ভত্রবংশীয় সহঢচব ও পরিচারিকা নিযুক্ত 
করিতেন । 

রাজাব কঠোর আদেশ ছিল--কথনও যেন মানবের অশ্রু বা আর্তনাদ 
কুমারের দুহি বা কর্ণগোচর না হয়, যেন তিনি কখনও কোনরূপে 
ব্যাধি বা ক্ষয় না দেখিতে পান। যদি তিনি নগরভ্রমণে বাহির হইতে 
ইচ্ছা করেন তাহা হইলে যেন কোন নৃতন রঙ্গরস বা আমোদপ্রমোদে 
তাহাকে তাহার উদ্দেন্ত হইতে বিরত করা হয়। কিন্ত হায়, বিধিলিপি 
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কেহ কথন পরিবর্তন করিতে পারে না। রাজা স্বপ্নেও ভাবেন নই 
যে ষোগ্যকাল উপস্থিত হইলে তীহাঁব এই সকল চেষ্টাই, কুমাবের ষে 
দুঢ়সঙ্কল্পকে তিনি এত ভয় কবিতেছেন, তাহাকেই আবও শক্িসম্পন্ন 
করিয়া তুলিবে। তিনি তাহার পুত্রকে যাহাদ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন 
তাঁহা ত জার্বন নহে_ সে যে একটা খেল! ! একটা স্বপ্র । মিথ্য। অপেক্ষা 
সত্যই শক্তিশালী এবং শীঘ্রই হউক বা কিছু বিলাম্বই হউক সতোব 
তৃষ্ণাঃকুমাবের অন্তবে জাগিয়া উঠিবেই। 

ঘটিয়াছিলও ঠিক তাহাই । একদিন গৌতম বথ প্রস্তত করিতে 
বলিলেন এবং প্রাসাদ-প্রাচীবেব বহির্দেশস্থ নগরীর অর্থাৎ তাতাব ভাঁখী 
রাজধানী কপিলবান্তব মধ্য দিয! গমন করিবার জন্য সা'রথিকে আদেশ 
করিলেন। বিলন্পমিত সারথি আদেশ পালন কবিল--সে ত এস্লে 
অন্বীকার কবিতে পাবে না! কিন্ তাহার ভয় হইল কাবণ রাজা ইহা 
শুনিয়া অতিশয় কুদ্ধ হইবেন । 

কুপিলবাস্্র মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল। সেইদিন গৌতম 
প্রথম দেখিলেন-_- প্রত জীবন কি! তিনি দেখিলেন- ক্ষুদ্র বালক- 
বালিকাবা' পথেব উপর খেল! কবিতেছে » বাজাবেব উন্ুক্ত বিপণিশ্রেণীতে 
ব্যবসায়ীবা বসিয়া ক্রেতাদের সহিত তাহাদের সন্ুখস্থিত পণাদ্রব্যের 
সূল্য চুক্তি কবিতেছে; শিল্পকাব, কুন্তকার, বাসনবিক্রেতা সকলেই নিজ 
নিজ বিক্রয়স্থানে বিয়া কাঁধ্ক্রত আর তাহাদের ভৃত/গণ তাহাদিগকে 
নানাবপে সাহায্য করিতেছে, ক্লান্ত বাহকগণ গুকভার স্বন্ধে লইয়া 
অতিকষ্টে যাতায়াত করিতেছে; কোথাও বা দীর্ঘ দণ্ডধারী ভন্রমণ্ডিত 
উজ্জবলকায় কোন সন্্যাসী পথ মত্তবক্রম করিতেছেন, এবং অভুক্ত 
সারমেয়গণ থাগ্থণ্ডের জন্ত পরম্পৰ কলহ করিতেছে, গ্রামাগত তুলা 
ফল, শস্ত তারবাহী গোযানের ব্বড় ঘড় শবেও বিচলিত হইতেছে না। 
তথায় স্ত্রীলোক অতি অল্পই ছিল, তাহারাও অল্পবয়স্কা নহে, কারণ তখন 
প্রায় মধ্যাহ্ন এবং প্রাঃক্সান প্রায় শেষ হইয়া! গিয়াছিল। তথাপি 
মধ্যে মধ্যে এক একটা অবগন নত বালিকা বৃহৎ পিত্বল-কলসে জর্গ 
লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। 


৪২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১ম সংখা) |. 


ইহা সবেও পথগুলি কিন্ত বিচিত্র রঙে ভূষিত ছিল। কারণ স্বন্ধদেশে 
লন্বমান রেশম বা পশম নির্থিত উজ্জ্লবর্ণের শাল বাঁ চাঁদর এদেশের পুকষ- 
গণের পরিচ্ছদের একটী অংশ বিশেষ । সহবের রাজপথে স্ত্রীলোক দিগেব 
চরণীভরণের মধুব শিশ্জন শ্রুত ন! হইলেও তথায় গীত লোহিত গোলাপী; 
নানাবর্ণের প্রাচুর্যা ও চলমান জনস্রোতের উচ্ছলতাঞ্চ বিশেষকপে 
দৃষ্ট হয়। গৌতম সারথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলিলেন “মামি এখানে 
দেখিতেছি" শ্রম, দাবিদ্র্য ও বুহুক্ষা_-তথাপি উহাদের সহিত কত সৌনর্য্য। 
ভালবামা ও আনন্দ মিশ্রিত রহিয়াছে__কিন্তু ওসকল সব্বেও বাস্তবিক 
জীবন কত মধুর?” তিনি চিন্তিত ভাবে থেন নিজ্বেব সহিত কথোপকথন 
করিতে করিতেই উহা! বলিলেন এবং এ কথাগুলিতেই মাঁনবেব ব্রিতাপ-_ 
অবসাদ, ব্যাধি ও মৃত্যু_-তীহার জ্ঞানগম্য হইল। এইরূপে ধীরে গোঁতিমেক 
জীবনের সেই চিরক্রণায় মুহূর্ত উপস্থিত হইল । 
প্রথযে আসিল অবসাদ । উহা কেশহান মস্তক, দস্তবিহীন তুণ্ড ও 
শ্রথ হস্তপদ বিশিষ্ট এক ধৃদ্ধেব মূত্িতে আসিয। দেখা দিল। তাহার অন্ধ 
ও দৃষ্টিহীন চক্ষুতে 'আলোঁকেব লেশমাত্র নাই, শ্রবণদ্বয় একেবানে বধির 
অবসাদ তাহাকে যেন একটা জীবন্ত কঙ্দালে পবিণত কবিয়াছে । 'আশ্রয়- 
দণ্ডে ভর'দিঘা ভিক্ষাব জন্য সে তাঁহাব বিকল হস্তটী গ্রপাবিত করিল। বাজ- 
কুমার সম্মুথে ঝুঁকিয়। ব্যগ্রভাবে তাহাকে অর্থ দান কবিলেন_ বুদ্ধ স্বপ্নে 
যাহা প্রত্যাশা কবিতে পাবে নাঁই তিনি তাঁহার অধিক দান করিলেন । 
তাহার মনে হইল ধেন তাহার আত্ম! ক্রষশঃ 'অবসন্ন হইয়! আমিতেছে 
তিনি চীৎকাব করিয়। সারথিকে বলিয়া উঠিলেন “একি! একি? 
ছন্দক! [সে এ কষ্ট পাইতোছ ?” ছন্দক সান্বনাস্বরে বলিল “না, 
ইহা কিছুই নহে। লোকটা 'অতিশয় বৃদ্ধ হইয়ছে মা।” গৌতম 
পিতার পলিতকেশ এবং প্রাচীন বাজ্মন্্রীগণের কথা চিস্তা করিয়া 
বলিলেন “বৃদ্ধ! কিন্ত বুদ্ধ ব্যক্তিষা' সকলেই ত এপ নহে ?” সারথি 
উত্তর করিল "ই, অভিশয় বৃদ্ধ হইলে সকলেই এরূপ হয়।” “আমার 
“পিতা ?৮ গৌতমের বলিতে প্রায় কঠরোধ হইতেছিল “আমার পিতা! ? 
যশোঁধাঁর! ? আমর! ?” সারথি গভীরভাবে উত্তর করিল “নকল 





মাঘ,.১৩২৮। ] বুদ্ধ ও যশোধারা। ৪৩ 


পপ. ০৯৮ সপ 


যনুষ্যই বার্থকোর অধীন এবং অতি বার্ধক্যেই এই অবস্থা হইস্তা 
থাকে ।” 
গৌতম ভীত ও অনুকম্পায় অভিভূত হইয়! মৌনাবলথ্থন করিলেন 

কিন্ক এভ।ব মুহুর্তকাল মাত্র স্থায়ী হইল। কারণ তাহার বিমানপার্ে 
তখন ভীষণদর্শন এক ব্যক্তি আপিয়। দীড়াইয়াছিল, তাহার সর্বাঙ্গে ত্বকের 
উপর ঈষৎ পাটলবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ কিসেব দাগ এবং সে যে হস্তপ্রসারিত 
করিল তাহ! প্রায় গ্রন্থিচ্যত হইয়াছে । তদর্শনে আমরা অনেকেই 
বোধহয় চক্ষু আবৃত কবিয়! দ্রুতবেগে সে স্থান পাধত্যাথ্থ কবিতাম , কিন্ত 
কুমারের মানসিক অবস্থা তখন সেরূপ ছিলনা । তিনি তাহাকে একটা 
মুদ্রা দান করিবার সময় শ্রদ্ধা ও অন্থকম্পাকম্পিত স্বরে বলিয়। উঠিলেন 
“ভাই আমার 1” গৌতমের ককণাসিক্ত কোমল কণম্বরে মন্ুয্যুটী ঘখন 
বিশ্বয়ে চম্কিয়। উঠিল তখন ছন্দক বলিল “এ একজন কুষ্টরোগা, চলুন 
আমরা অগ্রসর হই। গৌতম জিজ্ঞাসা কবিলেন “সে আবার কি, 
ছন্দক 1” “প্র এই বাক্তি ব্যাধিএ্ন্ত হইয়াছে ।” “ব্যাধি! ব্যাঁধি ! 
বাধি কি?” “্মহাঁশয়ঃ উহা শরীরেব বিপ্তি ব্শষ এবং কখন কিরূপে 
ঘটে তাহ কেহ জানেনা । ইহা মানবের শাস্তি নষ্ট কবে, হত প্রচণ্ড 
নিদাঘে মানুষকে শীতলাঙ্গ কিন্বা পর্বততুষারেব মধ্যেও তাহীকে উত্তপ্ত 
করে; ইহার প্রকোপে কেহ প্রশ্তরেব হ্যায় নিম্পন্দভাবে নিদ্রা যায় 
কেহ বা উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়। উঠে), কখনও কখনও এই 
দেহটাই একটু একটু কবিযা থসিয়া পড়ে, আবাঁব কখন হয়ত 
ইহাঁব গঠনটী বজায় থাকে কিন্ত ইভা ক্রমশঃ সম্কুচিত হইয়৷ অস্থিগুলি 
নয়নগোচর হইয়া পড়ে, আবার হয়ত উহা স্ফীত হইয়া ভীষণাঁকার 
ধারণ কবে-_ইহার নাষ ব্যাধি । ইহা কোথা হইতে আসে উ কোথায় 
চলিয়া যায় ত'হা কেই জানে না এবং কখন আমাদিগকে 
আক্রমণ করিবে কেহই বলিতে পাবে না।” গৌতম কাতির- 
ভাবে বলিলেন “এই জীবন ।--এই জীবন আমি এত মধুর' 
ভাবিয়াছিলাম 1” তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তত্পরে জিজ্ঞাস 
করিলেন “কিরূপে মানব এই "জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ?" 





৪৪৪ উদ্বোধন। [২৪শ রি রা 


৬. শতিপিলা শা শপ 


«তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে এমন কে তাহাদের সুহৃদ 'মাছে ৮ 
ছন্দক বলিল “মৃত্যু! এঁদেখুন শববাহকেরা একজনকে দাহ করিবার 
জন্য নদ্দীতীরে বহন কবিয়া লইয়া যাইতেছে ।” 

গৌতম চাহিয়া দেখিলেন চাঁবিজন বলিষ্টব্যক্তি একটী অনুচ্চ খট] 
স্কন্ধে বহন কবিতেছে এবং তদুপরি শুভ্র বন্ত্রাবৃত মন্ুষ্যাকৃতি* একটী কি 
শায়িত রাহিয়াছে। বাহকগণের কাহাবও পদস্থলন হইলেও আচ্ছাঁদনেব 
ভিতর সেটা একটুও নডে না৷ বা ভাহারা গ্রাতি পদক্ষেপে তগুবানের 
নাম লইয়া চিৎকার কবিলেও, প্রীর্থনাৰ কোন লক্ষণই প্রকাশ 
কবে না । 

সাবথ ব্যাকুলভাবে কলিতে লাগিল “কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যগণ 
মৃত্যুকে ভালবামে না। ইহাকে তাহারা বন্ধু, বলিয়া ভাবে না বরং 
ইহাকে জবা ও ব্যাধি অপেক্ষা ভয়ঙ্কর পক্র বলিয়া মনে করে। ইহা 
অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে মন্রমণ কবে এবং সকলেই ইহাকে অন্তরের 
সহিত ঘ্বণা কবে ও ইহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। 

গৌতম তখন আব নিবিষ্টচিত্রে সেই শোক গম্ভীব শবধাত্র! নিরীক্ষণ 
কবিতে লাগিলেন। তীহার অন্তবে খেন কি এক ধৃণ্ত উন্ুক্ত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হইল এবং মান্য নুত্যুকে ঘ্বণা কৰে কেন তাহা তিনি বুঝিতে 
পাঁরিলেন ১, যেন ক্রমান্বয়ে এক দীর্ঘ চিত্রপবম্পবা তাহার মানসনেত্রের 
সন্মুখদিয়া অতিক্রম রিতেছিল। তিনি দেখিলেন-__্মদুরবর্তী এ মৃত, 
ইতিপূর্বে বহুবার মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকবারই 
আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে--দেখিলেন, এথন দে মরিয়াচে কিন্ত 
আবাব সে নিশ্চয়ই এই সংসুরে ফিবিয়া আসিবে। তিনি বলিলেন 
'জাতস্তহি ফবো রা বং জন্ম মৃতস্তাচ । ওঃ) এই আীবনচক্রের 
আবর্তনেব আদি নাই, অন্ত নাই_-ছন্দক, গৃহে হি কর।” 

সারথি আদ্দেশ মত গৃহাঁভিমুখে শকট চালনা করিল, কিন্তু কুমার 
আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। তিনি চিন্তামগ্ন হইয়৷ বসিয়া রছিলেন, 
ক্রমে তাহারা পুনরায় প্রাসার্দে আসিয়া! প্রবেশ করিলেন । কিন্তু পুর্বে 
যাহা অতি সুন্দর ও মনোহর বলিয়া মনে হইয়াছিল এক্ষণে তাহা অতি 


'ঈ্ঘাত। ১৩২৮1 ] বুদ্ধ ও যর্শোধারা । ৪৫. 


২০৫ বত দিন লক্ষি শা পি তি পি 


ত্বণ্য বলিয়া বোধ হইল--শশ্তশ্কামল প্রাঙ্গন, মুকুজিত পাদপনশ্রণী ও. 
নৃত্যশীলা শ্রোতশ্ষিনী শিশুকে সত্যানুন্ধান হইতে ভুলাইয়া রাখিবার 
উপযুক্ত কতকগুলি ক্রীড়নক ভির আর কি? যশোধারা আর তিনি 
যেন হুইটাশিশু তাহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া মাগ্নে় গিরির উপর 
প্ুচিত এক রুম্য কাননে অবস্থান করিতেছেন, আর খ্গিরি ষে কোন 
মৃহ্র্তে বিদীর্ণ হইয়! তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে। সকল নরনারীই 
তদবস্থ, তবে তাঁহাদেব শ্ায় সকলের হয়ত এই ক্রীড়া উপভোগ করিবার 
স্যোগ ঘটে নাই। 

গৌতমের হৃদয় যেন এক বিশাল ককণাসিন্থু। উহা যেন মাঁনব- 
জাতির দুঃখে আজ উদ্বেলিত, শুধু মানবজাতির কেন, মনুষ্য ভাঁষাহীন 
হইন্ত্েও ভালবাসিবার ও যন্্ণাভোগ করিবার শক্তিবিশিষ্ট যে কোন 
প্রাণী আছে, তাহাদের সকলেব জন্য আজ সেই হৃদয়সিন্ধু করুণায় 
কাঁনায় কানায় ভরিয়া উঠিযাছে। তিনি মনে মনে ঘলিতে ছিলেন 
“জীবন ও মৃত্যু একত্রে একটী বিরাট দুঃস্বপ্ন! কিবপে আমবা এই স্বপ্ন 
ভঙ্গ ক্রিয়া জাগরিত হইব ?” 

এইরূপে জ্যোতিষীদেব গণনানুষায়ী তিনি তরিতাপজাঁল! জ্ঞাত 
হইলেন। তখন তিনি আহাব ও বিশ্রাম কবিতে পারিলেন না। 
গভীর রজনী, পরিবারবর্গ নিত্রিত, তিনি গাঁত্রোথান করিয়। স্বীয়কক্ষে 
পাঁদচারণ করিতে লাগিলেন এবং একটী বাতায়ন উনুক্ত করিয়া 
বাহিরের ঘোরা যাঁমিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । সেই সময় বুক্ষ- 
রাজির শীর্ষ দিয়া এক প্রবল বাত্যা বহিয়া গেল_-পৃথিবী যেন কাপিয়! 
উঠিল। ইহা প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বের মহান আত্মা সকলের কণম্বর--- 
যেন উচৈঃস্ববে বলিতেছে “কে আস্ত চেতন, ঘুষায়ন আব- উঠিয়া 
ঘুচাও ভবদ্রঃথভার 1” কুমারের আত্মা উহা শ্রবণ করিয়া উহার যথার্থ 
অর্থবোধ করিলেন। তৎ্পরে দ্তিনি যখন তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া স্বীয় অন্তরের মধ্যে এই জীবনন্বপ্নভঙ্গের কোন, উপায় অন্বেষণ 
করিতেছিলেন, যাহাতে মানবগণ অদৃষ্টের অভিনয় হইতে রক্ষাপায়। 
তখন হঠাৎ হিন্দুজাতির অত্ঠত জ্ঞানের কথা তীহাব ন্লরণ হইল ॥ 


৪৬ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্ষ--১ষ সংখ্যা । 
তিনি বলনা উঠিলেন “অহো, ইহার অন্বেবণেই মানবগণ ত্যাগ 
করিয়া থাকেন এবং ভন্বাচ্ছাদিত হইয়া অবণ্যে বাস করেন । তাহারা 
নিশ্চয়ই কিছু জানেন। উহাই ঠিক পথ। আমিও এ পথাবলম্বী 
হইব । কিন্ত তাহারা শভীহাদেব ভ্ঞানেব বিষয় জানাইবাঁব জন্য কখনও 
ফিবিয়া আসেন না, উহা নিজেদেব মধো গুপ্ত বাখেন কিম্বা বিদ্বানগণেরক্ 
সহিত উপভোগ কবেন। আমি যখন সেই রহস্ত অবগত হইব খন 
ফিবিয়া অ[ুসিয়া সমগ মানবর্জাতিব নিকট তাহা প্রকাশ কবিস্া দিব । 
মহতের ন্যায় হীনাদপিহীনও সমভাবে উহা অবগত হইবে- নির্ব।ণেব 
পথ নিখিল বিশ্বেব নিকট উনুক্ত হইবে ।” 

এই কথা বলিখা তিনি বাতাষন কদ্ধ কবিয়া নি্রিত ভাধ্যার শধ্যাপার্ে 
নিঃশব্দে গমন কবিলেন এবং ধীবে ধীবে ববনিকা উদ্রোলন কবিয়া 
যশোধাবাঁর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। এই সময়ই তাহার 
গ্রথম সংগ্রাম আবন্ত হইল। “ইহাকে পরিত্যাগ করিবাব অধিকরি 
আমার আছে কি? আমি হয়ত আব কখনও ফিরিব না। একটা 
বমণাকে বিধবা করা কি অতি গহিত ও নিষ্টব কার্য নহে? আমার [শশু- 
পুজও পিতৃন্সেহে বঞ্চিত হইয়া প্রতিপাঁলিত হইবে । জগতেব জন্য আত্মবলি 
দেওয়া খুব, ভাল কিন্ত অপবকে বলি দিবাব কি অধিকাৰ আছে?” 

তিনি ববনিকা পবিত্য।গ কবিয়া বাতায়নেব নিকট ফিবিয়া গেলেন । 
তখন আবার আলোক পাইলেন--তীহাব শ্মবণ হইল যশোধাবার আত্মা 
তাহার নিকট সতত কত মহৎ ও উদ্বাব বলিয়া! মনে হইযাছে, এবং 
তিনি উপলব্ধি কবিলেন যে তিনি যাঁহা কবিতে উদ্ত হইয়াছেন তাহার 
সহধর্টিণীও তাহার অংশভাগিনী। “তাহার বিরহযাতনাৰ জন্য এই 
আত্মদানের এবং গোবব ও জ্ঞানের অদ্ধাংশ আহাব প্রাপ্য ।” 
আব তিনি ইতস্ততঃ কবিলেন নাঁ_-পুনরায় বিদায় লইতে গেলেন । 
সেই বেশমী ববনিকা উত্তোলন করিয়া তিনি আর একবার অবলোকন 
করিলেন যশোঁধারাকে জাগাইতে সাহদ করিলেন না.এবং ধীরে 
ধীবে তাহার পদচুম্ধন কবিলেন |_যশোঁধারা নিষ্ায় আর্তনাদ করিয়া 
উঠিলেন_- গৌতম প্রস্থান করিলেন । 


মাধ, ১৩২৮। বুদ্ধ ও যশোধারা ৷ ৪৭ 


নিয়তলে আসিয়া তিনি ছনদককে ধাক্কা দিয়া উঠাইলেন এবং 'অবিলম্বে 
রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। ত্রতপবে তাহারা গোপনে 
নি:শবে প্রাসাদ দ্বাব অতিক্রম করিলেন, বাজপথে আসিয়া অশ্বগণ 
পবনবেগে ছুটিতে লাঁগিল। শীঘ্রই কুমাৰ পিতৃভবন হইতে বহুদূরে আসিয়া 
পীঁভিলেন। এরজ্নী প্রভাত হইলে তিনি-রথ হইতে অবতবণ করিলেন । 
এক্ষণে তিনি স্রীয় অঙ্গ হইত একে একে বসন ও মণিমাণিক্যাদি 
রত্রবাজি উন্মোচন কবিয় এক একজনকে তীাহাঁব প্রেমবাণীর 
সহিত*এক একটী দান কবিবাব জগ্য ছন্দকের হন্তে অর্পণ কবিলেন । 
এবং স্বয়ং লোহিতবস্ত্র, ভন্ম, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কবিয়! ভিক্ষুকেব 
বেশ ধারণ কবিলেন। ছন্দক সাশ্রনয়নে তীহাব চবণে সাষ্টাঙ্ষে প্রাণত 
হইলেন । “পিতাকে বলিও আমি পুনবাশ্ন ফিবিব” এই বলিয়া গৌতম 
সামান্য কথায় বিদায় লইয! অবণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

বাজকুমীব দৃষ্টিব বহিভূতি হইবার পবগ ছন্দক বহুক্ষণ তথায় দীড়াইয়া 
রহিল এবং নৃপতিকে এই সংবাদ দিবাব জন্য প্রত্যাবর্তন করিবার 
পুর্ব্বে অতীব ভক্তিভবে প্রণত হইয়া ফুমাব যে পথোপরি দণ্ডায়মান 
ছিলেন তাহাঁব ধুলি লইয়া নিজ মন্তকে ধাবণ করিল। 

দীর্ঘ সপ্তবর্ষব্যাপীয়া গৌতম 'অবণ্যে স্বীয় অভীষ্টেব সন্ধান র্লবিলেন। 
অবশেষে একদ্িবস নিশাযোগে এক (বাধিদ্রমেব পাদদেশে ধ্যান নিমগ্ন 
হইয়। তিনি সেই মহাবহম্ত উদঘাটন ও পরাজ্ঞানলাভ করিলেন। 
সেইদিন হইতে তাহার পূর্ব নাম লোপপাইল এবং ভিনি বুদ্ধ নামে 
পবিচিত হইলেন । 

সেই শুভ মুহূর্তে যখন তাঁহার অন্তর স্বীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত 
তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে ভ্রীবনের তৃষ্ণাই সকঙ্গ দুঃখের 
কারণ এবং আপনাকে সম্পূর্ণবপে বাসনা মুক্ত কবিতে পাবিলেই 
মানব মুক্তি লভ করিতে পারে ।* তিনি এই যুক্তির নাঁম দিলেন নির্বাণ 
এবং ইহার জন্য জীবনেব উগ্ঘম ও প্রচেষ্টাব নাম দিলেন *শাস্তিপথ | 

আধুনিক বুদ্ধ-গয়ার গভীর অবণ্য মধ্যে এই ব্যপাব সংঘটিত 
হুয়। তথায় আজিও একটা *প্রাচীন মন্দির ও পূর্বোক্ত নৃক্ষজাত 


৪৮ উদ্বোধন । | ২৪শ বধ---১ম সংখ্যা 1 


দ্বিতীয় এক বিশাল বোধিদ্রম বিদ্যমান । বুদ্ধদেব নানা বিষয়ে গভীর 
চিন্তা করিবার জন্য তথায় কিছুদিন অপেক্ষা করেন এবং পরে অরণ্য 
ত্যাগ করিয়া কাশীধামে আপিয়া বর্তমান ডিয়ার পার্কে (19921 0417 ) 
পীচশত সন্ন্যাসীব নিকট তাহার প্রথম ধর্ম্ববাণী প্রচার করেন। এই 
সময় হইতে চতুর্দিকে তাহা যশ ঘোঁিত হইল ও দলে দলে শিশ্যবর্গ* 
আসিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কপিলবাস্থগাঁমী প্রথম যে 
বণিকছয়ের, সহিত তাঁতার সাক্ষাৎ হয় তাহা'দিগের দ্বাবা তিনি যশোধার! 
ও পিতার নিকট সংবাদ পাঠান যে তিনি শীঘ্রই গৃহে ফিবিতেছেন 1 ৬ 

তাঁহাব সংবাদ পাইয়া সকলেব আনন্দের সীমা রহিল না। বৃদ্ধ 
বাজা ইচ্ছা কবিয়াছিলেন মে তীহাঁব পুজ বাজকীয় সমারোহে নগরে 
প্রবেশ কবেন। কিন্ধ যখন নগবেব দ্বারদেশে অসংখ্য নরনারী সমস ত, 
সৈশ্গগণ সুসজ্জিত চতুদ্দিকে প্ৰজ পতাকা উড্ডীয়যান ও অশ্বগণের 
হেষারবে দিশ্াগুল যুগবিত তখন আঁপাদকণ্ঠ পীতবস্থাবৃত ও মধ্যে 
মধ্যে জনতা হইতে খাঁ্ঠ সংগ্রহকারী এক ভিক্ষুক ব|জশিবিরের নিকট 
দিয়া গমন কবিলেন।_-ইনিই তাহার পুত্র1-যিলি সপ্তবর্ষ “পূর্বে 
নিশাষোগে গৃহভ্যাগ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে বুদ্ধদেবকপে প্রত্যাগমন 
“করিয়াছেন। 

তিনি যতক্ষণ না রাঁজপ্রসাদে প্রবেশ কবিয়া নিজকক্ষ মধ্যে স্বীয়ভার্য। 
ও পুজ্রেব নিকট দণ্ডায়মান হইলেন ততক্ষণ কোথাও অপেক্ষ' কবিলেন 
লা। যশোধাবাও পীতবস্ত্র পরিহিতা ছিলেন । যেদিন প্রভাতে গাত্রোথান 
কবিয়া তিনি শুনিযাঁছিলেন যে বাজকুমীব সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী! 
হইয়াছেন, সেই প্রভাত হইতেই তিনি স্বামীব জীবনের অংশভাগিলী] 
হইতে বিশষ যত্রবতী ছিলেন।- তিনি কেবলমাত্র ফলমূল আহার ও? 
কক্ষ-ভূমিব উপব শয়ন কবিগাঁছেন এবং অঙ্গ হইতে রাজকুমারীর সমস্ত 
সজ্জ! ও অলঙ্কাঁব পরিত্যাগ করিয়াছেন ৯ 

এক্ষণে তিন্নি ভক্তিভরে নতঙ্সানু হইয়া স্বামীর পরিচ্ছদের বামপ্রাস্ত- 
ভাগ চুম্বন করিলেন । উভয়েই নির্বাক। বুদ্ধদেব তাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তীহার চমক ভাঙ্ষিল_-তিনি যেন 


'মাখ,। ৯৩২৮ ] বুদ্ধ ও যশোধারা । ৪৯ 


পিল ৯্তিপা্প শরটীত তত তিল পেল লা পলা পাটি পীর দি পা /৯ উপ তাস লািতাস্টিত 


স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠবেন অনন্তর ক্রুতবেগে তাহার" পুত্রকে, 
ডাকিয়া বলিলেন ণ্যাঁও, তোমার পিতার নিকট তোমার উত্তরাধিকারীর 
প্রাপ্য মাগিয়া লও।” বালক মুখ্ডিত মস্তক ও পবিভ্রবর্ণ রঞ্জিত 
জনতাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! ভীতভাবে বলিল "মা, কে আমার 
স্সিতা % ভিনি অন্য কোন পরিচয় না দিয়া বলিলেন প্র যে 
পুক্ষসিংহ দ্বাবদেশ অতিক্রম করিতেছেন উনিই তোমারি পিতা। ॥ 

বালক ববাবব তাহার নিকট গমন কবিয়া বলিল “পিতঃ আমায় 
আমার* পৈতৃক ধন দান করুন।” তিনবার প্রার্থনা কবিবার পর 
প্রধ'ন শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাস! কবিলেন “আমি দিতে পাঁবি কি?” বুদ্ধ- 
দেব বলিলেন “দাও ।” তখন একখানি পীতবস্ত্ব বালকেব কমনীয় অঙ্গে 
জড়াইজআজ! দেওয়! হইল। 

অনভ্তব হ্াহাব! ফিবিয়! দেখিলেন পশ্চান্ভাগে বালকের মাতাঁ_ 
অবগুগ্নবতী এবং নিশ্চয়ই স্বামিসঙ্গেব অভিলাধিণা। কোঁমলহদয় 
আনন্দ বলিলন প্প্রভো, কোন স্ত্রীলোক কি আমাদের এই সঙ্ঘে প্রবেশ 
কবিতে*পারে না? উনি কি আমাদেব সঙ্গিনী হইতে পাবেন না ?” 
বুদ্ধদেব উত্তর কবিলেন “কেন পাবিবেন না? পুকযেব হ্যায় জ্ীলোকিও 
কি সংসাবেব [ৃত্রতাপ ভোগ কবে না? তাহারাও কেন শাস্তিব পথে 
চলিবে না? আমার ধর্ম ও সঙ্ঘ সকলের জন্ত-_-তথাপি, আনন্দ, 
তোমায় এই প্রার্থনা করিতে হইল ?% 

ততৎপবে যশোধাঁবাও সেই পবিত্র সজ্ঘের অন্তুভক্ত হইলেন এবং 
স্বামীর নিকট তীহার উগ্ভানে বাস করিবার জন্ত গমন করিলেন। 
এইরূপে তাহার দীর্ঘ বৈধব্যের পবিসমাপ্তি এবং তাহার চরণণয় 
শান্তির পথে, নির্বাণের পথে চালিত হই 


পুরাণ-মীতা ঝগ্েদ | +% 
(স্বামী বাস্রদেবানন্দ ) 


আধ্যদেব আদিম নিবাস সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা€ মত প্রকাশ 
কবিয়াছেন। কেহ বা মধ্য এসিযা, কেহ বা স্কান্দেনেভিম্বাঃ কেহ বা 
উত্তর যের প্রহৃতি নানা স্থান নির্দেশ করিযাছেন। কিন্ত যতদিন 
পর্য্যন্ত উক্ত স্থান সকলের সঠিক নিদ্দেশ না হইতেছে ততদিন পথ্য্ত 
আধ্য সন্যতাব আদিম ইতিহাস যাহা অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে 
তহুক্ত সপ্ুসিন্ধ । স্থানকেই আমব। আঁ্যদেব প্রকৃত আদিম নিব।স 
বলিতে বাধ্য হইব এবং এই সভ্যতা কেন্দ হইতেই ব্যাসাদের লায় « 
জগতে চতুর্দিকে আর্য শাখাব বিস্তাবেঃ রূপাস্তরিত হইয়া বিশ্ব-পুব|ণের 
স্যষ্টি হইয়াছে । আধ্যদের 'ভারভাঁগমন সম্বন্ধে আঁচায্য বিবেকানন্দের মত 
আমবা এস্থলে উল্লেখ কবিতে পাবি। “কোন্‌ বেদে, কোন্‌ সুক্তে, 
কোথায় দেখেছ যে, আর্ষ্যেবা কোন্‌ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে ? 
কোথায় পাচ্ড যে, তারা বুশোদেব মবে কেটে ফেলেছেন ? : খাঁমাক! 


গ থাক্‌ ও অবস্থাব অনুবাদগুলি এ্রীদুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের 
অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

| এ, ১ম, ৭১ কু, ৭ কে-সমুদ্রংনআঅব 52 অপু যহবীঃ_“সপ্তনদী 
সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়।” ইহাঁবা সবন্গতী, ভিতুদ্রীঃ বাঁ শতদ্র 
পরুষ্ণী বা ইরাবতী (বাস্ক ) মকদ্ধধা বা দৃষদ্বতা, অসিরা বা চন্দ্রভাগা, 
বিতস্তা, আজখকীয়া বা বিপাশা (যাস্ক ) স্থষোযা বা সিন্ধু (যাস্ক )। 
খগ্যোদধ ১০য যণ্ডালব ৭৫ স্থৃক্তের ৫ম খকে-_গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুর্ধি 
স্োমং সত প'ষি, আআ আসর! যকত ইবৃধে বিতস্তয়া আর্জীঁকিয়ে 
শৃণুহি আ৷ স্রহসোমযা-ফশটী নদীব নাম আছে। কিন্ত খণেদের পূর্ব 
পূর্ব মণ্ডল গা এবং যমুনাব নাযোলেখ নাই । অতএব উপধ্‌ক্ত ( সিন 
বাদে) সাতটী নদাই সপ্রন্দা বা প্রাচান পাবসীকদেব “হপ্তহিন্তুঃ | 

+ মাত্র খাগ্থাদব ড্ই এক স্থলে ক্ষেত্র কডিয়া তইবাঁক কথা আছে 
যথা,_দশ্াত্তিম্যাশ্চ পুকহৃত একৈর্ূত্ব! পুথিক্যাং শর্বানি বহীত। সনৎ 
ক্ষেত্রং সথিভিঃ শ্বিত্বযেভিঃ সনৎ স্্যং সন্দপঃ স্থবজঃ 1” পতিনি অনেকের 





খাধ) ১৩২৮ । 1 পুরাপ মাতা খথেদ | ৫১ 


পাস্িশিন্দপীসছি | পাসিপী্িলাস পাস্তা পিসি পশাসছি পাস্তা আলা রোস্ট লিলা স্পাই লাস খপ পাটি পাপা পাসছি আলা চে 


স্মাহাম্মকির দরকা রটা ফি? আর রামায়ণ পড়া ত ত হয় নি, খাঁমাক* 
এক বুহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ? 

প্রামায়ণ কিনা আধ্যদের দক্ষিণি বুনে! বিজয়! | বটে--রামচন্ত্র 
'আর্ধ্য রাজা স্ুুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে 1? লঙ্কার রাবণ রাজাব সঙ্গে। 
প্লে রাবণ, ব্মায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রাম্চন্দের দেশের চেয়ে সভ্যতায় 
বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল 
কম ত নয়ই। তার পর বানবাদি দর্ষিণি লোক বিজিত হলো কোথায়? 
তীর! হইলো সব রামচন্দরের বন্ধু মিত্র । কোন্‌ গুহকের, কোন্‌ বালির 


রাজ্য বামচন্দ ছিনিয়ে নিলেন-_ত1 বল না? 
“হতে পার্পে ছু এক যায়গায় আধ্য আব বুনোদেব য্দ্ধ হয়েছে হতে 


পারে গু একটা ধূর্ত মুনি বাক্ষদদের জঙ্গলের মধো ধুনি জালিয়ে 
'বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে কখন রাক্ষসে টিল ঢেলা 
হাড় গোড় ছোড়ে । যেমন হাড় গোড় ফেলা, অমনি নাকি কারা ধরে 
রাজাদের কাছে গমন | রাজা লোহার জাম! পরা, লোহাব অস্ত্র শস্ত্ 
নিয়ে ফোডা চড়ে এপেন , বুনো হাড পাথব ঠেঙ্গ। নিয়ে কতক্ষণ 
লড়বে ? বাজার! মেরে ধরে চলে গেল । এ হতে পাবে, কিন্ত এতেও 


বুনোদেব জঙ্গল কেড়ে দিয়েছে কোথায় পাচ্ছ? 

“অতি বিশাল নদ নদী পূর্ণ, উষ্ণ প্রধান, সমতল ক্ষেত্র--আর্যয 
সভ্যতার তাত । আধ্য প্রধান, নানাপ্রকাব জুসভাঃ অন্ধ সভ্য, অসভ্য 
মঁনুষ__এ বস্সেব তুলো ১ এর টানা হচ্ছে__বর্ণশ্রমাচাঁব। এব পোঁড়েন__ 
প্রাকৃতিক ছন্দ, সংঘর্ষ নিবাবণ। 
দ্বারা আহত হইয়া এবং গমনশীল ( মরুৎগণেব ) ছারা যুক্ত হইয়া পুথিবা 
লিবালী দন্্য ও শিমুযুদিগাক গ্রহার করিস্বা হননকারী বজ্র ভ্বারা বধ 
করিলেন , পৰে আপন শ্বেত বর্ণ মিব্রর্দিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ কিয়! 
লইলেন ; শোভপীয় বজ যুক্ত ইন্দ হৃূর্ধ্য এবং জল সমুদয় প্রাপ্ত ভইলেন।৮ 
সায়ন “দস, অর্থে শত্রু” “শিমু অর্ধে “রাক্ষল এবং *শ্বেতবর্ণ মিত্র অর্থে 
“দীপ্তান্স মরুৎগণণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন | কিন্ত এই শ্বেতব্্ণ মিত্ররা আব্য 
ছাড়া আব কিছুই নহে। কিন্ত ইহ! সামান্ত মারপিট বাঁ দাক্গা বলিয়া 
বোধ হয়। পাশ্চাত্যদেব হ্যায় জাতিকে জাতি উজাড় করিয়া দেওয়া 
কোথায়ও দুষ্ট হয় না। 


দি 


€২ ূ উদ্বোধন । [ ২৪শ্ বর্ষ-_-১ম সংখ্য। 
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“তুমি ইয়োরোপী, কোন্‌ দেশকে কবে ভাল করেছ, অপেক্ষারুত 
অবনত জাতিকে তোঁলবার তোমাৰ শক্তি কোথায়? যেখানে হ্র্বল 
জাতি পেয়েছ, তাদদেব সমূলে উৎসাদন কবেছ, তাদের জমিতে 
তোমবা বাস কবছ, তাবা একেবাবে বিন হয়ে গেছে। তোমার্দেব 
আমেবিকাঁৰ ইতিহাস কি? ভোমাদেব অঙ্েলিয়া। নিউক্জিলও, পাঁদ- 
ধিকৃ ছ্বীপপুষ্ণ, তোমাঁদেব আফ্রিকা ? 

“কোথা সমকল বানা জাত আজ ? একেবাবে নিপাত, বন্য পাশুবৎ 
তাদেব তোমরা মোর লছ ১ সেপান তোধীনদর শক্তি নাই, সেথা 
মাত্র অন্য জান জীবিত। আব ভাবতবন হা ক্রেন কালেও কবেন 
নাই । আধ্োবা অতি দয়াল ছিলেন তাদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল 
হৃদয়ে অমানব প্রতিভা সম্পন্ন মাথায, ওসব আপাত বম্ণাষ পাঁশব 
প্রণালী কোনও কালে স্থান পয নাই। স্বদেশী আহাম্মক) যদি 
আর্শ্যরা বুনোদের মোন ধবে বাস করছ, তা হলে এ বর্ণাশ্রযের শট 
কি হত? 

“ইয়োবোপেক উদ্দেত্য-সকলকে নাশ করে, আমরা নেচে থাকবো । 
আর্যাদেব উদ্গ্--দকলকে আমাঁদেব সমান করবো, আমীদেব চেয়ে 
বড কৰদব! । ইউকেোপেব সন্যভাব উপাঁষ- তলওয়াঁব , আর্য্েব উপাঁয়__ 
বর্ণ বিভ'গ। শিক্ষা সভ্যতার তাঁবভমো, সভাতা শিখিবাৰ সোপান; 
ব্ণ-বি গ। ইউব্োপে বলবাঁনেব জয়, দুর্ধলের মৃত্যু, ভাঁরতবধষের ৫ 
প্রতাক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য |” * 

স্বামীজিব বাক্যে শেষের তিন অংশ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও 
আর্ধ্য ইতিহাস ঝুঝিবাঁব মুল তিন্ত বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম। 
পরে আর একটী মত এই যে আর্যেবা ভাবতীয় অপরাপর আদিম 
জাতিৰ সংমিশ্রনে নিজেদের সুশ্রী হারাইয়াছিল। সে সম্বন্ধে স্বামীজির 
মতীমত উদ্ধৃত করিয়া আযরা আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে নামিব। 

“এখন আমাদের শাস্্কারদেব মতে হিন্বুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
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আখ, ৯৩২৮ । ] পুরাণ মাতা খথেদ । ৫৩. 


০৯ পাসিলসি পিসি পিপাস্পিসীসদ তাক পিছ তাতি পাটি টির ভাটি পি পাটি কীিলীস্িলিস্দপাস্টিতা তা চু রঃ চি 


বৈশ্ঠ। এই তিন জাতিঃ এবং চীন, হন? দরদ, পহলব, বন এবং থশ, 
এই সকল ভারতের বহিংস্থিত জাতি। এব হচ্ছেন আধ্য। শাস্ত্রোক্ত 
চীন জাতি, এ বর্তমান “চীনেম্যান' নয়, ওরা তসে কালে নিজোদব 
“চীনে বল্‌্তেই না । “চীল” বলে এক বড জাত কাশ্মীরের উত্তর-পর্ধ- 
ভাগে ছিল ,*দবদ্বাঁও যেখানে এখন ভাবত আর আফগালের মধে) 
পাহাডি, জাত সকল, ধীখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির ছু দশটা 
₹শধর এখনও 'আছে। দরদিস্থান এখনও বিদামান। রাজতবঙ্গিনী 
নামক করেব ইতিহ|সে বারম্বাব দবদ্রাজেব প্রঠ়ত!” পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। হুন নামক প্রাচীন জাতি অনেক দিন ভাবতবধেব উত্তব- 
পশ্চিমাঁণি বাঁজত্ব কবিতেছিল। 'এখন টিবেটিবা নিজেদেব হুন বলে, 
কিন্তু ?সটা বোধ হয, “হিউন”। ফাল, মন্তক্ত ভন আধুনিক তিন্বতীয় 
নয , তবে এমন হতে পাবে থেঃ সেই আধ্য ভন এবং মধ্য এসিযা হতে 
সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে ব্যান তিব্মতীব উতপত্তি। 
প্রক্গাবলাস্কি এবং ড্যুকশ্দ আবলিলা নামক কষ ও ফবাঁসী পর্যাটকদেব 
মতে, তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আরব্য মুখ চোখ বিশি্ জাতি 
দেখতে পাঁওয়া যায় । যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নাম্টাব উপর 
অনেক বিবাদ হয়ে গেছে । অনেকেব মতে যবন এই নামটা “ঘানিয়।; 
নামক স্থানবামী গ্রীকদেব উপব প্রথম ব্যবহার হয়, এজন মহাঁবাজ। 
অশ্োকেব পাঁলিলেখে “যোন” নামে গ্রীক জাতি অভিহিত ৷ পরে “নোন' 
হতে সংস্কত যবন শব্দেব উতৎপত্তি। আমাদের দিশি কোনও কোঁনও 
প্রত্র-তন্ববিদেব মতে ববন শব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্ত এ সমস্তই ভূল। 
যবন শব্দই আদি শব্দ, কাবণ শুধু যেহিন্দুরাই গ্রীকদের ঘবন বল্ত; 
তা নয়, প্রাচীন মিসবী ও বাবিলরাঁও ওীঁকদের যবন নামে 'আখ্যাত 
করত। পহলব শুক, পেহলবি ভাষাঁবাদী প্রাচীন পারসী জাতি । থশ 
শব্দে এখনও অন্ধ সত; পার্বত্য দেশবাসী আর্য জাতি , এখনও হিমালয় 
এী নামে, এ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে থশদের 
₹শধর। অর্থাৎ যে সকল আধ্য জাতিরা প্রাচীনকালে অনদভ্য অবস্থায় 
ছিল, তাঁরা সব থশ। 


৪ উদ্বোধন। [২৪ বর্ধ--১ম সংখা 


“আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আধ্যদের লাল্চে সাঁদা রঙ্গ, কাঁল বা লাল 
চুল, সোজা নাক চোক্‌ ইত্যাদি, এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্গ ভেদে 
একটু তফাৎ । যেখানে রঙ্গ কাল, সেখানে অন্ান্য কাল জাতের সঙ্গে 
মিশে এইটা দাড়িয়েছে । এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত 
ছুচার জাতি এখনও পুঝে৷ আর্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুডিজাতঃ নহিলে 
কাল কেন হল? কিন্ধ ইউবোপী পণ্ডিতদের ভাবা উচিৎ যে, দক্ষিণ 
ভারতেও 'অনে ক শিশুব লাল চুল জন্মায়, কিন্তু ছুচাঁর বৎসরেই চুল ফের 
কাজ হায় যায় এবং হিমালয়ে আনেক লাল টুল, নীল বা কট! চোখ 1” 

অতএব এক্‌, হন, দরদ্‌, চীন পাঁবসীক বা যবণদের সহিত আমাদের 
রক্তের সংমিশ্রণ হইলেও আমাঁদেব আর্ধাত্ব একেবারে “আর্ধ্যামী” নয় । 
এক ভয় ভারতীয় আদিম বুলোদেব সহিত সংমিশ্রণ । কিন্তু ভাখতীয় 
আর্যেরা চাতুর্ধর্ণ স্ট্টির দ্বাবা নিজেদেব আর্ধাত্ব এবং প্রাচীন বুনোদের 
অন্তিত্‌ রক্ষা কবিয়াছেন। অপর দিকে যখন ভারতীয় আর্যদের অপর 
দেশ হইতে আগমনেব কোনও উল্লেখ বা নিদর্শন পাঁওয়া যায় না তথ! 
অপরাপর আঁধ্যশাখীয়দের পূর্ববদেশ হইতে আগমনের বৃত্বাপ্ত 'অবগত 
হওয়া যাঁয় তথন আমদের বাধ্য হইয়া যানিয়। লইতে হয় আর্ধ্য শিক্ষা 
দীক্ষার আঁদিকেন ভারতবর্ষ । ক্ষ্তবর্ণ দ্বণী প্রবুক্তই বোধ হয় ইউরোপীয় 
পণ্ডিতেব! আধ্যদের আদিম নিবাঁস অনাত্র স্থির করিতে এত প্রচেষ্ট । 

ধক্বেদের একটি কে আছে, “সমর্ষো গা অজতি যস্ত বটি” (১ম; 
৩২স, ৩) অর্থাৎ স্বামিবপ ইন্দ্র ধাহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহাব নিকট 
গাভী প্রেরণ কবেন ।” আচাঁধ্য সাঁয়ণ “অর্ধ অর্থে স্বামিবপ করিয়াছেন । 
কিন্ত খ ধাতু ( চাঁষ করা) হইতে আঁধ্য বা আধ্য শব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে। 
কষিব্যবসায়ী পুবাঁতন হিন্দুগণ“ নিজেদের আর্য এবং যজ্ঞহীন অপর 
জাঁতিদের দস্থ্য বলিতেন। ইরানী, গ্রীক, লাটিন, কেন্ট, টিউটন প্রস্তুতি 
বিভিন্ন আধ্যশাখীয়েরা নানা দেশে "উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বেই এই 
আর্ধ্য নাম গ্রহণ করেন। আর অনাধ্যেরা যেষাদির প্রতিপালন করিত 
এবং নানাস্থালে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত মহাশয় 

* প্রাচ) ও প্রাশ্চাত্য-_পঞ্চম সংস্করএ_-পৃঃ ২৮-- ৩০ । 


মাঘ, ১০২৮ । ] হা যাতা খথেদ। 


শা তি পিসি সি 


বলেন “াহাবা নিজের ত্বরিতগতির গৌরব করিয়াই বোধ হয় আপনার 

“তুরাণীয়” নাম ধারণ করিয়াছিলেন ।” যাহাহউক এই আধ্য শবের 
অপভ্রংশ আমর1 দেখিতে পাই, ইরান, আবমেনীয়, আলবেনীয়, ককেসসের 
উপত্যকায় আইরন, গ্রীসের উত্তরে আবীয়, জার্ম।নদিগের মধ্যে 
আবিয়াই, এঁবং এরিন বা আয়রলগড প্রভৃতি দেশের নাম । * 

এ সন্বদ্ধে আচার্য বিবেকানন্দের মতামত আমবা এ স্থলে উদ্ধৃত 
করিয়া,বিষয়টা আরও প্রাঞ্জল কবিতে ইচ্ছুক | “সমাজ স্থষ্টি হতে লাগল । 
দেশভেদে সমাজের স্ক্টি। সমুদ্রের ধাবে যার বাস কবতো, তারা 
অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা কব্তো , যারা সমতল জমীতে, তাদের 
চাষবাস , যারা পার্বত্যদেশেঃ তাবা ভেড়া চবাত , যাঁরা মকময় দেশে, 
তারা” ছাগল, উট চত্লাত লাগল। কতকদল জঙ্গলেব মধ্যে বাস করে, 
শীকাব কবে খেতে লাগলো! । যাঁবা সমতল দেশ পেলে, চাষবস শিখ লে, 
তার! পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিস্তাঁ কব্পবার অবকাশ পেলে, 
তাবা অধিকতগ সত্য হতে লাগল। কিন্ত সভ্যতাঁব সঙ্গে সঙ্গে শরীর 
দুর্বল হতে লাগল! শিকারা বা পশুপাল বা মত্্জীবী, আহারের 
অনাটন হুলেই, ডাকাত বা বোস্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুটতে আস্ত 
কবলে । সমতলবাসীর! আত্মরক্ষার জন্য, ঘন দলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, 
ছোট ছোট রাজ্যের স্যষ্টি হতে লাগলো । 

“দেবতাবা 1 ধান চাল থায়, স্ুুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর, উগ্ভানে 
বাস, পরিধান বোন! কাপড়; আর অস্ুরদের £ পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি 
বা ঝা সমুদ্র তটে বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল, পরিধান 
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+ আধ্যেরা দেবতাদের উপাসনা করিতেন বলিয়া দেবতা বল! 
হইয়াছে । 

$ অসুর অর্থে বলশালী অনাধ্যেরা। ইরাণীদের উপাস্ত অসুর 
মেজদা নয়। কারণ তীাহারাও আধ্য আবং যক্তার্দি করিতেন। ইহ 


পরে আমরা দেখাইব। স্বামিজী যাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহারাই 
খগ্থেদোক্ত দক্থ্য। এবং “আর্য প্রতিরাী তুক্াণী” ( রমেশ দত )। 


৫৬ উদ্বোধন । [২৪শ বধ ১ম সংখ্যা। 


চুক; আর বুনো জিনিষ বা ভেড়া ছাগল গক দেবতাদের কাছ থকে, 
বিনিময়ে যা ধাঁন চাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, 
ছর্বল। অন্থরের শরীব উপবাস, কৃচ্চ, কষ্ট সহনে বিলক্ষণ পটু । 

“অস্থরের ( অনার্ধযদের ) আহাবাভাব হইলেই, দল বেঁধে পাহাড় 
হতে, সমুদ্র কূল হতে, গ্রাম নগর লুটতে এলো । কর্থনও বা ধন 
ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ কবতে লাগলো । দেবতাবা বহুজন 
একত্র না হতে পারলেই অস্তুবেব হাতে মৃত্যু । আর দেবতার বুদ্ধি 
প্রবল হায় নানাপ্রজার মন্ধ তন্ন নিশ্মীণ করতে লাগলো । ক্রঙ্গাঙ্তর। 
গরুল়ান্্র, বৈষ্ঃবাস্তী, শৈবাস্্ সব দেবতাদেব; ভস্থরেব সাধারণ অস্ত 
কিন্ত গায়ে বিষম বল। বাবন্বার অস্থব দেবতদেব হাবিয়ে দেয়, 
কিন্ত অন্ুর সভ্য হতে জানে না। চাঁষ বাস করতে পাবে না, বৃদ্ধি 
চালাতে জানে না। বিজয়ী অস্থুব যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্ে 
রাজ্য করতে চাঁয় ত সে কিছু দিনের মধ্ধ্য দেবতাদের বুদ্ধি কৌশলে 
দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে ।৮* 

এক্ষণে আর্য সভ্যতার আদি ধর্মগ্রন্থে যে দেবতাদেব উদ্নেখ আছে 
তাহা কিভাবে রূপান্তরিত হইয়া নানাজাতীয় পুরাণের স্্টি করিয়াছে 
তাহা আমরা পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়া! দেখাইব। 

(১) খগ্েদেব প্রথম হক্তেই অগ্নিদদেবতাব উল্লেখ আছে। ইনি 
ইরাণা (প্রাচীন পারসিক ), গ্রীক, বোমক প্রভৃতি জাতির নিকট, 
পুরাকালে পুজা প্রাপ্ূ হইয়াছেন । ইরাণারা তীহাকে অহুরোমজদের 
পুত এবং অতব নামে উপাসনা কবিতেন। কারণ খ+ ১৩ সুক্তের 
৩য় খকে-_নরাশংসমিহ প্রিয়মন্সিস্তজঞ উপহ্বয়ে-_-“এই যজ্জে প্রিয় 
নরাশংস' নামক অগ্রিকে আহ্বান করি 1” “নরাশংস' অর্থে “যানব 
প্রশংসিত” (রমেশ দত্ত )। ইরাণী ধর্মপুস্তক জেন্দ অবস্থায় অগ্নিকে 
“অতর” নাম দেওয়! হইয়াছে । পুনরায় উহাতে অগ্নিকে 'নৈর্োৌসজ্, 
বলা হইয়াছে। উহা! বৈদিক £নরাশংস' শকেরই বপাস্তর মাত্র | জেন্দ, 
অবস্থা, দ্বিতীয় সিরোজেব একটি স্্তিতে আছে, 

৯ প্রাচা ও পাশ্চাতা--ষল্ত সংস্কবণ--পুঃ ১০৬ । 


মাঘ) ১৩২৮1) পুরাণ মাতা খথেদ । ৫ 


সপ শি ডি -- ৮ ১৩৯ 


“আমর! অভুরোমজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমন) . 
সকল অগ্রিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাঞাদিগের নাভিতে যিনি বাস 
করেন সেই নৈর্যোসজ্বকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি ।” 
১ পুনশ্চ খ বে, ১ম মঃ ১২ স্থুঃ ৬ খকে অগ্নিকে _কবিগৃহপতি বুঝ! 
অর্থাৎ প্তিঁসি মেধাবী, গৃহপাঁলক যুবা” বল! হইয়াছে এবং ২২ হুঃ 
১*ম খ কে__মগ্র ইহাবসে হোাং যবিষ্ট ভারতীং। ববত্রীং ধিষণাঁং 
বহ-_“হে যুবক । হোত্রাঃ ভারতী, বরণীয়। ধিবণাকে আনয়ন কর” 
এই রূপে “যবিষ্ট শর্ষে অগ্রিকে আহ্বান কব হইয়াছে । সায়ণ 
ধেবিষ্ট' শব্ধের অর্থ “যুবত্তম” কবিয়াছেন। এক্ষণে গ্রীকদেব বিশ্বকম্মার 
নাম 1701)0107151095 ( ৬100) 11711010170) এই €1761017201510952 
শব 'যবিষ্ট' শব্দের বপাস্তর | 

০০»এর মতে অগ্নিব সংস্কৃত “প্রমন্ত (কাঠ ঘর্ষণ বা মন্থনে উৎপর 
বলিয়া ) নাম-__গ্রীকদিগের 0701)011০0৩ (উনি স্বর্গ হইতে অগ্নি 
চুরি করিয়া আনেন ), “ভরণুা” গ্রীকদিগের “অগ্নিদাতা ও সদাচারনিয়স্তা' 
ঢ707017685১ “উদ্ধাণ পোমকদিগের ভ11০07এ বপাস্তরিত 
হইয়াছে । * 

৬017এব মতে সংস্কৃত €অগ্রি” লাটিন [4015১ এবং গাভদিগের 
0£1)।তে রূপান্তরিত হইয়াছে । + 

কিন্ত 1১:01779101)0005 শবেব যথার্থ উৎপত্তি আমর। বেদের অন্যত্র 
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সপ শি শি শশী 


৫৮ উদ্বোধন? [২৪শ বর্ষ--১ম গংখ্য। | 


দেখিতে পাই। খা), ১ম য, ৬৯ হৃক্তে ১ম খকে_-রাতিং ভরজ্প্বে 
মাতরিশ্বা_প্মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের শ্তায় ভূগুবংশীয়দিগের নিকট 
আনিলেন” এইবপ আছে । যাক্কৃও শায়ণ “মাতবিশ্বা” শের অর্থ করিয়াছেন 
_ প্যাতি অন্তরিক্ষে শ্বসতি প্রাণিতি বর্তেতে ইতি যাবৎ ইতি মাতবিশ্থা 
বাধুঃ |” [01077141010 এর পুত্র ০[১. 010০0110১০১ যিনি। স্বর্ণ হইতে 
অগ্নি চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই বৈদিক “বাযু* বা “মাতরিশ্বাঃ 
শকের রূপান্তর । কিন্তু খ, ১ম ম, ৯৬ হৃঃ ৪ থকের “মাতরিখা? ।শকের 
অর্থ_-“মাতরি সর্ধস্য জগতে নিমাতধান্তবাক্ষে শ্বসন্‌ বর্তমাঁনঃ”- (সায়ণ)। 
এখানে অগ্নি অর্থই স্বীকৃত হইয়াছে । আবার খ ৩য় ম। ২৬ হু, 
২ খকে “মাতরিশ্বা” শব্ের অর্থ “অন্তরীক্ষবপ মাতৃক্রোড়ে বিহ্যৎকপে 
পমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা”--সীয়ণ। 
বেদার্থ-মত্ত্রের অর্থে এই বপকটি আরও পবিষ্কার বপে বুঝিতে পারা 
ষায়-“মাতরিশ্বা বিছ্যতানি, স্বর্লোক হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া 
পার্ধিব অগ্নি উৎপন্ন করে।” কিন্তু ৭) ১ম ম, ৬৯ হু, ১ খকের 
মযোতরিশ্বা শব্দের “বাধুঃ অর্থ আমাদের যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কারণ 
আকাশ হইতে বিছ্যতাগ্রিকে বাধু-মগ্ডুলের মধ্যদিয়াই আগমন করিতে 
হয়। * আর “মাতরিশা” শবের অগ্নি অর্থ গ্রহণে 01010100।605এর 
সহিত রূপক ঠিক যোজিত হয় ন। 

পুনশ্চ খ। ১ম ম, ১২৮ স্ব ২ধ কে আছে_- যং মাতরিশ্বামনবে, 
পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ--“মাতরিশ্বা মন্থর জন্ত দূর হইতে 
অগ্নিকে মানিয়। দীপ্ত করিয়াছিলেন, ( দেইবপ ) দূব হইতে ( আমাদের 
যক্ত-শালায় তিনি আইন্গন )। ,এবং ৯ম ম। ৭১ স্থঃ খকে আছে-_বীলু, 
চিদ্দুড় হা *পিতরে! ন উকৃতৈরদ্রিং রুজন্রংগরসে। রবেন--“আঙ্গিরা নামক 





* [30000111101 ও 7০01) তাহাদিগের জ্বগ্ধিখ্যাত অভিধানে 
বলেন ঘষে মাতবিশ্বীর দুইটা অর্থ বেদে দেখা! যাঁয়। প্রথম, খাতরিশ্া 
একজন দেব গ্রিনি বিবন্যানের দূতরপে আকাশ হইতে অগ্ি আনিয়া 
ভূগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। 
তাহার! আরও বলেন যে মাতরিশ্বা বাব অর্থে বেদের কুত্রাপি ব্যবহৃত 
হয় নাই ।”-_ শ্রীরযেশচন্ত্র দত্ত | 


মাধ, ১৩২৮ । ] ইঃখের শিক্ষণ । ৫৯ 


আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র বার] অগ্নির স্ততি করিয়া বলবান ও দৃঢ়াঙ্গ পপি 
(নামক অস্থুরকে ) স্ততি শব দ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত টিকাঁয় উদ্ধৃত করিলাম । * 
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$][01এর মতেও মনু, অঙ্গিরা। ভৃগু, অথর্ব, দধীচি প্রভৃতি বংশীয়- 
রাই, জারতে প্রথম অগ্নি-হোমাঁদির বিস্তার করেন। শ্রীনদুক্ত রমেশচন্দ্র দত 
মহাশয়ও ১ম, ১২৮ সঃ ৬ খকের টিকায় একই মত পোষণ 
করিয়াছেন । 


দুঃখের শিক্ষা । 


“অল চোখে জল গ্রহণ করেন সে জন, 
কাটায় নি যে দার্ঘ নিশি উষার পথ চাহি, 
ভাঁকতে যাবে হয়নি কু "ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি» 
হা ভগবান । মোটে তোমাম চেনেনা সেজন। 
_-গেটে। 


সতকথা। 
(স্বামী অদ্তানন্দ ) 


শবীর ছাডবাব সময যে ভগবানেব নাম লয় তাঁর বহু তপস্যা 
ফল। সে নিশ্চয়ই সঙ্জন । 

যেজিনিষের বাবহাঁব জান না তার দোম ধবা থাবাপ। 

বে পাঁচজনকে অন্ন দিয়া খাঁয় সেই ত বাবু, বাধু হওয়া ভাগ্য বৈকি। 

ংসাবে অর্থেব জন দাসত্ব কবে কিন্ত ভগবানেব জন্য কেউ দাসত্ব 
করতে পাবে না, অথচ কোন খরচা নেই । যে ভগবানের জন্ঠ দাসত্ব 
করে সে ভাগাবান। 

চৈতন্তদেবেব হুফুম যে গবীবকে হলো না, গবীবকে বক্ষা করলে 
ভগবান খুসী হন ও কল্যাণ হবেই । 

মানুষ বিয়ে কবে স্ত্রী-পুজরতে আসক্ত হয়ে যায়। ভগবান ত ছেলে- 
স্ত্রী ফেলে দিতে বলছেন নাঃ তবে আসক্ত হওয়া খাবাপ। আসক্ত 
হইলেই কষ্ট পাবে। 

কাব ইচ্ছে নয যেসুখে থাকে । স্ুথে থাকবাব জন্য কত ফন্দি, 
মতলব , ফন্দি কবলে ছুঃংখ পাবে । এপ্ত এক ভগবানের মায়) ভগবানের 
মায়া বুঝা কঠিন। 

শীর্ণ ভগবান অঙ্ছুনকে বলেছেন যদি আমাব উপদেশ ঠিক ঠিক 
গ্রহণ কব তা হলে তুমি সেচে যাবে । এতে যঙ্দি তোমার সংশয় হৃয় 
তা হলে সাধুসঙ্গ কর তাহলে বুঝতে পাববে। 

মান্য 'আপন আপন কর্ম নিয়ে জন্মাযহ। এ জগতের জিনিষ 
ভোগ করা ভগবানেব দয়া চাই। থাকতে ভোগ হয় -না আবার 
অবৃষ্টে থাকলে কোথা হতে ভোগ হয় বলা যায় না । 

ভগবানে প্রীতি থাকলে বিষয়ঃ মান? অপমান, লোকলজ্জ। ছুড়ে ফেলে 
দিতে হয়। এ সব মিথ্যা মায়ার থেলা'। প্রীতিই হলো প্রধান। 


»মান্বঃ ১৩২৮ |] সংকথা । ভক্ত 


দিলি | পাশ 2% স্পা পরি পা ৪ ৯০৯০ 


আপন ছুঃথ যেমন বুঝ তেমন পরের দুঃঘ বুঝতে হয়। *গুহস্থেরা 
কেবল পরের দোষ খুজে বেড়ায়। 

গুরু-মুখে শান্ত্র-মুখে শুনেছি যে আম্মা ছঃখ পায়। এমন কর্ণ 
করতে হয় যাতে আত্মা স্থথে থাকে । 

জীবনের উদেশ্য সৎ হওয়া । স্তথখে-উ্ঃখে জীবন একরকম কেটে 
যাবে। 

ভগবান সঙংকে ভাল বাতেন । সং হলে পবম্পব পবস্পরে বিশ্বাস 
হয়।€ বিশ্বামেব মত ছুনিয়ায় আর কি আছে। সংশয় জীবনে জীব 
ছুংখ পায়। নিঃসংশয় জীবন সখী । 

ভগবানকে আপনাঁৰ কবে লও। আব ত কেউ আপশীব হলে! 
না ৯ 

হাঁজাঁব টাঁক1-যদ্দি বোঁজগাব কব--আতম্মা যদি স্থাথ না থাকে-: 
ছঃথ পায়, তা হলে টাকা বোছগার বুথা । "আম! স্থখে থাকলে ভগবান 
খুসী হন। আত্মা স্থখে থাঁকলে ভগবান গ্রেবণও কাবন। দেবতাব! 
দন ্দরণতে 'আসেন। মুক্ত আম্মাকে, পবিত্র আন্মাকে ভগবান ভাল 
বসেন । ভগবান বলছেন হে জীব । যে'সাজ্মা আম্মাকে জানে তাব সঙ্গ 
কর। যে আমায় ন জানে তাব সঙ্গ কবো না। 

শ্রীরষ্ ভগবাঁন বলছেন, যে আমার মাঁয়া চায় সেই দ্রঃখ পাবে। 
আমাব মায়ায় লো না, আর ঘষে আমাকে চায় সে স্থথে থাকবে। 
শ্রীকষ্চ-ভগবানের কত বকম খেল আছে। যদি আমাকে ভগবান 
বলে মনে কর তা হলের্বেচে যাবে। তানা হলে নানারকম সংশয়ে 
মানুষ ছুঃথ পাবে। 

19585 01)015 বলেছেন দোষী, আত্মা ভগবানের কাছে যেতে 
পারে না, নির্দোষী আত্মা পবিত্র আমা আমার কাছে যেতে পারে। 
তার কাছে ভগবান প্রকাশ হন। 

কর্মফলে কেউ গুরু হয় আবার কেউ শিষ্য হয়। 

পরস্পন্প পরস্পরকে ছুঃখ দিচ্ছে জানে না আবার ভাকে বুড়া হতে 
হবে। এ সবমায়ার খেলা । 


৬৬২ জি | [২৪শ বর্ষ--১ষ সংখ্যা: 


শি সস সপা্পিিস্পা খুটি স্লী ি 


সনাস্পিতি ছল উল পা পি পে সিরাস্পিাস্ডিপ পি স্পস্পিস্পাস্পাশ্রী তা রি 


পরীর ভগবান, রানি রামচন্দ্র এঁদের জীবন দেখলে, সে বাবা 
মাকে শ্রন্বা ভক্তি কববেই। এঁরা জীবের শিক্ষার অন্য বাঁপকে পুজা 
করেছেন । চৈতন্য মহাপ্রভু? শঙ্করাচারধ্য, বুদ্ধদেব যত অবতার তাদের 
হুকুম প্রতিপালন করেছেন। এরা বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে 
জাঁনেন। যে বলে আমি বাঁপকে মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি না, (স পশু | * 

যারা ভগবানের জন্য যথাসর্ধস্থ ত্যাগ করেছে ভগবান তাদের প্রতি 
বড়ই খুনী হন। তাদের আত্ম! বড়ই স্থখে থাকে । কিন্তু সংসারীরা তাকে 
স্বণা করে আর ভগবান খুব আদর করেন যে আমার জন্য তুমি সব্চ ত্যাগ 
করেছ। 


এ সংসারে লেখা পড়া শিথে টাক! বোজগার না কবতে পারলে 
লোকে তাকে বেকুব বলে। 


অভ্যর্থন।। 
( শ্রীনরেশভূষণ দত্ত ) 


ওগো বাজাগো শক বাজা-__ 
আজকে ওরে আমাৰ ঘরে 
আস্ছেরে মোর রাজ! । 
দে তুলে দে শতেক বাশি, 
শতেক স্থরের নিবিড হাসি, 
পথেঘাঁটে দে খুলে আজ 
সানাই বংশী বাজা ) 
'আস্ছেরে মোর রাজা ॥ 
(ওরে) রেখে দেরে গৃহেব কর্ম 
আন্ছেরে মোর রাজা । 


স্বায। ১৩২৮ ।] 


অভ্যর্থপা । 


আজকে শুধু প্রাণ খুলে ৫ 
ভাবের বংশী বাজা ॥ 
জেলে দে তোর শতেক বাতি, 
নিবিড় গন্ধে উদ্দাঁস দ্যুতি; 
ঘরথানি তোর হৃদয় পাতি, 
স্বপ্ন দিয়ে সাজ!) 
বাজাগো শশক বাজা ॥ 
থুলেদেরে জালনা ছয়ার 
বাইরে এসে দাড়া; 
প্রাণের সকল তন্ত্রী রে আজ 
দিয়ে উঠুক সাড়। ) 
ধব্‌ তারে আজ উচু করে, 
মুগ্ধ গতির শন্ধ ভাবে; 
আকাশ পাতাঁল বন্ধ ছি'ডে, 
বাজারে আক বাজা, 
আম্ছেরে তৌব বাজা ॥ 
আয়রে ছুটে আয়রে আজি 
সকল বন্ধ খুলে; 
সপ্ত সুরেপ্ন ছনোবে তোর 
যর্মখানি তুলে, 
আলোক দোলে তালে তালে, 
মরণ পাড়ি ধবছে হেলে, 
বাজা আজ তোব কথ স্থুৰে 
শাঁজারে শাক বাজা। 
খ'জকে আমার প্রাণের দ্ব!বে 
এনেছে মোর রাজা ॥ 


রন ১০৮৯৯িসিস* সিএ 


সমালোচনা ও পুতক পারচয়। 


আল (তর জীত্তা-শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত সঙ্কলিত। উপনিষদ, 
গীতা প্রভৃতি মহতী শান্-বাণা তথ! ধগনায়ক বিবেকানন্া এবং ইদানীংএর 
গান্ধী প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাপ্রাণ কলের মর্ম কথা ইহাতে 
গ্রথিত আছে । আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধবিয়! ইহা শ্রীম্ধ্টাগবদগীতন্জি 
তুল্য স্থান অধিকাৰ করিবে । মূল্য আট আনা । 


স্মহ্ি দণ্ধী চি শ্রীহরিদাস মভুষদাব বি, এল, প্রণীত। এই 
ত্যাগের মুক্ত বিগ্রহকে হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন । উহাব অস্থিষ্রনর্শিত 
বজের দ্বারা বুত্রান্থব বধ হয়। আত্মত্যাগে দ্বার সকল অত্যাচার- 
অবিচারকণ অন্ুর বিপর্বস্ত হয়-নিজ দেহাস্থি দান করিয়া ইনি এই সত্য 
বিশ্বকে দান কবিয়া গিয়াছেন। মূল্য পাচ আনা 


আাঙ্মচ্গ তন স্লান্মা_আীকিব্ণচন্্র যুখোপাধ্যা প্রণীত | গাহার 
বিপুল তগপ্তা বলে ছত্রপতি শিবাজ্ি সামান্য জাষগীবদাবেব পুত্র হইয়াও 
আউবর্গজেবেব গায় পবাক্রান্ত ভাবত-সম্রটেব বিকদ্ধে অভিযান করিয়া 
স্বাধীন হিন্দুবাজ্য গ্রতিগা কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন-__ইহা সেই 
শিবাজি-গুক বাঁমদাস স্বামীর সংক্ষিপ্ত জাবন বুত্তান্ত। আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতাব পাঠ্য । মূল্য ছয় আনা । 

হ9গলভ [গা নিল্দিহভ-শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 
শিখেদেক দশম গুকব সংক্ষিপ্র জীবনী | এই গ্রন্থ তাহাব অভূতপূর্ব 
কন্মোন্নাদনা জড়প্রায় বাঙ্গালী জাঁবন অন্প্রাণীত ককক। মুল্য 
দশ আনা । 

স্মহিন্ল ভে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সবস্বতী কৃত--অনয়, 
অন্ূবাদ ব্যাখ্যা সহ। মুল্য দুই আনা । 

প্রাপ্তিস্কান_সবন্বতা পুস্তকালয়। ৯ নং রমানাথ মভুমদাঁর গ্ত্রীট 

কলিকাতা । 


৮স্পীশিশ্ শি শ পিপিজীমশ 


সংবাদ । 


আগামী ৫ই মাঘ, ইংরাজী ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমী 
(জন্ম তিথি) বলুড মঠে শ্রীশ্রীরামকষ্জ গত প্রাণ বিশ্ববিজয়ী যুগ-নায়ক 
আচীার্ধ্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজিব জন্মেতসব হইবে । বিশেষ 'অঙ্গ-_ 
দরিদ্র-নারায়ণ সেবা | 


ফাল্গুন, ২৪ বর্ষ । 


কথা প্রসঙ্গে । 
(১) 


আজ কাল গ্রাম্য-সঙ্ঘ ( ৬11126 ০01৫8171581101) ) লইয়া খুব 
মান্দোলিন চলিতেছে এবং পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা প্রকারের বিধান 
ও উপায় সাধাবণের অবগতির নিমিত্ত পুস্তিকাকারে প্রচারিত 
হইতেছে । এই সচ্চেষ্টার সাফল্য কতদূর লাভ করা গিয়াছে সে বিষয়ে 
মালোচনা না করিয়া শশ্ত-স্তামলা, কানন-কুস্তলাঃ চির উৎসব-মুখরিতা 
বঙ্গ পল্লীক্ক শাস্তি ও সভাতা নষ্ট হইয়া তাহা ব্যাধি, ছুর্ভিক্ষ, ব্যতিচরি 
৪ বিষাদের নরককুণ্ডে পর্যযবেসিত হইল কি কবিয়া, তাহাই আমরা 
এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই । 

গু ০ ষ্া 

প্রাচীন বঙ্গীয় পল্লা-সমাজ তিন অঙ্গে বিভক্ত ছিল--(১) ব্রাহ্গণা্দি 
বিদ্বজ্জন, (২) জমিদাব ও ব্যবসায়ীকুল এবং (৩) কৃষাণাদি কক্ীসকল। 
€১) ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন-বিভ্ঞানের আলোচনা ও প্রচার ব্রাঙ্গণের 
উপরই ন্যস্ত ছিল। নান! দেশীয় ছাত্রের গুরু-গৃহে বাস করিয়া, সেবা 
তিতিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা এবং ধর্ম, সাক্জিত্ি ও সঙ্গীত বিদ্যায়, জ্ঞান 
লাভ করিতেন। পুর্জা, কথকতা এবং পণ্ডিত-সভার মধ্য দিয়! অতি বড় 
রাজা-মহারাঁজ] হইতে কৃষক-কুলের ভিতর ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, 
কল৷ প্রসার লাভ করিত। পল্লীর মস্তি এই ব্রাঙ্গণকুল প্রতিপালিত 
হইতেন ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা। 


(২১ ক) জমিদারের! পল্লীর ছোট বন্ড সকল বিবাদ বিসন্বাদ মীমাংসা 


৬৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--২য়মংখ্য!। 


করিতেন। তীহারাও অত্যাচারী অবিচারী হইলে; কঠোর সমাজ- 
শাসন পরব থাকায় এবং পবকাল সম্বন্ধে অবিশ্বানী না হওয়ায়, 
্রান্মণেরা তাহাদিগকে বঘই ধর্ম ও সমাজ শাসনে বশীভূত করিতেন। 
জমিদারেরা পল্লীর ক্ষত্রিয়__তাহারা দালা-হা্গামা মিটাইতেন, তিন 
দেশীয় দন্যদের আক্রমণ হইতে স্বীয় সমাজান্তর্গত পলী সমূহের 
রক্ষা করিতেন । দৌল-ছুর্গোৎ্সবঃ উতৎপব-পার্বণাদি তাহাদিগকর্তৃক 
সম্পাদিত হইত । এই সকলের মধ্য দিয় সাঁখাবণের উষ্জযোগী 
ধর্ম-সাহিত্যের আলোচনা) ভিন্ন সমাজ ও পল্লীব সহিত ভাবের 
আদান-প্রদান ও মেলা-মেশা, শিল্প কলার প্রদর্শশী, শারীরিক বল ও 
অন্ত্-বিদ্যার পরীক্ষা সম্ভব হইত। পূর্ব পুরুষগণের জন্য স্বর্গকামী হইয়া 
ভগবানের গ্রীতির নিষিভ্ত তাহারা রাস্তা, ঘাট, কূপ পুঞ্করিণা, বাগান 
পান্-নিবাম, অভিথিশাজ।, বিদ্যালয়, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিতেন । 
এইরূপে সাধারণে তাহাদের কল্যাণে কল্যাণিত হইত। তাহা ছাড়া 
ভগবানের প্রীতির নিষিত তাহার! বৃক্ষ-রোপন, অন্লসত্র, জলসত্রংপ্রভৃতি 
নান] মহদনুষ্ঠানের দ্বারা দেশেব ও দশের স্থাস্থ্যঃ সৌন্দর্য্য ও 'অভাঁব 
দুর করিতেন | 

(থ) অপর দিকে ধনাঢ্য বণিকেরা ভিন্‌ দেশীয় শিল্প-কল৷ বিজ্ঞানাদি 
স্বদেশে প্রবর্তন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেন। তীহাদিগ- 
কর্তৃক গো-কষি শিল্পাদি রক্ষিত হইয়া বু লোক প্রতিপালিত হইত 
এবং তাহা ছাড়াও ইঠ্ট-পূর্তার্দি ধর্ম-কর্ম্ে মতিগতি থাকায় পরলোকের 
সম্পদ লাভ ও নিজ সমাজের স্বাস্থ্য-সৌন্দধ্যের বৃদ্ধি ও অভাবের পুরণ 
করিতে | 

গা ক গা 

(৩) ধনীর বিলাসিতায় এবং সাধারণের নিত্য-নৈষিত্তিক অভাবে 
শিল্পী, কুষক ও শ্রযজীবিকূল পরিপুষ্টিলীভ করিত। ছুতার; কামার 
ফুমার, স্বর্ণকারঃ শশাথারী, তাঁতি, পটো, মিক্ত্ি, ধোপা। নাপিত; জেলে; 
সুচী, বাদ্যকর, মালী, বারুই, চাষী, শিউলি, ডোম, মঙ্গুর প্রভৃতি সকল 
কর্ট্াই শ্বস্ব কর্মে নিধুক্ত থাকিমা! অতাব ও অশান্তি হইতে মুক্ত 


কাজল) ৩২৮ |] কথ! প্রলঙে। ৬৭ 


থাকিত। শাস্তি ও দস্থ্য হইতে স্বীয় গ্রাম ও সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত 
ধনিকূল আর এক শ্রেণীর লোক প্রতিপালন করিতেন তাহাবা-_বরক- 
নাজ, তীরন্দাজ, ছারবাঁন, পাইক, লাঠিয়াল প্রভৃতি নাষে পরিচিত ছিল। 
কিন্ত দৈহিকবলু এবং অন্ত্র-বিদ্যা যে কেবল ইহাদের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল তাহা নহে-__উচ্চবংণীয়দেব মধ্যে এ সকলের যথেষ্ট অনুশীলন 
ছিল। টু 
রঙ চু ক রী 

কিন্ত যখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে পাশ্চাত্য জভবিজ্ঞান 
ধীরে ধীরে ভারতে প্রসার লাভ করিয়া নগর-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা 
করিল) গুতাহার ক্ষণিক বিছ্যতালোকে গ্রামের ধনাঢ্য ও. ব্যবসায়ি- 
কুলেব চক্ষু ঝলসিত হওয়ার পল্লী-সভ্যতার সর্বনাশ উপস্থিত হইল। 
কলকারখানা প্রস্ুত বিলাস ও নিত্য-ব্যবহার্ধ্য জিনিষ সম্তায় পাইয়া 
ভবিষ্ুৎ-দৃষ্টি হীন অন্মদ্দেশীয় ধর্নী এবং মধ্যবিত্ত সকলেই তাহাতে মুগ্ধ- 
চিত্ততার ফলে গ্রাম্য শিল্প একেবারে মুছিয়! যাওয়ায় পল্লীর কম্মীরা 
নিরুপায় হইয়! স্ব স্ব গ্রাম চিরকালের জন্য পাঁরত]গ করিয়া সহরের 
মঙ্গিজীবী দলভুক্ত কিন্বা কলকারখান৷ পরিত্যক্ত সাধারণ উন্নতি * হীন 
কর্ম নিযুক্ত হইয়া কাঁলাতিপাত করিতে লীগিল। ধনীরা বিলাস-কেন্ত্র 
নহরে বাস-স্থাপন করিলেন, বণিকেরা বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের সহিত 
নহযোশীতা করায় তাহাদেরও পক্ষে সহর বাস অবশ্ন্তাবী হইয়া উঠিল। 
কর্মমহীল-হস্ত শ্রমজীবিকুল সহরেব কলকাঁবখানার চতুঃপার্থে আড্ড 
লইয়া কিন্বা কুলী ডিপোর আড়কাটির নিকট নাষ লিখাইয়া চিরদিনের 
জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিল। পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচলনের সহিত ধন্নী ও 
মধ্যবিত্তের সন্তানেরা ববিয়া বসিল যে তাহাদের বাপ-পিতামহ ও 
খষি-মুনিরা মূর্খ ও ভণ্ড । আমাদের সমাজে যথার্থ ধর্মের সহিত 
ফুসংস্কারও যথেই বিজড়িত ছিল। জরড়-বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে সে 
সকল জন্ধ বিশ্বাদ সাধারণের চক্ষু হইতে বিদুরিত হইতে লাগিল। 
তথা বিজ্ঞানের লোক-চমৎকার ক্রীন্ভীকৌশল সন্দর্শনে সমাজেব সকল 
স্তরের লোকই প্রাচীন ধর্ম, দশন, *ৰিদ্রান, সাহিত্য এবং কলা 


৬৮ উদ্বোধন । [২৪প বর্ষ-_২য়'লংখা । 


সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় পল্লীস্ক ব্রাহ্মণফুল উৎসন প্রায় হইয়া উঠিল। 
তাহারাও ধীরে গ্রাম ত্যাগ পূর্বক নগরের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় 
নিজেদের গঠিত করিয়া সহরেব কেরাণী বা দালাল সমাজের অন্তভূক্ত 
হইয়া পড়িলেন। পল্লী-্মশানে রহিল মাত্র শিবরাত্রের 'সলিতার ষত 
চাঁধীর দল-_বিদেশীর নিকট পেট চালাইবার মত স্বল্প মূল্যে, কঠিন 
পরিশ্রমে- মাটি খুঁড়িয়া কাঁচামাল যোগাইবার জন্য ।_-আর রহিল অলস- 
প্রকৃতি অইহিফেনসেবী জন কয়েক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোঁক$ যাহার! 
ধূমপান করিতে করিতে উদয়াস্ত পরনিন্দা পরচর্চায় কালাতিপাত 
করিতে পারে । 
ক ক প্ 

মুর্খ, পক্তপ্রায় কষ্ট-সহিষু। নৈতিক ও ধর্্মাদর্শ হীন, পাশ্চাত্য 
বিলাস-বিষে অর্জবিত, নগরস্থ জমিদাঁব ও মহাজন কর্তৃক কর-দত্তে 
অস্থি-জ্জা চর্বি রুষককুল কি করিয়া পল্লী স্বাস্থ্য, সৌনার্ধ্য ও অভাব 
রক্ষা করিবে! মূর্খ সরল চাষী সহরে পাট বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল 
বাবুবা কেমন স্ন্দর স্থন্নর রঙ. বে-স্রঙেব কাপড় পরে, গন্ধ, সাবান, 
রুমাল: ব্যবহার করে, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার করিয়া চুরুট টানিতে 
টানিতে থিয়েটাব, নাঁচঃ গান শুনিয়া স্ত্তি করে-_সেই বাকি 
করিয়া চুপ করিয়! বসিয়া থাকে । সেও মাল বিক্রয় কবিয়া কাচা, 
টাকার কিছু নিজ পরিবার প্রতিপাঁলনে, কিছু ইলিস মাছ, বারবণিতা ও 
মাদক দ্রবো নষ্ট করে এবং ঝাকি টাকা--কাঁচা-মাল কিনিয়া বিদেশী 
যে টাঁকা তাহাকে দিয়াছিল, বিলাস-বসন-ভূষণ তাহাক্স নিকট বিক্রয় 
করিয়! সুদে আসলে সেই টাকা আদায় করিয়া লইয়া ষায়__-ফলে তাহাকে 
চিরকালই জমিদ্ধার ও মহাজনের কষাঁঘাত সহা করিতে হয়। এক্ষণে খড়ের 
চাল, তালপাতার ছাতা, তামাক, গামছা, লাটি খড়ম প্রভৃতির স্থলে 
তাহারা বিলাতী টিনের ছাত, রেলীর ছাতি, হোলি-হাওয়াগাড়ী সিগারেট, 
তোয়ালে, ছড়ি, জুতা! গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে এবং গ্রামের কথকতা, 
যাত্রা, পুজা৷ পার্বন ধীরে ধীরে অন্তধন হইতে থাকায় এই কৃষককুল ধর্ম্- 
হীন অর্ধ পণ্ড প্রায় জীবন ধাপর্ন করিতেছে । পলী স্বাস্থ্যের তত্বাবধানের 


ফাল্গুম, ১৩২৮ । ] কথা প্রসঙ্গে । ৬৯ 


প্খ *৮৬৫ এর সি 


অভাবে খাল, বিল, নালা, পুকুর মজিয়া যাওয়ায় ও অত্যন্ত জঙ্গল বৃদ্ধি 
হওয়ায় ধীরে ধীরে ম্যালেরিপ্না ও বিহৃচিক। রক্ষস্থলে অবতীর্ণ হইয়া, 
যাহার! সহরে বাম করিয়াও গ্রাম্য ভিটা রক্ষা কবিতেছিলেন, তাহা- 
ভ্রিগকেও গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এইবপে প্রাসাদ মন্দির 
সকল শৃগাল-ব্যাদ্রাদির বাস-স্থানে পরিণত । 


বা পট ঞ 

পাশ্চাত্য সত্যতার প্রারভ্ডে, সহরে সমাজ শাসন না থাকায়-_অবাধে 
ব্যভিচাব বাহাঁছুরীর কার্য হইয়া! দাডাইল। মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ 
এক্ষণে গঞ্গাজল মহাপ্রসাদেব গায় পবিত্র জ্ঞানে আভিজাতাঝুল-সমাজ 
সংযম দূব করিয়! দিলেন এবং যুক্তি দেখাইলেন--এই সকল বাজ-থাদয 
এবং ইহারই বলে বাজ! এত বড়। নৈতিক অবনতিও ঘথেষ্ট ঘটিল, কারণ 
সহরে কে কাহাকে চিনে, কে কাহার খবব বাখে, কে কোন্‌ সমাজ 
মানিয়! চলিবে, কোন স্মার্জ কাহাঁকেই বা জাতিচ্ুাত কব! প্রভৃতি 
অসহযোগীতা ( 0 (0-07৮141101) ) প্রভৃতি দণ্ডেব দ্বাবা সংশোধিত 
করিবে? উকাীল, ব্যারিষ্টার, মহাজন, দালালের! নিম্ম্ম ভাবে ধন সঞ্চয় 
কবিয়া বিপুল প্রাসাদ, উদ্যান, রাস্তা ঘাটে সহবকে সুসজ্জিত করিতে 
লাগিলেন,_-পক্ষাস্তরে স্বদদেশপল্লী ম্যালেবিয়া, কলেরা, বন-অঙগলে যে 
উৎ্সন যাইতেছে, তাহাব দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃকৃূপাত না কবায়, তথা 
পাশ্চাত্য শিক্ষ।-দক্ষা ধর্মভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়ায়, ভদ্রাসন বাটি 
ভগ্রস্তপে, মন্দিবাদি পশু-পক্ষীর বাসস্থলে পরিণত হইল এবং দেব 
বিগ্রহাদি গঙ্গাজল, তুলদী, বিন্বপত্র হইতে পর্ধ্স্ত বঞ্চিত হইলেন। 

ষ্ী ৮৪ রি কী 

ত্যাগের উপরই সকল মহৎ কার্ধ্য প্রতিষ্ঠিত। ছুই এক শত বর্ষ 
সহর-নত্যতাব ক্ষণিক স্থ ভোগ কবিতে গিয়! যে পাঁপ অর্জন কবা 
হইয়াছে তাহার প্রতিফল ভে।গ আবস্তও হইয়াছে এবং এই ছর্বিসহ কর্ম 
ফল হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, ত্যাগ ।_বিলাঁস ত্যাগ, ফুব্যবহার 
ত্যাগ, দূর্বল নিশ্পেষিত অর্থলিগ্ন। ত্যাগ । সহুর নূন ভাবে গঠিত 
হইতেছে, স্থানের সম্কুলান হইতেছে লা, ইউরোপীয় যুদ্ধের পব বিলাস 


৭০ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--২য় সংখ্য। । 


দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বিলাস আমাদের ন্বভাবে পরিণত হওয়ায় 
তাহা ত্যাগ কবা অসম্ভব । নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্ধ্য ও খাছ ভ্রব্যের 
অত্যন্ত দৌন্মল্য, সাধারণের দারিজ্রে ব্যবসায়ের মন্দা, এতদিনের ঘৃণ্য 
নিয় সম্প্রদায় স্ববপ জ্ঞাত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বাবুয়ানির জ্ত্য 
উপকবণ পাচক, চাঁকর, ঝি, মুটিয়া, গাঁডোয়ান প্রভৃতি এখন নিজের 
যথার্থ পাওনা জ্ঞাত হওয়ায় সকল উচ্চ বংশীয়দের বিশেকতঃ মধ্যবিত্- 
কুলেব_-সহরবাদ সর্বনাশে পরিণত হইতে চলিয়াছে , পক্ষান্তরে স্বীর 
পল্লীতে বদবাঁসেব উপায়ও হৃত, কাবণ, পিতৃ-পিতাষহ নিসেবিত ভদ্রাসন 
বাটা যে এক্ষণে বাঘ ভালুকের আবাস স্থল । 
_তবে উপায়? 
১ ক এ 

উপায় ধনীর আত্মত্যাগে । তিনি ঘদ্দি সহবের মোহ কাটাইয়া। 
জামতাঁডা, মধুপুরে গৃহ নিষ্্মাণ না করিয়া, পল্লীস্থ নিজ ভদ্রাসন বাটা, 
মন্দির, বাগানেব পুনঃ সংস্কার করেন । পল্লী সংস্কার করিতে গেলে 
বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ দরিদ্র-সাধারণ সমাজ-সেবীদের 
কোথায়? পল্লীর অন্বাস্থা অজ্ঞত। দূর করিবার প্রচেষ্টায়, পাহাড়ে 
ুষ্ঠা্থাতে গায়, এক্ক পক্ষ মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, পক্ষান্তরে ধনীর 
অর্থ ও সমাজসেবীদের পরিশ্রম সমবায়ে বঙ্গপল্লী এক নৃতন সভ্যতার 
জনযিত্রী হইতে পারে | ম্যালেরিয়া, কলেরার কারণ অযতু-উপেক্ষা ৷ মনে 
করুন একগ্রামে পাঁচজন ধনী ব্যক্তি বাস করেন। ত্াহাব! সহত্র সহঅ 
অর্থ ব্যয়ে সহরে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে যে সকল প্রাস।দ নিম্দীণ 
করিয়াছেন সেই অর্থ বায়েই, স্বদেশ বঙ্গপল্ীর স্বাস্থ্য-সৌনদর্য্য স্বর্গাদপি 
গরিকবপী” করিতে পারেন । 

ক ঞ্ চর 

অন্তরশক্তিদ্বারাই আমাদের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। 
বাহির হইতে সাহাষ্য ছুরাশ! মাত্র । বাহির হইতে ভাল অপেক্ষা মন্দই 
বেশী আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অনুশীলন আমরা অতি অল্লই 
আয়ত্ব করিয়াছি-_পরস্ত এদেশে জাকিয়া বসিয়াছে পাশ্চাত্য অপচার, 


রঙ 


ফাক্তুন। ১৩২৮] কথা প্রসঙ্গে । ৭১ 


পাস 


ব্যতিচার এবং বিলাস । ইউরোপ ও আমেরিকায় ত্বথাকথিত বহু 
শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপে বুঝা যায়, যে ভারতে আগমন 
করিবার পূর্বে তাহারা এদেশকে মহাবর্ধবর জ্ঞানে ঘ্বণ। কবিতেন বা 
*ছুঃখিত হইতেন | এ বিষয়ে আচার্য বিবেকানন্দ স্বামীর পাশ্চাত্য- 
বাঁসীদেব পডারতপল্লী অভিজ্ঞতা কিকপ, যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে 
কিঞ্চিৎ উদ্বোধন পাঠকদের পিকট উদ্ধত কবিব। 

আমি কোন ধর্মেব বিবোধী, এ কথা সত্য নহে । আমি ভারতীয় 
্বীশ্চিয়ান মিশনরীদেব বিবোধী, এ কথাও তনদ্রপ সত্য নহে । তবে আমি 
আমেরিকায় তাহাঁদেব টাকা তুলিবার কতকগুলি উপায়েব প্রতিবাদ করি। 

“বালকবালিকাব পাঠ্য পুস্তকে অঙ্কিত এ চিত্রগুলির অর্থ কি? 
চিত্রে অঙ্কিত যে হিন্দুমাতা তাভাঁর সন্ত/নগণকে গঙ্গায় কুস্তীরের মুখে 
লিক্ষেপ কবিতেছে। জননীঃকষ্ণকায়া, কিন্ত শিশু শ্বেতাঙ্গরূপে অঙ্কিত ; 
ইহার উদ্দেশ্য শিশুগণের প্রতি অধিক সহান্ভৃতি আকর্ষণ ও অধিক 
টাদাসংগ্রহ । ' ছবিগুলির অর্থ কি, যাহাতে একজন পুরুষ তাহার 
স্ত্রীকে নিজ হস্তে একটী কাগন্তন্তে বাধিঘ্ন! পুডাইভেছে , উদ্দেশ্য--সে 
ভূত হইয়! তাহাব স্বামীর শক্রগণকে পীডন করিবে? 

“বড বড রথ রাশি রাশি যন্গুষ্যকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে-__ 
এ মকল ছবির অর্থ কি? সেদিন এখানে (আমেরিকায় ) ছেলেদের 
জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়! তাহাতে একজন পাদরি ভদ্রলোক 
তাহার কলিকাতা দর্শনের বিবরণ ব্রন করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
তিনি কলিকাতার বাস্তায় একখানি রথ কতকগুলি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তির 
উপৰ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন & 

"মেমফিস নগরে আমি একজন পাদরী ভদ্রলোককে প্রচারকালে 
বলিতে শুনিয়াছি? ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র শিশুদের কঙ্কালপুর্ণ 
একটা করিয়া পুষ্করিনী আছে। 

“হিন্দুরা শ্রীষ্ট-শিষ্াগণের কি করিয়াছেন ষে, প্রত্যেক খ্রীশ্চিয়ান 
বালকবালিকাকেই হিন্দুদিগকে হুষ্ট) হতভাগা ও পুিবীর মধ্যে ভয়ানক 
দানব বলিয়া ভাকিতে শিক্ষা! দেওয়া, হয়?" 


৭২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


পলাশ লা শিশীি সি ি সি িলিশিল সি সি ১ পি শট শি শপ লিলা ২ রসি পি 


“বালকবালিকাদের রবিবাসরীয় বিগ্ঠালয়ের শিক্ষার এক অংশই এই ; 
- খ্রীশ্চিয়ান ব্যতীত অপন্ধ সকলকে, বিশেষতঃ হিন্দুকে স্বণা করিতে 
শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহাবা শৈশবকাল হইতেই মিশনে তাহাদের 
পয়সা চাদ! দিতে শিখে। 

“সত্যেব খাতিবে না হইলেও অন্ততঃ াহাঁদেব সম্তানগণের নীতির 
থাতিরেঞ্ শ্রীশ্চিয়ান মিশনরীগণের আব একপ ভাবেব প্রশ্রয় দেওয়া 
উচিত নয়। একপ বালকবালিকাগণ ঘে বড় হইয়৷ অতি নির্দয় ও 
নিঠুর নরনারীতে পরিণত হয়, তাহাতে আশ্চধ্য কি? কোন প্রচাবক 
ষতই অনস্ত নরকের যন্ত্রণা এবং তথাকাঁব জলমান অগ্নি ও গন্ধকের 
বর্ণনা করিতে পারেন, গৌঁড়াদিগেব মধ্যে তীহার ততই অধিক 
প্রতিপতি হয়। আমার কোন বন্ধুর একটা অল্প বয়স্কা দাসীকে 
পুনকথথান” সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচার শ্রবণেপ্প ফলম্ববপ, বাতুলালযে পাঁঠাইতে 
হইয়াছিল । তাহার পক্ষে জ্রলন্ত গন্ধক ও নবকাগ্রিব মাত্রাী কিছু 
অধিক হইয়াছিল । রী 

“আবার মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত, হিন্দুধর্ম্েব বিরুদ্ধে লিখিত 
গ্রন্থগুলি দেখ। যদ্দি কোনও হিন্দু গ্রীষ্টধর্ম্মেব বিরুদ্ধে এরূপ এক 
পংক্তি লেখেন, তাহ হইলে মিশনরীগণ স্বর্ণমর্ত্য তোলপাভ করিয়া 
ফেলেন । 

“স্বদেশবাসিগণ, আমি এই দেশে এক বৎসরের অধিক হইল 
রহিয়াছি। আমি ইহাদের সমাজের প্রায় সকল অংশই দেখিয়াছি । 
এখন উভয় দেশের তুলনা করিয়া তৌমাদিগকে বলিতেছি যে, মিশনরীরা 
জগতে আমাদিগকে যে দৈত্য বলিয় পরিচয় দেন, আমরা তাহা 
নহ, আর তাহারাও আপনাদিগকে দেবতা বলিয়। খোষণা করিলেও 
প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেবতা নহেন। মিশনবীগণ হিন্দু বিবাহ প্রণাঁলীর 
দুর্নীতি, শিশুহত্যা ও 'অন্যান্ত দোষের কথা যত কম বলেন, ততই 
ভাল। এমন অনেক দেশ থাকিতে পাবে, যথাকাব বাস্তবিক চিত্রের 
সমক্ষে মিশনরীগণের অন্কিত হিন্দু সমাজের সমুদয় কাল্পনিক চিত্র 
নিশ্রত হইয়া যাইবে । কিন্তু বেতনভূকু নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের 


ফাল্গুন? ০৩২৮ ।] কথ প্রসঙ্গে । টি 


লক্ষ্য নহে। হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ নির্দোষ, এ দাবী আর কেহ করে 
ককক, আমি ত কখন করিব না। এই সমাক্ষের ষে সকল ক্রি 
অথবা! শত শত শতাব্দীব্যাপী ছূর্বপাক বশে ইহাতে যেসকল দোষ 
জন্মিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আর কেহই আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত 
নহে। বৈদেশিক বন্ধুগণ, যদি তোমবা যথার্থ সহানুভূতিব সঙ্গে সাহায্য 
কবিতে আইস, বিদাশ তোমাদের যদ্দি উদ্দেশ্য না হয়; তবে তোমাদের 
উদ্দেন্ত প্লীদ্ধ হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। 


ররর রর 


(২) 
( শরীস্ত্রঙ্গণয 1) 

আধুনিক অন্ান্টি দেশেব তুলনায় আঁমাদের এই ভাঁরতবধ শিক্ষণ- 
বিস্তযবে বডই পিছাইয়া পড়িয়াছে--ইহা আজ সকলেই বেশ বুঝিতেছেন। 
পুথিবীব অপবাপব জাতিদি?গব শ্িক্ষিতেব সংখাব সহিত আঁমাদিগের 
অবস্থা তুলনা করিয়া স্থৃতঃহ ধলিতে ইচ্ছা হয়-_ 

“দিন আগত এ, ভাবত তবু কৈ? সেকি রহিবে শুধু সবজন-_ 
পশ্চাতে ৭” 

তাই আজ দোশর হিতকামী সকলেই বেএ বুঝিতেছেন ভারতবর্ষের 
উন্নতির পথ স্থগম ও সুচাক কবিতে হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সবিশেষ 
মনেযোগ দেওয়া একাপ্ত প্রযোজ্রন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিবৃত্তের 
পৃষ্ঠা উন্টাইলে দেখিবেন, পুর্ব্ব পূর্ব যুগে আমাদিগের জন্মভূমি যে ষে 
কাঁরণে মহীয়ান ও সর্ববাংশে উন্নত হইয়াছিল তাহার সব্ধগ্রধান কারণ 
তত্তৎকালে শিক্ষা জন্সমাক্ষে বিশেষ কিষ্টতিলাভ করিয়াছিল ব্ললিয়া। 
সেই জন্তই পুনর্ধাৰ আধুনিক জাতীয়জীবনের নবঞ্জাগরণেব দিনে 
শিক্ষাৰ কথা সবিশেষ আলোচিত হইতেছে দেখিয়া, বড় আশা হইতেছে 
আমাদিগেব ভবিষ্যৎ বুঝি আরও ভাস্বরোজ্জবল হইবে । তাই হৃদয়ের 
অন্তস্তল হইতে আজ প্রশ্ন উঠিতেছে_-প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলিব ? 


বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য-প্রবর্তিত খ্রিক্ষা-পঞ্ধতি যে আমাদিগের কিছু- 


৭8 উদ্বোধন । [২৪শ বর্--২য় সংখ্যা । 


পসপি্ী এ. পা পিস্িলিশি 


মাত্র উপকার করে নাই, একথা আমরা বলিতে চাহি না । তবে ইহারি 
যে অনেক গলদ আছে সে বিষয় আজ সকলেই, মুখে যত তর্কবিতর্ক 
করুন না কেন, প্রাণে প্রাণে স্বীকার করিবেন। উক্ত শদ্ধতির 
বিকদ্ধে এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন--ও এক প্রকার বিপ্লব চলিতেছে 
সেই সকল অভিযোগের সত্যকাঁর মুলন্ুত্র এই যে, ইহা আমাদিগের 
জীবনের সহিত ঠিক খাপ খাইতেছে না । আসল শিক্ষা তাহাকে বলিৰ 
যাহা আমার জীবন আমার জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, নিয়ন্তত 
ও উন্নত কবিতে পাবিবে। সেই জন্তই বোধ হয় সেবার বাঙ্গালার 
লাট বাহাছ্বরের সরল-সত্য উক্তি শুনিয়। ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষিত যুবক- 
সম্প্রদায় স্তম্তিত হইয়৷ পবস্পর পবম্পরেব মুখ চাঁওয়াচায়ি করিতেছিল-_ 
54৯ 551০1) 01 60000911011 11171 116১ 10 1719]১6 0111 টা 2101 
1701য7 5010916101 2 17711101169) 47717 01)067976 1৮ [0002- 
710111211% 09159 1” এরূপ জোরের কথার অন্খাদ নিম্পয়োজন । 
গু কী ১ ৃ 

তাই সেদিন একজন বাঙ্গালী মনের থেদে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন 
যে, আমাদের ছেলের! বিবাহের কুহকে ভুলাইয়া ইংলগের রাজ্জী 
এলিজাবেখ কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির দ্বার! স্বার্থপাধন করাইয়! লইয়াছিলেন, 
তাহার পুঙ্থান্থপুঙ্ঘ বিবরণ কণ্টস্থ কবিয়া থাকে, কিন্ত ভারতবর্ষের বাণী 
অহল্যাবাইয়ের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ । ইহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য না 
হইলেও অনেক পরিমাণে সত্য । 

তাই পুনঃ প্রশ্ন_ শিক্ষিত কাহাকে বল? 
এ ॥ ক্ষ এ 

দীর্ঘ দশবৎসর পর আবার রাজকীয় আদমস্মারী বর্তমান ভারতের 
দ্বারে উপস্থিত। এবার শিক্ষিতের সংখ্যা দেখিতেছি, পুরুষ-_ শতকরা 
দশ, রমণী-__-শতকর! ছুই £ এই গণন। সম্বন্ধে আজ একটী কথা স্বতঃই মনে 
উঠিতেছে। ভারত-ভারতী উভয়েরই নিকট আমাদিগের সবিনয় নিবেদন 
__তীহারাও আমাদের সহিত বিষয়টা একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়৷ দেখিলে 
ভাল নুয়। এই প্রকার 'আদমন্রমারী। আনেক পরিশ্রমের ফল, প্রভৃত 


ফাল্গুন) ১৩২৮ | ] কথ প্রসঙ্গে । ৭৫ 


সি 


উদ্ভমের পরিচায়ক এবং একাস্ত কার্ধকরী--আমাদিগের ইহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । ইহাঁও বলিয়া রাখি-স্ত্রী-পুরুষ উভয়শ্রেণীর 
শিক্ষিতের সংখ্যা আরও বাড়াইবার সকল প্রচেষ্টা, সকল অন্থষ্ঠান 
ক্লামাদের সবাকার প্রশংসাহ্‌ । 

১ 


ক রক ০ 


তবে, এই যে গণনা-_ইহ্ার মুলস্ত্রটা কোথায় ? সাধাবণভাবে বলা 
যাইতে পারে ধাহাদের আন্ুযর্গিক জুানসহ ভাষাঁবিশেষ ( এহলে অবশ্য 
বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাক্গ লা__তা প্রায়শঃ স্বীয় নামমাত্র স্বাক্ষর করিতে 
পারিলেই যথে্-_-এবং বাকি অল্প সংখ্যকের পক্ষে ইংরাজী ।) আয়ত 
আছে তীহাদেরই আমাদের সবাকার কাজ্ষিত শিক্ষিতযগুলীমংধ্য 
'আপসনঈ হইয়াছে । অবশ্য, বাহিব হইতে গণনা কবিতে গেলে ইহা ছাড। 
আর উপায় কি? 


১ ক ঝা 
কিন্তু শিক্ষার আসল কথাটী কি? আদর্শের পূর্ণ--মনোরম আলেখ্য 
সম্মুখে “রাখিয়া আপনাপন জীবনপট প্রস্তত করিতে হইবে । শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব সুপ্তভাবে বহিয়াছে-_-সান্তের 
নিগড়ে নিবদ্ধ সেই অনস্তকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে মহীয়ান করিরা 
তোলা । অবশ, একথা সম্পূর্ণ স্বীকাধ্য যে ভাষাবিশেষ-শিক্ষা এ 
উচ্চাদর্শে পৌছিবার পথ-_উপায়। উহার কাঁজ এ্রমাত্র। 


১ ০ রক 

শিক্ষা শরীর-মন উভয়েরই উতকর্ষসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট ও 
তৎপর ককুকৃ। প্রাচীন আ/চাধ্যগণ আমাদিগকে তীাহাদেব উপলব্ধির 
ওজন্বী ভাষায় বুঝ ইয়াছেন__মন্ুষ্যত্ের ফ্জে পূর্ণ আদর্শ স্বভাবে পাইয়াছি, 
শিক্ষা! তাহাকে বাক্তব করিবে--স্বভাবে যাহ! কেবল স্বন্দব) শিক্ষায় তাহা! 
সত্য ও শিব হইয়া উঠিবে-__স্বভাবে যাহ! কেবল আকাজ্া, শিক্ষায় 
তাহা পরিপুষ্ট জীবন-নীতি--স্বভাবে যাহা প্রেরণা, শিক্ষায় তাহা 
সার্থকতা, স্বভাবে যাহা অল্প, শিক্ষায় তাহা বৃহৎ ও ভূমা। ইহাই শিক্ষার 
ভাবগত প্রকৃত তাৎপর্য । 


৭৬ উদ্বোধন । চি হাজি! 


তাই মেখিতেছি, ামাদেব অনেকের ঘবে এখনও প্রাচীনা হিন্দরমণী 
রহিয়াছেন-_যাছাদের তগবদন্থুরাগময় চরিত্র) ধাহাদের সুমিষ্ট ব্যবহার 
যাহাদের আত্মসংযম, ধাহাদের কর্তব্যে একপ্রাণতা, ধাহাদের প্রবল 
সহিষ্ুতা, যাহাদের পবহিতে আত্মোৎসর্গ- সাধনা, যাহাদের প্রগাঁচ পুরাণ- 
কাব্যজ্ঞান ( তাহ গুরুমুখী হইলেও ), আজি ভারতের নামারূপ ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের, অগণন লাঞ্চনা-বার্থতা-অপমানের ভিতরও আমাদের ন্যায় 
মূঢজ্নকে বারবাব স্মরণ করাইয়া দিতেছে_-“হে ভারত। তুঁলিও না 
তোমার নাবীজাতীর আদর্শ__-সীতা সাবিত্রী দমযন্তী 1: 


গং ০ ক 
কিন্তু হাঁয়। ইহাদের যে ভাষা-জ্ঞান নাই তাই তথাকথিত অনেক 
শিক্ষিতেব মুখে উহাদের নিন্দা, গালিগালাজ শুনিতে হয_ভা!বাজ্ঞরা, 
কোনকপ কুগ্ঠাবোধ না কবিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন যে--প্রাচীন।বা 
আমাদের সব উন্নতিব শত্রু, কাবণ 'াহাব! নাকি, কুসংস্কাবাচ্ছন্না-_ যোহতু 
“অশিক্ষিতা? । 


কী এ ক 


দোঁষ কাহাকে দিব? 

তবে, আমব! বলি হুলিও না৷ ভাই, মানুষ-কবা শিক্ষা ইহাদের মধ্যে 
বিদ্যমান । বাহির ভালয়। একবার ভিতবে চাঁও। আদমন্ত্যাঁবীতে নাই 
বা স্থান হইল? মনে হয়ঃ হিন্দুর ঘবে দীপাধাবেব শেষ-শিথার ন্তাঁয় 
আমাদের প্রাচীন গৌরব-প্রদীপেব এই সকল শেষ-বশ্মি ক্ষীণ য়ান হইয়া 
আসিনলও ঈ্ভারাই আমার জাতির পবমশ্াঘা । ইহাদিগেব সম্তানসস্তরতি 
বলিয়া পরিচয় দিতে বুক গর্বে, আত্মশ্ন'ঘায় ভবিয়! উঠে। বাঁচিতে 
হইলে ইহাদের যোগ্যা আধুনিক বমণনা চাই । অবশ্ঠ বলা বাহুলা ভাষা- 
সাহিতা ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি আমাদেব কোন আপত্তি নাই । তবে 
শিক্ষিত-অশিক্ষিতেব সংখ্য। নির্ণয়কালে মনুষাত্বশিক্ষায়-শিক্ষিত ধাহাদিগের 
পৃতচবিত্র আলোচিত হইল-__আদমস্ুমারীব মুদ্রিত পৃষ্ঠে যাহাদদের খবর 
মিলে না, তাহাদের কথা বিস্থৃত হওয়। কি বাঞ্চনীয় ? 

সত্রীশিক্ষিতের সংখ্যা অত্যান্ত অল্প বলিয়াই ইহীদের কথা বিশেষ করিয়া 
কহিলাম । অলমিতি। 


চিন্তার অভিব্যক্তি । 
( শ্রীনরেন্দরনারায়ণ চক্রবর্তা ) 


মানুষের সেই অবস্থাঁটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ছর্বিনহ ও দুস্থ হইয়া 
দাড়ায় যখন আর তার কোন কিছুই চিন্তা বলিতে অবলম্বন থাকে না, 
ফ্ষন সে আর কোনবপেই চিন্তা ও কর্শের জীবস্ত আহ্বান শুনিতে বা 
বুঝিতে পারে না। এই চিন্তা ও কর্দররে সহিত মাহিষ অন্তরে বাহিরে 
এমনি ওতপ্রোত বিজড়িত যে ইহাব সহিত যখনি তাৰ সম্বন্ধ-বিচ্যুতি 
ঘটে, ম্লানবত্বের দিক হইতে তখনি তার সমস্ত আখ্য। নিঃশেষ হইয়া 
যাঁষ , যেটা থাঁকে সেটা তার বিকৃতাবস্থা--পশুত্বের নামাস্তর ধারা 
মাত্র । 

মুনষের বিভিন্ন চিন্তার সমষ্টি হইতেই যে এই স্থপ্টি সৌন্দ্যের অপূর্ব 
বিকাশ সেটা অতি সহন্দেই বুঝিতে পারা যায়। চিন্তা আকারে মানুষ 
যে সঙ্গীত হৃদয়ের কোণে কোণে বিচিত্র করিয়া তোলে, তাই তো আবার 
ভুলিব ফলায় বহির্জগত নান! বর্ণে নানা গন্ধে অপুর্ব হইয়াই দেখা 
দেয়,_-চিস্তাঁব চক্ষে মানত যে ঈষা যে প্রেবণ মনেব উপর স্তবে স্তরে 
ফুটাইয়া তোলে, তাই:তো। আবার বিশ্বের থাঁরে কর্মের বেশে আসিয়া 
সার্থকও হইয়া উঠে। চিস্তার সজীব মন্ততাঁয় মানুষ যখন বিভোব হুইয়া , 
বায়, তথনি না অতুল্য আবেগে তার ভাব মানব-জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্রয় 
অধিকার করিযা লয়। মানুষের এই মিলিত চিন্তাব ধাঁরা হইতেই 
সৌন্দর্যের সৃষ্টি, বৈচিত্র্যব উদ্ভব, মাধুধ্যের জন্ম । 

কোন্‌ মাহেন্্রক্ষণে যে এই বিশ্ব জনাদাতি চিন্তাব স্থষ্টি, কোন্‌ অবস্থার 
আলোড়নে এই চিন্তা যে মানুষের মনেব উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
বসিয়াছিল, তা কে নিকপণ কন্সিবে &-যখনি করুক সে মুহূর্ত--দে 
দিন মানুষের প্রতি এক অপূর্ব মহিমান্বিত দান,_-ভগবানের দিপ্ত 
আণীর্বাদ-_স্টির এক উজ্জল গরিমাময় পরিবর্তন । 

মনের উপর চিন্ত! আধিপত্য করে, কি চিস্তার উপর মন আধিপত্য 
করে। সে এক বিরাট সমহ্য' ! মন এবং চিন্তা, মনে হয় ইহার কোন- 
টাই মানুষের নিজস্ব নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চিস্তা ও মন উভয়েরই 
বহু দুরে অবস্থান করে, তখন জ্্টা থাকে, সেটা অনুভূতিষ্ন দুর্বোধ্য 


৭৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


স্পিশি সি ০৯ ৯ 


সত্তা । তারপর অলক্ষ্যে কবে কোন্‌ মুহুর্ত যে স্পেহুময়ী জননীর মত 
করুণার শত পক্ষ বিস্তাব কবিয়া মানুষকে আদবে শাস্তির প্রলোভনে 
সুগ্ধ করিয়া কোলে তুলিয়া লয়-_-পাগ্ডিতোব দিক ছাভিয়া দিলে, সে 
প্রশ্নের সমাধান চেষ্টা শুনিশ্চিত ব্যর্থ প্রয়াশ। মাতৃপুস্ত পীযুষের বিন্দুতে 
বিন্দুতে যার অবস্থান-_জননীর অম্ল নেেহের বাগ্র মঙ্গল আশীষে যার 
বিকাশ, তাব স্থষ্টি সময় নিবাপণ করা বাস্তবিকই এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা । 

মানসিক বৃত্তি ষে চিন্তার ধারান্থবায়া গঠিত হইতে থাকে- সেটা 
খুবই সুম্প্ট। চিন্তার প্রচণ্ড উদ্বেলিত চবি যখন সংঘত ভাব ধারণ 
করে? ঠিক তথনি মানুষ মানসিক বৃত্তিব সম্যক বিকাশ আশ! করিতে 
পারে__তার পূর্বে তো নয়ই । আব এই চিস্তাব সংযমই যোগের মর 
এবং পরম লক্ষ্য । এই চিন্তা সংযত করিতে একনি তাপস আহার 
নিদ্্! ভুলিয়া যায়__বাহাক্গতৎ হইতে দূরে সরিয়া নায়__এক অচপল 
উন্মত্ততা বুকে ধারণ করিয়! তার লক্ষ্য সাধনে তন্ময় হইয়া পড়ে। তার 
পর এই কেন্দ্রীভূত চিন্তার ধারা হইতে সে বিশ্বামিত্রের মাতা অভিনব 
বিচিত্র জগৎ স্থট্টি করিয়া বসে। এই চিস্তাব মিলিত শক্তি হইতেই 
প্রত্যেক দেশের দ্াকণ অধঃপতনেব সময়ও এক একজন করিয়! দিব্য- 
তেজা অতিমানব প্রায় কর্মীর সষ্টি হয়-_যার পায়ের উপর বিন্রয়ে 
'অবাক হইয়! দেশের গণবিগ্রহ নুটাইয়া পড়ে__পরিব্রাণেব আশার, মুক্তি 
পাইবার আকুল আকাঙ্কায়। এমনি কবিয়াই চগ্িকার স্ৃট্টি_-অব- 
তারের উদ্ভব । আর এইখানেই চিস্তার সার্থকতা- চিস্তাব সজীবতা-_ 
চিন্তার কচ্ছ, তপস্তার সিদ্ধি । 

চিন্তা শাশ্বত? অবিনশ্বর নিত্য, জাগ্রত। যুগ যুগান্তর ধরিয়া 
একই প্রবাহে সে ছুটীয়! চলিয়াছে মানবের মনকে অথণ্ড ভাবে গঠিত 
করিয়া_-মানবেব মনে অজ্ঞাত সমস্তার স্থ্টি করিয়।। নিমেধ স্বচ্ছ 
আকাশের কোলে শুর্ধ্য সমুদিত হইয়! বিশ্বের উপর তাঁর নিস্কলঙ্ক রজত- 
প্রবাহ ঢালিয়া দেয়, আবার সেই হৃর্য্যই কৃষ্ণ মেঘের আবরণে বিশ্বের 
কাছে নি্প্রভ বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। এ পার্থক্য আর্ধারের--আকাশের ! 
সুর্য) কিন্ত অক্রয় অব্যয় সৌর্য্য লইয়াই ন্ভোমগুলে বিচরণ করে । চিন্তার 
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ধারাও সেইরূপ । সে চলিয়াছে তার নিজন্ব গতি লঙইয়া_নিজন্ব ভাঁব 
লইয়া । যান্ুষ যেবপে যে ভাবে তাহাকে চাহিয়াছে -মেইকপেই সে 
নিজেকে প্রকটিত কবিয়! দিয়াছে। 

৬ চরিত্রের উপর যে চিন্তার কতখানি প্রভাব ত! আলোচন! করিলে 
বান্তবিকই িন্বয়ে অবাক হইতে হয়। এই আলোচনা _প্রসঙ্গের 
সর্ধপ্রথমেই মনে পড়ে ভারতের সেই অত্যুজ্জল 'অতুল-গৌরব দিনের 
কথা । ঞসম্মুথে অগণিত রণোম্মুখ ভারতবীর--_চারিদিকে সশঙ্কবিদ্বয়ের 
শন্তীর ধৈর্য, আসন্ন মৃত্যুর নির্বাক জয়ধ্বনি, আর ত্যার মধ্য গীতা 
সিংহনাদকারী প্রদীপ্ত অবতাব পাঞ্চজন্টেব উন্মাদক নিখোষে অস্থির 
অঙ্ঞুন্‌কে বলিতেছেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্। 
“যুগের পর য্গ কাঁটিয়! গেল মানুষ অচঞ্চল মুগ্ধহদয়ে সমাধান করিতেছে 
আজও এই একই বাণী_-তার গানে প্রাণে, দর্শনে-ইতিহামে। কত 
বিচিত্র ছন্দে, কত বিচিত্র বর্ণে মানুষ আজ এই একই বারতা বিশ্বের 
দ্বারে ঘোষণা করিতেছে । 

চিন্তা যে শুধু নিজের চরিত্রের উপবেই প্রভাব বিস্তার করে এমন 
নহে; এই চিন্তার অপ্রতিহত আধিপত্যের সংসর্গে ষে আসিষে, 
তাবই চিস্তা_তারই ভাব পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া যাইবে। 
মানুষ মাত্রেরই মনে রাখা উচিত, তার চিন্তা শুধু তাতেই নিবদ্ধ 
থাকিবে না, তার সমাজের উপর--তাঁর দেশের উপর-_তার মনের 
উপর তার চিন্তা প্রভাব বিস্তার করিবেই। প্রতি ব্যক্তিগত চিন্তা 
অজ্ঞাতে গঠন করিয়া যাইবে_-তার সমাজ, তার দেশ, তার 
স্তায়ত ধর্মমত সমগ্ির চিন্তার ধারার জন্ট ব্যউই দায়ী । 

আজ মনে পড়ে, সেই দিন দেশেব হৃচনা- সেইদিন তারতের অধঃ- 
পতনের প্রারস্ত, যেদিন সমষ্টির চিস্তা শৃন্তে মিশাইয়৷ গেল_ তন্ময় 
বিভোর হইয়া ব্যষি করিতে লাগিল স্বার্থগন্ধ বিজড়িত অসংলগ্ন কল্পনা, 
গঠন করিতে লাগিল স্বতন্ত্র ইচ্ছা-_আর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল ছুঃখ- 
দুর্দশার এক বিরাট বিদ্বোগ কাব্য। 


দেশের কাজে দেশীয় নারী। 
(শ্রীঘতী সতাবাঁল! দেবী ) 


ভগিনী নিবেদিতা ১1 11551919251 52৮৮7 15117) গ্রন্থে শ্ীমায়ের 
প্রসঙ্গে বলেছেন--15 5176 (16 12501 711. 010 01061 0 (176 
10920171011] 01 206৮7 ? 11 10019 0176 500০ 102115090 11091 
৮1500] 2110 5৮7৮০507055 [0 ৮/17101) 010 51111016951 01 
৮0110171019 711211 অধ্যাত্ম জ্ঞান এমন কিছু প্রবল পুরুষোচিত 
বিষয় নহে? যাহাতে নারী প্রক্কতির স্বাভাবিক কোমলতা ও মাধুধ্য নষ্ট হইতে 
পারে। আবার অধ্যাত্জ্ঞান সত্যই কিছু এমন দুর্বোধ্য বিষয় নহে যে 
সরল প্রকৃতির ও মোটামুটা বুদ্ধিব মেয়ের তাহা আয়ত্ত করিতে 
পারিবে না । পাশ্চাত্য মহিলা নিবেদিতাঁব ঠিকটীকে ঠিক ভাবে 
বুঝিয়া তলাইয়। দেখিয়া চিনিয়া লইবাব শক্তি শ্রীমায়ের মধ্যে চিত্রের 
দিক হইতে এমন আদর্শকে চিনিয়া লইয়াছিল যে, তাহার কাছে 
মাথা নত করিয়া সে দিক হইতে হিন্দু মহিলাকে শিখাইবাঁর মৃত, 
পাশ্চাত্য মহিলার মধ্যে কিছু নাই, বরং শিখিবারই যথেষ্ট আছে, ' 
তাহাই তিনি সারা জীবনের কর্মে দেখাইয়া! গিয়াছেন। সেই জন্যই 
তিনি অমন খোলসা মনে তীহার গ্রন্থে লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন 
থে অতি সরল প্রকৃতির,--চলিত কথায় যাহাকে ভাল মানুষ বলে, নারী 
হইয়াঁও শ্রম জীবনে জ্ঞান এবং অমায়িকতাকে একসঙ্গে ফলাও 
করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন ! তাহার দেবজীবনে নিরহঙ্কার এবং 
উদারতার মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইত তাহার প্রভাব 
তাহার সন্যাস জীবনের প্রভাব অপেক্ষা নিবেদিতাঁর চক্ষে কম 
বিত্রম বাধায় নাই। বোধ হয় সেইজগ্াই তাঁহার মনে অমন প্রশ্ন 
উঠিয়াছিল যে শ্রীমায়ের জীবন নরীত্বের প্রাচীন আদর্শের শেষ দৃষ্টান্ত 
অগব! নূতন আদর্শের প্রথম দৃষ্টান্ত । 

নিবেপ্দিতার এই সংশয়ের উত্তর আজ শ্রীযাঁর স্মৃতিসভায় একটু 
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খানি দিবার চেষ্টা কবিব। অতএব পর্ধাগ্রে সেই মৃহিয়সী পাশ্চাত্য 
মহিলার শ্বৃতির উদোশ্যে আমরা একবার সসন্থমে প্রণতা হই আমন । 
শ্রীমা আপনার চরিক্রগুণে তাহাব সম্বম আকর্ষণে সমর্থা স্তা, কিন্থ 
সন্্টী করার মধ্যে তাহার চরিত্রেবও মহত্ব অনেকখানি পরিস্ফুট 
হইয়াছে । প্রবর্ধা এবং গর্বকেই লোকে মহত্ব বলিয়| ভ্রম করে। 
সত্যকাঁব মৃহত্ব চিনিতে হইলে অন্তব মহন্ব থাক! চাই। শ্রীমায়ের 
মধ্যে ভা্টাবত ষভৈশ্বধ্য অথব! সাধারণ বিগ্ঠ! বুদ্ধি কিছুই ছিল না, 
ছিল মান্ুষেব যেটুকু খাঁটা মনুষ্যত্ব অকলঙ্ক সেইটুকখানি! তাহাই 
চিনিয়! লইয়৷ কর্দমযোগিনী বিছুষী ভগিনী শ্রীমায়েব মধ্য দিয় হিন্দুব 
মাতৃজাতিকে মাথা নত কবিয়া সম্্রম দিয় গিয়াছেন | 

ভারতের নিজস্ব সত্য বলিয়া একটা আদর্শ আছে, সেই আদর্শ টাকে 
আমাদের ছাডিবার উপায় নাই। আমর! ভগবানের হাতে সেই 
আদর্শের হাচে গঠিত হইয়াই জগতে প্রেরিত হ্ইয়াছি। আমাদের 
এই হিন্দুজাতি ব৬ প্রাচীন জাতি। কত সহত্র সহশ্র বৎসর হইতে 
যে এই জাতি,--মান্ষ কি?--কোঁথা হইতে আসিয়াছে ?-.এই 
চক্ষের সম্মুখে পবিদৃশ্তমান পৃথিবী সত্যই বস্তটী কি?-- এই সমশ্ড 
প্রশ্নে চবম মীমাংসা করিয়া বসিয়। আছে, তাঁহী, ইতিহাস লেখক 
পণ্ডিতের এখনও স্থির করিয়! উঠিতে পাবেন নাই। আর এই 
সমস্ত প্রশেব স্থুম্পষ্ট যাঁমাংস1! পাইলে মানুষ যে ভাবে চলে নেই 
ভাবে চলিবার প্রতিজ্ঞা এবং পদ্ধতিই আমাদের আদর্শ,--ভারতের 
নিজন্ব সত্য। এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়। হিন্দু দেখিয়াছে 
তাহাৰ দ্বেশের চারিপাশে পৃথিবী বক্ষে ৪কত জাতি উঠিল উন্নত 
হইল, কীর্তিতে গৌরবে সকলকে উচাইল আবার ধীরে ধীরে অবনত 
অন্তমিত হইয়! কাল বক্ষে মিলাইগ্কা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। হিন্দুজাতি 
বার বার এ জিনিবটা পরীক্ষা করিয়া! লইয়াই বুঝিয়াছে যে আপনার 
লিজন্ব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহার! মরে নাই। সেইজন্যাই 
হিন্দুর সংস্কার আপনার এই নিক্মম্ব সত্য আদর্শকে ছাঁড়িতে পারে নাই। 
অয়ন বলিয়াই: পরিচিত্ত হই অন্পি জগতের পর্বশ্েষ্ঠ জাতির অনুকরণে 


ক 


৮২ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-২য় সংখ্যা। 


আপনাদের গভিবাব সুযোৌগেই বঞ্চিত হই, এ আদর্শ কিছুতেই 
ছাঁড়িতে নাই । 

সেই ্রনহী বোধ হয় ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাই ভারতবর্ষ 
যুদলমানেব হাছে পভিষা শুনলমান হয নাই, খষ্টালেব হাতে পড়িয়া 
খন ভ নাই। “দশ গিয়াছে মান সন্গম অপর বন্ত সমস্তই গিঘাছে, 
-ধন্মকে সেছাডে নাই । বেমন করিয়া পাবে রক্ষা কবিয়। আপিয়াছে। 
হিন্দুজাতিটালে ভয় চুবিয়! মিলাইয়া শিশাইযা লইতে অনেকেই চেষ্টা 
কবিয়াছিল, কিগ্ হিন্দুব আপনাধ অন্তবই আন্মবন্গাব এমন এক প্রবল 
চেষ্টা বিদ্যমান ছিল; আপনাব আ'দশের উপব এত বণ্ড দঢ বিশ্বাস ও 
নির্ভব ছিল, আপনার স্বাতন্বোব জন্গ এমন এক দুক্জয় স্গদ্ধা ছিল 


€ 


যে তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে । * 

স্থতিবাং দেখা যাইতেছে 'ভাঁবতবর্ষ একটা ধর্মে যুদ্ধভমি ) দেশেব 
মাটী লইঘ! ধন এীশ্বধ' লইয়া মাঁবামাবি কাট।কাটি একেবাবে হয় 
নাই ভাহা নহে, হইতে পাবে, কিন্ত তাহাতে দেণেব লোক অস্তাবিক 
ভাবে কখনই যোগদান কবে নাই। প্রাণপণ কবিয়া মে ক্ষেত্তে 
জয়লঃভ করিতে কখনই হিন্দু দাভাষ নাই । দেশের সিংহাসন বিদেশী 
কাডিয্াছে সে তি কোনও দিনই তাহাদের মর্মাস্তিক হয় নাই। 
ইন্তিহাসে ববাবরই দ্রেখিতে পাই যে কাঁডাকাডি মারামারি পাঠানে 
পাঠানে, পাঠানে মোগলে, মৌগলে মোগলে, ইংরাজে ফরাসীতে হইতেছে 
দেশেব অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কোনও দলই সে ঘটনায় আলোডিত হইয়া 
উঠে নাই । মেবাবব রাজপুত, মহাবাঞ্গের হিন্দু, পঞ্চনদেব শিখ যে 
মোঁগলের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রাম কবিয়াছিল নিইাক রাজনীতি 
তাহার কাবণ নহে। ক্ষণ ধন্ট্ব রুদ্ধ অভিমাণই মন্মান্তিক হইয়! 
তাঁহাঁদেব বাঁজ্যবক্ষ! বা গঠ্গনে যত্রবান করিয়াছে । 

আমার্দের এই জাতি তরবাবি অপেক্ষা মনটাকেই অধিক যত্বে 
শানাইয়া আসিয়াছে । কই, ভারতবাপী ত আপনাদের জয় ঘোষণার 
জন্য কোনও বণ-নিনাদ ধ্বনি গড়িয়া তোলে নাই । গড়িয়া তুলিয়াছে 
এম বাণী তাহার নাষ তপঃ অর্থাৎ আপনার উচ্চ প্রবৃতিকে ত্বাপ 
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দিয়া জাগাইয়া তোলা । শিখ মহারাষ্ রাজপুত দ্ধ করিয়াছে, রা 
লইয়া সে যুদ্ধের পরিণতি ও নিষ্পত্তিই বটে, কিন্ত, তথাপি সে যুদ্ধ 
জার্্মাণীব্াযুদ্ধ দহে। মারামাঁবি কাটাকাটি আর বাহুবলেরই জয় সেখানে 
যোদ্ধার্দিগের লক্ষ্য হয় নাই। একটা কিছু মানসিক উচ্চ প্রবৃত্তিকে 
বাহুবলের সাহ্পয্যে প্রতিষ্ঠিত কব!ই লঙ্গ্য ছিল। 

ভারতবর্ষ তাহাই কবিয়াছে। €পণ আপনাব মনকে সকল চাপ 
হইতে সকলেব প্রভাব হইতে মুক্ত বাখিযা আসিয়ছে, এই মন 
অপবেব পকাছে যখনই লাচু হইযা পড়িল বলিয়! তাহা” সনন্দহ হইয়াছে 
তখনই তাহাঁব জাতীয় অন্তঃপ্রকৃতি আন্দোলিত হইয়া উত্িয়াছে। সারা 
তাঁরতব্যাপী বিপ্লব তথনই আবন্ত হইয়াছে । ভাবতবষের সংস্কার এই 
মন অগ্জিয় ছ্রদ্ধষ হইয়া খাঁড়া থাকিলে জ।তিব মরণেব ভয় নাই। 
নিজস্ব সত্য হইতে ভাবত কিছুতেই আদর্শচ্যুত হইবে লা। ভ্রম 
অন্যায়কে অবলম্বন করিযাও সে মনকে ঘুগে যুগে যেমন করিয়া 
পারে অস্ত৩ঃ সকলের সংস্রব হইতে সরাইয়ও খাঁডা করিয়! রাখিয়া 
আসিয়াছে । 

এইবপে বিচিত্র সংঘাতেব মধ্যে বিচিত্র সংগ্রাম বাঁধিয়াছে বণিরাই 
আমাদেব দাতীয় আদর্শকে আমরা সমস্তের উপবে তুলিয়া তাহাকে 
দূরস্থিত লক্ষ্যের মত দেখিতে শিখিয়াছি। নাম দিয়াছি প্রাচীন। 
বস্ততঃ প্রাচীন সনানন। প্রাচীনও নহে ঘৃতনও নহে । আতিব মন 
বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, আপনার ধারণায় সকল হইতে উচ্চ একটা কিছুকে 
আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছিল, মেটাব প্রভাবকে তুচ্ছ কবিবে না 
তাহার এই প্রবল জিদ ছিলঃ তাই মন মৃবিয়াছে কিন্তু নাটু হয় নাই। 
দেখিবে আমার্দের আছে একটা বস্ত, জ।তির নিজস্ব সত্য আপনার 
বিশিষ্ট মুর্তি। সেইট। যাইবার নহে যাইবেও না। সেইটাই আমাদের 
ভাগবত বূপ। দেখিবে তাঁহ। হইতে অনেক দুরে যখন আমাদের মন 
পড়িয়৷ গিয়াছে। তখন, শত শত ভ্রম-প্রমাদ শুদ্ধ মনকে তাহারই 
অভিমুখে খাঁড়। করিয়া! তুলিয়া ধরিয়াছি। দূরস্থিত গন্তব্য স্থানের 
মত সে যত চক্ষে অম্পট্ট তাহ'র প্রতি সন্্রষটাও আমাদের তত 


৮৪ উদ্বোধন। [২৪শ বর্ষ--২র সংখ্যা । 


ছি মত ০ ৯ 


চমৎকাঁর। আবার কাছে আসিলে সন্বম যত খর্ব হইতে থাকে 
ততই সনাতনেব প্রাচীনত্ব নৃতনত্বে ঈাড়াইয়া যাঁয়। 

সনাতনকে বুঝিতে পাঁবিলে নূতন ও পুরাতনের ভ্রান্তি কাটিয়া 
যায়, কাঁবণ নূতন এবং পুরাঁতন এক সনাতিনেরই যে ছইটী প্রান্ত। 
নিবেদিতা শ্রীমায়ের মধো (সেই সনাতনীকেই দেখিয়াঁছিলেন। সেই 
সনাতনীকে দেখিয়্াই সম্তাব ভাষায় এী কথা বলিয়াছিলেন_- 
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187? অর্থাৎ শ্রমায়ের জীবন হিন্দুনারীত্বে প্র/চীন আদর্শের শেষ 
দৃষ্টান্ত অথবা নৃতন আদর্শের প্রথম দৃষ্টান্ত ? 

ভগিনীগণ। আজ শ্রীমায়ের স্থৃতির উৎস 'মাপনার! কোন্‌ মাকে 
স্বরণ করিতে চান? শ্রীমায়েব জীবনকে না তীহাব জীবনের মধ) 
দিয়া যে সনাতনী ফুটিয়! উঠিয়াছেন তাহাকে? কোন্‌ মাঁয়ের প্রতি 
আপনাদের টান বেণী? 'আপনাবা যথাসম্ভব উত্তর দিতে পারেন 
কিপ্ত আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না স্বীকার করিতেছি। 
মায়ে জীবনে যে সনাতনী ফুটিয়া উঠিয়াছেন, জীবনটাকেও তিনিই 
ত ফুটাইয়াছিলেন। তাহাকে ত জীবন হইতে আলাদা করিয়া দেখ! 
যায় না! শ্রীমায়েক জীবন প্লরণ করিয়া সেই জীবনের সহিত সনাতনী 
যোঁগ স্পঞ্টকপে মনের মধ্যে অনুভব করাই তাহা স্মতিব প্রতি শ্রেষ্ঠ 
পুজ|। | আজিকাব এই সম্মিলন মধ্য সেই ট্রকুই যদি সম্ভব হইয়া থাকে 
তবেই সন্সিলন সার্থক | 

গত সে দিনেও ভারতের উপস্থিত মুহুর্ভেব সর্বশ্রেষ্ঠ পুকষ মহাত্মা 
গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে (৮০01৮517914) প্রকাশ করিয়াছেন ধর্শ এবং সহোর 
ক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান চিরকালই বড়। একথা '্মামিও বরাবর অনুভব 
করিয়া আঁসিতেছি। আমার ববাবরই ধারণা আছে যে বাঁজনৈতিক 
কলহ ও ফন্দী-বাঞ্ীর পর যখন সত্যকার কাজ আসিবে, আমাদের 
জাতীয় জীবন গড়িতে হইবে অথব| জাতীয় জাবন গড়িবার শঙঞ্রধিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তখন, মেয়েদের কাঁষে নাষিতেই হইবে ! 
ভগবানই তখন আমাদের অ্বস্তংপুরের অন্তরাল ভাঙগগিয়া দিবেদ । 


€ 
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সক লী স৯ পাকি 


আমরা স্বামী পুত প্রভৃতির মধ্যে এবং সংসারের মধ্যে আমাদের 
স্বানটা যে পরিবর্তিত হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা না বুঝিয়া এবং তছপযোগী 
ন! হইয়। আর থাকিতে পারিব ন1। 

* কিন্তু অবৃশ্ত সে এখনই নহে। তার পূর্বে আমাদের আত্ম-প্রতিিত 
হইয়! উঠা চাই। মেয়েদের শ্ক্রময়ী স্বপের “ম্ব? টা মেয়েদের মনের 
ধারণায় পনিক্ষার ইইয়। ফুটিয়া উঠা চাই। আব বাহিরের কর্ম ক্ষেত্রে 
ও ভাবন্ভেব নিজস্ব কর্ম্ম-ধারাটাও পরিস্ফুট হইয়া উঠা চাই। 

মেয়েদেরও আছে অনন্ত সম্ভাবনা । দেখুন না আপনাঁবা? পাশ্চাত্য 
মহিলা নিবেদিতাব উপব শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জয়ে ইহাই কি 
প্রমাণিত হইতেছে না যে মেয়েদের গণ্ভীব মধ্যে হিন্দু মেয়েরা 
পাশ্চাত্য দেশের মেয়ে অপেক্ষা হীনা নহেন ৷ হয়ত আমাদের দেশের 
নবীন সমালোচকেরা কুক বিচার কবিয়া জগৎট।কে এখনও তলাইয়া 
কোকেন নাই ( এখনও ধোকার টাঁচীতে বদিযা আছেন_-কর্খর্ষেত্র 
কাহাকে, বলে বুঝিতে পারেন নাই । পুকষের কাঁষগুলাকে কা মনে 
করেন আব সেগুল! পারে না বলিয়াই মেয়েদেব কোনও কাষের নয় 
বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশেরও সমস্ত জাতীয় 
জীবনটা তাহাবা তলাইয়। বোঝেন নাই। সেখানেও মেয়েদের 
গণ্ডি ও পুকষেব গণ্ডি আলাদা আছে সে সব তাহাদের চোখে পড়ে 
নাই। মেয়েদের বাহিরের দিকৃকার কতকগুলা চাঁকচিক্যের প্রাচুর্য 
দেখিয়াছেন, কর্মক্ষেত্রে কতকগুলা নৈপুণ্য ও তৎপরতার পরাকাঠা 
দেখিয়াছেন তাহাতেই অবাক হইয়া ভ'বিতেছেন আমাদের মেয়েরা 
শত বর্ষেও অমনট! হইতে পারিবে ন'ং* তাহারা স্থির মস্তিষ্ক হইলে 
ঠিকটাই বুঝিতেন, বুঝিতেন শত শত বৎসব ধরিয়া খীরূপ হওয়াটা 
অভ্যাস কবিয়াই পাশ্চাত্য মেয়ের কপ হুইয়াছে আর শত শত 
বৎসর ধরিয়া এঁকপ ন| হওয়াট! অভ্যাস করিয়াছি বলিয়াই আমর! প্র 
রূপ নহি। 

কিন্তু পরিতাপ করিবার কি ঝ্লাছে? অভ্যাসে যাহা হয় তাহাঁতেই 
আমরা তাহাদের অপেক্ষা পাশ্চাদবততিনী। স্বভাবের দিক দিয়া উচ্চতর 


ক পাটি তে স্পিলাসটিস্মি 


৮৬ উদ্বোধন। [২৪শ বর্ষ--২য় সংখ্যা। 


পর্দায় যখন তাহারা জাতি হিসাবে আমাদেব অপেক্ষা উঠিয়। নাই. তখন 
কেন স্বীকাব কবিব যে তীহারা স্বর্গে, আর আমবা নরকে । 

এখন কথা হইতেছে এ বপ না হওযার মধো মেয়ের অথবা 
মেয়েদেব ীবপ না করার মধ্যে জাতি কি কোনও 'সাধনা করে 
নাই? সনাতনেব উদ্দেশ্যে মনকে থাঁডা করাইবার জগ থু'টা খোটার 
স্বন্প অপ্ুনক ভুলেব উপরই সে তাহাকে ভব কবাইয়াছে সত্য, কিন্তু 
লতা-গাছেব উ“ব উঠিযা গেলে গাছে তুলিবার জন্য ব্যবহৃত "অবলম্বন 
গুলি জীর্ণ হই ধসিয়া পড়িবাব মত সনাতনের বিকাশেব পর 
মনে সযন্ত খলেবই চলিয়া যাইবার পথ আছে। ভ্রমগ্ডলা বে 
জণ্লাল সে নিশ্চই, কিন্থ সেগুলার অপনাবণেব জন্য আলাদা ₹গডাঁব 
প্রয়ো্ষন হইবে না ধদি খ লতাকে গাঙে হুলিবার উদ্বাহবণ বুঝিতে 
পাবি? শ্রীমায়েব জাধন আদর্শ ধরিয়া পি হিন্দু-ভাবে হিন্দু-মেয়ের 
মনকে সনাতনেব পহিত যোগ কবিয়া দিতে পাবি তবে ত নবীন! 
প্রাচীনা সকলেই আমর। একযো?গ একমতে সমাজ সংস্কাব, দেশেব 
কাঁন সকল সমশ্তাবই মীযাংস! করিয়া ফেলিতে পাবিব। 

দেশের অবস্থা এ মেয়েদেব বন্তমান মনস্তত্ব দেখিষ! প্রথম দৃষ্টিতে 
মনে হয় বটে ফষে মেয়েদেব স্বভাবের আমুল পবিবর্তন না হইলে 
তাহাবা আদেশে উন্নতি বিধান বা জাতীয় জীবন গঠনেব কোনও 
কাষেই লাগিবে না। শী আমুল পবিবর্তন জিনিষটা কি তলাইয়া 
বুঝাল তখন সেই রূপে অল্প দ্িনেব মধ্যেই পবিবর্তন লাভে অন্গমা 
বলিয়া নাঁধীকে অশ্রদ্ধা করিবার কিছুই দেখি না। ষে মুহর্ত হইতে 
যেভাবে সে পবিবর্তন আবন্ হণ্যা তাহাব স্বভাবেব নিময় সঙ্গত 
_ তাহার অভাবে কিই বাঁ কবিতে পারবে তাহাক্ষ ? আমাৰ মনে 
হয় আমূল পবিবর্ধনেব নামে মেয়েদের মধ্যে হুঃদাধ্য সাধন বলিয়। 
কিছুই কবিতে হইবে ন1, তাহাদের কর্তব্যেব ভাককে তাহাদের স্বতাবের 
উপঘুক্ত কবিতে পাঁবিলেই অর্থাৎ তাহাদের স্বভাঁব ও তাহাদেব কর্তব্য 
ছুয়ের একটা সামপ্র্ত বিধান করিঘতি পারিলেই তাহারা জাতীয় 
জীবনের জাগ্রত উপাদান হুইয়! দীঁাইবে। আমূল পরিবর্তনটা কাধের 


ফাল্গুন, ১৩২৮1] দেশের কাজে দেশীয় নারী । ৮ 


ক্ষেত্রেই হইয়া যাইবে । তাহার জন্য আর ক্ষেত্র বচনা চাই না। যাহাই 
হউক অববোধ অধঃপতন অধীনতাঁব মধ্যেও যোয়দেব মধ্যে এখনও 
একটা কিছু গচ্ছিত হইয়া আছে টা একদিন কামে লাগিবেই। 
প্লেট! এমন ঠঁকছ মূল্যহীন পদার্থও নহে থে জাতি তুচ্ছ বলিয়া সেটাকে 
পায়ে ঠেলিতে পাঁবে ? 

এমনি হয় ত এতদ্দিনক।র পবাজয়ে জাতিব অন্তবেও একটা কিছু 
গচ্ছিতছ্ইয়! থাকিতে পাঁরে। ছুনীয়ার হাটে সেইটাই আমাদের মূল 
ধন। ধার কবিয়া কোনও দিক হইতে পুজি আমব| তুলিত্ে পারিব 
না--অবশেষে মাঁদী খুঁডিয়। সেইটাকে বাহিব কবিতে হইবে । বাজ- 
নৈন্িক্ি জগতে আন্দোলন আকিঞ্চন কলহের মাধা যতটুকু জাতি 
নিজেকে চিনিতে পাঁবিয়াছে, ততটুফুব কাছে সে দিক এখনও আমাদের 
চবিত্বের অজ্ঞতার অন্ধকাবের দিক । এখনও আমাঁদেব চরম পথ চরম 
উপায় আমাদের মধ্যে নিহিত অ।ছে। সেই উপায় যে দিন জাতি 
অবলঘন্, ক|ক7 সেই দিন মেয়েবা আপনাদের মূলা বুঝিবে। মেয়েদের 
মূল্যও সকলেব নিকট পবিমিত হইবে। 

সমস্ত জিনিষ স্পষ্ট কবিয়া বুঝিতে হইলে সনীতনেৰ বহন্তটা বুঝা 
চাই 1 সত্যই বস্ত-তন্থ হিসাবে সেটা কি? 'আবও বুঝা চাই আমাদের 
জীবনে সনাতন ধাবা, জাতীয় ইতিহাস, ধর্ম-যুদ্ধ,আত্ম-রক্ষা, আত্ম প্রতিষ্ঠা 
প্রহথতির মধ্যে কি কোন সত্য, কোন ১০] [701 নিহিত আছে কি লা? 

আধ্যান্মিক সতোব উপব প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সত্য বিধত সত্তাকে, 
সনাতন বলিতে পাবি, বোধ হয় তত্বজ্ঞেব তাহাতে আপত্তি হইবে 
না। এই হিন্দ-জাতি পৃথিবী ছা এ্কছু নভে। পৃথিবী হইতে 
অ।মবা যে স্সতন্ব হইয়াছি আমাদেব ছঁত্মার্গই তাহাব জগ্ত দায়ী, 
তাই দায়ী কিন্ত এই দাষ ছুত্যার্গেব ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাঁকে 
'আপামীর কাঠগডায় টানিয়া আনিয়। দগাদেশের জোবে এখনও 
আমবা দেশ হইতে তাঁড়াইনে পারি নাই। পারি নাই বলিয়া অবশ্ঠ 
সমাজ সংস্কারকেবা হতভাগা জ্লীতিকে অভিশাপ পধ্যস্ত দিয়াছেন, 
সমাজ পরিত্যাগ কবিয়া নূতন, নৃতন সযাজও গড়িয়াছেন। ঠিক 


৮৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--২র় সংথ্যা। 


বুঝিতে গেলে ব্যাপারটাতো চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত 
খাওয়। ঠিক বুঝিতে গেলে দায়ী ছুত্মার্গকে দণ্ডাদেশ দিয়া 
নির্বাসিত করিতে পাবি কই? প্রক্কৃতিব কার্ধা-বিধি ধারায় এমন 
আইন কই? বে দাঁয়ী তাহাকে শাস্তি দেওয়াতে প্রতিশোধ লগা, 
সেতো উত্তেজনাব কার্য, তাহাকে দিয়া দায় উদ্ধার করাই ত সকল 
দিক বায় বাথ! বৃদ্ধিব কার্ধ্য। এই ছুঁত্মার্গে চলিয়াই আমরা পৃথিবী 
হইতে জতন্ব হইযাও নিজেদের খাড়া রাখিয়াছি ।--এবার ছু'তমার্গের 
ধারণা পরিবপ্তিত কবিতে হইবে এবার ছু'ত্মার্গের সহায়ে সকল দুষ্পবৃত্তি 
সকল ভম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আমবা সত্ব উপবৰ প্রতিষ্ঠিত হইব 
সনাতনকে লাভ করিব । 

আমব! অনেক খানি গৌববের সহিত অধ্যাত্ম জ্ঞানের 
সাহায্যে অনুভব কবিয়াছি বে হিন্দু সন্সিলিত বিশ্ব-মাঁনবের একট! 
উপাদদান। অপবাঁপ্র জাতি হইতে সে শ্রেষ্ঠ পথই বাছিয়া লইয়া জীবন 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে । বিশ্ব-মানব মথন একট! জাতি তথন, তাহার 
কালও অনন্ত--ছুই এক হাজাব বৎসবে তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ 
হইবার নহে। বনু দ্দিনেব হিন্দুজাতি, এই অনস্তকাল ব্যাপিনী 
বিশ্ব-মানবেব ইতিহাস আপনাব নিজস্ব দান দিয়া একটা অধ্যায়ের 
পত্তন কবিতেছে এ কম গৌরবের কথা নহে । এই জন্ঠই সে আপনার 
নিজন্ব সত্য আপনাব বৈশিষ্ট্য হারাইতে চাহে না। এই জন্ঠই সে 
ছুত্মার্গেব ভুলকে ধবে, এমন অনেক ভুঁলকে ধবে। 

অধ্যাত্স জ্ঞানের সাধিক! হইলেও আমি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে 
অবজ্ঞ। কবি না । জড় জগতের সকল সতাকেই তাহাদের জড়-বিজ্ঞান 
নিল ভাবে প্রচাব করে। মানুষ জড়-জীব, আর জড-বিজ্ঞান 
নলে সে একদিনেই এমনট!, একেবধাবে গোটা মানুষটা হইয়া উঠে নাই। 
প্রত্যেক লোকেব জীবনে যেমন দেখিতে পাই ক্ষুদ্র একটা ভ্রুণ হইতে 
সে দিনে দিনে একটু একটু কবিয়া পবিণতি লাভ করিবার পর তবে 
যৌবনে পরিপূর্ণ মানুষটা দীভায়, তেমনি এই মনুষ্য, ক্ষুদ্র পরমাণুবৎ 
একপ্রকার প্রানী হইতে ক্রমে ক্েমে পবিণত হইয়া এবং প্রত্যেক 


ফান্ধন, ১৩১৮ ।] দেশের কাজে দেশীয় নারী । ৮৯ 


সলাসলিস্তরাস্িস্স্তাসিপাসিপ সি বাসি ২৮ সিরা পালা 2. সি তক তি পাস্টিত তাসিরাসিস 


পরিণতিতে এক এক প্রকার বিতিন্ন শ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত হইয়া 
তবে সর্বশেষ তাহার চরম পরিণতি এই মানুষে দাড়াইয়াছে। জড়ের 
দিক অর্থাৎ দেহেব পরিণতির দিকের কথা এই পর্যন্ত, হয়ত আর 
এদিকে অধিক পরিবর্তন না হইতেও পারে, এই পরিণতির বৈজ্ঞানিকেব। 
নায় দিয়াছেন ক্রমবিকাশ বা 2৬010110) 

এইবপ এই দেহছাডা আমাদের মন বলিয়া আর একট! যে জিনিষ 
আছে &সেও যখন পরিণতি সাপেক্ষা তখন, মনকেও ক্রমবিকাশ বা 
এভলিউশনের নিয়মে ফেলিতে আপত্তি দেখি নাঁ। খুব নিয়স্তরের 
অসভা মানুষ হইতে আরস্ত করিয়া সভ্যতার উচ্চস্তবের জাতি পর্যাস্ত 
সকল্ুক পব পর দেখিলে. মানসিক ক্রমবিকাশকেও সত্য বলিয়া স্বীকার 
কৰিতে হয়। এই মানরও একটা চরম পরিণতি আছে সে বিকাশ 
জগতে এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই 1 

দৈনিক বিবর্তন শেষ হইয়া প্রাণীবাজো মাঁছুষের আবির্ভীব এই 
এসিয়াক্ই কে'নও দেশে নাঁকি হইয়াছিল। মনের শেষ বিকাশ সেও 
এই এসিয়াতেই হইবে আর ভারতবর্ষই আাহাব জন্য মনোনীত স্থান। 
এই মূনটাই আমাদের চিন্তা করাইতেছে। জাঁনাইতেছে, অনুভব করাইতোছ 
সুতরাং মনের চবম পরিপুষ্টি হইলে চিন্তা সমুদ্রেব পারে মানুষ পৌছিবেই-- 
জানার শেষ তাহাতে আসিবেই-_অনুভবের তাহার আর সীম! থাকিবে 
না, কারণ মনের ধর্মই নাকি তাহাকে বতদূর টানিয়া বাড়াও সেও 
ততদৃবই বাডিবে তাহা স্থিতিস্থাপকত্বের (০1951010) শেষ নাই | আর 
মন এইরূপ অবস্থায় আদিলে ইচ্ছাশক্তিকেও তখন আপনার বশে আনিতে 
পাঁবিবে। হিন্দুব অধ্যাত্ম এইগুলিই্জ কিনা ।-_-সত্য বিধৃত সত্তা 
ঠিক এমনই একটী সত্তা কিনা । তা যদি হয়, তবে মানসিক ক্রমবিকাশের 
চরয ভারতবর্ষে হইয়।ছে বলিতে হইবে | এই ক্রমবিকাশই মন্ুষ্ুজাতির 
শেষ লক্ষ্য । এই দান দিয়াই ভারতবর্ষ মনুষ্য: সভ্যতাকে পূর্ণ কবিবে, 
জগতে এক বিরাট সভ্যতার পত্তন :করিবে। ভাঁবতবর্ষ এই মহান 
গৌরবকে লক্ষ্য; করিয়াই স্নাতনকে গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু 
এই সনাতনের জয় বিশ্বের উপর এওতিষ্ঠিত করিবে বলিয়াই তাহারা 


৯৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা। 


আপনার বিচিত্র উপাঁয়ে বিশ্বেব সহিত: জীবন সংগ্রাম করিয়া 
আসিতেছে । 

উপায় সত্যই বিচিত্র:আর তাঁহার একই ভঙ্গীব অবিচ্ছিন্ন ওবাহই 
হিন্দুর জীবন-ধারা । পবিণত মন প্রবল মানসিক রুল প্রগোগে 
তাঁবতেব ইতিহাসকে উচ্চ প্রবৃত্তির দিকে ঠেলিয়া বাখিয়াছে সেই 
একটা ধাবাঁকে ভগ্ন হইতে দেয় নাই। অপবিণতত মন যখন জীবনকে 
চালায় তখন “স দেহ ও দেহেব আন্রধ্গিক বিষয়গুলির নিয়মেব* অধীন 
হইয়াই জীবনকে চাঁলাইয়া থাকে । ভাহাদেরই কর্তুত্বাধীনে তাহাদের 
ভূন্যবৎ হইয়াই তাঁহাকে জীবনেব কাব নির্বাহ করিতে হয়। আব 
এইবাপ চলিবাব ফলে অবশেষে দেহের নিয়মই তাহার আপনাব *নিয়্ম 
হইয়া দাড়ায় । তখন সে জড়-ধন্মী হইরা পডে। চৈতন্যেব দ্বাবাই 
মনেব পবিণতি | যন জড-ধন্মী হইলেই মনেব বিবঞন বন্ধ হইবাব কথা । 

ভাবতেব জাবন সংগম জগতেব সকল প্রভাবেরই সহিত এই 
যাঁনসিক সংগ্রাম । চৈতনেব যোদ্ধা হইয়া জড-ধর্ম্েব বিরুদ্ধে মানুষকে 
পবিণত ও প্রতিষ্ঠত করাই তাহাঁব ধন্মদ্ধ বা জীবন-সংগ্রাম । ইতিহাসে 
দেখিব সে সমস্তই ছাঁড়িতে পবিয়াছে কেবল আপনাব অস্তনিহিত এই 
উদ্দেপ্তটাকে কথনও ছাঁডিতে পাবে নাই । এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধিব তেজ 
ও বল মে আপনাব অন্তবের অত্যান্ুভৃতির নিকট হইতে লইয়াছে, 
ততদূর পণ্যস্ত যখন পৌছিতে পারে নাইঃ তখন কল্পনা স্ষ্ট স্বর্গ নরকের 
সাহায্য লইয়াছে, তাহাতেও যখন কুলায় নই তখনই তাহাৰ জাতীয় 
জীবনে বিবিধ ল্রমেব অবতারণা । 

লৌকিক সতোব দিক হইতে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঁরেন 
তবে কি আমাদের মধ্যে জাড-ধর্ম্ম ঢুকে নাই? ঢুকিতে পাবে সেটা 
সেইস্থানে জড-ধঙ্মেব সাময়িক নয়। গ্রানিতে যে হিন্দুর চবিত্র পক্ক- 
চচ্চিত--সে স্থবিধা খু'জে, স্বার্থপবতা দেগাঁয় সত্য, কিন্থ ইতর ঘবনটার 
মত স্বার্ঘপবতা৷ এবং সুবিধা খোঁজ! তাহা অন্তুরেব সত্য নহে । তাহারও 
বিবেক নিয়তই হিংসার প্রতিবাদ বৃবিতে থাকে । বিবেকেব চেয়ে 
তাহার অন্তরে গ্লানিটারই বল বেশী1₹- সেইটাই জিতে। 


ফান্তন, ১৩২৮ । ] দেশের কাঁজে দেশীয় নারী । ৯৯ 


সাপ পাস ৯০৯ শিপ শপ পম সা শাসিত ৮ ৮৮০৯৭৪ পি পিসি তিশা শশী পিশিপশিি শী পাস পিস পিপিপি শট তা তীশাটি টি শিশীসিপা্পািপীসসি াািাপিপাসপিশ, 


বাহিরের জগতে রাজনৈতিক বা সমাঁজ-নৈতিক ব্যবস্থায় তখনই 
হিন্দুর অন্তরাত্া পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে যখন সে দেখে ষে 
সেই ব্যবস্থায় জড়-ধর্মই জাকিয়া বসিয়াছে। সে ব্যবস্থাকে মানিয়া 
লইতে গেসে জীবনটা অনিবাধ্যপেই গ্রানিতে পন্ক-চচ্চিত হইয়৷ 
উঠে; উদাহবণ, ভাবতে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস 
হইতে দেওয়া চলিতে পাবে । বর্তমানে যে রাজনৈতিক কআ্ান্দোলন 
চলিতেট্ছি তাহাঁকেই ঠিক সবপে বুঝিয়া খুন | 
দাঁকণ দুঃখ লোঁকেব মনেব পর্দায় পর্দায় কাটিয়া বলায় অধীনতাকে 
উপলক্ষ্য কবিয়া জড়বাদী সভাতার বিকদ্ধে অভিনান উপস্থিত হইল । 
, কিন্ত স্বতদিন 'এই জাগবণ মাত্র গমর্ণমেণ্টেব বিকদ্ধে হইবে ততদ্দিন পথ্য 
ইহ। ভারতেব নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না । ধাঁহাবা গবর্ণমেণ্টের 
অধীন করিয়া! রাখাব মধ্যে যেমন শয়তানেন কাবথানা দেখিতেছেন 
তেমনি আবার আমাঁদেব অধীনতাব মধ্যেও শযতানেব কারখানা আছে 
সেটাঁও -দেখিয়াছেন কি? শভ্রাচারী অত্যাচার দ্বাবা পাপ কবিতেছে, 
কিন্ত ভগবাঁনেব বিধানে সে অত্যাঁচাব পীভিতেব একট! প্রায়শ্চিত্বেবও 
উপলক্ষ্য । এই শুদ্ধি বিধানে দ্িকটাতে /যদ্রিন জ্ষাগবণ হইবে সেই 
দিনই আন্দোলন ভাঁবতের নিজন্ব পদ্ধতি ধবিবাব পথে আসিবে । 
আব সেই দিনই গ্ররুত পরিবর্তন এবং প্রকুত দেশেব কাজ আবন্ত 
হইবে । দেশেব লোকের মনে এর মধ্যেই গঠনেব কাজ 00917511101 
1০ ৮/০1]: বলিয়া কার্য ক্ষেত্রে আব একটা নৃতন পদ্ধতির অভাব 
বোধ জাগিয়াছে। বুদ্ধি দিক দিযা সেই কা এবং বর্তমানের 
রাজনৈতিক কায উভয়েব মধ্যে মেকব* ব্যবধাঁন বলিয়া মনে. হইবার 
কথ! বটে, কিন্ক দেেশেব কাজ ছাড়া ইহাদের কাহাবই আব দ্বিতীয় 
নাম দেওয়া যায় না। এ প্রকার কামে গবর্ণমেণ্টকে আমরা অগ্রাহা 
করিতেছি সে কাষে গবর্ণমেণ্টকে আমবা ক্রমশঃ জয় কবিতে থাকিব। 
এ কাষে আংলোইগ্িয়া আমাদের শক্র যধ্যে পরিগণিত হইতেছে, 
মে কাষে আমাদের এই আঁংলাইও্ডিয়ান শত্রু পদে পদে জগতের 
সমক্ষে আপনার পশুত্বকে প্রয্াপ্রিত করিতে থাকিবে । এবং তাহাঁর' 


নী উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-- ২য় সংখা! । 


এস পো 


মধ্যে যে সর্বশেষ পওত্বটুকৃ ঠেক খাইধা যাইবে, সেটুকুর আর সংশোধন 
নাই, মহামানণবকে সাক্ষী রাখিয! ভারতের নিজস্ব ধর্শের যে যজ্ঞ- 
শালা সেখানে আমরা তাহাঁব প্রতি যথাথ ব্যবস্থা করিতে পান্রিব। 
ভারতেব নিজন্ব পদ্ধতিতে কার্ষেেব ধারা বিশ্ব-জগৎ হইতে স্ব 
বলিয়াই আমাঁদেব বলিতে হইতেছে তাহাব জন্ত স্বতাবেব আমুল 
পরিবর্তন, চাই । তবে চিন্তা নাই স্বভাবেব আমূল পরিবর্তন স্বাভাবিক 
ভাবেই হইবে । নিকপদ্রব অসহযোগ নীতিব গভীর স্তরে যে দিনিষটা 
এখনও প্রচ্ছন্ন, গঠনের কাধের খেই তাহা হইতেই মিলিবার 
সম্ভাবনা । 

কার্যেব সেই অবস্থায় যখন ধডা-চুড়াধাবী অনর্গল ইংরাজি বক্তা 
অপেশ্গ৷ আতিব অতি নির়স্তব পয্যন্ত আপন প্রভীৰ বিস্তারে সমর্থ 
খাটী স্বদেশী-কর্টী অধিক উপযোগা হইবে_-তখন শ্রীমায়ের আদর্শের 
মহিল! অধিক উপযোগিনী না কলিকাতা বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের উপাধিধারণী 
অধিক উ্পযোগিনী-_-সে জিনিষটা বুঝা বেণা কষ্টসাধ্য নহে, স্থৃতরাং 
বিস্তারিত বুঝাইবাঁর প্রয়োজন নাই । 





পপ সপ 


গোপন দেবতা । 
( গ্রীনবেশভূষণ দত্ত ) 
অসীম হয়ে রয়েছ বেশ গুম্বে, 
আডাল পেয়ে বসেছ বেশ গভীবে, 
প্য়ত কি এই রাত্রি দিনে, 
এমন কবে টেনে হেনে, 
শিউলি বনেব উদাস ভ্রাণে, 
টান্তে পাব আমারে ? 
অসীম হয়ে বয়েছ বলে গুম্রে ॥ 
বিশ্ব ভরে বপের ঝলক বিছায়ে, 
দেখতে চেলেই নীঙ্জালে যাও সরিয়ে ; 


ফান্কন, ১৩২৮ 11 গোপন দেবত। । 


নয়ত ফি আঁর এত করে, 
বার্থ আশায় ঘুরে ঘুরে, 
নেশাব ঘোরে ফিবে কিবে, 
আবাবও যাই ছুটিয়ে? 

রূপের ঘোরে পাগল আখি. তুলিয়ে। 

দাও না ধব! তাইত এমন আভালে। 

মোহন সাজে চোখের চমক লাগালে, 
এলিয়ে পডা আশা গুলি, 
শিশির ধোয়া কনক কলি 
সকল ফেলি কেমন ঝাঁজা 
এমন করে ভুলানে, 

গোপন ভূমে আছ বলে আডালে ॥ 

নয়ত কি আর ঈদ্সাটুকু বহিয়ে, 

সারা আকাশ পাতাল মরি ঘুরিয়ে, 
ষবনিকাব ভিন্ন পাশে, 
বারেক যদি বসতে এসে.. 
নিত্য নূতন ভাঁবটী তোমাঁব 
দিতাম কবে ঘুচিয়ে 

সবার সনে হেথায় দিতাম বুথিয়ে ॥ 

এখনো! ওই মোহন বংশী বাজায়ে, 

নূপুব পায়ে চুভাটী বাঁয়ে হেলায়ে , 
ডাক্ছ কেন কদম তলে 
আকুল ডাকে আত্মা ছলে, 
পাই না খুঁজে, চযক দিয়ে, 
ফিরছ শুধু মজায়ে, 

নিত্য নূতন অসীম ভাবটা জাকায়ে। 

রওনা অসীম রতন যতই ,গোঁপনে 

তবুও তোমা বাধব এই জীবনে 
নয়ত তোমার নাঁমটা নিয়ে 
ঝাপ দিব ওই অসীম চেয়ে 

দেখব তথন কোথায় থাক গোপনে ? 

গোপন ভূমে বাধব তোমায় ফতনে ॥ 


৯৩" 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। 
( ইংবাঁজীব অনুবাদ ) 
যুক্তরাজ্য, আমেরিকা; 
৩০শে নবেছ্বর। ১৮৯৪ | 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
ফনোগ্রাফ ও পত্রথানি তোমার কাছে নিবাপদে পৌছেছে জেনে 
আনন্দিত হলাম । মামাকে খবরেব কাগজ থেকে কেটে আর পাঠাইবাৰ 
দবকার নেই, কাগজেব বন্যায় আমায ভাসিয়ে দিঁয়েছে-এথন যথেষ্ট 
হয়েছে, আর আবগ্তক নাই । এখন সজ্ঘটার জন্য খাটো । "আমি 
ইতি মধ্যেই নিউহয়র্কে একটা সমিতি স্থংপন করেছি, উহাব উপ-দভাপতি 
(7০৫ 0681001থ[) শীপ্ই তোমাকে পত্র লিখবেন- তুমিও খত শীঘ্র 
পীর তাদের সঞ্গে পত্র-ব্যবহাব করতে আবন্ত কর। আশী কবি, 
আমি আবও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন কবতে সমর্থ হব । 
আমাদিগকে আমান্দেব সব শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ কব্তে হবে--আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে একটা সম্প্রদায় গড়বার জন্য নয়, উহ্াব বৈষয়িক দিক্টাকে 
প্রণালীবদ্ধ কব্বার জন্ত। জোঁবেব সহিত প্রচাব কার্য্য খুলে দিতে 
হবে। তোমাদের সব মাথাগুলে। একত্র কর ও সঙ্ঘবন্ধ হও । 
বামরু্জ রত অলৌকিক ক্রিয়৷ সম্বন্ধে কি পাগ্লাম হচ্ছে? আমার 
অৃে সারা-জীবন দেখছি গক তাঁভান ঘুচলন! | মস্তিষ্ক হীন আহাম্মক- 
গুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে ত! জানিও না, বুঝিও 
লা। মদকে ভি, গুপ্তের উষন্তৰধ পবিণত কবা ছাডা-বামরষ্ণের কি 
জগতে আর কোন কার্য ছিল ন!? প্রভু আমাকে এই ছটাকে-মাথা 
আহাম্মকদদের হাত থেকে রক্ষা করুন! এই সব লোক নিয়ে কাষ 
কর্তে হবে !।! যদ্দি এরা রামকৃষ্ের একখানা যথার্থ জীবন চরিত 
লিখতে পাঁরে--তিনি ঘেজন্য এসেছিলেন, ঘা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, 
সেই দিক লক্ষ্য রেখে যদি ইহা লিখা.হয়, তবে লিখুক--ত| না হলে 


ফান্তন। ১৩২৮। 1 শ্বামী বিষেকানদ্দের পত্র। ৯৫ 


এসদপিস্ট্পলিসজিা | তারা পির শর্ট ১৮৫ স্পা সি পিসসলিসি 


এই সব আবোল-তাবোল লিখে ভাল লোকদের লজ্জায় মাথা হট 
কবিয়ে যেন না দেয়। এই সব লোক ভগবানকে জান্তে চায়-_এদিকে 
রামরুষ্ণের ভিতর বুজককি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। 
থাজা আহাম্মকি। এরকম আহাম্মকি দেখলে আনার রক্ত টগবগ 
ছুটতে থাঞ্চে। কিনি তাঁব ভক্তি, তীব জ্ঞান, ভাব সব্বধর্মসময়ের 
কথা এবং অন্তান্ত উপদেশ সব তর্জমা ককক না। এই ডৌলে লিখতে 
হবে, তব জীবনটা একটা অসাধাবণ মালোকবর্তিক, যাঁব শ্ীব্র বশ্মি- 
সম্পাতে লোকে হিন্দু ধঙ্দেব সমগ্র অনয়ব ও আ'শয়ুটা বুঝতে সমর্থ 
হবে- শান্ক্রেতে যে সব জ্ঞান মতবাদ আকাবে মাত্র রয়েছে, তিনি 
তাঁর মূর্ত দৃষ্টান্তব্বপ্ূপ-_-খধিও অবতাবেবা_যা বাস্তবিক শিক্ষা দ্রিতে 
চেয়েছিলেন, তিনি নিজেব জীবনের দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। 
শাস্্ুগুলি মতবাদ মাত্র-তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি । এই 
ব্যক্তিটী এক পঞ্চাশৎ বর্ধব্যাপা একটা জীবনে পঞ্চসহস্্র বর্ষব্যাপী জাতীয় 
আধ্যান্মিক জীবন-যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যত্বংশীয়গণের অঙ্গ একটা 
মুর্ড শিক্ষাপ্রাদ দৃষ্টান্ত-স্ববপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। তার 
ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থাভেদ কবে__এই মতবাদ দ্বাখ! বেদের 
ব্যাখ্য। ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হোতে পারে । পবধর্ম ব পবমতেব প্রতি 
শুধু দ্বেষভাব থাকলে চল্বে না, আমাদিগকেও এ এী ধর্ম বা মত 
অবলঘ্বন কবে জীবনেব সাধনা কবে আপনার করে ফেল্তে হবে-_ 
সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি । এই সব ভাব নিয়ে 
তাঁরা একখানি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীবন-চবিত লেখা মেতে পারে। 
সময়ে সবই ঠিক হবে। নরনারী ঘটিত এবং দৈহিক ক্রিয়াদি ঘটিত অগ্লীল 
ও অনাধু ভাষা সব পরিহার কর। অব্রণগ্ত জাতিরা  ব্যাপারগুলার 
সামান্ত উল্লেখ, পর্যন্ত চূড়ান্ত অশ্লীলতা জ্ঞান করে-__তীর ইংরাজী 
জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়বে_-স্ৃতরাং সাবধান, আমাদের কোন 
প্রকার অসভ্যতা যেন ওর ভিতর প্রবেশ নাকরে। আমি একখানা 
জীবন-চরিত পড়লাম--তাতে এইবপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। 
হিন্দু আমাদের এই ভাবের ফুরুচিটার কখনও বিকাশ হয়নি। কিন্ত 


৯৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-২য় সংখ্যা।, 


এই সব ভাবের বা ভাষার অভাস পধাস্ত দেখলে অপর জাতিরা 
তাঁকে ঘোবতর অশ্লীলতা জ্ঞান করে। স্বতরাং খুব সাবধান--খুব 
সাবধান হয়ে এপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে। এ সব লোকের 
এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই অথচ হামবডাইটা খুব আছে-_ তারা 
নিজেদের এতবড় মনে করে যে, অপরেৰ পরামর্শ শুন্তে একদম নারাজ। 
এই অদ্ভুত ভন্রমহোদ্য়গ্ুলিকে নিয়ে যেকি কর্ব, তা বুঝি না-_তাদ্দরু 
কাছ থেকে আম'ব বেশী কিছু আশা নেই। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। 
তাঁর। যে বইথানা পাঠিয়েছিল, তাঁৰ জন্য লজ্জায় আমার মাঁথ|! হেট 
হচ্ছে। লেখক হয়ত ভেবেছেন যে, তিনি খোলাখুলি ভাবে সত্য লিপি- 
বদ্ধ করে যাচ্ছেন--পবমহংসর্দেবের ভাষা পর্যাস্ত বজায় রাখ ছেন--কিন্ত 
আহাম্মক এটা ভাবেনি যে, তিনি স্ত্রীলোকদেব সামনে কখনও এবকম ' 
ভাষ! ব্যবহার কব্তেন ন-কিন্তু লেখক আশ! কবেন, তার বই 
নবনাবী উভয়ে পডবে। প্র আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা 
করুন। তারা আবার মনে করে, আমর! সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ 
দেখেছি! দুর ছাই, একপ মন্তিক্ষ-হীনদের ভিতব দিয়া যা কিছু বেরোয়, 
ছুড়ে ফেলে দিতে হবে । নিজের! ভিখাবী-__রাঁজার মত চাঠলচলন 
কর্তে চায়-নিজেবা মাহাস্মরকঃ মনে কবে আমরা মস্ত জ্ঞানী ক্ষত 
দাস সব মনে কচ্ছে আমরা প্রহ্--এইত তাদেব অবস্থা, কি যে কোব্বো) 
কিছু বুঝতে পারিন1। প্র আমায় রক্ষা করুন আমার সব আশা- 
ভরসার উপর--কাঁষ করে যাও-লোকদের মতান্ুসারে চলো 
না- কেবল তাদের না চটিয়ে খুনী রেখে যাঁও__-এই আশায় যে তাদের 
মধ্যে কেউ না কেউ এক জনও তাল দীড়ীতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে 
তোমাদের কাধে অগ্রসব হয়ে যাও। ভাত রান্না হলে অনেকে পাতি 
পেতে খেতে বসে । সাবধান--কাম করে যাও। সদা আমার আশীর্বাদ 
জান্বে। 
ইতি__ 


বিবেকাননা ॥ 


মীরাবাই। 


(স্বামী গ্রবোধলন্দ ) 


এ জগন্তে উরতমনা ও ভক্তিমতী রমণী বিরলা। অনেকের ধারণা 
ষে স্ত্রীলোকের ধর্ম-আসন বড উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নয়, পুরুষ না হইলে 
ধর্মজগতে উচ্চ আঁসন অধিকার করিতে পারে ন1। বাস্তবিক কিন্ত 
তাহা! নহে। ধর্্মজগতে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার । ধার মন- 
মধুকর শ্রীভগবানে আকৃষ্ট হইয়াছে, যিনি একবার ভাগব্তী লীলার অমৃতময়- 
রস আস্বাদ করিয়া প্রমত্ব ও আত্মহার! হইয়াছেন, যিনি প্রেমমাথা! 
*হরিনামে একবার ডুবিয়াছেন, তিনি স্ত্রী হউন অথবা পুরুষ হউন, 
ভক্ত অথবা জ্ঞানীর সর্ধবোচ্চ আসনে তিনি সর্বদা বিরাজিত। এ 
জগতে প্রেমময়ের লীলা! ব্যতীত তিনি আর কিছুই দেখিতে পান 
না সেহ প্রেমিক অথবা জ্ঞানীর নিকট লিঙ্গভেদ থাকে না। তিনি 
পার্থিব জগৎ এককালে ভুলিয়া যান। 

আবহমান কাল হইতে এ পর্যন্ত ভারতে অসংখ্য ধর্্মপ্রাণা হিন্দুরম্ণী 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। হিন্দুরমণী ব্যতীত ধর্মপ্রাণ! 
মহিল। বাস্তবিকই বিবল। অসংখ্য ভক্কতিমতী হিন্দু মহিলা আছেন 
ষাহাঁদের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানেন নাঃ জানিবার উপায়ও নাই। 
কারণ ধর্ম নির্জনে গোপনে অর্জন করাই সম্ভব। অনেকে মীরাবাইয়ের 
কথ! শুনিয়া থাকিবেন। তিনি বীরপ্রসবিনী-চিতোরের মহারাণী 
হইয়। প্রকান্ত রাঁজ-পথে হবিগুণ গান, করিয়া বেড়াইতেন ; তিনি 
হরিপ্রেমে উন্মাদিনী হৃইয়াছিলেন। অস্ত্রে গোগী-ভাবে সাধনা 
ও নিজেকে একজন ত্রজ-গোপী জ্ঞান করিতেন। এই 
প্রাতংম্বরণীয়া হিন্দুরমনীর নাম ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে রহিয়াছে । 
ইনি কে মানবী না দেবী? এই কুষ্ণান্গত! ধর্মপ্রাণ হিন্দুরমণীর 
নাম শুধু যে সুদূর রাজপুতানান্্ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, 
পুণ্যভূমি ভারতের প্রায় সমগ্র টঞ্চলে আবালবৃদ্ধ বনিতার নিফট 


৩) 


৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


সলিল ১১০৫ ৯১ 


তিনি জ্ঞাত | তিনি ছিলেন আদর্শ হিন্দুরযণী । এ জগতে 
শ্রীডগবান রুপা করিয়া যাহাকে বড করেন তিনিই বড়, ধাহার দারা 
বন্খর্প্রচার কবান তিনিই ধন্ত হন। প্রতু ইচ্ছাষয়! তাহার যেরূপ 
ইচ্ছা তিনি সেইরূপই করেন, ধাহাকে তিনি যন্ত্র করিয়া লইয়াছেন এ 
জগতে তিনিই জ্ঞানী বা মহাপুকষ । কৃপা-_কপা--কপা ভার কৃপা 
ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয় না। 
“মুকং করোতি বাচালং পঙ্ষুং লক্ঘয়তে গিরিং | 
ধঘতকপা তমহং বন্দে পরমানন্দ যাধবম ॥” 

ধাব অপার কপাবলে বোবা বাচাল হয় এবং পঙ্গুও উত্তজ গিরিশৃঙ্গ 
উল্লঙ্ঘন করে সেই পরমানন্দ মীধবের শ্রীচরণ কমল বন্দনা করি। 

মীবা কৃষ্ণান্থগত! ধর্ম্পরায়ণা বীর-প্রসবিনী চিতোরের রাজ-মহিষী। 
তিনি মাভোবারের একজন সঙ্গতিপন্ন রাঠোর সামন্তের কন্ঠা ছিলেন । 
১৪২ খুষ্টার্ধে মেবাতাগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তীহার ভুবন - 
মোহিনী বপ দর্শনে ও কিন্নর কণ্ঠের হরিনাম গাঁন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ 
হইতেন। আটশৈশব তিনি অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন । পুর্ব- 
জন্মার্জিত ভগবছুক্তির প্রেরণায় তিনি শৈশবকাঁল হইতেই সুমধুব হবিনাম 
সন্কীর্তনে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। বালিকা মীরা নির্জন-প্রিয় ছিলেন , 
তাহার বালস্বলভ চপলতার অভাব ছিল না, কিন্তু যখনই তিনি নাম গান 
করিতেন তখন 'আার কে বলিবে যে তিনি চঞ্চল স্বভাবা। যখন সঙ্জগিনী- 
গণ ক্রীড়ায় মত্ত থাকিত তিনি বেণুবিনিন্দিত কোকিল কণ্ঠে সুমধুর 
হবিনাম গান করিতেন ও আনন্দে বিহ্বল হুইয়৷ পড়িতেন। তাহার 
আহার নিদ্রার অবসর থাবিতি না। বাহাজগতের সমস্তই ভুলিয়া 
যাইতেন। অলৌকিক বকপগুণে বিভূষিতা কুমারী মীরা যখন মধুমাথা 
হরিনাম কীর্ভন করিতেন তখন তথাকার সকল নরনারী আপন আপন 
কার্য ফেলিয়া সকলেই তাহার কিন্নর কণ্ঠের অপূর্বব স্বরলহবী শ্রবণ 
করিবার জন্য দৌডিয়া আসিতেন ও সঙ্কীর্তনরসে বিভোর হইয়া বসিয়া 
থাকিতেন। সকলেই কি যেন এক স্বর্গীয় আনন্দে অধীর হুইয়! পড়িতেন। 
ধীকপে প্রতিনিয়তই সকলে চপলা বালা মীবাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া 


ফাল্ঠুন। ১৩২৮ | ] মীরাৰাই ৯৯ 


৯ পিসি সিলিসন উিপাস্দিণা তা লি লী পো এ বটি লা 


অতৃপুনয়ন তাহার স্বরগঁয়রপ দর্শন করিতেন ও কলকঠ নিঃসৃত সঙ্গীত 
স্থধায় শ্রবণলালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন । ক্রমে ক্রমে কুমারী 
মীরার যশ দেশ দেশাস্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বহুদূরদেশ হইতে 
লোক সমাগম হইতে লাগিল । ধীরে ধীরে মীরার অনিন্দ-সুন্দর-রূপ- 
মাধুরী ও কলকণ নিঃস্থত অপূর্ব স্বরলহরীর কথা পুণ্যভূমি বীরপ্রসবিনী 
চিতোরের মহারাণ কুস্তেব কর্ণগোচর হইল। তিনি মারবারে 
মাতুলালয়ে যাইবার নাম করিয়া ছদ্মবেশে চিতোর হইতে এ"রাঠোর 
সামন্তের গৃহে উপনীত হইলেন। তিনি কুসুমদাম অলফ্ুতা চন্দন- 
চর্চিতা ভক্তিমতী ধর্মপ্রাণা মীরার সুমধুর হরিনাম কীর্তন শ্রবণ 
করিয়' স্তত্তিত হইলেন । এবপ অলৌকিক বপগুণেব অপূর্ব সমাবেশ 
*ইতিপুধের্ব তাহার নয়নগোচর হয় নাই। তিনি বিজলীবাল।৷ সদৃশ কুযারী 
মীরাকে একদিন মাত্র দর্শন কবিয়া ও তাহার গান শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত 
হইতে না পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া পড়িলেন। মীরার পিতা তাহাকে 
কোনও সঘান্ত কু'লাত্তৰ মনে করিয়া! তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করিয়া 
গান শুনিতে অন্ুবোধ করিলেন । রণ! কুস্ত সেই স্থানে বাস করতঃ পুনঃ 
পুনঃ কুমারী মীরার বীণাবিনিন্দিত কোকিল কণ্ঠের স্ুমখুর গীত-লহরী 
শ্রবণ ও তীহাক অনুপ কপমাধুরী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । ইহাতে 
তাহাব অতৃপ্ত লালসা উত্তবোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। ঘে মধুমাখা 
নাষস্ুধার জগৎ মাতিয়া উঠে, যে কিন্নর-কগঠীর স্বরলহরী শুনিবার 
জন্য যোগী খষিরাও ধ্যানভঙ্গ করেন) যে বপলাবণা দশন করিলে 
স্র্গাধিপতি ইন্দ্রও খুগ্ধ হয়েন, (ই অদ্ভুত মণিকাধ্ানসংযোগ দেখিয়া] 
'রাঁণা কুম্ত আকৃষ্ট হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

রাঁণ! কুস্ত আর অধিক দিন থাকিতে । পরিলেন না। বিদাঁয়কাঁলে 
কাহার অঙ্গুলি হইতে হীরকান্ুরীয় খুলিয়৷ কুমারী মীরাকে দিলেন 
এবং নিজ-মনভাঁব গোঁপন করিতে নল! পারিয়া নিজের পরিচয় প্রদান 
কবিলেন। মীরার পিতা পরিচয় জানিবামাত্র রাণার যথোচিত সন্মান 
প্রদর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া পদ-ধারণ পুর্ব্বক ক্ষমা-ভিক্ষা 
করিলেন, এবং কন্তাকেও ক্ষমা-ন্ডিক্ষা করাইলেন। বাঙ্জপুতনায় যাহা! 


১৪৪ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ সংগ্যা | 


পা পা সি ৯১৮১৮ সস পিস পলি উরস পি ৯ তাল 


ফিছু সুন্দর ও উৎকৃষ্ট সমন্তই যেন চিতোরের সোভাসনার্শনের জন্ত 
প্রস্তত হইদ্লাছিল। এক্ষণে সেই প্রস্ফুটিত শতদল চিতোর রাণার অক্ক- 
শায়িনী হইলেন । অচিরেই মীরার পিত! মীরাকে রা! কুস্তের হৃত্তে 
সম্পরদান করিলেন। কিন্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহার্রিণী ভক্তিমতী আনন্দময়ী 
কুমারী মীর! আজ চিতোর রাজ-প্রাসাদের প্রমোদ ভবদে পরাধীন! 
বন্দিনী ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর! হইলেন । রাজ-মহিষী মীরা আজ আর 
কুমারী নছেন। মীরাকে পাইয়া বাণ যেন স্বর্গনুখ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। রত্রার্ভা বীরপ্রপবিনী-চিতোরের অতুল রশবর্ষেয মীরা 
পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পাঁরিলেন না| ভোঁগবিলাস তাহার নিকট 
বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। বাজ-মহিষী হইয়া এখন আর তিনি 
উদার উনুক্রহ্ধদয়ে হবিনাম-ন্ধা পান করিতে পারেন না । পরধীন্‌ 
হইয়া অন্তরের ভাঁব গোপন করিতে লাগিলেন । মর্মাহত শুষ্ক পদ্দের ন্যায় 
তিনি দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন । তাহার হাদয় বল্লত গোবিন্দকে 
অন্তরে কাতর ভাবে ডাকিতে লাগিলেন এবং বনদিনী হইয়! আছেন 
বলিয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ভক্ত-হৃদয়ের 
ব্যথা শ্রীভগবালেব অন্তরে বিধিল। মীরা কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন | 
মীরাব পবিবর্তন রাণার 'অগোচর রহিল না । এরূপ পুণ্যবতী ভক্তিমতী 
রমণী কত দিন আর চিতোরে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। রাণ। 
মীরাকে অন্থথের কারণ জিজ্ঞাস! করায় মীরা কহিলেন “মহাবাজ 1 এ 
নশ্বর জগতের কোন বস্ততেই আমার মন আকুষ্ট হইতেছে না, সংসার 
আমার নিকট বিববৎ বোধ হইতেছে, আত্মীয়দের কাল সর্পসম বোঁধ 
হইতেছে- প্রহর নাম-গান ব্যতীত এ সংসার আযাব কণ্টকময় বোধ 
হইতেছে, আহাব নিত্র। চলিয়া গিয়াছে । আহি প্রভুর জন্য উন্মাদ 
হইয়া পড়িতেছি, বাবশ্বার মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু মন 
ভগবৎ-গুণগা'ন ব্যতীত আব কিছুই চাহে না, আর কিছুই ভাল লাগে 
না। পুর্বে আমি স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতাম ও আনন্দে মধুমাথা 
হরিনাম গান করিতাম এখন বাজ-মহ্ষী হইয়া সে সব কিছুই করিতে 
পারি না।” ব্যাধি সাংঘাতিক জানিয়! রণ চিন্তিত হইলেন ও রাজ-বৈস্ 
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দেখাইলেন কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না! রাণা বুঝিলেন যে একমাত্র 
হরিগুণগান ব্যতীত মীরার চিত্ত শান্ত হইবে না। রাণা আরও বুবিলেন 
যে মীরাকে লইয়া তিনি স্তুথী হইতে পারিবেন না, তথাপি তীহাঁর 
মন ভূলাইবান্ত জন্য বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রাণ! সুকবি 
ছিলেন, তিনি স্তন্নর কাব) দ্লচনা করিতে গারিতেন, মীরাও সামান্য 
সাযাহ্য জানিতেন। তিনি মীরাকে উত্তম কবিতা ও কাব্য রচনা 
করিতে *শিখাইলেন । ভাবিলেন যে, কাব্যরসে বোধ হয় মীরার মন 
পরিবর্তন হুইবে ও তাহাকে লইয়া স্ুথী হইবেন। কিন্তু সে আশা 
ছুরাশ মাত্র । 

ধঞ্টর হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম অন্মিয়াছে তিনি কি আর 
সামান্য একব্যক্তির প্রেমে আকুই হইতে পারেন? মীরা কাব্যের 
মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ না হইয়া প্রতিভাবলে অল্নকাল মধ্যে স্থন্দর 
কবিতা রচনা করিতে শিখিলেন। রাণার অপেক্ষা তার কবিতা 
অধিক ণিভাঁকর্ষক ও মধুর হইতে লাগিল । তীর উপাস্তদেব “রঞ্চোড়” 
নামক বালগোপাল। সকল কবিতাই তিনি শক্তবৎসল নন-নন্দান 
গোপালের উদ্দেশেই রচনা করিতেন । 

এইরূপ স্তবস্ততি গীতি বা কবিতা রচনা করিয়াও তিনি আনন্দিত 
হইতে পারিলেন না। দিন দিন ম্রান হইতে লাগিলেন। রাঁণ৷ 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় মীরা কহিলেন “মহারাজ । আমার ইচ্ছা ষে 
'আমি স্বাধীন মুক্তকণে দিবারাত্র আমার প্রাণপ্রিয় গোবিন্দের গুণকীর্তন 
করি। সেই প্রতুই আমার একমাত্র শ্রেমাম্পদ, সেই প্রিয়তমের জন্য 
আমার প্রাণ অধীর হইয়া পড়িয়াছে। *ঈদংসারের সকল ব্যক্তিরে সেই 
পথে লইয়া যাইবার ন্ট আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া! পড়িতেছে।” 

ইহা শুনিয়া কুস্ত ফুপিত হইয়া কহিলেন “চিতোর রাণীর মুখে এ 
কথা শোভা পায় না। মীরা অগত্যা নীরবে ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন । 
তিনি দিন দিন নীরস তরুবন্ের নায় মলিন হইয়া! দুঃখিত অন্তঃকরণে 
রোদন করিতে লাগিলেন । ব্টন্বার তিনি তীহাঁর উপাস্তদেবতাঁক 
যনের বেদন! জানাইতে লাগিলেন | ' বৈরাগ্য ও ব্যাফুলতা দিন দিন 
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অধিকতর হইতে লাগিল । ক্রমে উহা শ্রীভগবানের সম্মীপে পৌছিল 1, 
তিনি অসীম অনন্তস্ববপ তিনি মীরার প্রেমের বাধনে ধরা পড়িলেন। . 

মীরার এইবপ অসাধারণ প্রেমোন্মতৃতা দেখিয়া রাণা কুম্ত অগত্যা 
মীরার জন্য রাজ-প্রাসাদের মধ্যে “রঞ্চোড়” নামক বাল গোপালের 
ৃত্তি স্থাপন কবাইয়া দিলেন । মীরা অকুন্ঠিত চিত্তে সকল বৈষ্ণব সঙ্গে 
লইয়৷ মুন্দির প্রাঙ্গণে প্রেমমাথা হরিনাম সংকীর্তন করিয়া! দিবানিশি 
আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন । তিনি নিজেকে একজন 'ব্রজগোপী 
জ্ঞান করিয়া রুঞ্ প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। এইবপ সফল 
বৈষ্ণবের সহিত প্রেমানন্দে নৃত্য-গীত করিতে দেখিয়া রাণ৷ অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলেন। দিন দিন তাহার অশান্তি বৃদ্ধি হইতে হ্লীগিল। 
ক্রমে কুস্তের নিকট ইহা অসন্থা হইয়। পড়িল। মধ্যে মধ্যে তিনি রাঁণীর- 
চরিত্রে সন্দিহান হইতে লাগিলেন । 

এদিকে মীর! স্বাধীনভাবে মুক্তকঠ্ে হরিনাম সম্কীর্ভন করিতে পাইয়া 
জগৎ ভুলিয়া! যাইতে লাগিলেন এবং দিবানিশি হরিগুণ গানে কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের জন্য তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়৷ নিজ্জে 
অগ্রভাগ আস্বাদ করিয়া উত্তম হইলে তবে তিনি তাহার প্রিয়তম জগ- 
নাথকে ভোগ দিতেন) তিনি বলিতেন। ঘে জিনিষ আমার নিঙ্গের 
ভাল লাগে না তাহা প্রড়কে কেমন করিয়া প্রদান করিব। এইরূপে 
দিনের পর দিন চলিয়া বাইতে লাঁগিল। মীরা হরিগুণ গানে এতই 
উন্মত্তা হইলেন যে, তিনি রাঁণার নিকট প্রায়ই আদিতে পাঁরিতেন না । 
যে মিছরির পানার আস্বাদ পাইয়াছে সে কিরূপে আর চিটে গুড় তাঁল- 
বাঁসিতে পারে ? 

রাঁণা কুস্ত একবার মীরাকে ভাকাইয়! পাঠাইলেন । মীর! আসিলে 
তাহাকে কহিলেন “মীরা, ভূমি কি নিশিদিন নাম সন্কীর্তনে মত্ত থাক ? 
স্বামী-সেবা কি তোমার কর্তব্য নয়?” মীরা কহিলেন “মহারাজ । 
স্বামী সেব! আমার কর্তব্য বটে কিন্ত আমি অশেষ চেষ্ট1 করিয়াও ভগবৎ- 
গুণগান হুইতে বিরত হইতে পারিতেটি না_-কতবার মনে করি এইবার, 
গিয়া স্বামী-সেঝ| করিব ফিত্ব মনের কথা মনেই রহিয়! যায়। আফি 
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শ্রীরুষ্জের প্রেমে এতই উন্মত্ত হুইয়াছি যে জামি আর আপনার সেবা 
করিতে সক্ষম হইতেছি ন।। অতএব আমায় ক্ষমা করুন| 

রাণ। কহিলেন “মীর! আমি পুনরায় বিবাহ করিলে তুমি কি সুখী 
ঞুইবে” ? মীরা করজোড়ে কহিলেন “মহারাঁণা । আপনি বিবাহ করিলে 
আমি আনন্দিত হইবঃ কারণ আমি আপনার কিছুই সেবা করিয়। 
উঠিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া অপর একটা দাসী আনিলে 
আমিঞ্পরম সুখী হইব ।” | 

এ কথায় রাণা মীরার চরিত্রে সন্দিহান হইলেনল। মনে মনে 
নানারূপ কল্পনা-জল্পনা! করিতে লাগিলেন । অনেক পুরুষ ও স্ত্রী 
অনুচুর নিযুক্ত করিয়াও তিনি মীরার সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে সক্ষম 
হইলেন না । 

একদিন নিশিশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, মীবা হরিগুণ গান করিতে 
কবিতে উন্মাদিনা হইয়। প্রভু গোপাললালের ক্রোড়ে অবস্থান করিলেন । 
গোবিন্দজী তাহাকে স্বপ্নে কতই আদর করিলেন, পরে রাণাকে 
বজ্তগন্তীব স্বরে কহিলেন “তুমি বৃথা! মীবার প্রতি সন্দেহ করিতেছ, 
একপ পরম ভক্তিমতি রমণী ত্রিতবনে বিরল, মীরা শাপত্রষ্া গোপী, 
কৃষ্ণপ্রেম শিখাইবার জন্য জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। অমূলক সন্দেহ দুর 
করিয়! তাহার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ কর। তোমার কল্যাণ হইবে। 
তুমি তাহাকে পত্বীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছ। তোমার কুল তাহার 
পাদম্পর্শে উদ্ধার হইয়াছে ।” 

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মহাবাণ! সানন্দে মীরাঁকে ভাকিক্ন! পাঠাইলেন 
মীরা নিকটে আদিলে কুত্ত স্বপ্রে জ্বাহাকিছু দেখিয়াছিলেন সমস্তই 
তাহাকে বলিলেন । তিনি ইতিপুব্ধে মীরার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া- 
ছিলেন সেইজন্য ছুঃখিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আরও কহিলেন 
“মীরা, আমি তোমার সমুদদম বাসনা পূর্ণ করিব ।” 

সেই অবধি মীরা অবাধে অহোরাত্র বৈষ্ুবগণের সহিত যোগদান 
করিয়! সানন্দে হরিপ্রেমে উন্মত হইয়া গোবিন্দ-ভ্রীউর মন্দিরে স্ুথে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন । বহুদেশ দেশাস্তর হইতে বিভিক্ক 


১৬৪ উদ্বোধন । [২৪শবর্ব-_-২র সংথ্যা। 


চে 


সম্প্রদায়ের লোক ছয্মবেশে চিতোর রাজ-প্রাসাদের মন্দিরে উপনীত 
মীরার কাচা সোণার স্তায় গৌরবর্ণ কাস্তি সর্শসন ও কিন্নর কণে 
অপূর্ব প্রেম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে কোনও 
দেববাল! জ্ঞানে ভক্তি কপ্সিতে লাগিলেন । মীরা সমস্ত ভক্তগণকে স্বহস্ে 
সম্বর্ধনা! করিতেন । তিনি সকলকে স্বহস্তে প্রসাদ ভোর্জন করাইয়া 
অবশেষে নিজে কিঞ্চিৎ পারণ করিতেন । 

এদিকে বাণ! কুম্ত মীরাঁকে লইয়া সুখী হইতে প।রিলেন না ভ্বানিয়া, 
দ্বিতীয়বার ারপরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

ধী সময় আলোয়ারের রাজ-কুমাবীর সহিত মন্দর রাজ-কুমারের 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল । রাণা কুন্ত বিবাহ রজনীতে আলোয়ার রাজ- 
কুমীরীকে বরণ করিয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। “কিন্ত 
তী কন্া মন্দর রাজ-কুমারের প্রতি আসক্ত ছিলেন সেইজন্য কুস্তকে 
তিনি ভালবাদসিতে পারিলেন না । বলপূর্বক প্রণয় অসম্ভব । 

একদিন মন্দর রাজ-কুষাঁর ছদ্মবেশে মীরার নিকট গোবিন্দ-জীউর 
ষন্দিরে আসিলেন। মীরা সমস্ত বৈষ্ণবদের প্রসাদ তোন্রন করিলেন 
কিন্ত নবীন বৈষ্ণব কিছুই থাইলেন ন1। মীরার বারন্বাব অনুরোধে 
রাজ-কুমার কহিলেন “মহারাণী ৷ আমার একটা প্রার্থনা আছে নির্জনে 
কহিব এইরূপ বামনা” । উপদার স্বতাবা যীর!| অগত্যা সম্মত হইলেন । 
যন্দর রাক্গ-ফুমার নিজের পরিচয় দিয়া মীরাকে কহিলেন "আমি 
আলয়ারের রাজ-কুমারীর প্রেমাসক্ত আপনি যদি দয়া করিল একবার 
জন্মের মত আমাব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন তাহা হইলে 
আমি কৃতার্থ হইব।” 

মীরা কহিলেন প্মন্দর বাজ-কুমার, চতুর্দিকে সমগ্র প্রহবীগণ ঘুরিয়! 
বেড'ইতেছে আপনার প্রাণ সংশয় হইতে পারে 'অতএব নিরস্ত হউন । 
রাজ-কুমার তাহা শুলিলেন না, কহিলেন “মহারাঁণী ! মরিতে ভয় পাই 
না! কেবল মাত্র একবার জন্মের মত আমার প্রণষিণাকে দেখিয়। মক্সিতে 
ইচ্ছা করি ।” 

মীর্য অবশেষে আলবনের মধ্যস্থ একটা গুপ্তত্বার উম্মোচন করিয়া 


-ফান্ধন। ১৬২৮ |] যীরাবাই | ১০৪ 


দিলেন, মন্দর রাজ-কুমার আলয়ার রাজ কুমারীর শয়ন গৃহের সমীপবর্তি 
হইলে রাণা কুস্ত বাতায়ন পথ হইতে বল্তগন্ভীর স্বরে কহিলেন “মন্দর 
রাজকুমার ! আলবনে প্রবেশ করিলেও আলয়ার রাজকুযারীর সাক্ষাৎ 
পাইবে না॥ হঠাৎ এই কথা শুনিয়া মন্দর রাজকুমার বাত্যাহত 
কদলীর ন্যায় মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাণ! কুস্ত 
ক্রোধ প্রজ্জলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মীরার নিকট আগমন, করিয়া 
কহিলে্গ “মালবনের গুপ্ত দ্বার নিশ্চয় তুমিই খুলিয়! দিয়াছ।” 

মীরা অকপট চিত্তে মুক্তকঠে কহিলেন “মহারাজ, হাঁ আমিই এ 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি” রাজ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। 

মীরা করোজোড়ে কহিলেন “মহারাজ! | বলপূর্বক প্রণয় লাভ করা 
সম্ভব নয়) পর-মত্ত চিত্ত মহিলাকে রাজ প্রসাঁদে রুদ্ধ করিয়া আপনি 
স্থথী হইতে পারিবেন ন। ।” 

এবপ সগর্ধে নির্ভীক অন্তঃকরণে মীর! উত্বর কবিলেন যে রাণা 
কুস্ত ইহ! শুনিয়! স্তিত হইয়া গেলেন । 

কুস্ত কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ করিয়। মীরাক কহিলেন “মীরা, তুমি 
জান এরূপ বীর পুরুষকে অস্তঃপুরের গুপ্ত ত্বার খুলিয়া দিলে কি শাস্তি 
পাইতে হয়?” 

মীর! স্থির ধীর শাস্তচিত্বে উত্তর করিলেন “মহারাণ! ! মন্দর রাজ- 
কুমারকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়! এরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছি অপ- 
রাধের জন্য ক্ষমা! প্রার্থনা করিতেছি। দাঁসী শান্তি গ্রহণেও কাতর 
নহে আজানিবেন। কিন্ত পুণাভুমি বীরপ্রন্ত চিতোরের অকলঙ্ক যশোরাশি 
কলুধিত হুইবে; ইহা আমি জীবিত থাকিছ্ছে হইতে দিব না। 

রাণ। কুস্ত ক্রোধে অধীর হইয়া কাহলেন “মীর!) তোমায় কিছুই 
বলিন! তাই তোমার এত স্পদ্ধ! বাড়িয়াছে, তুমি আমাকেও মানিতে 
চাহ না। তুমি চিতোরের মহারাণী হইয়া লজ্জাশীলতা৷ বিসর্জন দিয়! 
সাধারণ প্রজাবুন্দের সহিত মিলিত হইয়া কীর্তন করিতে চাহিলে 
তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি। রাজ অন্তঃপুরে গোবিনাজিউর 
মনির নির্মাণ করিয়া দিয়াছি' রিত্ত তুমি আমার শত্রু মন্দর 


১৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


রাজ কুমারের মহিত গোঁপনে নিভৃত অন্ধকারে অঙ্গ ঢালিয়া চিতোরের 
রাজার আশ্রিত যহিলাকে বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়৷ কি 
আনার ও বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করিয়াছ। একবার ভাবিয়া 
দেখিলে না পরিণামে কি হইবে। তুমি রুষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইব 
থাক মন্দিরে অবস্থান করিয়া হরিগুণ গান কর। এ তোমার কিরূপ 
কৃষ্ণভক্তি আমি বুঝিতে পারি না। আর আমি তোমায় দয়! বা ক্ষমা 
করিব না, তুমি অবিলম্বে আঁষার সম্মুখ হইতে দূর হইয়! যাও । ৫চিতোঁর 
পরিত্যাগ করিয়া! যথ। ইচ্ছা! চলিয়!- যাইতে পার আমার কোনও 
আপত্তি নাই। ভক্তির ভাণ করিয়া কলঙ্কের প্রশ্রয় দিতে পারি নাঁ। 
আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে এ কার্যা ক্ষমার অযোগয। 
এখনই দুর হও নচেৎ বিলম্বে মমতার বশবর্তী হইয়। ক্ষমা! করিয়া 
কালদাপিনীকে পুনরায় রাজ ভবনে আশ্রয় দিতে পারি। তোমার 
সৌন্দধ্যে। কপে, গুণে বা ভক্তিতে আর আমি মুগ্ধ নহি 1” 

আর কোনও উপায় নাই ভাবিয়া মীরা ধীরে ধীরে অবনত মন্তকে 
প্রস্ন মনে স্বামীকে প্রণাম করিয়। তথা হইতে বিদায় লইলেন। 
নিস্তব্ধ গভীর নিশীগে কর্তবা পরায়ণ! ভক্তিমতি মীরা প্রভু “রঞ্চোড়জীকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়; ভক্তি গদগদচিত্তে কহিলেন “হে প্রভো ! তুমি 
যেথা নিয়ে বাবে যাইব তথায় জীবন তবী বাহিয়।” মীরা কি করিবেন 
ঠিফ করিতে পারিতেছেন না, একবার ভাবিলেন একাকিনী স্ত্রীলোক 
কোথায় ষাইব কিন্তু পরমুহূর্তে মনে বল আমিল ভাবিলেন সে কি 
প্র ধার অন্তরে বিরাজ করিতেছেন তার আর ভাবন! কি। পুনরায় 
মন্দিরে গিয়া! বারহ্বার গোপার্লকে প্রণাম করিয়া কহিলেন “প্র ভুমি 
'্বামার অন্তরে থাক, বাহিরের সেবায় তুমি আর সন্থষ্ট নয় দেখিতেছি 
প্রেমময় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক |” এইরূপে ধীর পদবিক্ষেপে পুণ্াবতী 
সাধবী মীর প্রভূর নাম লইয়া চিতোর ছাড়িয়! গভীর অন্ধকার রজ্জনীতে 
কোথায় গেলেন তাহা কেহ জানিল না। চিতোর কুললগ্গমী এইরূপে অপ- 
মানিত হইয়! বিদায় হইলেন । হুর্ক্‌ স্কিবলে সাধবী-সতী মীরাকে তাড়াইয়া 
রাঁণা ক্রমেই অসুখী হইতে লাগিলেন। প্রজাগণ এই সংবাদে মর্মাহত . 


ফান, ১৩১৮ । ] মীরাবাই 1 ১৬৭, 


স্পসিতিসিরি প িশাস্পিরা 


হইলেন এবং রাণার নির্ব-দ্িতার জন্য সকলেই তাহাকে ধিকার দিতে 
লাগিল। অনেকে চিতোর ছাড়িয়া মীরার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন । 
মীরা চলিয়! গেলে রাজপুরী অন্ধকার হইল । আর সে আনন্দশ্রোত 
সাই। আৰু সে প্রাণ মাতান কোকিল-কণ্ে মধুর হরিনাম কেহ শ্রবণ 
করিতে পান না। গোবিন্দ মন্দিরের সে অবিরাম আননা-স্োত 
কোথায় ভাসিয়! গিয়াছে । মন্দির প্রায় নির্জন নিস্তব্ধ মনুষ্য সমাগম 
শূন্য হইয়া উঠিল। মন্দিরে আর কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। 
ঘঙ্গি কেহ ভ্রমক্রমে মন্দির-প্রাঙ্নে আইসে তখনই বিষন্ন মনে ফিক্রিয়। 
বায়--সফলেই ভাবে আহা সেই প্রেমময়ী মীর! এখন কোথায়? সেই 
দেববুলা হঠাৎ চকিতের ন্যায় দুদিনের জন্য আসিয়া কোথায অন্তর্ধান 
হইলেন কে বলিতে পারে । এইরূপে রাজপুরী নিরানন্দময় হইয়! উঠিল। 
সমস্ত আনন্দ এককালে রুদ্ধ হইল। রাণা বাহ্ছগ্রস্ত কু্যের হ্যায় দিন 
দিন হীনপ্রত হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

এন্দিকে মীর! চিতোর ছাডিয়! রাজ-পুতনার নান! স্থানে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । তীহার পাদম্পর্শে রাজপুতানার সকল স্থানই 
পবিত্র হইল । সকলেই কি যেন এক পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া 
আনন্দ-শ্রোতে ভাসিতে লাগিল। তীহাব বেখু বিনিন্দিত কলকঠের 
অপূর্ধ্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে স্ুধাবর্ষন হইতে লাগিল | মীবা এখন আর 
পরাধীন! নহেন-_ স্বাধীন মুক্ত কে হরিনাম গাঁন করিয়া সকলকে 
ভক্তিরসে ডূবাইতে লাগিলেন । ত্তীহার প্রেমের হিল্লোলে রাজপূতানা 
টলমল কবিতে লাগিল। সেই সুধামাথা হরিনাম শ্রবণে সকলেই 
আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্্ গ্নহশ্র নরনাবী তীহাব অন্থপম 
ভুবন-যোহিনীবপ "ও অপুর্ব নাম সম্কীতভউনের মত্ততা দর্শনে তাহাকে 
শাপজ্ঞ্! দেবী জ্ঞান করিতে লাগিল। 

ক্রমে এ সংবাদ বাণ! কুন্তর কর্ণগোচর হইল, তিনি তাহার জ্রম 
বুঝিতে পারিলেন। যিনি নাম স্ুধায় সমগ্র রাজপুতানাবাসীকে 
মাতাইয়! তুলিয়াছেন তিনি রাণ্যু কুম্তকে মুগ্ধ করিবেন তাহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? কাণ! যারপর নাই অনুতপ্ত হইলেন । রাজগুহে দিরানন্দ 


১০৮ উদ্বোধন । [২৪৭ বর্ষ--২য় নংখা]। 


তাহার আর সহা হইল না । পুনরায় নিশীথে ম্বপ্র দেখিলেন যে স্বয়ং 
বৃন্দাবনবিহারী শ্রীরুষ্জ মীরাকে অঙ্গে ধারণ করিয়া মুখ-চুম্বন করিতেছেন । 
রাণা ইহা দেখিয়া চিত্রাপিতের হ্যায় জ্ঞম্তিত হইয়! গিয়াছেন । পরে নন্দ- 
নন্দন রাণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “কুস্ত | তুমি তোমারু নির্ব-দ্িতাঁর 
জন্য কষ্ট পাইতেছ, যদি মঙ্গল চাও পুলরায় অভিযানশুন্যা মীরাকে 
ব্রাহ্মণগণের দ্বাব৷ লইয়া আইস”। পরদিন রাণ! সানন্দে ব্রাহ্গণগণকে 
দ্ূতকপে প্রেরণ করিলেন । পবষ বৈষ্ণবী মীরা পুনরায় অসঙ্কোঠে রাজ- 
ভবনে রাণা কুস্তের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 

মীরা চিতোরেব তোরণ দ্বারে পৌছিলে রাণ! আনন্দে অধীর হইয়া 
তাহাকে সসন্থমে সম্বর্ধনা করিলেন । রাজ-অংস্তপুরে লইয়া গিয়া, কুম্ত 
যীরার নিকট বাবন্বার ক্ষম। প্রার্থনা কবিলেন। মীরা! পতিপদতলে পড়িয়া 
কহিলেন “মহাঁবাঁণা, আজ আপনার চির-অন্ুগত দাসীকে অপরাধী 
করিবেন না। আপনি প্রভু আপনার যেবপ ইচ্ছা করিতে পারেন, 
আমার বাধা দিবার কিছুই নাই। আযাব সকল অপরাধ .মাজ্জন! 
করুন । 

কুস্ত পরাণ কহিলেন “মীরা, 'অগ্য হইতে চিতোরের রাজ-পথে, যথা 
ইচ্ছা সর্বসাধারণেব সহিত যোগদান করিয়া আননে হরিনাম সন্কীর্ভন 
কর আর তোমায় কোন বাধা দিব ন1”। 

ইতিপূর্বে মীর! সর্বসাধারণের সহিত যোগদান করিয়! হবি- 
সঙ্কীর্তন করিতে পাঁরিতেন নাকেবল বৈষ্বগণের সহিত নাম 
সঙ্কীর্তভন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। মীরার অনিন্য-সুনার রূপ- 
লাৰণা ও অপূর্ব স্বর-লহরী *শ্রবণ করিবার জন্য অনেকেই ঘনঘন 
আগমন কবিয় নিজেকে কতার্থলাভ করিতে লাগিল। 

চিতোরেব রাক্জ-পথে প্রকাশ্তভাবে হরিনাম সক্কীর্তন হইতেছে 
দেখিয়া দেশ দেশাস্তর হইতে সম্রাস্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সঙ্গীত 
শুনিতে আসিলেন। নিত্যই যীরার 'অলৌকিক সঙ্গীত-সুধা পান 
করিবার জন্ত জনশ্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সর্বজাতীয় সর্ব- 
আধারণ কৌতৃহলক্রান্ত হইয়া! দ্িঝা-রাত্র হরিনাম সুধা পান করিয়া 


ফান্ধন; ১৩২৮1 ] মীরাবাই। ১৩৯, 


আনন্দে বিভোর হইলেন । লোকে আহার নি! বিলাস সুখ হুঃথ সকল 
ভুলিয়া অবিল্লামগতিতে আনন-ক্রোতে অঙ্গ চালিক়্! দিলেন । ভক্তিষতী 
কষ্ণ-প্রেমানুরাগিনী মীরার পাদম্পর্শে পুনরায় চিতোর অপূর্ব 
ধারুণ করিল--আবাল-বৃদ্ভ-বনিত! দলে দলে সমবেত হইয়া যীরার সহিত 
যোগদান করি! নিজের নিজের গৃহকা্ধ্য প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া! গিয়া 
নিশি-দিন হরিপ্রেমে ভাসিতে লাগিলেন । এইরূপে বীর প্রসবিনী পুণ্যতৃষী 
চিতোরে, গুরুষ্ঞপ্রেম-উন্মাদিনী মীরার মধুমাথা হরিনাম সঙ্কীর্তনে পুনরায় 
প্রেম ভক্তি ও আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। মীরাও নিজেকে এককালে 
ভুলিয়! গিয়া নাম-সুধায় আত্ম-বিশ্বৃত হইয়া পড়িলেন । 

কথিত আছে এই সময় কোনও রাজ।, সন্ন্যাসী বেশে সুন্দরী 
বীরার রপমাধুরী দেখিয়া ও মনমুগ্ধকর অভূতপূর্ব ম্বরলহরীতে হরিনাম 
গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়! বহুমূল্য মুক্তাঁমাঁল! মীরাকে দিতে আসিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী মীরা মুক্তাঁমালা লইয়। কি করিবেন, কাজেই তিনি 
উহা ণইতে 'অসশ্বত হইলেন । শেষে এ সন্ন্যাসী গোবিদজিউর কগ্ে 
এ মালা পরাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন । মীবা সন্যাসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “মাপনি দন্ন্যাসী হইয়া এরূপ মূল্যবান মালা কোথায় 
পাইলেন? ছন্বেশী রাজা উত্তর করিলেন “মহারাণী, আমি যমুনাতে 
নান করিবার কালে উহা কুডাইয়! পাইযাছি এবং শ্রীপ্রীগোবিনজিউর 
জন্য সবতে রাখিয়! দিয়াছিলাম। “মীরা সন্তষ্ট হইয়া এ মালা তাহার 
ইষ্টদেব গোপালের কঠে পরাইয়। আনন্দিত হইলেন | * 





* ইতিহাস অনভিজ্ঞ ভীবনী লেখকগণ যীবার সম্থন্ধে নানা অসতা 
অবাস্তব ঘটনা! বিখিয় গিয়াছেন । কাহান্বা হযক্রমে লিখিয়াছেন যে 
সমাউ আকবর তানসেনকে লইয়া মীরার সঙ্গ।ন শুনিতে আসিয়াছিলেন। 
আকবর মীরার বপগুণে মুগ্ধ হইয়া দশ লক্ষ টাকার মুক্তাঁমালা প্রদান 
করেন । রাঁণা কুন্ত ইহা জানিতে পাবিয়া ছুশ্রিত্রা বোধে মীরাকে 
তরবারির আঘাতে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ও বিষ প্রয়াগ তারা 
অশেষ প্রক।র নির্যযাতন করিয়াছিলেন । আকবর ১৫৪২ থ্রাষ্টার্ধে এবং; 
নীরাবাই ১৪২০ খ্বীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন । অতএব কি প্রকারে তিনি 
মীরার সপগীত শুনিতে আদিলেন । দ্নিশ্টয় অপব কোনও বাজা হইবে । 


১১৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ---২য় সংখ্যা । 


উত্ত: ঘটনা অতিরজ্রিত হইয়া রাণা ফুস্তের কর্ণগোঁচর হইল। 
কুত্ত রাশ আশ্চর্যান্িত হইয়! মুক্তাষালা দর্শন করিতে আসিলেন । 
বহুরীগণ মুক্তাম্যলা দেখিয়া উহার মূল্য দশ লক্ষ মুদ্রা নির্ধারণ করিল | 
কে কেহ বলিল এ উদাসীন সন্যাসী স্বহস্তে মীরার কঠে মুক্তমালু! 
পরাইয়! দিয়াছেন । এই সব ব্যাপারে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল । 
তিনি মীরাঁকে কিছুই লিজ্ঞাসা করিলেন না--নিজ মনে মনে ভাঁবিলেন, 
শুধু গান শুনিয়া কেহ কখনও দশ লক্ষ মুদ্রার সুক্তামালা দিতে পারে 
না-_মীরার বপগুণে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চন্ব তাহাকে প্রলোভিত করিয়াছে। 
দুর্ধ,দ্ধি বশতঃ রাজা সরলা মীরার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দীহান হইতে কুষ্ঠিত 
হইলেন ন1। “আত্মবৎ মন্যতে অগৎ” তিনি একবার বিবেচনা করিয়া 
দেখিলেন না যে, রাজরাণা হইয়াও যিনি স্বেচ্ছায় পথের ভিথারিণী 
সাজিয়। হরিপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছেন, চিতোরের মণিষাণিকা ভূষিত 
রত্ব-পিংহান যিনি হেলায় পদাঘাত করিয়াছেন, রাজভবনের ভোগবিলাস 
যাহার কাছে অতি তুচ্ছ, তিনি কি প্রকারে সাযান্ত এক ছড়া মুক্তার 
মালার লোভে অমূল্য স্বর্গীয় সম্পদ সতীত্বরত্র বিক্রয় করিতে পারেন । 

হরিপ্রেম উন্মাদিনী মীকাকে কি করিয়াই বা রাজ! বুঝিতে 
পারিৰেন। শ্রীভগব'নের বিশেষ কৃপা ভিন্ন তাঁর লীলা-সহচরী গোপী- 
গণকে বুঝা অসম্তভব। যদিও তিনি ইতিপূর্বে ছুইবার স্বগ্র দেখিয়া 
বুঝিয়া ছিলেন যে মীরা সামান্ঠা৷ রমণী নহেন এবং মেই কারণেই তিনি 
মীরাঁকে অবাধে সকলের সহিত সক্কীর্তন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি পুনরায় নির্ব,দ্ধিতা প্রযুক্ত সন্দেহ দূর করিতে ফক্ষম 
হইলেন না। দিবানিশি তিনি অসংখা বৃশ্চিক দংশন জাল! অনুভব 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে তিনি মীরার নাম এমন কি মীরার স্ৃতি 
পর্যান্ত সহ করিতে পারিলেন না । কিরূপ শাস্তি মীরার উপযুক্ত তাহা 
তিনি নিদ্ধীরণ করিতে পারিলেন ন!। একবার স্থির করিলেন যে তিনি 


ভক্তমাল গ্রন্থে এইৰপ বর্ণিত আছে যে সম্রাট আকবর সঙ্গীতাচার্ধ্য 
তানসেনকে সঙ্গে লইয়! মীরার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। কিন্ক ইভা 
সত্য নহে। 


ফান, ১৩২৮ ।] মীরাবাই। ১১১ 
মীরাকে চিতে!র হইতে চিরতরে নির্বাসিত করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই 
বুঝিলেন ঘে তাহা হইলে পূর্ব প্রজাগণ তাহাঁব অন্ুগমন করিবে। 
এইবপ দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কুস্ত কি শাস্তি 
দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কাতব হইয়া পড়িলেন। এ 
সময়ে বৈষ্ঃবাণ রাজপথে মীরার ভনিতা গাছিতে লাগিল-_তাহার 
শেষ চরণ “মীরা কছে বিনা প্রেষসে ন। মিলে নন্দলালা”। ক্রমে 
রাঁজা ভর্বলেন যে জনসাধারণ তাহাকে স্তনে ভাবিতেছে তিনি আরও 
মনে করিলেন যে জনসাধারণ সকলেই তাহার ন্যায় মীরার কপগুণে 
মুগ্ধ হইয়া পড়িদ্জাছে । এই সমস্ত মিথ্য। ধারণার বশবত্তাঁ হইয়া মূঢ় রাণ! 
মীরার প্রাণ নাশে কতসক্কল্প হইলেন । প্রতিদিনই মীরার স্তি তাহাকে 
*আধিকষ্ঠর কাতর করিয়া ফেলিল। তিনি জানিতেন যে ভক্তিমতী 
বৈষ্ণবী মীরা তাহার আজ্ঞ। অন্নান বদনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন। 
নির্ব্বোধ রাজ। কিছুতেই বুঝিলেন না যে ধার মন প্রাণ নন্দনুন্দন শ্রাকষে 
গত হইয়াছ তাহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিবেন। ব্রষ্ববালক 
শ্রীভগবান যে, মীবাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন এ কথা বিকৃতচিত্ত রাণা 
কিরূপেই ব৷ জানিতে পারিবেন ? (ক্রমশঃ ) 


পরচারশীল হিন্দুধন্ম । ৯ 
(ভ্রী নিবেদিতা) 


সমষ্টিগত জাতীয় জীবন ধারার অনুসরণ করিয়াই বাষ্টি মানিব পরিপুষ্ঠ 
ও বিকশিত হইয়! উঠে, নবযূগের মানব প্রকৃতির এই সার্বজনীন অমূল্য 
সত্যটা ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রথম আবিষ্ুত হয়। প্রত্যেক ন্রনাৰী 
প্রকৃত শিক্ষা সর্ধাঙগস্ন্দরপে প্রাপ্ত হইলে তাহার জাতীয় ইতিহাসের 
অথবা সমগ্র মন্গষ্যত্বের আদর্শরূপে গড়িয়া! উঠে। পাশ্টাত্যদেশে বিংশ 
শতাব্দীর গুরু ও শিক্ষাঙ্গাতা খধিকল্প পেষ্টালজির (0১০51810771) চেষ্টায় 
এই মহান অনুভূতি অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর অন্ঠতম সুনিশ্চিত উপাদান- 
রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । পেষ্টালজি দেখিয়াছিলেন, জনসাধারণকে 
উন্নত কবিতে হইলে আধুনিক 'ভাঁবানুষায়ী শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করিতে 
হইবে, যাহা উদার, যনবিজ্ঞানসন্মত এবং মানব-জীবনের ধতিহাঁসিক 
অভিব্যক্তির সহিত দৃঢসন্বদ্ধ | 

ফবালী বিগ্নাবের অব্যবহিত পরে জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় 
তরুণ ছাত্র মানবপ্রেমিক পেষ্টালজীকে সুইজারলণ্ডে যে সমন্তার সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল) স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক ভারতসস্তান বর্তমানে যে 
সমস্তার দ্বার আলোডিত হইতেছেন, তাহার সহিত তুলনায় পূর্বোক্ত 
সমস্তা 'অকিঞ্চিধকর বলিলেও অতুযক্তি হয় না । কিন্ত তথাপি মূলতঃ 
এতছ্ভয়ের মধ্যে গভীর এঁক্য আছে । উপর উপব ভাসা ভাসা শিক্ষার 
দোঁষগুলি পরিহার করিয়া জন্সাঁধাবণেব মন্তি্ষ নুতন ভাব গ্রহণের 
উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার অন্তরায়গুলি উভতয়ক্ষেত্রেই সমভাবে 
বিদ্যমান । যে ক্ষেত্রে আম ইত্যাদি সুমিষ্ট ও মুল্যবান ফল উৎপন্ন 
হইয়া আসিতেছে, তাহ! তরিতরকারীর বাগানে পরিবর্তিত কর! উচিত 
নহে। সেইবপ বেদ ও জ্ঞানযোগেব জন্মভূমি অবনতি প্রাপ্ত হইয়া 


* শরসত্যেন্রনাথ মন্ুমদার কর্তৃক ইংরাজী /১£505556 [11700191 
হইতে অনুদ্দিত। 


ফাক্ধন, ১৩২৮ । ] প্রচারশীল হিন্দুধর্ম । ১১৩ 


লাস পি 


কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্যিকগণের 'অদ্ক অনুকারক এবং সমালোচক- 
রূপে পর্যবসিত হইবে ইহা একাস্ত অসঙ্গত। 

কিন্তু ভাবতীর শিক্ষাপ্রণালার ইহাই বর্তমান অবস্থা, এবং মলে হয়, 
যে,পধ্যস্ত না ভারতীয় মন জাতীয় ইতিহাসের দিক দিয়া সংযত-দৃঢতায় 
সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষিত না হইয়। উঠিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অবস্থা এইকপই 
থাকিবে । ইহা যেন কতকট/ কোন বাক্তিকে অভিনব কাযাক্ষেত্রে 
লইয়া যাওয়ার মত। যে সমস্ত ভাবনিচয এতদিন ভাবতীয় মনৈ সুপ্ত 
অবস্থায় ছিল, তাহ! এক মুহূর্তেই স্স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যাহা লক্ষ্যহীন 
সহজাত সংস্কারের হ্যায় এতকাল অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হইতেছিল তাহা 
সহসা লক্ষাকে সুনিশ্চিতবপে নির্বাচন করিবাব অধিকার প্রাপ্ত হইবে। 
মুসলমান ধর্মের গ্ঠাঁয় হিন্দুধন্মেও সামাজিক ও আধাত্মিক *আদর্শগুলির 
পার্থক্য নির্ণয় করা এতদিন ছ্ঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অবশ্ঠ দারশনিক 
ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, একজন অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীও এ 
উভয এ্রেনীব 'আদর্শগুলি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অনুষ্ঠান কবিতে পারে, কিন্তু 
তথাপি উঁারা স্ববূপতঃ এক এবং পবম্পবক্ষে পুথক করা যাইতে পারে 
না। সেই জন্তই 'আমব! মনে করিতাম আহারেব বিশেষ গ্রণীঁ্দী, 
নিদিষ্ট বস্ত্রা্দি পরিধান এবং পবিত্রতা লাভের জন্য পুর্ব নিদিষ্ট অন্তষ্ঠান 
গুলিৰ আচরণ ধর্ম্বিধিসঙ্গত। সহসা বর্তমান বিপদপাতেব মধ্য দিয়! 
তুলনানুলক বিচার) বিরোধ ও প্রতিভাসিক সত্যেব আলোক সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িল। আমরা বুঝলাম, কতকগুলি মাচার প্রতিপালন 
করিষা আামরা ধর্মজীবনের বিশেষ যোগ্যতা লাঁভ কবিতেছি না, কেবল 
কোন প্রকাঁবে সর্বোচ্চ পবিব্রত। লাভের আদর্শের সমীপবস্তী হইয়া 
রহিয়াছি মাত্র । শুদ্ধচাব, পবিত্রতা প্রতি মানব জীবনের উন্নততর 
কামনাগুলি আমাঁদেব আচার প্রণালী সহায়ে যেমন লাভ করা যাইতে 
পারে, তদ্রুপ অগ্ঠান্ত ধর্্মসমাজের আচার প্রণালী পালন কবিয়াও লাভ 
করা যাইতে পারে। এইরূপে লক্ষ্যকে সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, 
আমর! বিবিধ প্রকার উপাঁয় সমুহ তুলনা ও বিশ্লেষণ কবিতে সমর্থ হই- 
যাছি এবং আমাদের 'আচার প্রণ'লীর দোষগুলি পরিহার এবং অন্যান্ত 

গু 


১১৪ উদ্বোধন । [ ২৪শবর্ষ---২্য মংখ্যা । 


সফাজের সদাচারগুলি গ্রহণ করিতে সঙ্গম হইয়াছি । সর্ধ্বোপরি সামাজিক 
আদর্শের সহিত ধর্মের পার্থঙ্তা নির্বাচন করিবার স্থনিশ্চিত প্রণালী 
আবিফাঁব কবিযাছি। এই সমস্ত কারণগুলির জগ্তই পপ্রচারশীল 
হিন্দুধর্মের” বিষয় আলোচনা কবা সম্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই । 

সদাজাগ্রত সংগ্রাম সহায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাব উন্মুখআ গ্রহ বিদ্যালয়ের 
কক্ষ হইতেই ভারতবাসীর চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ হউক 1 বারের 
যত প্রতিষ্ঠা ও প্রদারতা লাভ কবিবার আদর্শ ও চিস্তা চাই। * নিজ্বিয় 
প্রতিরোধের পরিবর্তে প্রবল কর্মমশিলতা, দৌর্বল্যে পবিবর্তে শক্তিব 
চর্চচা। ক্রমশঃ পরাজিত আত্ম বক্ষাব পরিবর্তে _বিজয়োনুথ সৈন্য দলের 
উল্লাস মুখরিত গর্বিত পদক্ষেপে অগ্রগমন | কেবলমাত্র মানসিক অব- 
স্বার এইব্ূপ পবিবর্তন ও পদক্ষেপে একটা বিদ্রোহকে সফল করিয়া 
তোলাব মত । এইবপ কতকগুলি পরিবর্তনের প্রাবস্ত দ্বাদশ বর্ষেব 
মধ্োই আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হইযা। উঠিবে | 

কিন্ত প্রথম সোপানে পদ্দার্পণ করিবাব পূর্বে মল সত্যগুলি সম্বন্ধে 
একটা! সুষ্পষ্ট ধারণা থাঁকা আঁবশ্তক। প্রতোক ধর্-প্রণালীরই উদ্দেশ্য 
চরিত্র গঠন করিয়া তোলা । ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলিকে স্ুুনিয়ন্ত্রিত করিয়া 
চরিত্র-গঠন করিয়া তোলাই স্বৃতির অনুশীসনেব মথ্য উদ্দেশ্য | বস্ততঃ 
চরিত্র-স্থষ্টিই উহার মূল লক্ষ্য-_-অভ্যাসের ক্রীতদাস গড়িয়া তোলা নহে। 
ভারতের সর্বত্র বিরাজিত সপ্দাচার অপেক্ষাও তাহার জাতীয় জীবনের 
আদর্শ যে হিন্দুধর্মের এক গৌরবময় ফল; তৎসম্বদ্ধে কোন মতদ্বৈধ 
নাই। ইহা সত্য যে প্রথিবীতে ভাবতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখাঁনে 
সামাজিক আভিজাত্যে একং₹ন কপদ্দকহীন ভিক্ষুক, অনেক রাজা 
'অপেক্ষাও উচ্চে অধিষ্ঠিত । কিন্তু সেই রাজা একজ্রন “জনক” এবং সেই 
ভিক্ষুক একজন “শুকদেব” হইতে পারেন, ইহা তদপেক্ষাও মহিমান্িত 
ঘটনা। 

এক্ষণে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ সহকারে দেখ! যাঁউক চরিত্রের বিকা- 
'শের পথে সাহাধ্যকাঁবিৰপে অভ্যাসের মুল্য কতদূর । আমরা ভারতবর্ষে 
দেখিতে পাই, সযাজ প্রতোক যাঁনবকেই আজীবন নিপুনভাবে লক্ষ্য 
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করে, স্লান, আহার, প্রার্থনা, তীর্থভ্রমণ ইত্যার্দির নিদিষ্ট সময় 
ও প্রণালী সম্বন্ধে সালোচন! করে, বোধ হয় কেশ বিহ্যাস বা কেশ 
বক্ষা করিবার বিশেষ প্রণালীর ব্যক্তিত্রয়ের উপর কটাক্ষপাঁত করিতেও 
কুন্ঠিত হয় না * বিবাহ বা শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক নিয়মের কোন 
প্রকার গুরুতর সংস্কার চেষ্টায় জ্ন-মত ষেন বিচলিত হইয়া উঠে। 
সাধারণের দৃষ্টিতে উহা! কেবলমাত্র স্বার্পপবতা নহে, পবস্ক ঘে'রতর 
অধর্ম | এই প্রকার সমালোচনার দৌরাত্মে পল্লী ক্রমে জনশ্ৃন্ঠ 
হইয়া নগরগুলি জনবহুল করিয়া তুলিতেছে। ফে ক্ষুতত্রায়তল সমাজে 
স্বীয় প্রতিষ্টা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক সে বৃহত্তর মানব-সমাজে আসিয়া 
আত্মপ্রকিঠার আকাক্ষাকে ওদ্ধত্য বলিয়া মনে করে। এইরূপে 
জনাকীর্ণ নাগরিক জীবনের দৌর্বল্য ও কলঙ্করাশি ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত 
হইতে থাকে । এই প্রকার ভুর্বল ও বিকৃত সিদ্ান্তের প্রভাবই 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত | 

এক্ষণে*আদর্শকে কর্মজীবনে পবিণত করিবার জন্য সচেষ্ট উগ্ভম- 
শীল কোন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ভারঙবর্য যেমন 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে একটা আদর্শ চাহে এখানেও তন্রপ 
আত্মোথকর্ষ সাধনার বিশেষ আকাঁঙ্া বিগ্ভমান। জনমত কেবলমাত্র 
প্রত্যেক সংস্কার চেষ্টাকে বিনষ্ট করিতেই পারে কিন্তু ধৈর্য সহকারে 
কোন বিষয় বিচার করিতে পারে না। জনমতকে অগ্রাহ করিয়া 
মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রণালী শৈশব জীবনে জননীফুলই শিক্ষা দিবেন। 
এইরূপ শিক্ষার মধাদিয়া বদ্ধিত বীর সহস্) জনমতের সম্দুথে মস্তক 
অবনত করিবে না) আদর্শকে দচতার সাইন অনুনরণ করিবে । যদ্দি 
সেই ব্যক্তি উন্নততর 'আদর্শকে পরিহার কবিয়া জনমতের অনুকুল 
পম্থা গ্রহণ কবে তাহ! হইলে সেই গতানুগতিক ব্যক্তির অস্তিত্ব 
সমাজ শীঘ্রই বিস্বৃত হয, এবং ইহাই তাহার সর্ব্বোচ্চ শান্তি। ষে 
শক্তি সহায়ে সে আত্মোত্কর্ষ সাধনে সক্ষম হইত তথাকথিত সমাজের 
অন্যান্য কার্যে সেই শক্তি নিয়োগ করিয়। নিশ্ষলে অপব্যয় কবে। কাবণ 
বর্তমানে আমরা শিক্ষাদান প্রণাঁলীর ক অভিনব 'আদর্শরাজি দেখিতে 
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পাইতেছি। পাশ্চাত্য জগতে শিশু মাতৃক্রোড় পরিহার করিব মাত্র 
তদ্দেশীয় শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গ তাহাকে শান্ত, নিরীহ, পরমূথাপেক্ষী 
এবং একাস্ত বাধাকূপে গড়িযা তুলিবাব জন্য চেষ্টা কবেন না বরং তাহার 
মধ্যে বীর্য্য, উদ্ভাবনী শক্তি, দায়িত্ববোধ, এবং বিজ্রোহ করিবার মত 
শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিতে তৎপর হন। রুচির বাতিন্ত্র্য ও নিরপেক্ষ 
ইচ্ছাশক্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষকগণের মতে শিশুজীবনেব অমুলা সম্পদ, 
যাহা কোন প্রকারেই ধ্বংস বা বিনষ্ট করা উচিত নহে। 
কেবল মাত্র তাহা সাধারণেব কল্যাণকব কার্ধ্যে নিয়োগ করিবার 
উপযোগী করিয়া স্থনিয়ন্্িত করাই বাঞ্চনীয় । সেই জন্ঠই তদ্দেশে 
বালকগণকে দ্বন্বঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াব উৎসাহ প্রদান কব! হয়, 
পরস্পরের সহিত আপোষে এইবপ হাতাহাতি তথায় নির্দোব ক্রী। 
বলিয়া গণ্য। তাঁহারা মনে করেন শ্াবীবিক ব্রেশ বা ভুঃখজনক 
কার্য হইতে শিশুকে ববত কবিলে তাহার আম্মবিশ্বাম ও সাহস 
পঙ্গ হইয়া পড়িবে । কিন্ত যদি কোন সবল-বাঁলক দুর্বলেব প্রতি 
নিষ্ঠব ভাবে অত্যাঁচাৰ করে তাহা হইলে সে বালক-সম।জে নিন্দিত 
ও উপভাঁসাম্পদ্দ হইয়া থাকে । 

অর্থা২ এসিয়ায় যে প্রকাব সামাজিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় 
শতান্দীব পর শতাব্ী বহিয়া যায়ঃ পাশ্চাতা দোশ তাহা শিশুগণ 
দশবৎসরের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া বীরেব মত কার্যযক্ষেত্রে অবতীণ 
হয়। অবশ্ব বদি অনেকে মনে করেন বিষ্দব দশ অবতাঁব একই 
পর্ণতম জাঁবনের বিভিন্ন প্রকার অবস্থীস্তব মাত্র , তাহা হইলে ভারতবর্মশ 
এই শিক্ষাই প্রদান কবিল্েেছে । কারণ মৎস, কর্ম, বরাহ এবং 
নৃসিংহ এই সমস্ত অবস্থা মধ্যে শিশু “বামন” কা ক্ষুদ্র মানব” 
মুর্তি পবিগ্রহ করে। তাঁরপর তাঁহাকে “বুদ্ধ” হইবার পুর্বে ছুইবার 
“ক্ষত্তিয়ত্বের” অভিনয় কবিতে হয়। ইহাই কি সমষ্টিগত জাতীয় জীবন 
ধারার অনুসরণ কবিয়! ব্য মানবে পরিপুণ্টি ও বিকাশের ইতিহাস 
নহে? এবং সর্বশেষ অবতাঁব মহিমান্বিত কল্ধীর সম্ভাবনার মধ্যেও 
কি আমবা আবও উন্নততর বিকাঁণেব ভবিষ)দ্বণী শুনিতে পাইতেছি 
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পাস্দিপাসিলি পা 


না-_যাহাতে বধ আরও একবার প্রেম ও দয়ার অতলে ডুবি 
সার্বজনীন মুক্তি কামনায়, গভীর পাঞ্চজন্য নিনার্দে আমাদিগকে স্বধর্মা 
প্রতিষ্ঠার কর্-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিবেন | 

*আমরা হিন্দুধর্মাকে কেবলমাত্র কতকগুলি আচারের রক্ষকবপে 
দেখিব না, হিন্দু চরিত্র গঠনের শক্তিরূপে অনুভব করিব। এই 
নিশ্চিত ধাষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ছিন্নম্খী আমুল পরিবর্তন চিন্ত/ কবিলে 
আশ্তর্যযান্তিত হইতে হয়। অতঃপর কোনপ্রকাৰ সামাজিক বা 'আধ্যা- 
ত্বিক আদর্শের পরিবর্তন আমাদের চিন্তাকে ভয় পা হিংসায় পীড়িত 
করিবে না। বস্ততঃ পবিবর্তনে আমরা ভীত হইব না, কারণ 
বর্তমানে কেবলমাত্র কায়ক্লেশে আত্মবক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য নহে, 
পরন্য অপরকে কোলে টাঁনিয়া লইতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আমরা 
দৃঢ প্রতিজ্ঞ হইব,__কেবলমাত্র যাহা আমাদেব আছে তাহা রক্ষা কবিবাৰ 
জন্ত নহে, ববং যাহা আমাদের নাই, তাহা অজ্জন কবিবার জন্য । 
অপবে আমাদেত সম্বন্ধে কি ধারণা কবে তাহা লইয়া মাথা! ঘামাইবাঁর 
আবশ্যক নাই, ববধং অপব্রকে আমবা কি ভাবে দেখিব তাহাই প্রশ্ন । 
আমাদের কতটুকু কি ছিল, বিচাঁব করিবাব প্রয়োজন নাই, বরং 
কতইফু আমরা জাতীয় জীবনে নতন সংযক্ত করিতে পারিয়াছি 
তাহ'ই দেখিব। এক্ষণে আব পশ্চা্পদ হইবাব উপায় নাই, কাবণ 
এই যৃদ্ধকে আমরা ভাবতবর্ষে সীমা অতিক্রম করাইয়া লইয়! যাইবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি । আমবা 'আব বন্ধনেব স্বপ্ন দেখিব না । কারণ, 
বন্ধন মুক্ত হইবার আগ্রহ চেষ্টাই এই যুদ্ধে জয়লাভের প্রথম সোপান । 

পৃথিবীব কোন ধন্মই হিন্দুধশ্সি মত এমন ইৈছ্যাতিক রূপাস্তর 
গ্রহণকরিতে পারে ন!। নাগার্জুন এবং নুদ্ধঘোষ বুকে সত্য বলিয়া 
মানিতেন এবং এককে অস্বীকার করিতেন। শঙ্করাচার্যয এককেই 
সত্য এবং বহুকে অস্বীকার করিয়াছেন । বামকষ্ণ-বিবেকানন্দ, এক 
এবং বন উভয়ই বিভিন্ন অবস্থার সাধকগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে 
অনুভূত সত্য মাত্র ইহাঁই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইফ্কার অর্থ কি 
আমরা চিন্তা করিব না? ইহাঁরি অর্থ__চরিত্রই আধ্যাত্মিক সম্পদ | 


১১৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্--২য় সংখ্যা। 


ইহার অর্থ, আলন্ত ও পরাজয়ে সর্বস্থাত্ত অবস্থ! বৈরাগ্য নছে। ইহার, 
অর্থ, অপরকে রক্ষা করা, স্বীয় মুক্তিলাভাপেক্ষ! শতগুণে শ্রেয় । মুক্তির 
আকাজ্ষাকে জয় করাই সর্বোচ্চ মুক্তি । সর্বত্র বিজয়লাভই গন্যাসের 
সর্ধদোচ্চ আদর্শ। হিন্দুধর্ম স্বমহিমায় জাগ্রত হইয়া আবার আত প্রতিষ্ঠা 
করিবে । কল্ঠীর আহ্বান-ছুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের খধ্যে 
যাহা কিছু উন্নত, প্রিয়, বীর্য্যবান, ও তিতিক্ষা-সহিষু। তাহ! লইয়া 
এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে, যেখানে পশ্চাৎপদ্ হইবার: 
জন্য ভেরীর হীক্ষত কখনই শ্রুতি গোচর হইবে না । 
শ্রীহীন ব্রজ। 
( শ্রীযণীন্দনাথ ঘোষ ) 
রি 


আর কি ব্রজে বাজে না বাশী, 
প্রীহীন কিগো বন্দাবন, 
গেছে কি থামি যাধবী-শাখে 
আকুল অলি গুঞ্জবণ ? 
কলাপী স্বথে কলাপ তুলি, 
নন্দ-স্থত রূপেতে ভুলি, 
আসে কি ছুটে তটিনী তটে, 
হেরিতে শ্যাষ চন্ত্রানন ? 
ণীকর নারে পরশি কায়, 
পরাগ রেণু যাখিয় গায়, 
নুবভি ধীর মলয়াঁনিল, 
করে কি ব্রজে সঞ্চরণ । 
৮ 
প্রভাতে পীত বসন পরি 
দোঁলায়ে গলে গুঞ্জাহার, 
গোধন সনে বনবিহারী 
ছুটে কি ব্রজজ গোরষ্ঠে আর? 


ফাল্তুন। ৯১৩২৮ । ] শ্রীহীন ব্রশ্জ। ১১৯ 


প্রথর রবি কিরণ রাশি 
পড়ে কি কাল অঙ্গে আসি, 
শ্রষজ-জলে যায় কি ভাসি, 
মুগমদেরি বিন্দু ভার? 
ক্মরিয়া টাদবদন খানি, 
বিবশা জেতে যশোদ। রাণী, 
থাঁকে কি চাহি সরণি পানে, 
ভাবি ধবণী অন্ধক!র ? 
৮৬. 
পরশি শ্যাম চরণ বেণু, 
শিহরে কি সে শম্পদল, 
ফিরে কি শুনে মুরলী-তানে, 
ছুকল প্রাবী যমুনা জল ? 
মুফুলে নত মাধবী শাখে, 
আরাবে পাঁখী বসি কি থাঁকে, 
লেছে কি মদ ক্ষরিত মুগ 
ইন্দীবর চরণতল ? 
বিসরি লাজ সরম ভয় 
স্ররি সে রূপ মাধুরীময় 
আসে কি ফিরি বিধুবা বধূ 
গাগরী কাখে করিয়া ছল ? 
. 
মুখর! শারী মদন গীতি, 
গাছে কি এবেকুঙ্জে আর, 
মঞ্ডু তৃণ খায় কি গাভী 
অথবা তারা অস্থি লার ? 
দোঁহন ভুলি আৰিরী প্রিয়া, 
বাকায়ে গ্রীণ অধীর! হিয়া, 


১২৩ 
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হেরিয়া মনমথন রূপ, 
ফেলে না কিগো অশ্রভার ? 
সাজায়ে শেজ কমলরলে, 
নিশীথে প্রিয় আসিবে বলে, 
উন্মা্দিনী থাকে কি গোঁপী 
জাগিযা নিশি পূর্ণিমার ? 


৫ 


ফাগুনে নব হোরিভে মাতি 


বিস্তাবিয়া কুহকজাল, 
ঈষৎ হাঁসি বিহ্বাধবে 


জড়ায়ে কেশে মালতীামাল, 
অসহ সুখে আপন হাঁবা 
ছডায়ে বাড আবিব ধাবা, 
কবে কি এবে ব্রজ তকণা, 

হামলা! ধরা অশোক লাল ? 

লোহিত অলি লোহিত ফুলে, 
বসেকি? লাল মমুন! কুলে 
লোহিত শাঞ্চেলোহিত পিক 

পঞ্চমে কি ধরেনা তাল? 


৯১০ 


সকলি কিগেো ফুরায়ে গেছে? 

মধুপুবে কি গিয়াছে কালা 
ঘলায়ে তাই এসেছে বুঝি 

বৃন্বাবনে আধাবমালা- 
চাহিলে নব নীবদ পানে 
তাহারি স্মৃতি বহিযা আনে 
নাবে বাবিতে যমুনা বাবি 

মবণ সয বিবহ জালা, 
শ্রীহীন এবে সকলি তাই, 
বন্দাবনে মাধুরী লাই, 
বিলীলা সদা ধূলি শয়নে, 

দলিত দীনা গোপের বালা । 





সৎকথা। 
(স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) 


যে মহামূর্খ_টাঁকা রোজগাব করলে তাকে খুব বুদ্ধিমান বলে । 

তিনি বলেছেন খাবার সংস্থান থাকলে জোচ্চরি ঠকান প্রবঞ্চনা না 
করে ঞ্টে। খাও দাও আবত্তার নাম কর। তাহাতে আত্ম! সুখে থাকে | 

মনগড়া ধর্ম কি থাকে! দেখে “দায় নেই। 

যেখানে ধর্ম থাকে সেথায় কি হিংসা থাকে । 

ত্যাগ না হলে তাঁকে বুঝাবাব যো নেই। 

যে ভগবানকে জ!নবাঁব চেষ্টা কচ্ছে তাব সঙ্গে আলাপ করলে 
ভগবাঁন খুসি হন । 

যে ঠিক সন্ন্যাস লবে সে জীবকে অভয় দেবে মে আব কারও 
তালবাস! চাঁয় না। 

স্বার্থ না থাকলে ভগবান ভাব বহন করে থাকেন । 

তাতে যন থাকলে সব কেটে খায়! তার উপব মন থাঁকাঁই হুলে। 
গ্রধান। তিনি যে কোথা থেকে বুদ্ধি জুটিযে দেন তা কি জীব 
বুধতে পাবে । তাঁর কাছে আস্তরিক প্রার্থনা করতে হয়। বাহিরে 
লোক দেখান না হয়। আন্তবিক প্রার্থনা হলে তিনি শোনেন। 

দ্রৌপদী কি ব্রত করে লোকজন খাঁওয়াছিলেন, তথন শরীক 
ভগবান বলেছিলেন, সথি তরী লোকটাকে খাওয়াও । দ্রৌপদ্দী খুব 
আয়োজন কবেছিলেন, তাবপর লৌকক্টা খেতে বসাযাত্র শাখ-ঘণ্টা 
বাজতে লাগিল। এী লোকটার থাওয়াব ঠিক নাই, পৰ পব খাচ্ছে 
না, কখনও এটা কধনও সেটা । তাই দেখে দ্রৌপদী মূনে ভাবচ্ছেন যে 
লোকটা এমন, খেতেও জানে না। মনে কব্ব মাত্রেই শাঁক-ঘণ্টা 
থেমে গেল, তখন শ্রীকুষ্ণ ভ্রৌপদীকে বল্লেন, তুমি কি ভাবছ? বলদেখি 
শ'ক-ঘণ্টা থেমে গেল কেন? তখন দ্রৌপদী এ বৃত্তান্ত বলেন । তখন 
শীর্ষ বললেন, বড়ই অন্যায় করেছ, ওর কি খাওয়ায় পবাঁয় মন আছে? 


১২২ উদ্বোধন । [২৪শ বর্য-_২য় সংখ্যা । 


পাস ৯ পাস 


আমার উপর যন আছে। স্রৌপদীর মস্ত শিক্ষা । অহঙ্কার যেন না হয্ন। 

কর্ম না থাকা জন্য গুনীর গুণ বুঝতে পারে না, কেবল দোষই 
নজরে আমে। 

যে সাধু ভগবান লাভ করেছে, সেই জানে বৈরাগ্য, ভগবান ক 
জিনিষ . সাধুর ভেক থাক্‌লেই হয় না । ভগবনি লাভ করা প্রধান । 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলচ্ছেন, কর্ষ্ম না থাকবার জন্তই সৎকে অসৎ বলে 
বোধহয়? এ মায়াব খেলা। 

অসতকাজ করলে, ভয় আসবেই, ছুঃখ পাবে? সতংকাজ করলে 
ভগবানের দিকে মন যায় শাস্তি পায়। 

কর্মের “সাৎ। কারও মিল হয় না--তবে উদ্দেশ্য দকলেনই এক হয়, 
ষে কর্মের 'সাৎ মিল করতে যায়, সে নির্বোধ । 

মান সম্গমের জন্য জীব কিনা কচ্ছে। খবরের কাগজ লিখছে, 
যে এসব ফেলে দেয়, সে ভাগ্যবান, জানে এসব কিছু না, মিথ্যা, 
সব মায়ার খেলা । 

কন্দু না থাকলে ভীম্ম দেবকে, বুদ্ধদেবকে কি কবে বুঝবে । 

ভগবানে যতিগতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে কি হয়-__ সে অসৎ 
করবেই না, সে জানে উপরওয়াঁল! একজন আছে। অসৎকাজ করলেই 
ভুগতে হ'বে। 

কামিনী-কাঞ্চন এছুটী ভয়ানক বন্ধনের কাবণ, ও সংশয় করায়। 
এ ছুটী ভগবানের পথে যেতে দেয় না। ভালবাসার কথা ছেড়েই 
দাও। এছুটী যেখানে থাকে, বিবাদ করাঁবেই । যে এছুটী ফেলে 
দিতে পারে, সে জীবনুক্ত-_এ মায়ার খেলা । 

গুরু শিষ্যের গুণ থাকলেও, শিষ্যের দোষ ধরে। বাপও ছেলের 
গু৭ থাকলেও পাম ধরে। 

তাইএ ভাইএ মিল থাকা খুব দরকার, এক সঙ্গে থাকতে 
গেলেই বকাবকি হয়। “ভিতরসে' হওয়া খারাপ। তিনি বলতেন, 
“সতের রাগ; জলের দাগ” । 

অসময়ের উপকারের মুল্য (েই। অভাব থাকতে মানুষ 


ফাক্ঠীন, ১৩২৮1] সংকথা । ১২৩ 


ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকতে পারে না। মাস্থষের অভাবের সীমা 
নেই। মাশ্ুষ ভগবানফে ডাকবে কি। 

গুরু কে? যিনি সংস্কার বিহীন-পুরুষ, তাকে গুরু বলে মানতে 
হয় । চোরকে ভগবান ঘণ! করেন। 

হঃথেকু সময়, গুক-ভগবান-ঠাকুরকে মনে পড়ে । 

যে গুরুর দোহাই দিয়ে খাচ্ছে, তার উপর আবার রাগ করে। 
এ আঁবাব কি ব্যায়াকুবি। পাপাত্মারা সাধুকে বলে, “আপনারা 
আমাদের পাপ তৃগুন। 

অর্থ থাকতে সংবুদ্ধি হ'বে, ভগবানের খুব রুপা । 

মেয়ে জাত হয়ে, অর্থ হয়ে, অহঙ্কার, অভিমান হয় না, খুব ভগবানের 
দগ্ঞ্বৈ কি। 

অসৎ লোকের জিনিষ খেতে নাই । 

পুণ্যবান লোকদের দেখলে মন হ্রধষিত হয়। আর পাপাত্" 
দেখলে মনে হৃতৎকম্প হয় । 

সঞ্লেই তীর সন্তান, থে ভগবানকে ভক্তি করবে, স্মরণ লবে, সেই 
সুসস্তান। 

তগবাঁনই কর্মে জাঁগিয়েছেন, ভগবধনই কর্ম্দ কাটাতে পার্ল » 
ভগ্গবাঁনকে অস্তবে জানাও, অবশ্ঠ তিনি জানিয়ে দেবেন । 

গুক কৃপা না হলে, সংশয় যায় না। 

তার হুফুম কি মানে। তাহলে সকলেরই কল্যাণ হত। 

শরীক ভগবানই এক অথণ্ড-_-আর কি কেও অখণ্ড হয়? 

তগবান কি তোমার বান্দ!, যে তোমার নিয়মে চলবেন । 

ধার দ্বারা উপকার হয়, যদ্দি তাঁকে মানে, তবে ৩ নিজেরই 
কল্যাণ। ভগবানেব কথা না মানলে সেই ভূগবে। 

সৎ হলে, অনেক লোকে অন্ন পায়। 

ভাই ভাই মিল হয় না, আবার ধর্মকরবে কি? 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন দয়! আমাব কোথায় 1 যেখানে যাব দ্বার! 
কর্ণ করিয়ে নিই। 


১২৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


অসৎ স্ঙ্গ কবলে, অসৎ বুদ্ধি আসবে, যেমন সঙ্গ কর? তেমন ফল 
পাবে। 

গুরুদেবকে জনক বলেছিলেন শেষে আব গুরু শিব্ত্ব থাকে লা 
তাই দীক্ষাউপদেশের পূর্বেই দক্ষিণা নাও। 

তুমি যে নামে ইচ্ছা তাঁকে ভাঁক না তবে গুকব আদেশ মত 
চলবে । 

জোব করে অদ্বৈত ভাব কি হয়? তিনি বলতেন ফল বঙ্জ হলে 
ফুল আপনি পড়ে মীয়। ঘাসের উপব তিনি হাটিতে পারতেন না 
এমন অভেদ ব্রহ্গন্দ্ধি--আন্সু সাক্ষাৎ কবে। শবে দ্বৈতাতৈত বিচার করা 
চাই। ক্রমে উপলবি হয়। 

গুকব আদেশ মত তাঁকে সেই নামেই ডাকবে । তবে আরও 
যদি দশ রূপে তাকে ডাকতে হয় তবে মনে বাখবে সবই “ইষ্টের লীলা” 
সব নাম বপ নিয়ে ভাঁকা কিন, ঢাঁকাঁক কৌন লাভ, ক্ষাতি নাই । 
এতে আর বাদ দেওযা কি? একজনকে ঢাকলেই ত সকলকে, ডাকা 
হল আবাব সব বপ আবোপ কবে শাঁকলেও তাকেই ডাকা । তাতে 
চাঞ্চল্য আসে না, তবে এক ছেলেব ভিতবই ঘখন সব তথন আর 
নানাৰপ এলেই বা কি-ওগুলি কেবল সন্দেহ | 

প্রত্যক্ম আত্ম-সাক্মাৎকাঁর না হলে ওটা একদম দূর হতে একটু 
কষ্ট লাগে, সনেহ থাকে | ও গুলিভ্রম। সবতিনি। 

গুরুব আদেশ মত চলবে । পেট ভবলেই হল আব কি চাই! 

তিনি কোন নিয়ম বিধিব অধীন নহেন, আবাব নিজ মায়াষ বন্ধ হলে 
স্বাধীনও নহেন। তাঁর কোনঞ্জনিয়মেব “ইতি” করা আমাদেস এ জ্ঞান 
বুদ্ধিতে হয় না । তছ্বৎ হলেই তাকে অথবা! তব ভক্তকে বুঝা ঘায়। 
নিয়ম বিধি “তোমা, আমার জন্য । 

তার রুপা হলে পাপীকে বিনা প্রার়শ্চিত্তেও মুক্তি দেন। কাকে 
ঠোঁকরান ফলও আবার পুজোয় লাগে । তবে ডাকার যত ডাকিয়ে 
নেন। এটা কি প্রায়শ্চিত্তে অপেক্ষা কম, সব মন বুদ্ধির মৌড 
ক্েমে ফিরে যায়। 


ফাস্তন) ১৩২৮1] সংকখা। ১২৫ 


আসমানি পিসি রিধত সস তিস্ল সিতিিলাসপপা্িতিটি ৩ সত পাস তা পা পালা পাতা রে চে শা এপ ৮৯ পাপা 


নিজ সাধন-ভঙজনের উপদেশ যার তার কাছে নিলে অনি হতে 
পারে। শুক অথবা গুরু স্থানীয় কেহ যিনি নিজ আবস্থাদি বিশেষ ভাবে 
জানেন তার কাছে উপদেশ নিলেই মঙ্গল হয়। নচেৎ ভাব নষ্ট হতে 
প্রারে। 

ঠাকুর-_স্বামিজীকে আদর্শ কবে চল। শ্রীশ্রী! ঠাকুরের মহাশক্তি। 
এদের ভিতরই সব দেবতা । শ্রীশ্রীমা স্বয়ং বলেছেন ও দেখেছেন । 
আবার সনেহ কি? এমন আরশ আর কোথায় পাবে টা সাঙ্গো- 
পাঙ্গদের ভিতরও সেই একই শক্তি । নাণা ভাবে লীলা করছেন। 
সবই ইষ্টের লীল|--এ'রা যে লোক শিক্ষক ! কে বোঝে- দে বোঝে সেই 
মজে । 

মাকে চিরদিনই যাব মতই দেখতাম । মা আমাদেরই মা এতে 
আর সনেহ কি আছে? আমাদের ঠাকুর আমাদেবই বাপ-_যথা- 
সর্বস্ব । আর কোন ভয় ভাবনা ছিল না । বাপ মাঁব কাছে যেন 
ছোট খোকাঁৰ মত থাকতাম। সাঁধন-ভজন কবভাঁম, খাবার সময় 
খেতাম । সাধন-উজনে বিলম্ব হলে “নানা ছল কবে” ঠাকুব এনে 
থাওয়াতেন | বেশী ধ্যান কবলে এীৰপ কবতেন। ধাঁকি দিয়ে ভলিয়ে 
আনতেন । 

স্্রীলৌকদের বিবেক বৈরাগ্য খুব কমেরই,হয়। বিলাতে অন্ত রূপ। 
আমার্দের স্ত্রীলোকদের দয়া” কবে উপদেশ দিতে গিয়ে শেষে “মায়ায়” 
পড়তে হয়। সাবধান । স্ত্রীলোকেব অন্তরে এক আনা বৈরাগ্য বাহিরে 
দেখাবে ঢের। ওব! মায়া-জীব। অনেক সাবিত্রীও আছেন বটে। 
স্্রীলোকেব স্বামীই গুরু-_অন্তাত্র যাঁওয়ার্ক দবকাব। 

পূর্ব্বে ভোগী, উত্তরে যোগী। 

এখন যে ছুর্ভিক্ষ হচ্ছে ভগবানের মার । হিংসাব জন্যে দেশে ছুর্ভিক্ষ, 
ম্যালেরিয়া! হচ্ছে । আগে সংলোক জন্মে ছিলেন । কেশব সেন- বিজয় 
গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিগ্তাসাগর মহাশয়, ঈশান মুখোজ্জি, 
বলরাম বন্থু প্রভৃতি । তখন চাউল তরিতরকাঁবি সব জিনিষ সন্ত! 
ছিল, দেশে ছূর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া ছিল না, লোকেব মনে বেশ সবর্তি 


১২৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--২য সংখ্যা । 


ছিল। সং লোক থাকলেই এরূপ হয়। অসৎ লোক জন্মালে যত 
হুর্ভিক্ষ-ম্যালেরিয়৷ হয় । ভগবান বিনাশ করেন | হিংসা-দ্বেষ বেড়েছে-_ 
কেও কাবও ভাল দেখতে পারে না । 
দানের উপকারিতা কি ?__ধ্যান-জপের সাহায্য হয়। « পুর্বজন্মের 
কর্মফল কেটে যায়। যার পয়সা আছে দান করবে, যার পয়সা নেই 
অপকরবুে। ভগবানের কাছে হঃথ জানাবে। 
সাধুকে; ভগবানকে উৎরুষ্ট উৎকষ্ট প্রব্য দেবে । 





সমালোচন। ও পুস্তক পরিচয়। 


তবঙ্ছ লা জ্রক্বাজ স্বক্ীত- প্রকাশক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। 
বঙ্কিমবাবু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল দেশপ্রাণ কবিগণের গানেব দ্বারা এই 
অর্ধ্য রচিত হইয়াছে। মুল্য ছয় আনা 

্মহাল্মা পাল্জি--সজ্িপ্ত জীবনী- শ্রীমণীন্দ্রকুমার চৌধুরী 
প্রণীত। মূল্য দেড় আনা । 

স্লৌলাননা আহম্মদ আভী-সজ্কিপ্ত জীবনী--শ্রীমণীন্ 
কুমার চৌধুরী প্রণীত। মুলা দেড় আনা । 

স্বচেস্পী ও আআক্রীভ- অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। 
মহাত্মা গাঁন্ধীর নিক্ষপদ্রব-অসহযোগ *" উপকারিতা ইহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । মুল্য চারি আনা! 

আ্বল্লাজেক্স সখেঅধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। 
মহাত্মা গান্ধীব নিরুপপ্রব-অসহযোগীতা৷ কাঁধ্যকরী করিবার উপায় চিন্তিত 
হইয়াছে! মূল্য চারি আনা। 

হম্বোগীত্তা লভঞ্রল প্রস্তাব শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার, 
এমএ, বি-এল প্রণীত। ইহাতে দশস্ত্র-প্রতিরোধ নিন্দিত এবং নিরক্ত 
প্রতিরোধের উপযোগীতা, শান্তিভঙ্গ নিবারণের উপায়, সহযোগীতা বর্জন 
ও তাহার অনুষ্ঠানের বাবস্থা আলোচিত হইয়াছে । মুলা তিন আনা । 


ফান্তন, ১৩২৮। সমালোচনা ও পৃস্তক পরিচয়। ১২৭ 


স্সঠাস্ছি লা পাটি তি সি পাস সিল 2 


ছেম্পমেলা ও সাম্মন।--শ্রীহরিদাস মজুমদার প্রণীত। 
ইহাতে আদর্শ স্বদেশী চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। মুল্য ছয় পযনস।। 
. স্রলাজ-_শ্ীশবৎকুমার ঘোষ প্রনীত। স্বরাজ সম্বন্ধে আলোচন!। 
মূল্য চারি আন! । 

স্বাঙ্ীনন ন্সিষ্ণআ্র-মঈন উদ্দীন হোসায়ন, বি, এ, গঙ্কলিত। 
বর্তমান মিশরের স্বাধীনতা লাভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মূল্য চারি আন?। 

এই পুর্তিকাগুলির প্রাপ্তিস্বান--সরম্বতী পুস্তকাঁলয়, ৯নং রমানাথ 
মভুযদার ্রাট, কলিকাতা । 

অতাীতেক্ল ভ্রাক্মসম্মীজ- শ্রীত্েলোক্যনাথ দ্নেব প্রণীত। 
তমসাচ্ছু্র হিন্দু গগনে ন্যর্য্যাদয়েব পূর্বে ক্রাঙ্মধর্্ই শুক্তারা রূপে 
জাতিকে আশান্বিত করিয়াছিল। এই পুস্তকে সরল ভাষাঁয় রাজা 
রামমোহন রায় কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়রুষ্জ গোস্বামী, মহষি দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুবু, শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রমুখ সকল ত্রাঙ্গ তক্তগণের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস ্র্ণিত আছে । রামরুষ্চ পরহংস ও ব্রাহ্মসমাজ শীর্ষক প্রবন্ধে 
লেখক লিখিয়াছেন *আমার বোধ হয়, কেশবচন্দই তাহাকে পরমহংস 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন” কিন্তু একথা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত কেশব 
চন্্র তাহার এ আখ্যা কলিকাত। সহরে সর্ব প্রথম প্রচার্সিত করেন 
মাত্র । কারণ, তাহার ব্রহ্ষজ্ঞ গুরু শ্রীমৎ পরমহংস তোতাপুরী শিষ্যকেও 
্রন্মন্ত নির্ণয় করিয়া “পরমহংস” এই শাস্ত্রীয় উপাধিতে ভূষিত কবেন। 
পরে অপরাপর সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ জ্ঞানীদিগের নিকট তিনি এ আখ্যায়, 
শ্রীযুক্ত কেশব সেন মহ।শয়ের বু পূর্ব হইতেই পবিচিত ছিলেন। 
আমাদের আর একটা বক্তবা এই যে, যথশ' “তিনি কালী তক্ত ছিলেন” 
তখন “আমি শালীর মুখ আর দেখি না” এক ধাট। নিশ্চয়ই তিনি তাহার 
চিন্সরী মাকে (যদি তিনি বল্লিয়া থাকেন ), তাহা রামপ্রসাদ প্রমুখ 
দেবী ভক্তগণের ন্যায় আব্দার ব! অভিমানেই বলিয়াছেন। কিন্বা তাহার 
এ পশালী” কথার কোনও অথই লাই, যেন লেখকের ভাষায় “তিনি 
“শাল!” কথাটা প্রায়ই সকল ধম্ম-জিজ্ঞান্থ লোকদিগের প্রতি ব্যবহার 
করিতেন।* আযাদের চিন্তায় আর একটা বিরোধ উপস্থিত হয় এই 


১২৮ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--২য় সখ্য 


ষে, তিনি যখন “কালী ব্রন্ধ যেনে মর্ম ধর্ম্াধন্ম সব ছেড়েছি” বলিয়া গান 
গাহিতেন তখন তিনি কি করিয়া বলিলেন “অনেক দিন ধরিয়া এ 
শালী আমাকে পথ ঘুরাইয়া লইয়া বেডাইতেছিল, আমাকে ঠিক পথ 
দেখাইয়া! দেয় নাই, সেই জন্ত আমি আব ওর মুখ দেখি ন! ঠা 
লেখকেব লেখা পড়িয়। বোধ হয় প্রীগ্রঠাকুর যে তাহার 
একটা অন্থৃভূতিব কথা-_“মআমি দেখিলাষ যে, এক অপূর্ব জ্যোতি 
কপ আমীর প্রাপ মনকে এক আশ্চধ্য জ্োতিঃতে পবিপূর্ণ কনিল”-- 
ইহাই একমাত্র সত্য। “কিন্ধ সাম্প্রদায়িক গণ্ডিব ভিতব” না বসিয়া, 
“অপরা শক্তিদবাবা পরিচালিত না হইয়া” £চিন্সয়ী' মার অপরাপর 
লীলাবিলাসও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে , নচেৎ “এই সিদ্ধ পুকষকে 
কেহ চিনিতে পারিবেন না”_-“মত মত তত পথ" রূপ তাহা্জ এই 
বিশাল বিবাট ধর্ম যাহা সমুদ্র অপেক্ষা গভীর, আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত-_- 
উপলন্ধি কর! ছুঃসাধ্য হইবে । “তিনি কীওন কবিতে করিতে ভাবাবেশে 
একেববে অন্তঞান হইয়া পড়িতেন”-_ একথাঁরও অথ আমরা বুঝিতে 
পাবি না । টৈভনেব ভাবে “অচেতন” হইতেন এবং জডজগতে ফিরিয়া 
আসিলে “সচেতন” হইতেন এ কিকপ কথা “সমাধি” ও “অচেতন” অবস্থা 
এক কি? 
সংবাদ । 

আগামী ১৬ই ফাঁলুন, মঙ্গলবার, শুরা দ্বিতীয়! শ্রীশ্রীঠাকুরেব তিথি- 
পুজা এবং ৯১শে ফান্ুন, রবিবার, বেলুডমঠে তাহাব জন্মোৎসব সম্পাদিত 
হইবে। | 

প্রাপ্তি সীকার। 

৪৫, নাঁজিবাবাদ, লাক্ষৌ হইতে আমরা আউদ ওয়চ কোম্পানীর, 

১৯২২ সাঁলেব ক্যালেগার প্রাপ্ত হইয়াছি। 


চৈত্র, ২৪ বর্ষ। 


রামকুঞ্ক নামা£কৎ। 
(শ্রীশ্টামাদাস মুখোপাধ্যায় ) 


অবতার বরিষ্ঠায় বরপুত্রায় চ দেব্যাঃ। 
সঙ্ধারাধানপরায় রামকজ্জায় তে নষঃ ॥১॥ 
বিশ্বপ্রমোন্মা্দায় চ শ্রীচৈতত্ন্বব্ূপিনে | 
কামাদি পারগতায় রামকষ্ঞায় তে নমঃ ॥২॥ 
জ্ঞানীনামগ্রগণ্যায় সর্বসৃতস্থমাত্মনে | 
তথাহোশাবতারায় রামকজ্তায় তে নমঃ ॥৩) 
লোকমহেশ্বপার চ নিতামনস্তকপিনে | 
বিকারাদিরহিতায় রামরুষ্ণায় তে নমঃ ॥৪॥ 
বরাভয়দাঁয়কায় ভূতহিতরতাঁয় চ। 
তথাভক্তবৎসলায় রামকুজ্জায় তে নং ॥৫॥ 
ত্রিভিগুণময়ায় চ সর্বত্র সমপর্শিনে | 
পরছুঃখকাতরায় রাঁষকঙ্জায় তে নমঃ ॥৬॥ 
ভক্তানাং মুক্তিদানায় নিজপুণ্যপ্রদাঁয়িনে। 
পরমেশমীড্যায় চ বামকঙ্জায় তে নমঃ ॥৭॥ 
ধ্দসংস্থাপকায় চ অজ্ঞানজ্ঞানদায়নে | 
স্বকঠোরসাধকায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৮॥ 


কথা! প্রাসঙ্গে! 


রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন; দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্ত 
সেই উদ্দে্ত সাধনেব উপায় সম্বন্ধে দেশবাসীব যতাভদ আছে । বিশ্ব- 
বিদ্তালয়, কলেক্র, স্কুল টোল দেখিয়া মনে হয়, সাঁধাবণের অন্ত! দূব 
কবিবার জন মানসিক অনুশীলনের একটা বিপুল সাঁডা পিয়া গিয়াছে, 
কিছ্ঘ দেশবাগাকে শিক্ষিত কবিতে হইবে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য অনুকবণে__ 
সে বিষয়েও মতভেদ? আছে) ছুর্ভিক্ষ, জলগ্রাবন প্রসৃতি আকন্রিক 
প্রারুতিক দরর্থটন! প্রতিবোধের জনা দেশবাসী নান! প্রকারেব মিশন, 
ব্রাদ।বহুগ্ড, সোসাইটা নির্মীণ কবিয়াছেন কিহ্গ জাতিাক জাতি উজাড- 
কারী কলেবা এবং ম্যালেরিয়াকে বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্শ,ল করিবার 
জন্য কয়েটি যিশন স্থাপিত হইয়াছে, কয়জন ক্রোরপতি তাহার যথ'সর্বন্থ 
হ্যাগ কবিয়াছেন? অথচ ইহার প্রতিষেধ সম্বন্ধে অন্বদ্দেশীয় সকল 
সম্প্রদায় একমত । 

ক ৬ ক 

ধ্বংস ক্রীড়। কিরূপ ভাবে চলিতেছে, বাঙ্গলা দেশের ১৯১৯ সালের 
জন্ম মৃত্যুব হার দেখিলেই উদ্বোধন পাঠকেবা উহার ভীষণতা উপলব্ধি 
করিবেন । 


জেলার লাম হাজাব করা হাজার কর! 
অন্মের হার। মৃত্যুর হার । 
বদ্ধমান বিভাগ *_. 
১। বদ্ধমান ২১২ ৫৪৫ 
২। বীরতৃম ২৩৭ ৬২৩ 
৩। বীকুড়া ২৫৬ ৩৬ ৫ 
৪। যেদিনীপুর ২৪ ২ ৪০"১ * 
৫€। হুগলী ২১ ৫ ৩৬ ১ 


৬। হাওডা ৭৩ ৩৫১ 


চৈত্র, ১৩২৮1] কথা প্রসঙ্গে । ১৩১ 


প্রেসিডেন্দী বিভাগ £-- 
৭ | ২৪ পরগণা ২২৫ ৩০ ৪ 
৮। কলিকাতা ১৮ ৫ ৪২"৯ 
ক নদীয়া ৫৩ ৪ ৩ 
১৬। মুর্শিদাবাদ ২৮ ৯ 8৭৩ 
১১৬ যশোহর ২১ ও ৩২ 
১২। খুলনা ২৭'৮ ৪১ ২ 
রাঁজসাহী বিভাগ £__ 
১৩। রাজসাহী ৩১৮ ৪১৫ 
১৪7 দিনাজপুর ৩১৬ ৪৩৭ 
১৫। জলপাইগুড়ি ৩২৪ ৪২৬ 
১৬। দ্লারজিলীং ৩৩ ৬ ৪৮ ৪ 
১৭।, বংপুর ৩৭ 8 ৩৩৪ 
১৮। বগুড ২৮ ৫ ২৭৯ 
১৯। পাবনা ২৫৭ ৩৬ ৯ 
২*। মালদহ ৩৬ ৫ ৩১ ও 
ঢাকা বিভাগ £- 
২১। ঢাকা ৩৬ ৫ ২৭৮ 
২২। ময়মনসিংহ ২৭ ৩ ২৭৭ 
২শ৩। ফরিদপুব ৩৬ ১ ২৮৯ 
২৪। বাখরগঞ্জ ২১৮ ৩৪৭ 
চট্টগ্রাম বিভাগ £-_ 
২৫ চট্টগ্রাম ৩৪ ৩ 5১ ৪ 
২৬। নোয়াখালি ৩২ ৮ ৩২ ৪ 
২৭। ত্রিপুরা ২৭৮ ই 


বঙ্গদেশেব মোট জন্ম মৃত্ার ছ্টারেব সহিত ইংলঙঃ স্কটলও, ওয়েল, 
এবং আযরল!গুর জন্ম মুহ্ুর হারেব সাঁহত তুলন। করলে দাঁডায়,-_ 


১৩২ উদ্বোধন ! [ ২৪শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা |: 


হাজার করা৷ হাজার করা 
জগ্মের হার। মৃত্যুর ছার! 
বুটাশ ত্বীপপুণ্ত ১৯'৩ ১৪'৩ 
বঙ্গদেশে ২৭'৫ ৩৬ ই, 
ক ক ক 


এই ভীষণ্‌ মৃত্যুর প্রতিষেধ কল্পে পাবনা! জিলা বোর্ড কন্ফারেম্স, 
কাধ্যের এক উত্তম তালিক! নির্মাণ করিয়াছেন । যিনি যওটুক্কু উহা 
কর্মে পরিণত কবিতে পারেন তাহার নিমিত্ত উহা এখানে উদ্ধৃত 
করিলাম, 
পানীয় জল শ্ুদ্ধির নিষিত্ত । 


(১) পুরাতন পুঙ্ষরিণীর পঙ্বোদ্ধার করিতে হইবে । 
(২) যেসকল নদী শাল ভাবিয়া আসিয়ছে সেই গুলির সংস্কার 
কবিতে হইবে । 
(৩) কুপখনন করিতে হইবে। 
(৪) নূতন পুষ্করিণী কাটা! হইবে । 
(৫) বিলগুলিকে সুপেয় জল পূর্ণ হৃদে পরিবর্ভন করিতে হইবে। 
ম্যালেরিয়া দমন জন্য । 


(ক) বিনাঁমূলে কিন্বা৷ অল্পমূল্ কুইনাইল নিশরিত হইবে । 

(খ) পানিহাটি মিউনিসিপালটার অন্থকবণে পল্লী কো-অপারেটিত 
স্মিি স্কাপন করিয়া যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করা হইবে । 

(গ) জঙ্গল কাটা, কুচ়রী বিনাশ, বদ্ধ জলের ডোবা ভরাট, বীশবন 
বিনাশ ইত্যাদি কব! হইবে । 

ও ঞ রী 

ব্যবস্তা চমৎকার, কিন্ধ অর্থ কোথায় £ এ ব্বায় গবর্ণমেপ্ট কতদূর 
সাহায্য কবিতে পারেন তাহা আমাদের জাল! নাই । তবে ষর্দি বল খণ 
গ্রহণের দ্বারা শ্রী সকল সৎকার্ধ্য সম্পাদিত করা মাইতে পারে ,-কিস্ত 
ধ্ীবপ লক্ষ লক্ষ টাকার খণ সাতস করিয়া দিনার লৌকও নাই এবং 


চৈত্র, ১৩২৮] কথা গ্রসঙ্গে। ১৩৩ 


অধিকাংশ মিউনিসিপালিটা গ্রতৃতির অবস্থা ও কার্ধাকলাপ দেখিয়া যনে 
হয় উহ! শোধ করিবার উপায় তাহাদের কোনও কালেই হইবে না। 
তবে উপায়? 
৪ ৬ ঞ 

একমাত্র প্রতিষেধ জধিদার ও ব্যবসারী ফুলে সহব মোহ-ত্যাগ 
করিয়া পুনরায় স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন । এবং সেখানেই জন-সাধারণের 
হিতকৰু কার্ধা সকল সম্পাদন করা, গ্লাহা তাহার নায়ের আককাজ্জায় 
সহরে করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্তালয় কলেজ, স্কুল, টোল, পাঠশালা। 
হাসপাতাল, দ্রাতব্য-চিকিৎসালয়, বিজ্ঞানাগার, চিত্রশালা, পুস্তকাগার 
প্রভৃতি সকল সৎকর্ম তাহারা গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত ককন, মন্দির, উদ্যান 
( [১2]: ) পথ, ঘাট, পুদ্ধরিণী, মহজ্জনের প্রতিমুণ্ডি প্রতৃতির দ্বাব! গ্রামের 
শোভা-সম্পদ বৃদ্ধি ককন। প্রতি গ্রাম্য সমাজের দশজন বডলোক ও 
সাধারণের সমবেত চেষ্টায় স্বদেশ অন্মুর্তি ধারণ করিবে। আমর! 
কাহাকেঞ্ একেবারে নগর ত্যাগ করিতে বলিতেছিনা--উহা ব্যবসায় ও 
রাজকাঁ্য্ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হউক | নচেৎ পল্লা শ্শানেব মধ্যে সরের 
নন্দন-কানন নির্মাণ করিয়া কি হইবে। কৃষাণার্দ শমজীবিকুলের 
উন্নতিতেই জমিদার ও বাবসায়ী ফুলের উন্নতি । প্রথম পক্ষ ঘদি ধ্বংস 
হয় অপর পক্ষেরও ধ্বংস 'অবশ্যন্তাবী__কাঁরণ লীচ জাতিহ আভিজীত)- 
কুলের প্রতিপালক মাতাপিতা । ছুষ্ট বালক যেমন মাতাপিতার উপর 
অজ্ব্যবহার কবিয়া থাকে, অথচ তাহারা জানে না যে তীহাদর 
অককণায় তাহাদের পক্ষে একদিনেব জন্যও জীবনধাবণ অসম্ভব--সেইক্প 
আতিজাত্যকুলেরও জানা উচিৎ ঘে তাহাদের অত্যাচার-অবচাব-সম্ভৃত 
নীচ জাতির ক্রোধ!নল যদ্দি একবার গুজ্জলিত হয় তবে ক্ষণেকে তাহার 
ভন্মীভূত হইয়া! যাইবেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। 
; শ্রীসত্যেন্দনাপ মজুমদার ) 


বাট বংমব পূর্বে এমনি পৌষের এক কৃষ্গ-দপ্রমী তিথিতে স্বামী 
প্ববেকানন্দ জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন । বহুদিন পর এক তুষার ধৃবল- 
গিরি শূঙ্গ বাঙলা দেশের বুকে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল_ সেই চমুর্লত 
যহিমার বক্ষ হইতে ভাগীবপ্ধী ধারার মত বিপুল ভাবের বন জগত 
প্লাবিত করিয়া গিয়াছে । দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবট। হইতে যখন এই 
বেদাস্ত কেশরী সহসা ভাবতবর্ষের সাধনী ও সিদ্ধিব জীবস্ত-মুত্তি গ্রহণ 
করিয়া জগদ্বিজায় বহিশত হইয়াছিলেন_-তখন সে রুদ্রতেজে বিশ্ব 
বিশ্মিত চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। শ্যামলা বঙ্গমাতার ক্রান্ত কোমল 
বক্ষে এই প্রচণ্ড পৌরষদৃপ্ণ সন্ন্যাসীর অত্যাশ্চাধ্য আবির্ভাবের পুণাস্থৃতি, 
আক্ত আমরা শুচি-সাত হইয়া স্বরণ করিতে আসিয়াছি | 

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই গৌরবময় দিবসটা শুদ্ধমাত্র উৎসবের 
ববাড়স্বরে ও শুশ্ঠগভ কোলাহলে বায় করিবার দিন নহে-_আজিকার 
দিনে দুর্ভাগা বাঙ্গালী জাতির মন্তকে বিধাতার যে মঙ্গল আশীব 
নামিয়া আসির়াছিল, তাহা উপলব্ধি করিবার দিন, তাহা গ্রহণ ও 
বরণ করিবার দিন। আজ বাক্ষালীর লঙ্জিত হইবার দিল, ক্ষোভে 
মস্তক 'অবনত করিবার দিন । বক্ষে উদ্ধত কপউতা। মুখে নিলজ্জ| 
ভণ্তামী লইজা হাঁদিবার দিন নহে। 

'আজ্িকাঁর জ্বম্মোৎ্সবে এতগুরি মানুষ একত্র হইয়াছ যদি--তবে 
সব দেশে বিবেকানন্দের মত মহিমান্বিত মহাপুরুষেব জন্ম সম্ভব হইয়া 
ছিল সেই দেশের দগ্ধ ললাটের দিকে একবার ফিরিপ্া চাও । বাঙ্গালার 
মেরুদণ্ডহীন কুঞ্জ দুবক-শক্তি আজ পর্যান্তও বিবেকানন্দকে দেশহিতত্রতে 
আত্মোৎসর্গকারী এক সহত্র সর্্যাসী দিতে পারে নাই ? বাঙ্গালার শ্রীহীন 
পল্লীর পস্কিল পন্ল-সঞ্জাত পতঙ্গকূল আজ দলে দলে “পরদীপশিখায়' 


চৈত্র, ১৩২৮।| স্বামী বিবেকাননের জন্মতিথি | 1১৫ 


পুড়িয়! মবিবার জন্য সংরে উডিয়া আগিয়াছে! পুড়িতেছ__পুড়িবে ; 
মরিতেছে মরিবে। এমনি করিয়! শিক্ষাতিমানী অজ্ঞতার ও অশিষ্ট 
অক্ষমঠায় দোনাব বাঙ্গাল শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে--তাই কি আজ 
এখানে ভূত প্রেতেব এত উপদ্রব 

দরিদ্র বুভুদ্ক পতিতের ছুঃখে এক মহত্ব ও পৌরষেয় বাণা বাঙ্গালা 
দেশে গজ্জিয়া উঠিয়াছিল--তাহা আজ রূপ-কথার কাহিনীতে পরিণত 
হইতে চলিয়াছে। তাই তো বিন্মিত হইয়া ভাবি? মানুষের অন্য 
মানুষের বে স্বাভাবিক মমত্ববোধ তাঁহা বাঙ্গালী যবকগণের জয় হইতে 
কোন্‌ বাছ্মন্ত্রে অন্তহিত হইল? ছদ্দান্ত যৌবনের জীবন-নবণ তুচ্ছকারী 
উদ্দাম গর বেগেব অবাধ চাঞ্চলা-লীলা- বাঙ্গালা বুক ভইতে কে 
মুছিয়া লষ্টুয়াছে » 

অবশ্য সমপ্ত দেশটারই .য এত বড দুর্গতি হইয়াছে এযনতর একটা 
মিথা' দুঃসংবাদ দিয়া আজিকার উত্পবানন্দকে অ্িয়মান করিতে চাহি 
না), ভবে আতিব স্বভাবধর্ম্ের বিপবাঁত এক অভিনব শিক্ষা ও সভ্য- 
তাব সংঘম্ে যে বাঙ্গালী জাতিত্র একটা বড অংশের বুদ্ধি বিপধ্যস্ত 
হইয়া গিয়াছে, ভাহাতে আর কোন সংশয় নাই। জাতিব এই 
বিক্ষি ও বহিন্মুখ বুদ্ধিকে হত ও আত্মস্থ কবিয়া উহাকে ভাব- 
তের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, স্বাভম্থবা ও লক্ষ্যের দিকে প্রয়োগ করিতে 
হবে । বিবেকালন্দে জীবন তাহ|রই একটা মূর্ত ইন্গিতরূপে ভারত 
বক্ষে 'অবতীর্ণ হইয়াছিল। 

এই আদশকে চরিত্রের মধ্যে কম্-পরিণতরূপ দিতে হইবে__- 
আজিকাব দিনে যদি আমবা হাহ! পুনরায় নূতন করিয়া বিশেষ 
ভাবে উপলন্ধি না কবি, তবে উৎসবে ই্রই আয়োজন ব্যর্থ হইয়া 
যাইবে , আমরাও যেষণ দীলতাবে এখানে আসিয়াছিলাম ঠিক তেমলি 
পীনভাবেহ রিক্তহক্তে ফরিয়া যাইব । যদি আজ বিবেকানন্দের জীবন 
হইতে আমবা কোন তেজ কোন পক্তি আহরণ করিতে না পারি, তাহা 
হইলেও অন্ততঃ আমাদের দুর্বলত। অক্ষমত! কষুদ্রতা বৎসরের মধো এই 
বিশেষ দিনে যাচাই করিবার নুষেগু পাইব। তাহাও কি কম লাত। 


১৩৩ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--৩য় খংখা।। 


অপহীত মনুষাত্ব পবশ্রীকাতর দূর্বল আমরা, পরাজিত পতিত অধম 
আমরা, সমাজ সংহতি ছিন্ন করিয়া কালবৈশাখীর ঝডের মুখে মেঘের 
ত বিক্ষিপ্ত মুমূর্য আমবা--আমরা যে আজ এই মহাপুরুষের শ্বতি- 
পূজা উপলক্ষে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও সমস্ত প্রকার স্বার্থনবন্ব ভুলিয়। 
একক্র মিলিতে পারিয়াছি। সেজন্য হৃষ্টচিত্তে স্বামিজী পুণ্য-্থৃতির 
উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধ' নিবেদন করিতেছি । কেননা, মিলনের মধ্যেই প্রত 
বলকাত করা যাঁয়। মান্ুষেব সহিত যানুষের যে চিরন্তন এক্য 
ংসাবেব কেনা-বেচার হাটের আবর্জনাব তলে চাঁপা পড়িয়া যায়-- 
মিলনের আনন্দ সেই আবজ্জনাকে সরাইয়া তাহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ 
কবিয়া তোলে । তখনি আমবা নিঃস্ব নহি, একক নহি। ক্ষ নহিঃ 
তুচ্ছ নহি। বিবেকানন্দেব মহান ভাব-সম্পদের প্রতোক উত্তরা ধীকারি 
এবং সেই উত্তরাধিকার স্তরে আযষর! সকলেই পরস্পরের ভাই-_-এই 
ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি সমস্থ নৈবাশ্য ও ক্ষুব্ধতা-বিকার-ক্ষিপ্ত চিত্তের উপর 
যে প্রশান্ত গৌবব জাগ্রত করিয়। তোলে-_তাহা যদ্দি আমরা অন্মভব 
কবি না পাবি তবে তাষাদব মত হতভাগ্য আব কে? ' 

% ক 

নশ্বব সংসাবে মায়ার পুতুল আমবা। খেলা করিয়া যাঁইতেছি। 
অনন্ত-কাল-সমুদ্রে জাতির উখান ও পতন মায়াব বুদ্ধদ্‌--ওঠে ভাসে 
ডোবে মিলাইয়া যায় । আমাদের ভ্ঞানা গুণীরা এই মায়াব খেলা বে 
ভাবে থেলিতে বলিম্াছেন, আমাদের শাস্ত্র ও সংহিতা গুলি সমাজ বক্ষার 
নিমিন্ (য শ্রেণাবিভ্তাস কবিয়াছিলেন, কালক্রমে মাধা তব পর আঘাতে 
বিপর্যস্ত হইয়াও যাহা! 'মুশব, গ্রীস ও বোষের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 
নাই, সেই বিরাট প্রাচীন সভাতার মন্্বকথাকে, এই দ্রধ্যোগের দিনে 
ষে মনীঘা পুনরায় ঘগোপধোগা স্ববে ও বপে প্রকট করিয়াছিলেন, 
এতাবতকাঁল পযান্ত ধাহাকে সম্যক ধারণা করিতে গিয়া বন বিজ্ঞব্ক্তির 
বুদ্ধি বিহ্বল হইয়া গিয়াছে, তীহার কথা আমি আপনাদিগকে অস্ত 
শুনাইব, এমন কি শক্তি আমার আছে? আমার এই ক্ষীণকঠে যদি 
সেই মহাতৈরবের আরাব থাকিত, হবে একবার প্রাণপণ-বলে সকলকে 


চৈজ। ১৩২৮ |] স্বামী বিবেকাননের জন্মতিখি | ১৩৭. 


ডাকিয়া বলিতাম, দেশের নিকট বিবেকানন্দের প্রথম ও প্রধান ভিক্ষালাভ 
হয় নাই, হে হতভাগ্য দেশের হুর্ভাগ সম্তানগণ, কোটা কোটা 'জায়ন্থ 
মুয়স্বের মধ্য হইতে এক সহত্র মানুষ যানব-কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করিয়া 
খ্ুগ যুগ সঞ্চিত পাপে প্রায়শ্চিত্ত কর । 

বড় পাপের বড় শাস্তি-_-অধঃপতন। একদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
সভ্যতা-সম্মোহিত বাঙ্গালী একান্ত নিল্পজ্জতাবে অপৌরুষের যে বেদবাণী 
তাহাঞ্থ কথ অস্বীকার কবিয়াছিল, তাই আজ বিশ্ব বাজালীর কথা 
কেহই শুনে না। বর্ভযাণ সভ্যতার মাপকাঠিতে আমরা নগ্ন, অসভ্য. 
বর্ধর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছি_-এই পধ্িকৃত অবস্থার পরিবর্তন ও 
প্রতিষেধকল্পে বিবেকানন্দের মত মহাপ্রাণ-সন্ন্যাসী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
বলিষ্লাই না আশ। ও ভরস৷ লইয়া আজিও আমবা বাচিয়া আছি। 

কিন্ত বাচিয়া থাকাটাই মনুষ্য জীবান বড় কথা নয়__কায়ক্লেশে 
কোন প্রকাবে একটা নিয়মান অস্তিত্বকে জীর্ণ পঞ্জবতলে বহন করা 
কাপুঞ্বভাঁর পরিচাঁয়ক | স্বামীজিও তীব্র ব্যঙ্গের সহিত আমাদের 
জাতীয় চরিত্রেব এই ছর্বণ ভাবটীকে পব্বদা আঘাত করিতেন কাপুরুষ 
এবং 'অলসেরাই বাচিয়া থাকিতে চাষ। নিশ্চিত মৃত্যুর কখলে পড়িয়াও 
মানুষে বাচিবাব জগ্ত মর্মান্তিক আগ্রহ জগতে এর চেয়ে শোচনীয় 
করুণাবহ দৃশ্য আব নাই। শ্বামিজী বলিতেন, 'একটা বটগাছ পাঁচশ; 
হাজার বৎসর বাঁচে-তাহাতে কি আসে যায়! এই যে লাঞ্চিত, 
উপেক্ষিত অপমানিত জীবনকে বাচাইয়া রাখিবার হাশ্তকব চেষ্টা__ 
ইহাই জাতীয় জীবনের এক উৎকট ব্যাধি। তাই বলিয়া কেহ যেন না 
মনে কবেন। যে যেনতেন প্রকারেণ ম্রতে পারাটাই খুব একটা বড় 
কাষ। মানুষকে বাচিতেও হইবে, মন্লিতেও হইবে । কেমন করিয়া 
বাঁচিতে হয় আর (কেমন করিয়। যরিতে হয়_-বিবেকানন্দ নিজে আচরণ 
করিয়া জাতিকে তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই অন্তুত কর্মমবীরের, 
একান্ত শ্রান্তিহীন জীবন স্মরণ করিলে কি তেমনি করিয়া বাচিবার সাধ 
হয়না? বীচিয়া থাকিবার মধো ষে শান্ত গভীর আনন্দ-কয়জনের 
'স্কাগ্যে তাহা ঘটে ? পরের জনা, মানুষের জন্য, ধর্পের জন্য) দেশে জন্য, 


১৩৮ উদ্বোধন । [ ২৪খ বর্ষ-- 5য় সংখ্যা। 


মহত্বের জন্য বাচিয়া থাকার যে গৌরব, যে শ্থুকঠিন আনন্দ, যে গভীর 
তৃষ্থি- তাহাই তো বাচিয়া থাক1। সে বাঁচিয়া থাকার মধ্যে হয়তো 
এব, "আরাম বিলাস না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে কষুত্রতা 
থাকে না, অভাব থাকে ন!, দৈগ্য থাকে না, যে বাচিয়া থকা, মানুষকে 
মন্ুব্যত্ের চেতনানন্দে সর্বদা সীবিত করিয়া রাখে । ব্বকানন্দ 
যত দিন জডদেহে ছিলেন ততদিন মানুষের মতই বাচিয়াছিলেন । ধর্মের 
রাজহুয়-যক্তে ব্রতী ভগবান শ্ররামকৃষ্ের নামাঙ্কিত এই যন্জরীয়-অশ্ব নদী 
পর্বত সমুত্র অতিক্রম করিয়া! ছুটিয়াছিল, আটলান্টিকের “উভয়াতীর” 
দিখ্বিজয়ের জয়-নিরধ্ধোষে প্রতিধবনিত হইয়াণছল। তাহার জীবনে শ্রাস্তি ও 
বিশ্রাম এ দ্রইএরই অবসব ছিল না। ভাঁবতবর্ষের এক চবম দ্ঃসময়ে 
তিনি এই ছব্রভঙ্গ বিপথগামা জাতির মধ্যে আসিয়া গৌববান্বিতশ্ঃর 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । দেশের হছুদশা, জাতিৰ অধঃপতন, ধর্মের গ্লানি 
দেখিয়া কেহ কখনে! তীহার মুখে একটী বৈরাগ্যে ধ্বনি শুনিতে পায় 
নাই। তিনি শাবতেব প্রাস্ত হইতে প্রান্তাস্তরে নবধুগের নবজাগরণ- 
বার্তী বহন করিয়া লইয়া! গিষাছেল। প্রাণহীন চলমান কঙ্কালসমন্টির 
মধ্যে দাভাইয়াও তিনি বৈরাগ্য-ক্ষুব যুবকবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন __ 

“বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই 
মহাবাণী শুনাতেই আমার জন্ম! তোরা এ কান্যে সামার সহায় হ। 
যা_গায়ে গ্রায়ে। দেশে দেশে, এই অভয়বাণা আচগ্ডাল ব্রাঙ্গণকে 
শুদাগে। মকলকে ধরে ধরে বল্গে যা? তোমব। অমিতবীর্য-_-অমুতের 
অধিকারী । এইব্পে আগে বঙ্জঃ শক্তির উদ্দীপনা কর-_জীবনস্ংগ্রামে 
সকলকে উপযুক্ত কব, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের 
বল্‌। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের 
উপন দাড় করা, উত্তম 'অশনবসন উত্তম ভোগ--মাগে করতে শিখুক । 
তারপর সর্বপ্রকাঁব ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে-- 
তা বলে দে।” 

বেদীস্তের সেই অমোঁঘমন্ত্র__-অভীমন্ত্রে।ে হে শমাচার্ধা। আজ 
জামাদিগকে দীক্ষা দাও। তোমার ক্ুদ্রতেজোদৃপ্ত ললাটের দিকে 


চৈত্র, ১৩২৮ ।] আনা ফুল। ১৩৯ 


সপ্পিসপসি দিসি সরি উদর সির উির্ণি | সি শী সিসি ৯৮৯০র সিরা সি সিপাসিলাসিি সি তা সি এ তোর উরি সিসি না উন 


নির্ভর দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আব গললগ্ী কুতবাসে তোমাকে প্রণাম 
করিতেছি-- 

ও নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ -মুক্ত-বেদাস্তাম্বুজ ভাস্করং । 

নমামি বুগকর্তীরং আর্তনাথং বীরেশ্বরম্‌। 

€ছ আর্তলাথু । হে বীরেশ্বর। আমর! আর্ত, আমাদিগকে আশ্রয় 

দাও, আমরা ছুব্বল) আমাদিগকে বীর্ধয দাও! তোমার অসমাপ্ত কর্ম্ম- 
ভারের ষে যহা৷ দায়ীত্ব তাহার ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুত্র অংশও যাহাতে বহন করিয়া 
ধন্য হইতেক্টারি। সে শক্তি দাও 


অটেনা ফুল। 
( মহণ্জম ইসমাইল ) 


চিনিনা তোমারে বটে, ওতে পুম্পরব 

ন্ূপে কিন্ত কর তুমি আকুল অন্তর । 

স্বর্গীয় স্থযমারাঁশি মাখিয়া বদন, 

ঠাডায়ে রয়েছ কেন হসিত বদনে, 

তাবিছ কাতাব কপ অপকপ রূপে, 

পবনে তাহাব কথা কহি চুপে চুপে। 
ওগো। ফুলরাণি। তুমি মধুর হাঁঠসনি । 
বলিতে কি পাঁর মোরে, তোমা “কান্‌ ধনী 
এহেন মোহিনীকপে স্যজিয়া যতনে, 

ধরাবে শে'ভিতে আজি স্থাঁপিল এখানে ? 


আমার পন্নী-জননী ৷ 
( শ্রীশচীনাথ পাল? 


শৈশবে সুজলা সুফলা শ্যামাঙ্গিনী পল্লী-জননীর ছৃগ্ধফেননিত স্ুকোমল 
অস্কোপবি কত ধৃলাখেলা, কত আমোদপ্রমোদ. কত হান্ত কৌতুক 
করিয়। স্থববর্ণমিহিব-কিবণ-জড়িত দিবস প্রদেশ অতিক্রম করিয়! সন্ধযা- 
নগরীতে পদাপপণ পূর্বক ক্রমে ক্রমে শর্ধরীর সুপ্তি ক্রোড়ে নিমজ্জিত 
হইতাম, আবাব কখনও বা এ দিবা দেশেই কদিতে কাদিতে কোমল 
কমলোপম জজনীর স্তকোমল ও পপ্রমর অকবস্ত পি্ধুবৎ, মধুময় শহা - 
প্লুত ক্রোডাসান উপবেশন কবিয়া নিদ্রাদেবীকে গাঢ আলির্ঈন পাপে 
আবদ্ধ করিতাম--তাহাত এখনও ভুলি নাই । বরং 'সই স্বৃতি-লতিকা 
যেন দিন দিনই হাদয়দ্রমকে দ্রটতগ পাশে বাধিতেছে । ক্ষণে ক্ষণেই সেই 
জননীব পাদদেশ ধোৌতকারিণা উত্তাল তরঙ্গায়িত' সুমধুর কুলু ফুলু 
তানধাবিশী সেই সুসলিল! পদ্মাতটিনীব মনোহর প্রারুতিক দৃশ্ঠপট, 
পার্দপনিকর পর্িশাতিত গহন কাম্তারেব অমিয়া জড়িত স্থমধুর পিক- 
রব, বিবিধ বিহঙ্গেব গীতি-নিহস্ততি, বিকচ-কনক-কমল পুরিত প্রমোদ 
উদ্ভানে অলিব-গুঞ্জন-_ তাহাও ত কিছুই তুলি নাই। সেই মু্তমন্দ 
সমীরণ প্রতিঘাতে বেনুবন আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে হেলিয়! ছুলিয়া ক্রীডা- 
চঞ্চল সঙ্গীর মত কি মধুব ক্রাড়ায় রত হইত সই তিস্তিডীর শাখা 
হইত নব নব গুলঞ্চের হাব ছিডিয়া। প্রিয় সঙ্চরেব গলে প্রীতি- 
উপহার দিয়াঙি, সেই বসার শাখা হইতে স্ুবর্ণলতিকা-পুঞ্ চয়ন পূর্বক, 
ধবলী শ্যামলী বুধি প্রভৃতি ুপ্ধবতী গাভীগণেব গলে মালা দিয়া আপ্যাফ়িত 
করিয়াছি__তাহাও ভলিনাই। কি তুলিয়াছি। কিছুই তভূলি নাই!! 
এ যে তরুণ-অকণ-কিরণ পরশে কুষকগণ স্কন্ধৌপবি জীবনের গতি হল- 
ধারণ করিয়া কর্ষণ কার্ষো লিপু থাকিত+ নরনারীর নবোস্ম-কর্ম্মকোলা-. 
হল, দীন-ছুঃখীর আর্তনাদ, ধনাচ্যের ধন কাঞ্জনা-সম্ভৃত কর্ম-রোল, এসর, 
কিছুই ত ত্রমের গভীর কালিমাকৃণ্দে নিমজ্জিত হয় নাই ; সকলই হৃদয়ের 


চৈত্র, ১৩২৮। ] আমার পল্লী-জননী | ১৪৯ 


প্রা ৯ তি ৯ তাসিপাসসিএপিসসিতি সিলসসিতী সত পি 


অন্তঃস্থলে স্তরে স্তরে চিত্রপটের ন্যার অর্ণাক্ষরে গ্রাথিত আছে। উহু 
এখনও ভুলি নাই, এ জীবনে ভুলিতে পারিবও না । সেই দেবীর পীষৃষ 
প্রমাণ গ্লীতিকর নামামুত আজীবন মানবদেহের প্রতি শিরায় শিবায় 
শ্র্ছবণের ধার]র মত প্রবাহিত হয়ঃ পরম করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে 
অমরাবতী হইতে কর্ম-ক্ষেত্রকূপ দৃ্ট নগরের যে প্রকোষ্ঠে সর্বপ্রথম প্রেরণ 
করিয়াছেন সেই “জননী জন্মস্ূমিশ্ঠ ন্বর্গাদপি গরীয়সী” প্রাতঃস্মরণীয়া 
দেবীকেঞ্জ ভুলিয়া যাওয়া কি ইহজন্মে সম্ভবপর ? তবে যে পারে সে নিরেট 
পাঁষাণ অপেক্ষাও নির্মম , হিমান্রী শুঙ্গ নত হইলেও সেই হৃননী-বিদ্বেষী 
ফুপুত্র কখনও নত হইবে না। নিজ মায়ের জন্যই যে লা কাদে, সে 
যে পরের জন্য কাদিবে তার চিহ্ন কি? যতর্দিন যার্তও-ময়ুখ-মাল! ও 
গুবিযল কলানিধির রজ্তগিরিনিভ কলাকুল বস্ুন্ধরার স্থপ্রশস্ত বক্ষোপরি 
পতিত হইবে, ততদিন স্রেহময়ী পল্লীজননীও তাহার বক্ষজ সম্তানের মধ্যে 
সম্বন্ধ থাকিবেই থাকিবে । 
তাছে মাগো! স্থবরদে ! 
এ মিনতি করি পদে 
অধম সন্তান বলে ঠেলিও ন! পায়। 
যদিও ম। কুসস্তান, 
পাবনা কি পদে স্থান) 
অপার করুণ! হ'তে করিবে বিলয় ? 
কিন্ত ওগে। অেহময়ি ! 
কুপুত্র বলিয়া! আমি ; 
দিবে নাকি ওগে! মাতঃ অব পদাশ্রয় ? 
দিও দ্বীনে পদধুলি। 
সযতনে শিবে তুলি, 
তোযার বিজয়-ভেরী বাজাই সদায় । 
তব্গুণ গাথা গ'ন 
নাহি কোন পরিমাণ 
অজেয় অখণ্ড সেই গৌরব ধরায়; 


১৪২ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--৩ষ সংখ্যা । 


অসীম করুণা বলে 
ছল তুমি মহাছলে 
অফুরন্ত স্বধা তব কন না ফুবায়! 
গাঁহিতে গে! স্ললিতে 
তব গুণ গাথা চিতে 
কাপিছে হৃদয় যোর পাছ কল হয) 
দাও শক্তি সগ্রীবনা 
যাগো ৷ শক্তি-স্বরূপিণি । 
সিক্ধু হ'তে এক বিন্দ বিতব আমায়। 
আহা কি স্থখ' কি শাস্তি । কি আনন্দ 1 আজ ষে নন্দন কালনে, 
পারিজাতের সৌরভ-হিল্লোলে নৃতা করিছেছি, আজম ষে আমি দেবরাজ 
আথগুলের শান্তিপুর অমরাবতীতে অযিয়ধরের অক্ষয় অফুরস্ত অমিয় 
ভাগ্ার হইতে মধুমত্ত ভ্রযরের ন্যায় স্ধাপাঁনে মত্ত? ইহা অপেক্ষা সুখ 
আরকি আছে? কি আনন । কিন্ুুখ।। কি শাস্তি।! আজ'যে আমি 
সেই পীল্প-জননীর সুমধুর গুণ গাথা-তানে লিপু । আজ যে আমি মায়ের 
গৌরবে সহশ্রগুণ গৌরবান্বিত হইতেছি । 
কি আর গাহিব মাগো তব যশোগান ? 
তোমারি করুণা হতে, 
আগমন এ মকীতে, 
তুমিই দেখা*লে মৌবে এ নক তবন | 
ভব বঙ্গ মধেগোপবি, 
কত কিছু সাবি সারি, 
সকলি দেখা”য়ে মোব জুড়া”লে নয়ন, 
মা বলে তোমায় স্রি, 
শীই মেন পদতরা, 
পাড়ি দিব এ জলধিঃ বিন! “মন । 
মাগো । এখন তোমাৰ সেই গহন সম্ভানগণেব নিট চলিলাম 
এবং তাহাদের গান একবার গাহিয়া দেখি তাহাদের গুধ-গরিমা যদি 


চৈত্র, ১৩২৮ ।] আমার পল্লী-জননী । ১৪৩ 


৬ ৮ 


তোমায় এ তকণ আঅকণিম চরণকমলের উপযুক্ত রত্বাঞ্জলি হয় তবেই 
মাগেো । তোমার “শ্বর্গাদপি গরিয়সী” নামের যধাদা রক্ষিত হইবে 
সন্তান যদি উপযুক্ত না হয়, তবে মা তোমার “জননী” নাম ধারণের ফল 
কি? 

“কুপূত্র অনেক হয় কুমাতা নয় কখন ত।” দেখি, নন্দনকাননেকর এই 
কুসুম স্তবকটির সুরমাল নামাম্নৃতব অমর কান্তি পরিবদ্ধিত হয় কি না, 
কিঞ্জে হইবে? সেই পন্ঘ। যে সুদূর অতীতের নিভৃত কলিকা কন্দরে 
বিলুপ্ত প্রায় বহিয়াছে, কেননা তোমাৰ সম্তানগণ যে কুপুত্র, তাহারা 
অজ্ঞ, বিগ্যাহীন। তাহারা যে মা চিনে না, জননী যে স্বর্থ দত্ত অমূল্য 
নিধি তাহা তাহাবা জানেও ন|, জানিতে চায়ও না। তাহারা জননী-- 
এমন রি নিজেকে ও জাগাইতে চায় না। পল্লী-নিবাসি ভাইসব। 
তোমরা যে জগতের অলাগ্ঠ সম্তানগণের মঙ্গে সমকণ্ে সুললিত “পল্লী- 
গাথা” তানে মত্ত হইয়া বিশ্ববাসীকে মজাইতে পারিতে, কিন্ত আন্ত তাহাও 
পার না আর পারিবেও না। এখন চেষ্টা কর, সময়ের সুক্ষ পুরোভাগ 
এখনও অতীত হয় নাই, কিন্'অতি সল্প পশ্চান্তাপ আসিয়! উপস্থিত হইলে 
আর উহাকে আকৃড়াইয়1 ধরিতে পারিবে না । দেখ ,--এ শোন ২ 


নবান বঙ্গ, উজলে অঙ্গ, 
জননা চিনিল তারা, 

একা তোরা কিরে) রহিবি জীধারে 
দিবি না বিজয় সাড়া ? 

এক ড!কে তারা, সবে দেয় সাড়া, 
মাতায় গাহিতে মুল, 

তোরা! কিরে এবে বুম ঘোরে ডুবে 


মূলই ভাবিলি ভুল? 

জাশ. জাগ 2ভারা ডাকে দেরে সাড়া 
ছাঁডরে ছাড়রে ঘুম; 

ঘুম ঘোবে ডুবে কত কাল রবে? 
( এবে ) উল জনম ভূষ। 


১৪৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ধ--৩য় সংখ্যা । 


এখন, কি হইলে এই স্বরগের দান উন্নতিদেবী স্বেচ্ছায় তোমাদিগকে 
বরমাল্য প্রধান করিয়া তাহাকে চরিতার্থ মনে করিবেন ? 
কোন্‌ পথ ধরি 
সাতারি সাতারি, 
উঠিবে জলধি হতে ? 
অজ্ঞান পাথার, 
বিকট আকার 
খেলে ঢেউ শতে শতে। 
ভাই ' আজ যে তোমরা উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সন্বলিত ভীষণ আজ্ঞান 
অন্ুধি মাঝে হাবুডুবু থাইয়। ুমুর্ষ, অবস্থায় পতিত হুইয়াছ শী দেখ, 
অদূরে যনমাঝি উদ্যমহাল ধাব্রণ করিয়া বাসনা-জলধি অতিক্রমের জন্ত 
উন্নতি সৈকতাভিমুথে জ্ঞানতরীথানিকে চালাইয়। পিতেছে। এখনও 
কর প্রসারণে উহা! সঙ্গোরে ধাবণপুর্বক উহাতে আরোহণ করে) সময় 
বহিয়। গেলে আর পাবে ন|। 
“না আর কাল-গতি একই প্রমাণ , 
অস্থির গভিতে করে উভয়ে প্রয়াণ ॥৮ 


রা ক ক্রু 
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অন্ঞানতা পরিহরি, 
সুঘাগ আটয়া ধরি, 

অজ্ঞান তিমির তে ন্ঞানানোকে আয ! 
সায় তোর! নেচে গেয়ে, 
অই,_-কর প্রসারিয়ে, 

ডাঁকি”ছ, জননী আজ, আয় চলে আয়। 
কুড়েমিতে হে'দে খেলে?। 
মময় চলিয়া! গেলে 

কাঁদিবি অ কুল হয়ে বলে হাঁয়হায়। 


চৈত্র, ১৩২৮1) আমার পল্লী-ননী । ১৪৫ 


আজিই চলিয়! আয়ঃ 
সময় বহিয় যায়, 
ছুথের পসরা শিরে নিস্ন। হেলায় । 
হায়রে ! কাহাদের কাছে এ মিনতি, তাহার শ্রবণ যুগল থাকা 

নন্েও বধিরখ যত গল্ভীব জ্ঞান-নির্ঘোষই হউক না কেন,_কিছুই যে 
তাহাদের এ বধির কর্ণপুটে প্রবেশ কবিতে পারে না-কেবল অবণো 
রোদন, তাহার! ঘে এদিকে হ্ক্ষেপও করে না | স্বেচ্ছায় অপূর্বব অচ্ছেগ্ত, 
ম্পার শান্তিভাগারের পথে জলাঞ্জলি দিয়া, বিষধব, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম 
মার্গোপরি পদসঞ্চঝালন করিতেছে। উন্নতি দেবীর কোমল-ক রম্পর্শ- 
স্রথ অন্তভনও করিতে পাবে না৷ এবং উহার মন্মও জানে না। অমূল্য- 
ধন িগ্ভাথনিতে ডুবিতেও জানে না এবং সেই পরশমণি-ল জ্ঞান 
ধনও চিনে না, চিনে কেবল 'অনর্থের মূল অর্থ আর ঠক্বাজী। হায়রে ! 
তাহার! এক মুহ্তের জগও ভাবে না বে টাকা-পয়সা থাঁকিলেও গোল, 
না থাকিলে? গোল , অধিকন্ধ 'কাছ্িনস্ত স জীবতি” এই বাকোর 
সাবমন্্র এঝয1ও মাবার অর্থেৰ বশাভৃত ! যাঙাবা ইহা বু না, জানে 
ন। এবং জানতেও চাহে নাঃ দেই মুর্খ দলের হৃদয় উদ্ভাপে কেবলমাত্র 
একটি সে।রভহান গল।শ পুম্পই বিকপিত তইয়। তাহার হেয়বাগ বিতরণ 
কন্রিতেছে, এবং €দহ রাগেহই তাহাবা মাতোয়রা । কি সেই ফুল? 
তোগ বাসন। অর্থাৎ “ভোগের জঅন্ভই এই জগত” এই বাস পসততই বিকীরণ 
করিতেছে । অন্নবন্থ পারা “খেন তেন প্রক।বেণ” জাবনটাকে অতিবাহিত 
করিতে পারিণেই যেন তাহাদের কণ্তব্যসাথন এবং জন্ম চবিতার্থ 
হুইবে। তাহারা বুঝে না যে এই ভোগে দৌড় কতদৃব। পুব্ববস্তী 
আঁশ।-পলাশটি যে কহদূর হেয়রাগ নিশপ্লিত ও ভ্রমাত্মক তাহাদের 
মানস পটে ভ্রমেও একবার অঙ্কিত হয় লা। তাহারা সকলে সমকণ্ে 
সমতানে কর্ণকুহর বিদ্বেষী কণ্টক্চাকার্ণ এই কুতান গাহিতেছে ;- 

বেশ বুদ্ধিমান মোরা বেশ জ্ঞানবান্‌। 

আর বুদ্ধি চাইনা মোরা এতেই আট্খান্‌ ॥ 

আহা ! কেমন বুদ্ধিমান । ওরে মুঢগণ একবার মোহান্ধতাব ছলন 
৯ 
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পাশ ছেদন করিয়। আগতের বিবরণ পটে জ্ঞান দৃঠিভরে, ন্যায়-নেতর 
স্থাপন করিয়া দেখ দেখিঃ কোন্‌ নবীন জাত কিন্বা সুন্থপ্ডি ক্রোড়- 
শাধিত দেশ তোর হায় এ শ্রবণ-বিরোধী হেয়তানে যত? কোন্‌ 
জাতি, কোন্‌ সমাজ, অথবাএমন কোন্‌ জন আছে থে জ্ঞান-লধি-নীযে 
&ঁ অক্ষয় ভাগ্তাবের মণি কাঞ্চন লালসাফ ডব না“দেয়? ভার! 
যে সমস্বরে মধুর বীণাঝঙ্কারে গাইতেছে ১ 
- মুখ দেখাতে আসিনি এ ভবে, 
সীধিতে হবে সাধনা , 
জ্ঞানাকর হ'তে তুলে নিতে হ/বে 
পূরাঁতে মন বাসনা | 
সুযশ বটাঁব, এ বাসনা ববে। 
হদয-পিঞজর মাঝে, 
ক(বব শ্তকাৰ উীডিবে তবে 
স্যশ কিবীট সাঁজে। 
এ শোন্‌, এ শোন্‌ মন মজা”য়ে শোন কি মধুর গাঁথা 
আমু চলে আঁয় 
কি মধুর গায় 
মোরাঁও মজিব এ মধুৰ তানে 
ললিত! গাথায়, 
'ীথি চলে আয় 
মজিব অমিয় পানে, 
'আীয় ভ্তে'রা আম্ন আজি স্থখের মিলনে । 

'মাবো দেখ, এ জ্ঞান-তকব বিটপ-রাজি “কমন সুন্দর ভাবে, বাহু 
প্রসাবণে প্রসারিত , মধুর কলকগ বঙ্কাবে গ্ররুত মানব বিগহ-নিচয় 
ী তকশাঁথে বসিয়া কেমন সুমধুব অযিয়।বাশি ধর্ষণ কবিতেছে। ভাইসব । 
তোঁবাও চলে আয় না। 

এঁ দেখ, সাহিতা, দর্শন, গায়, গণিত, বিজ্ঞান, নীতি, প্রস্ভৃতি কত 
শাখা প্রসারিত | তোর! উডে আর়্'ন।। এ বিটপাঁদনে উপবিষ্ট হইয়া! 
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এ গানে মত্ত হ'য়ে দেখ নাকি শাস্তি! কি সুখ।! কি আনন্দ!!! 
এই প্রসহ্ন-মকরন্দের শেষ এইখানেই নহে, ইহার শেষ নাই । এ দেখ, 
সংসারোপযোগী অর্থপ্রস্থ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিটপনিচয় ছুলিয়া 
ছুলিয়! ত্রমান্ধ জগত্বাসীকে আহ্বান-লিপি জ্ঞাপন করিতেছে। আগে 
ভ্ঞান-শাখে উপবিষ্ট হইয়। পরে এ শাখায় উড়িযা আইস। জগত সতত 
তোমাদের এ গীতি-লহরী প্রভঞ্জন-হিল্লোলে আন্দোলিত করিয়। তুলিবে। 
নতুবা গুহে জ্ঞানান্ধ পশুগণ ! আর পূর্বের স্যান্স বক্ষস্ফীত করিয়া বপ 
দাঁভ্তিক বাক্য এ কলুধিত বদনে উচ্চাবিত করিও না । 
ত্যাজ হেন দণুপূর কলুষ বচন। 
সরলতা ভরে সবে হও আগুয়ান; 
তবে সে উন্নতি দেবী গ্রীবা-দেশ বেডি, 
দানিবেন বরযালা, বাজাইয়ে ভেরী। 
ভাই? এ অজ্ঞান কালিমা অকুল জলধির অতলতলে ডুবাইয়! 
দিয়া লুপ্ত জানি গৌরব সঙ্ীবনী জ্ঞান[মিয়তবে স্বর্গীয় স্ুট আলোকে 
নবোগ্ঠামে, নবীন মানসে, নবীন সাহসে বীরেব গ্যায় চলিয়া আয়। 
দেখ অদুরে সেই ছ্যতি-রেখা তোদেব প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছে । 
আয়বে আয় । দৌডে, আয় এ জ্ঞানীলোকের সাহায্যে জ্ঞানামরাবতীতে 
চলিয়া যা। আব কাল বিলম্ব করিস্নি। 
বহুক্ষণ যাবৎ ভাইদেব নিকট জ্ঞানদেবীব অনুকম্পা প্রাপ্তির সম্বন্ধে 
ভাঙ্গা কাসিব স্ববে স্থুব মিলাইয়! বহু গান গাহিলাম , এখন স্থানীয় ও 
পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে কুপ-মগ্ুকের তানে কিছু গাহিব, দেখি কতদূব 
রূতকাধ্যতা লাভ কবিতে সমর্থ হই। জি ইহাতে কোন উপকাব 
হয় তাহা হইলেই নিনেকে ঘখেই কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিব । 
লুপ্ত, অবনত, অজ্ঞান-তিমির-গহ্বব পার্গে সুবুপু নগরের জাবন- 
সঞীবনী শিল্পঃ বাণিজ্য ও কৃষি ' ইঞ্খদেব মধো বাণিজ্য ও কুষিই প্রধান 
যেহেতু “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী দর্দং কুষি কর্ম্মণি”__অর্থাৎ্ৎ বাণিঙ্গোই 
লক্্মীর পুর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠান এবং বিকাশ, আব রুবি কর্মে তাতাব আদ্ধক 
'অবস্থিতি। শিল্পেও তদ্রপ। 
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ভাইগণ । তোমরা যে অতি হেয়, অতি অবনত | তোমরা একবার 
উপরোক্ত সন্ত্ীবনী কয়টি, ঘার যে অজ্ঞানত। বোগানুষায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ- 
পূর্বক একবার মাত্র পান কবিয়া দেখ না।_-তোদের এ মৃতদেহে ও জীবন 
সঞ্চার হইবে--ন! আসেত এ সম্ীবনীই সঞ্জোরে আকর্ষণ করিয়া আন্িবে 
চুম্বক যেরূপ দুরস্থ বা অনুরস্থ লৌহপিগুকে সজোবে টানিয়া আনে, এ 
সপ্তরীবনী চুম্বক তোমাদের জ্ঞান-লোহপিগকেও সেইন্প আনিবেই 
আনিবে। হায্স। তোমবা ত তাহাও জান না, শিল্প, বাণিজা, ছুইয়ের 
কোনটিই জান না, উহাব মর্ম বুঝ না লক্ষ)ও কব লা। 
ভাই সব ।-- 

কিঞিত কটাক্ষ-পাতে হের এই দেশ 

অঙভা ইংরেজগণ, জাম্মাণ, মাকিণ, 

নয়া, ফরালী আব নবীন জাপান 

উরতি শিথবে বনি ধ'বেছে বিতাঁন ! 

শিল্প বাণিজ্য আদ কবিয়া গ্রহণ । 

তোরা কিরে হবে শুধু অশ্মম জগতে 

উড়ান্হে বিজয়-ধব্জা, জাগাতে নিজেরে 

জাগাতে খাতায়? বিশ্বাম না তম তায়! 

নগণা অসভ্য জাতি জাগিল, জাগাঁল 

প্রাচান শ্রসভ্য তেব আব্যবশধর 

এবতার লালাভূমি পবিত্র ভাবতে 

জন্মিয়।ছ কত পুণ্য ফলে ১ হোবাই অক্ষম 

এবে জ।গ!টিতে শিব । হৃদয়-মন্দিবে 

কন হন সয়তানে রাখিয়ে যতনে 

| ফুণদল-হারে তাৰ পজিছ চবণ ? 

ত্যজিয়া ভ্রমেব দেশ আয় চলে আয় , - 

পর শিল ধর রূধি বাণিজা ৭ষধি 

নাশিবে তোদের এই কঠিন পীভায়। 

'শাতৃবুন্দ ! শিল্পবাণিক্গ্েব কোমল কর ধাবণ করিয়। ধনরাজো চলিয়! 
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সদ সি পাক ক 


আইস, উন্নতি সোপান অতিক্রম করতঃ যশোগিরি আরোহণ কর! 
অবশ্য জাঁগিবে--মৃতজননীর দেহেও নবজীবন সঞ্চার করিয়া তাহাঁব অবনত 
শির উন্নত করিতে পারিবে । জগত তোপের নামামূত পান করিয়া 
চরিতার্থ হইবে । 

: এখন জবার রুষিতব্বের যনোরপ্নন গুণাবলী বি'ঝির কর্ণশূল 
রাগিনীতে পৃথকৃভাবে গাইক়া! দেখি । কুষির অপার, অছেছা ও ছুর্দম্য 
ক্ষমত!% কার সাধ্য আছে থে ইহার উপর হাত ধরে। এই মহাজুন ইচ্ছা 
করিলে জনসমাজকে হাসাইতেও পারে, আবার কাদাইতেও পাবে। এক 
বংসর যদি এই সদ্দাশয় ত্যাগী পুরুষ এ মত্ত্যতূমে অবতীর্ণ না হইয়। 
বিলুপ্ত থাকেন) তবে দান্তিক, গর্বিত মাঁনবগণ অননবন্ত্রাভাবে অহোরাত্র 
কাদিঠত কাদিভে আকুল হইয়া অবশেষে এত গরীমাব তাহাদের সেই 
সাধের দেশই ত্যাগ করিয়৷ নিরভিমানী গুপ দেওয়ানজীর আলয়ে 
'আথিত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বৎসরেক ধান্াদি শস্ত ও কার্পা- 
সের চাষ না হইলে প্রাণ পায়রা লু ছুর্ভিক্ষ শ্যান পক্ষীও শিকার 
অন্বেণষক্কারী ক্ষুধার্ভ শার্দলবৎ মর্ত্কাননে প্রবিষ্ট হইযা অগ্ন-বস্তর- 
বপী আম্মরক্ষণাসিহীন ব্যক্তিকে অকালে শুপুপুরে প্রেরণ করে। 
এ দেখনা সুবিষ্তৃত কষিয়া সাম্রাজ্যের অন-বস্ত্র প্রপীভিত জন লমাঁচ্চ 
আজ কেমন ক্রেশতোগ করিতেছে । কত লোক কালের করাল কবলে 
পতিত হইয়। এ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে। 
কি ছুরবস্থা। কেন? গত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের ফলে ফসল হয় নাই; 
তাই তাহার! এরূপ ছুঃখ সাগবে নিমগ্ন । তাই বলিতেছি তোমরা 
এখনও মনে প্রাণে কৃষি কা) আরম্ভ কর, কেন না তোমাদের এই 
ধনেরই সমাক অভাব। তোমরা স্বেহময়ী পল্লীজননীর নিকট হইতে 
বে পরিমাণে থাছ্চ চাহিয়া লইতেছ উহাতে চলিবে না। তোমরা 
বিদেশের দিকে তাকাইয়ে আছ, তাহারা অশন-বসন প্রেরণ করিলে 
তন্দ্রা জীধন ধারণ করিবে । এখনও এই আশা-কীটকে হৃদয়-প্রদেশ 
হইতে তাড়াইয়া দেও নচেৎ এই বিসদৃশ কীট ক্রমশঃ স্ববংশ বৃদ্ধি 
কক্সতঃ তোমাদের হৃদয় প্রদেক্ঠোই সয়তানের রাজ্য পরিচালন! করিবে। 


১৫০ উদ্বোধন । [২৪শবর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


তোমাদের মন তখন এ প্রেত রাজ্যের প্রজা হইবে; তখন ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক মহাবাজেব যনস্তছি করতেই হইবে। সুতরাং এখনও 
উহাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়। দেও। কেননা আজ যদি এ বিদেশ 
হইতে ধাঁন চাউল রপ্টানি বন্ধ হইয়া যায়, তবে যে আমাদিগকে অনা: 
হাঁরেই প্রাণ বিসঙ্জন করিতে হইবে । আমাদের সুজল! স্থল পল্লী 
ভূমি থাকিতে আমরা অনাহারে অমূল্য জীবদকে অবহেলে যমপুরে 
প্রেরণ কবিয়া কর্মময় জীবনকে জবাবদিহী করিব কেন? ইংবাণডের 
পৌরাণিক প্রাকৃতিক কাহিনী স্তবতি পথের সহচর কবিয়! দেখদেখি 
তাহাব! আধুনিক ক্লষি জগতে কিরূপ কল্লালাতীত উচ্চতম স্থান গঠন 
করিষাছে। আবাব দ্রেখ, প্রাচীন পাঞ্জাব ও নবীন পাঞ্জাব ইহাদের 
ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে বুঝিবে তাহাবা কঠোর কায়িক পরি শ্রম 
সাহায্যে অধুনা কৃষিতব্ব বিষয়ে স্বপ্লাতীত উন্নতির পবাকাচ্া মানব 
চক্ষের সাথী করিয়। দিয়াছে । 


অবনত ছিল যার সকলি জাগিল তারা 
কষে ভাব লয়ে শিরোপরে 

অবহেল রূষি ছোডে, পরেব আশায় ফিরে 
কার্দিও ন। শেষে হুহথ ভবে । 

আগেই কাদিয়া যাও শেষে যদি হাসি চাও 
হাঁসিয়া যেওনা আগে ভাই, 

আগে তায় ভালবাসি কাদি শেষে দিবানিশি 


ছুঃখরাশি ছাঁড়ান লা যায়| 

তাই পুর্বে কঠোব ও একান্তিক পরিশ্রম সহকারে রুষিকার্সয 
আরস্ত কর--উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, অন্নকষ্ট বিলীন হইয়া! সুখের বাঁজ্য 
চলিধ। আসিবে, 

হায়। কারকাছে এই কথা? তাহাবা কলুষিত অজ্ঞান সাগরে নিমগ্র ! 
এমন অনেক আছে যাহার! এই শাস্তির আঁকর কৃষিকে আবার বিবৃত 
শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিকেও হেয় জ্ঞান করে কিন্তু তাহারা এইটুকু 
বোঝে না ষে ছুঃখবিলশা হলধরের লেই হলযস্ত্রই তিনি জীবের 
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৯ লাস 
লালিত 


ছুঃখ দেখিয়া তাহাদের আত্মরক্ষার্থে ভূমিকর্ষণ যন্ত্রকপে তাটাদিগকে 
অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। আবার এ যে শিল্প পণাদ্রব্য সম্তারপর্ণ জল- 
যান, উহার এ দ্রব্য দ্বারা সংসারিক ছুঃখ বিলাঁশক তীক্ষধার অসি 
আনয়ন করিবে, তাহ! তাহারা একবার ভরমেও ভাবিয়া দেখে না। 
' যাহার অভাব হ'লে প্রিয়প্রাণ পাখা 
অকালে কালের মুখে হয় নিপতিত 
তাহার স্থনামে আজি ঘ্বণার সঞ্চার 
ইহা কিরে "শাভে তোরে আধ্য বংশধর ? 
তাজ অভিমান, ধর মূল মন্্ সার-- 
হল চালনেতে সবে হবে নিয়োজিত । 
নাহি লঙ্ভা নাহি অপচয়, সম্পুরিত 
হবে ধরা ওঃ৭ গরিমায় | 
(কবল হইা'কারলেই মম্যকরূপে ভন্নাতি লাভ হয় লা; সাধারণ পর্ন 
স-স্কাব ও হিতকব কর্ম পবিচাঁলনার্থ একটি £ঞপ্পন্কল্লী-সম্ষিক্তিগ, 
গঠিত "হওয়া একান্ত আবশ্যক | সেখানে বিদ্কা বল ধন বল, জন 
সম্বন্ধীয় বল অথবা স্কানীর জন সাঁধাবণের কফলাণ কামনার্থ কার্ধা 
কল অথব: শান্তি বিধান বল সকলই এই সাধারণ সমিতিতে আলোচিত 
হইবে। ইহার অন্তনাম, জন সাধারণের কল্যাণ সাধনার্থ বলিয়া, 
“ত্য শ-হ্নস্মিত্তি” বলিয়াও অভিহিত হইতে পারে। আমার 
জন্মভূমি সেই পল্লীতে এই শাস্তি সমিতিটি আছে, কিন্ত ইহার কোন 
কাধ্যই সুভাক পে পরিচালিত হইতেছে নাঁ। উহাতে সামাজিক ও 
সাংসারিক অনেক বিচার কার্য সম্পাদিত হয়। আর কোন বিষয়ই 
উহাতে পরিলক্ষিত হয় না। উন্নতি বল, স্থখ ধল, শাস্তি বল কোন 
বিষয়ের প্রতিই সভাগণের লক্ষ্য নাই ,-€কবল “স্যাজ সমাজ” বলিয়। 
পল্লী জুঁড়িয়া উচ্চনাদ । ঘন্দি উন্নতি মূলক ও শাস্তিবিধায়ক, কোন উপার 
অবলম্বন না করে তবে কি শুধু সামাজিকতাতেই তাহাদের উদে্য 
সিদ্ধ হইবে। 
আবার এ সমিতিব নিকউ কো্গ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে কর্তৃপক্ষগণ 


১৫২ উদ্বোধন । [২৪শ বর্--৩য় সংখ্যা । 


উত্তর করেন যে ত্ৰাহীর। বেশ করিতেছেন এবং উহার কার্ধ্য সুন্দর রূপেই 
সাধিত হইতেছে । কেন তাহার! এরূপ ভুল করিতেছেন ? তিমিরারুত 
আবর্জনাময় ভবনের ভ্যাঁয়। তীাহাদেব এ জ্ঞানালোক রছিত, অবিষ্ঠা 
কালিমাঁজড়িত হৃদয়েও কামক্রোধাঁদি বিবিধ কীট ও তাছাব বীচি 
স্য্টি তাহারা উহার পবংল সাধনও করিতে পাবে না, জ্ঞানালোকফেও 
আসিতে পারে না) তাহাদের মধ্যে বু ভরি ভুরি বিদ্বান ব্ত্তিও 'সাছেন 
কিন্ত তাঁচাদের নিকট উপরোক্ত বিষয় প্রশ্ন হইলেও ঠাহারা ধ্ীরূপই 
উত্তর প্রদান কবিয়৷ থাকেন এবং সয়ং বিদ্বান বলিয়া দান্তিকতা প্রকাশ 
কফবেন পরম্থ তীঠাবা মৃহর্কেব জন্যও ভাবেন না) যে, বলীবদদ বহনযোগ্য 
গ্রস্থরাশি গলাধংকবণ কবিয়াই খাহার! প্রকৃত বিদ্বান বলিয়। বড়াই 
করেন ভাহাবাই যথার্থ মু নাহার] যে, নিলজ্জের শীয় “কপ 
মধুময় বাকা তাহাদের £গ তাগুর হইতে নিঃশ্ততি করিতেছেন 
তাহারা কি তদদনুষায়ী কোন কাধা সাধন করিয়াছেন? এর যে আমাৰ 
ল্রেহম্য়ী পলী জঅননার পু, কত কত লাতাগণ বৎসর বৎসরই সংক্রামক 
ব্যাধির করাল কবলে নিপতিত হইয়া 'হায় হায়রে” করুণ ক্র ধ্বনি 
করিয়া পরিশেষে অকালে মুত্তামুখে পতিত হইতেছে, উহা কি এ নিন্ম 
কতৃপক্ষগণের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে? ঠাহারা কি উহা দেখিতে পান 
না? হা অবশ্যই পান! তবে তীাহাবা এই নর-মাংসলদ্ধ ভীষণ শাদ্দ,লকে 
দেশ-বহিভূত করেন না কেনগ করিবেন কি?--তাহারা যে ইহার 
উপায়ই জানেন না। স্বাস্থা-বিজ্ঞানে যে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । 
যে দিন তাহার! এই শান্তি শান্সে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সেই শাস্ত্ান- 
যাগ্ী, পল্লীধানির শাস্তি বিধানে ্মরথ হইবেন, সেই দিন হইতে ইংলগডের 
স্ঠায় আমার জন্মভূষিও হন্দরকপে উচ্চ আদর্শে গঠিত হইবে। তাই, 
ভাইদিগকে কৃতাঞ্জলি-পুটে এই নিবেদন স্থাপন করিতেছি, 
ভাই সব। ,_- 
ধর এ শান 
লভিবে অস্ত্র. 
বধিয়ে ব্যাধি-শার্দ,লগণে » 
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পাইবে শান্তি, 
ববে না শ্রান্তি 
ধর সবে “শৃঙ্খল বিধানে । 

যাক এই কথা। 'আবার এই যে বিগত ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে 
এক ভীষণ ছুর্ভিক্ষ বিকট মুস্তি ধারণ করিয়া আমার পল্লী জননীব 
পাদ প্রক্ষালন-কারিণা পদ্মাতরঙ্গিণী অতিক্রম করিয়া কোথা হইতে 
যেন অজগ্তনিত অভাবনীয় একটা কিসেব ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল,__সেই সময় অন্ন বস্্াতাবে দীন ছুঃখীর হাহাকারে, পাধারণের 
অত্যাচারে, আমার সেই পল্লী জননী শ্রীহীল৷ হইয়াছিল । অন্নাভাবে 
২।৪ জন ভাই ও অগ ভাইয়ের মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া 
লবশেষেঞ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে আবার বন্ত্রাতাবেও র্নপ কত 
কত পুরনারীগণ দিগম্থরী সাঙ্জিয়া ব্রীাড়াবনত হইয়। কতকদিন গৃহ 
মধ্যে কাটাইযা অবশেষে আত্মহতা। করিয়াছে । উহা কি তাহারা 
সামায়িক ততন্ত্রান্যায়ী লক্ষ্য করেন নাই? ত্রাতপপ্রমের ডুরি কি এ 
সামান্য বিপদ পাতেই ধ্বংন হইয়। গিয়াছিল ? সেই প্ররেমডুরি স্বয়ং 
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পথান্ত খণ্ড করিতে পাবেন না, সেই অগঞ্জ প্রেমা- 
কুসী সামান্ত ছুর্তিক্ষান্ত্র ঘার৷ কণ্তিত হইয়াছিল । কপট প্রেমের বশবত্তী 
হইয়। আত্মজ্ান পর্যস্ত লোপ পাইয়াছিল। ধনাঢ্যগণ কি এই ২।৪ জনের 
অন্নবস্ত্রের সংস্থান কবিতে পারিতেন না? তাহাদের ধন ভাগ্ার কি 
শুন হইয়া যাইত? আমি বলি নিশ্চয়ই শুন্ত হইত না। তবে? 
ত্রাত প্রেমের অভাব । ভাই সব। মনে রাখিও ষে যিনি একবার 
ত্রাতৃপ্রেমের স্বচ্ছ সুপেয় স্রেহ সলিল পুণ ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি 
প্রশ্মুটিত কমলদল নিপৃবিত সরোবরে মাত্র একবার ডুব দিয়াছেন, 
তিনি ইহার মণ জানেন। একডোরে বদ্ধ হও পরিণাম অকুল শান্তি । 

এঁ ছুর্ভিক্ষের আর এক কারণ--কৃষির অতাব। পূর্বেই বলিয়াছি 
কৃষি ধারণ না করিলে ইহা স্বাভাবিক ন্ুতরাং উহাও ম্মরণ রাখা 
কর্তব্য। 

আবার পথঘাটের অস্থবিধার প্রাতিবিধান বলিতেছি । পর্থঘাটের 


১৫৪ উদ্বোধন। [২৪শ বর্-_ওয় সংখ্যা । 


৯ ৯ তা শা 


দশজনে মিলিয়া চেষ্টা কর! কর্তবা। 
নদীর তীরস্থিত পল্লী বলিয়া গ্বামার ও নৌকার সর্বদাই যাতায়াত 
আছে সৃতরাং ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা আছে, কিন্তু এত 
স্থযোগ সত্বেও যে কেন ভাইগণ তাহাতে লিপ্ত হন না, _ইহার করণ 
উপরি উক্ত বোকামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্ত তীহারা যে আদৌ 
ভাবের্ন না যে এইরূপ কাধ্য করিলে অবশ্য তাহারা কৃতকার্য হইতে 
পাবিবেন, ইহাই ছুঃখের বিষয়, অতএব ভাইদের সবিনয় নিবেদন 
করিতেছি এবং বিশেধ অনুরোধ করিতেছি যে ধর বাণিজ্য, ধর কৃষি-_- 
ভবিষ্যৎ সুবর্ণময় হইবে । 
পূর্ব কথিত সম্মিতিতে উপরোক্ত বিষয় (কিছুই আলোচনাঞ্হয় না, 

ইহাতে দেশের দশের উন্নতি কল্পন' একান্ত আবশ্যক । আবার এ ষে 
মধুভরা সামাজিক কুস্তে “বাল্য-বিবাহ” নামে একটি রন্ধ, রাখা হইয়াছে, 
ওটিকে বন্ধ করা হয় না কেন? উহার সংশোধন একান্ত আবশ্তক | 
হয় উহার সংশোধন কর নয় উন্নতিব আশা ত্যাগ কর । আমরা এভবে 
আসিয়া যদি জন্মভূমিই পবিত্র করিতে না পারিলাম তবে এ ছার জীবনে 
কায কি? সংসারে আসিয়। শায়ক মার্গবৎ অচিক্কিত ভাবেই যদি 
চলিয়া যাইতে হইল, জগতের চক্ষের সহচরই যদি এক মুহূর্তের জন্যও 
হইতে না পারিলাম, তবে আমরা জন্মিয়াও যাহা না জন্মিলেও তাহাই 
হইত) “মান” এবং “হুস্‌ ষদি আমাদের বজায় না থাকে, তবে আমরা 
কিসের মান্য, আমরা মানবদেহধারী পশড বইত নয়? জগতই বা 
আমাদের পাপ নাম প্ররণ করিবে কেন? ধিক আমাদের জীবনে, 
ধিক আমাদের সমাজ্তে, শত ধিক আমদের শোধ্যেবীর্য্ে, সহত্র ধিক্‌ 
"'মাদের পুঞ্জ পরিচয়ে 

ধরিত্রীর অন্যদেশ জাঁগিয়। নবীন- 

যুগে, উচ্চশিরে ডাকে “মা,মা” বলে, হায়। 

মোরা কি মানুষ নহি কূপের ম$ক। 

রহিব অজ্ঞাতসারে নীচুকরি শির ? 


চৈত্র, ১৩২৮ । ] আমার পলী-জননী । ১৫৫ 


ছাড় ঘুম ঘোব্রঃ কেশরী হুঙ্কারে এবে 
নব জাগরণ নাদ দিগন্ত ভেদিয়া 
উঠা”য়ে সকলে, মেদিনী টলা”য়ে আয়! 
জাগরে জাগাঁরে অই অবনত শির 

শু নাম কর ত্যাগ, হও “মান, ছ'ন্‌ঃ 

ধন্তবাদ-পারিজাত বর্ষিবে অমর 

তোদের মাথায়, গাইবে গন্ধর্বগণ 

স্থংশ তোদের গভীর জীমুতমন্্রে। 

শাস্তির আবাস-ভূমি হবে ভাবী কাল। 

৪ শোন কাণের ভিতর বাহিয়। মরমে কেমন বাজিছে ১ 
“সত্য, প্রেম? পবিত্রতা” এই বুঝেছি সার, 
এরাই হবে নুলমন্ত্র মোদের পতাকার । 
এই তিন্টি লক্ষ্য করে যেন চলে যাই, 
মানুষ হওয়া চাইরে মোদের মানুষ হওয়া চাই । 


একটী নমস্কার। 


( মহম্মদ ইসমাইল ) 


তুমি। যথায় সোণাব রবি সোণালি কিরণ, 
ঢেলে কবিছে বিশ্বমোহন, 
গাছপালাতে আলো ঠেকিয়ে, 
অপনপের মেল! বসিয়ে, 
যেন, পাবাণেতে বুক বেবে। 
ধী বিদায় নিচ্ছে কেদে ঝেঁদে। 
তথায় চরণধুগল ছডা?য়ে রেখে, 
একটিবার দাড়াও সখে। 
আম ভক্তিভরে নত হয়ে, 
কায়মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে, 
তোমার? অই সোণালি পায়ে 
প্রাণ সথে। কবি শুধু একটা নমস্কার । 





রানার 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। 


( ইংরাজীর অনুবাদ ) 
(১৭) 
সক্তরাজ্য। আমেরিকা । 
২৩শে ন্িসেম্বর ১৮৯৪ । 
প্রিয়বরেষু-_ 
শুভাশীর্বাদ । তোমার পত্র এইমারর পেলাম । নরসিমা ভারতে 
পৌছেছে শ্রনে সুখী হলাম । ন্ডাঃ ব্যারোজের ধর্মমহাসভ! সম্বন্ধে বিবরণ 
পুস্তকখানি তোমায় পাঠাতে পাবিনি বোলে আমি দুঃখিত । ৮ পাঠাতে 
চেষ্টা কোব্বো। কথাট। হচ্ছে এই ধে, ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার 
এদেশে পুবোণে! হয়ে গেছে । তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি 
না আনি না আর তুমি যে কাগজখানিব কথা উল্লেখ করেছে? তার 
সম্বন্ধে কথন কিছু জানি নি। এখন ভাঃ ব্যারোজ, ধর্মমহাসভা, 
এ সংক্রান্ত এইপত্র ও অন্য যা কিছু, প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাড়িয়েছে 
স্থতরাং তোমরাও এীগুলিকে ইতিহাসেব সামিল ভাবতে পাবু। 
এখন আমার সম্বন্কে £-- প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিসনরি 
কাগজে আমাকে আক্রমণ করে লিখে থাকে--আ'মাঁর তার কোনটা 
দেখবার ইচ্ছাও হয় না। যঙ্দি তাবতের এ রকম মিশনরিদের আক্রমণ 
সম্লিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা অগ্জালের সঙ্গে 
ফেলে দেব। আমাদেব 'কাসের জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল 
_- এখন যথেষ্ট হয়েছে । এখন আর লে।কে এথানে বা সেথানে আমার 
পক্ষে বা বিরুদ্ধে ভালমন্দ কি বল্ছে, সেদিকে আর লক্ষ্য কোরো 
না। তুমি তোমার কায করে যাও আর মনে রেখো-_ 
“নহি কল্যাণরুৎ কশ্চিৎ দ্রর্গতিং তাত গচ্ছতি” 
_ গীতা-_ 
-_হে বৎস, সংকর্শকারীর কথন ছুগগতি হয় না | 


চৈত্র ১৩২৮ ।] স্বামী বিবেকানলের পত্র । ১৫খ' 


এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে আর তোষাকে আলাদ! 
বল্ছি, তুমি যতটা ভাবছো, তার চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি । 
সব জিনিযই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে। 
বাট্টিমোরেব ঘটনা সম্বন্ধে বক্তবায এই, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে 
[শে নিগ্রোঁশঙ্কব জাতেব সঙ্গে অন্য কুঞ্চকায় জাতির প্রভেদ জানে 
ন!। যখন জান্তে পারে, তখন দেখবে, তারা খুব আতিথেয়। টমাস 
আ বেস্থশ্পিসের কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমাব নিকটও নূতন সংবাঞ্ বটে ! 
আমি তোমায় পুব্বেও লিখেছি, এখনও লিখছি, আমি খবরের কাগজে 
স্থখ্যাতি বা নিন্দায় কোন কান দিই না, এপ কিছু আযাব কাছে এলে 
আমি অগ্নিদাহ করি। তোমরাও তাই কব। খবরেব কাগজের আহাম্মকি 
“বা বেঙগন প্রকার সমালে'চনার দিকে দোগ কোবো না। মনমুপ এক 
কে নিজের কর্তব্য সাধন করে যাঁও-সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের 
জন হবেই হবে? দোগাহী, আমাকে খবরের কাগজ বা সাময়িক কোন 
পত্রবাকোন বই পাঠিও না । আমি সর্বদা ঘুবে বেডাচ্ছি-স্থতরাঁং 
শী সব*জিনিমের তেবঝা বইতে গেলে আমার কি কট তা বুঝ তেই 
পাচ্ছ । 
মিশনরিদের গাহোর মধ্যে ই এনা না-এখানে কোন ভদ্রলোকই 
তাদের গ্রাহের মধ্যে আনে না । ভাবতে তারা হাহ পা চাপড়াক-- 
্তঁ% ব্যারোজও যে এথানে গকছন খুব বড় লোক, তানয়। তাদের 
কণার উপরে আমি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকি, আমার ইচ্ছা--তোঁমরাও 
তাই কর। সর্বরোপবি, আমাকে ভাবতীয় খবরেব কাগলের বন্যায় 
ভাসিয়ে দিও না__ওর [ততর থেকে এ মার যা দরকার ছিলঃ তা হয়ে 
গেছে- আর না-- এখন কাবে মন দাও--আয।রকে ভোমাদের সভার 
সভাপতি কব। আমি ভর মত আকপট ও মহদাশয় লাক আর 
দেখিনি। তাব ভিতর হৃদ ও বুদ্ধীবৃপ্তির খুব সুন্দর সামঞ্জম্ত আছে 
তাকে সভাপতি করে কানে অগ্রসর হয়ে যাও। আমাব উপর বড 
নির্ভর কোরো না_ নিজেদের উপর নিভর করে কায করে যাও । 
এখনও আমি অকপট ভাবে নিশান করি, মান্বাজ থেকেই শক্তিতরক্ষ 


৯৫৮ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--শুপ্প সংখ্যা। 


স্পা পিউ সি পিসি লিপ 


উঠবে। আমার সম্বন্ধে কথা এই, কৰে আমি ফিরে যাচ্ছি জানি ন। 
আমি এখানে সেখানে দুঞ্ায়গায়ই কায কচ্ছি। আমি এই পর্য্য্থ 
সাহায্য করত পাব্ব যে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পাঁব্ব। 
তোমবা সকলে আমার ভালবাসা জান্বে । 


সদ! আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ । 
( ইংবাঁজীর অনুবাদ ) 
(১৩) 
যুক্তবাজ্য, আমেরিকা । 
১৮৯৪ | 


প্রিষ আলাসিল্গা1, 

একটা পুরাতন গল্প শুন £__একটা লোক একট! রাস্ত। দিয়ে যেতে 
যেতে একটা বুডোকে তার দরজাব গোডায় বসে থাকতে দেখে, সেইখানে 
্াভিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর্লে_ তাই, অমুক গ্রামট। এখান থেকে 
কতদূর? বুডোটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার 
জিজ্ঞাসা কব্তে লাগ্ৃচলা, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ কবে রইল । পথিক তখন 
বিরক্ত হয়ে আবাবৰ বস্তায় গিয়ে চল্বার উদ্যে।গ কবলে। তখন বুড়ে। 
নাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বলে-ণআপনি অমুক গ্রামটার 
কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন-_সেট! এই মাইল খানেক হবে।” তখন 
পথিক তাকে বল্লে, “তোমাকে এই একট আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাস 
কর্লাম--তখন ত তুমি একট! কথাও কইলে লা__-এখন যে বোল্ছে! 
--ব্যাপাবথাণ। কি?” তন বুড়া বাল, “ঠিক কথা । কিন্ত প্রথম 
বখন জিজ্ঞাসা কব্ছিলে, তথন চুপচাপ করে দিয়েছিলে, তোঁমার ভাব 
দেখে তোমার মে যাবার ইচ্ছা আছে, তাই বোধ হচ্ছিল না--এখন 
হাটতে আবস্ত কবেছ, ভাই তোমাকে বল্লাষ 1” 

হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো । কাব আবন্ত করে দাঁও, বাকি 
সব আপনা আপনি হয়ে বাবে । গীঙায় ভগবান্‌ বালছেন)__ 


চৈজ? ১৩২৮ ।] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ১৫৯ 


“অনন্যা শ্চ্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পধ্যপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযৃক্তাঁনাং খোঁগক্ষেমং বহাম্যহং | 

অর্থাৎ যিনি আর কারও উপর নির্ভর না কবে কেবল আমাৰ 
উপর নির্ভর করে থাকেন, তার আর আর যা কিছু দরকার আমি সব 
যুগিয়ে দি । * 

ভগবনের এ কথাটা ত আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়। 

প্রপ্রম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প সল্প করে টাকা! 
পাঠাব। কারণ, প্রথম কল্কেতাতেও আমাকে এ রকম কিছু কিছু 
বরং মান্দ্রান্মের চেয়ে কিছু কিছু বেশী বেশী পাঠাতে হবে। তথায় 
আন্দোলন আমার কথায় নির্ভর করে কেবল রাস্তায় দীডিয়েছে, তা নয়, 
রীতিফত নাচতে স্থুক করেছে। তাদের আগে দেখতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ, কল্কেতা! অপেক্ষা মান্দ্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী আছে । 
আমাব ইচ্ছা--এই ছুট! কেন্ত্রই এক সঙ্গে মিলে যিসে কায ককক। 
এখন কিছু পুঙ্তাপাঠ প্রচাব এই ভাবেই কায আরম্ত করে দিতে হবে। 
একটা সকলের মেল্বার জায়গা! কব, তথায় প্রতি সপ্তাহে কোন রকম 
একটু পূজাঅচ্চা করে সভাষ্য উপনিষদ পাঠ হোঁক্‌-_-এইকপে আস্তে 
আস্তে কায আরন্ত করে দাও। একবার চাকায় হাত লাগ।ও দেোথি-_ 
চাকাঁটী ঠিক গুবে যাবে । 

আমি মিবরে অভিনন্দনট! ছাপা হয়েছে দেখ লাম__ওরা যে এটা 
ভালভাবে নিয়েছে, 21 ভালই | যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। 

এখন কাধে লাগে৷ দেখি । জি, জিব প্রতিটা ভাব প্রবণ, তোমার 
মাথা ঠাণ্ড-ছুজনে এক সঙ্গে মিলে কুঁঘ কব। ঝাপ দাও-__এই 
ত সবে আর্ত । আমেবিকার টাকাস্ ভিন্দুধন্মবি পুননচ্জীবনেব আশা 
অসম্ভব--প্রত্যেক জাতকে নিজ্রেকে নিজে উদ্ধাব কব্তে হব । মহাশূরের 
মহারাজা, রামনাদেব বাজ ও আব আব কয়েক জনক এই কাধের 
প্রতি সহানুভৃতিসম্পন্ন কব্বার চেষ্টা কর। ভট্টাচাবোব সা্গ পবামর্শ 
করে কায আরম্ভ করে দাঁও। মাক্দ্রাজে একট জায়গ নবার চেষ্টা 
কর--একট! কেন্দ্র যদি কব পাবা যায় সেইটে একড' মস্ত ভিনিন 


১৬৪ উদ্বোধন । 1 ২৪শ বর্ষ-_-৩ঃ নংখ্যা। 


পাটি সি কি পাস্টিলা লাজ 


হল--তার পর সেখান থেকে ছড়াতে থাক। ধীরে ধীরে কায আয়ম্ত 
কর-_প্রথমট! কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কায আরম্ভ কর, ক্রমশঃ 
এমন লোক পাকে, যারা এই কাধের জন্ত সাবা জীবনটা দেবে । কারও 
উপর ভ্কুম চালাবাব চেষ্টা কোরে! না-_বে অপরের সেবা কব্তে পারে, 
সেই বথার্থ সব্দার হতে পারে । বত দিন না শবীব যাঁ,চ্ছ, 'অকপট- 
ভাবে কাঁষে লেগে থাক । আমর! কাধ চাই-_নাষ্ধশ টাঁকাকড়ি কিছু 
চাই না । কাবেব আরম্তটা ঘখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমর! 
ঘর্দি (কিছু না কব্তে পাব, তবে তোমাদেব উপর আমর আৰ কিছুমাত্র 
বিশ্বাস থাকবে না । আমাদের আবন্তটা বেশ স্থন্দর হয়েছে। ভরসায় 
বুক বাধে! । জি. জি, কে ত তাব পর্রিবাবেব ভব্পণপোঁষণের জন্ত কিছু 
কব্তে হয় না-সে কেন মান্সাজে একটা জাযগর জন্তা বাতে কিছু 
টাকার যোগাড় হয়, তাব জন্য লৌককে একটু তাতায় ন! ৷ মাশ্রাজে একটা 
কেন্দ্র হয়ে গেলে তাঁর গর চাবিদিকে কাষ্যক্ষেএ বিশ্তাব কব্তে থাঁক__ 
এখন সপ্তাহে সপ্ত্রাহে একত্র ইওয়া_ একট স্তবাদি হল--কিছু শাস্ত্রপ! 
হল-__তা হলেহ যথেষ্ট । সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও-_তা হলেই সিদ্ধি $নশ্চিত। 

নিজেদেব কাধ প্বাধানত! না হাবিযে কণ্‌কেতার ভ্রাতবের উপর 
মম্পৃণ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে--কাবণ, ভাবা ঘে সন্্যাসী | 

কাধ্সিদ্ধিব জন্য আমাব ছেলেদের আগুনে ঝাপ দিতে প্রস্তত 
থাকতে হবে। এখন কেবল কাব, কাষ) ক।ধ--বছৃব কঙক বাদেস্থির 
হয়ে কে কতণুব কব্লে মিলিয়ে তুলন; কবে দেনা যাবে। ধৈষ্য 
অধ্যবসায় ও পবিভ্রত। চাই । 

এখন আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখছি না--এখন কেবল 
নিজ্েেব ভ(বগলে৷ টুকে যাচ্ছি মাত্র-জাশি নাঃ কবে সেগুলো পুস্তকাকারে 
নিবদ্ধ করে প্রকাশ কোব্বেো । 

বইএ মাছে কি? জগত ত ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইবপ আবর্জনা- 
স্বপে ভরা হয়ে গেছে। কাগজটা বাব কববার চেষ্টা কর- তাতে 
কারও হাতেব সমালোচনার দরক!র নেই-_-তোমার যদি কিছু ভাব 
দেবার থাকে, তা শিক্ষা দাও--তাব+উপর অর এগিও না। তোমার 


চৈত্র, ১৩২৮ । ] শ্বাষী বিবেকানন্দের পত্র । ১৬১ 


স্ান্ধলিসশিসি লস সতী সপিসটিলাসটরি তী পীস্িলী খিল তিল স্িপাসিিাসিল সপ লাস পার্ল টি 


যা ভাব দেবার থাকে, দিয়ে ধাও_ বাকি প্রত প্র জানেন । মিশনরিদের 
এখানে কে গ্রাহা করে ? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন ঘেমেছে । আর 
তাদের নিন্দাবাদের কখন উত্তর দিই নি--আর তাৰ দকন সাঁধাঁবণে 
এখনে আমাকে ভালই বল্ছে। আমাকে আর খবরেব কাগজ পাঠিও 
না--ঘথেষ্ট এসেছে | কাটা যাতে চলে তার জন্য একটু চাউর হওয়ার 
দরকার হয়েছিল-_খুব হয়ে গেছে । চেয়ে দেখ--অগ্যান্য দলেরা কেমন 
এক রকম্ম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলোছ। আর তোমাদেব এমন 
সুন্দৰ আরন্ত হয়েও তোমরা যদি কিছু কব্ভে না পার, তবে আমি 
বড়ই নিবাশ হব। তোঁমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা 
কিছুই ভষ কব্বে নাঃ কিছুতেই তোমাদের গতিবোধ কব্তে পাঁব্বে না। 
_ঞতামরা * সিংহতুল্য হবে। ব্সামাদিগকে ভারতকে-সমগ্র জগৎকে 
জাগাতে হবে। না কলে চল্বে না কাপুক্ষতা চল্বে না- বুঝলে ? 
মৃত্যু পর্য্যস্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি 
করে দো হবে-_-তবে তোমাৰ সিদ্ধি নিশ্চিত । 'খকভক্তি_মৃত্যু পর্যন্ত । 
গুকব উপর বিশ্বাস-_ইহাই রহস্য । এই গুকভক্তি কি তোম।র আছে ? 
বদি ইহা তোমার থাকে-আব আমি জদয়েব সহিত বিখাঁস করি ইহা 
তোমার আছে , আব আমার থে এই বিশ্বাস 'আছে। তা তুমি তোমার 
প্রতি আমাব নিভর ও বিশ্বান দেখেই অবশ্যই জান_-তবে কাষে 
লেগে যাও--তোমাব সিদ্ধি নিশ্চিত। তুমি যেদিকে পদাপণ কব্বে, 
তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ তোঁমাব সঙ্গে সঙ্গে যাবে। 
মিলে মিশে কায কর--দকলেব সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহি হও। 
সকলকে আমার ভালবাস! জানাবে-_-আঁমি মর্বদা তোমাদের গতিবিধি 
লক্ষ্য রাথছি। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও, এই ত সবে আবস্ত। এখানে 
একটু হৈ চৈ হলে ভার.ত তাব প্রবল প্রতিধ্বনি হয়__বুঝলে? স্ুতবাং 
তাড়াহুড়ো করে এখ।ন থেকে চলে যাবার আমার দরকার নাই। 
আমাকে এখানে স্থায়ী একট! কিছু করে যেতে হুবে-_সেইটে আমি 
এখন ধীরে ধীরে কর্ছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের 
বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাতিটা খুব বেডে যকৃ। সংস্কৃত 


৯৬ 


১৬২ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ---৩য় সংখ্যা । 


৯ িসপীশিসপসিপসসস ২ িস্পা আস পসটপীপসপ সপাস লাাত পরসপসসি, শপ 0টি পি শশী টিসি পিপিস্সপি সি শসপিশিসপসপিসসসি ্পাসস্পিিসিপিশি সি শিস শসা শেপ পা পানা সপ পপি পপ সস বা ৯ পা 


ভাষা বিশেষতঃ বেদাস্তের তিনটা ভাষ্য অধ্যয়ন কর। প্রস্তত হয়ে 
থাক। আমার অনেক রকম কাঁজ কব্বাব মতলব আছে । উদ্দীপনাময়ী 
বন্তৃতা যাঁতে কব্তে পাব তার চেষ্টা কর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, 
তবে তোমার সব শক্তি আম্বে। চিঠিতে এই কথা বল-_ওখানে 
আমাব সকল সন্তানকে এই কথা বল। তারা সকলেই' বড বড় কা 
কব্বে-_ছুনিয়াই তা দেখে তাক লেগে যাবে। বুকে ভরসা নেধে 
কাকে লেগে নাও । তোমরা কিছু কবে আমায় দেখাও আমাযক্ক একট। 
মন্দিব, একটা ছাপাখানা, একখান! কাগজ, আমার থাকবাপ অন্য 
একথান। বাড়ী কবে আমায় দেখাও । যদি মান্জাজে আমার জন্য 
একথান! বাড়ী কব্তে না পাব ত তথায় গিষে কোথায় থাকবে? লোকের 
ভিতব বিছ্যদ্বেগে শক্তিসঞ্চার কব? টাক ও শ্রচারক নোগণড কর । 
তোমাদের থা জাবনের এত কোবেছেঃ তাতে দৃতভাবে লেগে থাকো । 
এ পধ্যন্ত বা করেছ, খুব ভালই হয়েছে--আরও ভাল কব--তাঁবচেয়ে 
ভাল কব--এইবাপ এগিয়ে চল? এগিয়ে চল । আমাব নিশ্চিত বিশ্বাস, 
এই পত্রের উত্তবে তুমি লিখবে বে, তোমরা কিছু করেছণ কারও 
সঙ্গে বিবাদ কোবো না, কারও বিরুদ্ধে লেগোনা । রাম! গ্যাঁম! খৃষ্টান 
হয়ে যাচ্ছে । এতে আমার কি এসে যায়? হাবা যা খুসি তাই হোক 
না। কেন বিবাদ বিসম্বাদের ভিতর মিস্বে? যার যা ভাবই হোক 
না কেন, সকলেব সকল কথা দীরভাবে সহা কর। ধৈধ্য, পবিত্রতা ও 
অধ্যবসায় । ইতি-_ 
তোমাদের 
বিবেক।শন্দ। 


ত্যাগেনৈকে অমৃততুমানশু?, | 
( শ্রহ্ুত্রহ্গণ্য | ) 


“মিথিলায় আজ এ হাহাকার কেন? রাজপ্রাসাদ হইতে আরন্ত 
করিয়। দধ্ঘিদ্রের পর্ণকুটার পরাস্ত সর্বত্র এ নিলাপ কিসের, মহাশয় 7” 

নিষ্টবান ধাশ্মিক দ্বিজের কৌতুহল নিবারণের কন্ঠ নিবৈব-নিদ্ব ন্ৰ 
খাষিপুর্গব উত্তরিলেন-_ 

“জানেন না, ঝডে মিথিলার বহুবিহঙ্গের আবাসস্থল মনোরমা নামক 
পুণ)-বিটদীটি বিনঈ হইয়া গিয়াছে__মেই জন্যই পক্ষীকুল আপনা- 
দিগকে আশ্রয়-সগ্ধলহীন 'ভাবিয়। কাতর-কলরব করিতেছে ?” 

“তা ত” নয় মহাশয়, আপনারই পরমপ্রিয় রাজপ্রাসাদ নাকি ভীষণ 
বঞ্ধা ও অগ্নিব কবলাক্রান্ত। তবে আজ কেন অন্তঃপুর রক্ষার জন্য 
আপনাকে ব্যগ্র দেখিতেছি না 1” 

রা ০ ০ 

একদিন দুপ্ধফেননিত শয্যায় যাহার শয়ান ছিল? সুরন্ধিত শত-ব্যঞ্জন 
ব্যতীত ধাহাব আহার হইত না, বুমূল্য হীরক-খচিত পরিচ্ছদ ব্যতীত 
যাহার অঙ্গের শোভা হইত না, বিলস-কলহাস্তময়ী কামিনীকুলের 
কলুষ-সঙ্গ ব্যতীত যাহার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইত না_-তিনি আজ বিশ্ব- 
বাসী সকলের ঘ্বণা, দারিদ্র্কে বন্থুভাবে আলিঙ্গন কবিয়!, পথের 
ভিথারী সাজিয়াছেন_-*্মশানের পরিত্যক্ত ্কীপীন আজ ত্ঠাহাব শ্রেষ্ট- 
দম্পদ।, উহা তিনি ৬্গবানেব দান বলিষা গাথায় পাতিয়। লইয়াছেন-_ 
ভারতবর্ষ ছাডা এদৃশ্য আর কোথ! পাইব? 

পূর্বের একটা জিনিষ সন্যাপী তাগ করিতে পারেন নাই--উহ! 
্টাহার সেই কমনীয়কাস্ত বপু। হাই তাহাকে চিনিতে কাহারও বাকী 
বুহিল ন!। 

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন__“কাঁহার রাজপ্রাসাদ? আমাদের য্ড 


১৬৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা | 


জগতে ধাঁহাদের আপন বলিতে কিছু নাই তীহাঁরা বড়ই সুখী । মিথিলা- 
পুরী অগ্রিদাহে ভন্মীভৃত হইয়া গেলেও আজ আমার নিজেব কোন 
জিনিষই বিনষ্ট হয় না। সংসারের তথাকথিত আপন-জনদিগের 
মায়াপাশ ছিন্ন কবিয়া যাহার! প্রবজ্যালন জগতের (কোন ঘটনাই 
তাহাদের সুখকর বা ছুঃখকব নহে ।” 

নগরীর সুদৃঢ প্রাচীর ও সিংহদ্বার আবার নির্মাণ ককন্--একটী 
পরিখা উহার চাঁবিপার্খে খনন কবান-_'শতাদ্রি ( নগর বক্ষার্থ প্রাচীন 
ষন্্রবিশেষ ) প্রস্তুত করান তবেই ত+ ক্ষত্রিয় নামেব উপযোগী হইবেন 1” 

“সন্ন্যাসীর ছুগ--অপাঁর বিশ্বাস। তপন্যা ও আ'্সসংঘম উহা অর্গল। 
ধৈর্য্য উহাব স্তুদূঢ প্রাচীর--এই তিন ভাবে এ দুর্ণ ছুর্ভেদ্য। তীহাঁর 
ধন্ছ_ ধর্দান্ুবাগ । গমনাগমনে সাবধানতা উহার ছিলা । শাণ্তি উহার 
অটনী। এই ধন্ধ তিনি সতাসহাঁয়ে তুলিয়া কঠোর তপন্তাবপ শর- 
ঘাবা কর্মবপ শত্রব বর্ধভেদ করেন। এই অভিনব ভাবে তিনি 
তগ্রামজয়ী__সংসারেব সব্ববন্ধন-বিমুক্ত |” 

“আবার প্রাসাদ, বর্ধমানগৃহ। চূড়া প্রভৃতি নিম্দাণে রত হউন-__ 
তবেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পাঁবিবেন |” 

“যে ব্যক্তি পথে গৃহনির্মাণ করে তাহার বিপদ্দ স্নিশ্চিৎ |” 

“ছে ক্ষত্রিয়পু্গব । চোঁর-গাটকাঁটা-ডাঁকাতদিগকে শান্তি দিয়া 
রাজ্যে শান্তি স্কাপন কর ।” 

“মানুষে প্রায়শঃ অগায়ভাবে শাস্তিবিধান করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ 
নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাবাস করিতে হয় আবার ঘোব অত্যাচারীকেও 
মুক্তি পাইতে দেখা যায়” 

“বাজন। যেসকল সামস্তবাজ আঙ্গিও আপনাব বগ্রতা স্বীকার 
কবে নাই তাহাদের পরাজিত ককন |” 

“সহআ্ সহজ বীবশক্রজয়ে যাহা না হইবে, আম্জয়ের ফল তাহ! 
অপেক্ষা শতগুণে অধিক । আপনার সহিত যুদ্ধ কব--বহিঃশক্র তোমার 
কি করিতে পাবে? পঞ্জেন্দিয়, ক্রোধঃ লোভ, মোহ এগুলির উপর জয়ী 
হুওয়]! কি মুখের কথা ? উহাতে সফল হইলেই সর্বজয় হইল ।” 


চৈত্র, ১৩২৮ 1 ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বযানস্তঃ, | ১৬৫ 


“তবে মহাবাঁজ, বড বড় যজ্ঞ করুন্‌, শ্রমণ-ত্রাঙ্গণ ভোজন করান, 
দরিদ্রুদিগকে অন্ন দিন__ আর জীবনকে ভোগ কবিতে থাকুন ।” 

“প্রতিমাসে সহআর সহজ গো-দাঁন অপেক্ষা সংযম অধিক বাঞ্ছলীয়__ 
নিভু সংঘম অভ্যাস কবিতে পাবিলে ভিক্ষাদদ-দানেব কোন আবশ্যকতা 
নাই ।” 

“রাজন । গ্রহস্থাশ্রম ছাডিধেন না-গ্রহে থাকিয়া শমদম ককন্‌ না 
কেন ?%৯ 

“সংসার-বন্ধন-বিমুক্ত না হইলে পব্মপদ পাইধ কেমন কবিয়। ?” 

“নিজেব স্বর্ণ-বৌপ্য-জহবতাি বাড়ান-_-পোষাকপরিচ্ছদ--বিভিন্নষান 
ক্রয় ককন, তবে তা” 

“কেলাদেব গায় অসংখ্য স্বর্ণবৌপাপুর্ণ পর্বত পাইলেও লোভীর লোভ 
মিটিবে না । কাঁবণ, লালসা দিগন্তেব নায় বিল্বৃত। পৃথথীর সকল শস্ত- 
খান, বৌপ্যমাণিকা, মান্তষের তৃষ্ণ! মিটাইতে পাবে না-_সেইজন্যাই 
মুক্তকীমীন সাধন-মার্গ অবলম্বনীয় ৮ 

“কি আশ্চর্য । রাজন ! অগাধ শ্বর্যা পায়ে ঠেলিয়া আলেয়াব পিছু 
পিছু কেন ছুটিতেছেন? আশাই আপনাব সর্বনাঁশের মুল হইবে । 

“ভোগ কণ্টকেব নায় জালাময়। বিষধব সর্পলম--উহা হইতে স্থথ 
যাগিলেও স্বখ আঁদে না- উহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ । শেষে ক্রোধ 
মানুষকে পতন-পথে লইয়া যায়, গর্বেধ মানুষ 'আপনা ভুলে, মোহে জন্ধ 
হয়, লোভে বিপদ গ্রস্ত হম ৮ 


্ * 

প্রত্রজ্যাব সেই পবষ পুণ্যাহে বিদেহেবু পূর্ববাধিপতি শাস্ত-সোম্যমুক্তি 
রাজর্ষি সন্ন্যাসী-নমির অপূর্ব বাণী শ্রবণে, মোক্ষপথেব পথিকের শ্রাঘনীয় 
দৃঢ়তা ও স্থৈধ্যের মনোজ্ঞ চিত্র দেখিয়া, ব্রাহ্মণ ঘুগপৎ বিন্রয় ও আনন্দে 
ভরপুর হইয়া আপন প্রকৃতমূর্তি প্রকট কবিল-_বাজর্ষি নমি চকিত নয়নে 
চ।হিয়! দেখিলেন-_ ব্রাহ্মণ নাই--তৎপরিবর্তে দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার 
সকল বিভূতি প্রকট করিয়। দাঁড়াইয়--হস্তে তাহার আশীর্বাদ__কণে 
তাহার প্রশংসাবাণী__ 


১৬৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা ।, 


"বঙ্গ ধাঁষি। তুমি ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাত্সর্ধ্য সকল জয় করিয়াছ। 
তোমাব নবলতা, “তাঁমাব মমাঁয়িকতা। তোমার স্বরে, তোমার মুক্তি-_ 


সকলই সুন্দর ' 
“ধন্ত মহাশয়, শুধু আজ নয়, জগতে চিরদিন আপনি শ্রেষ্ঠ হইয়! 


বহিবেন_আপনানহে আব কোন কলুষকলস্ক নাঁই--সঞ্চল হইয়াছে 
আপনার সকল সাধনা |” 
এই বলিযা চক্র ৪ অন্কুশদ্বাবা খধির পাদবন্দনা করিয়!ঃজুরবাঁজ- 


রথারূঢ হইলেন | * 


“বশধাতরী+ 


( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ) 
জীবন-সমুদ্রে উঠে শত ঢেউ 
সে ঢেউ নিবারি কেমনে । 
তীরে ঘদ্দি আসে, ফিরে যায় দেন 
ঠেকিয়া তোমার চরনে । 
তব 'চরণ-তরী” রাখিয়াছি প্রভু 
বাধিয়া হৃদয় ছুয়ারে । 
কু আল বদি বান, ভাসায়ে “বেলা” 
ছাঁডিব না আমি তাহারে ॥ 





* জৈন উত্তরাধ্যায়নের নবম-প্রসঙ্গ অবলম্বনে | 


মীরাবাই। 
৭ 


( স্বামী প্রবোধানন্দ ) 
( পুর্বানুবৃত্তি ) 


যাবা এ সকলের কিছুই জাঁনিলেন না_-তিনি পূর্বববৎ ভগবঙ প্রেমো- 
মত্ত হইয়। স্বাধীনভ।বে সক্কীর্ত্ন কবিয়। পূর্ববৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
অকন্মাৎ একদিন রাক্জদূত আসিয়! মীবার হস্তে একখানি পত্র দিল, 
“মীরা গব্থনি পড়িয়া দেখিলেন--বাণ! লিখিয়াছেন "অভাগিনী মীরা, 
আমি তামাব জন্য নিশিদিন সহস্র বৃশ্চিক দংশন সহ করিতেছি । তুমি 
নদীতে ডুবিয়! মব তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইব |” 
প্র পাঠান্তে মীবা একবার ব্রাণাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে চাহিলেনঃ 
পত্রবাহক কহিল “মভারানা, আমায় ক্ষমা কবিবেন বাণাব মেবপ আদেশ 
নাই |” 
যাবা আব কোনবপ উপায় না দেখিয়। নখোর্দানন্দন গোপালের 
লীল। বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত মনে সেই নিস্ত গভার নিশীথে একাকিনী 
ধীর পাদবিাক্ষপে বার বার শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া! রাজ- 
ভবন ত্যাগ কবিলেন ! তিনি অলক্ষিততাবে নদীতীর অভিমুখে চলি- 
লেন_চিতোবেব কেহই কিছু জানিল না। সই মন্তষ্য-সমাগমশূন্ 
স্তৰ বজনীতেে কে ধেন হঠাৎ মীবাঁব পশ্চাৎ ৪হইতে কহিলেন “মীরা, আয় 
আমি তোব জন্য এই গভীর বজনীণত নলাগর্ভে বলিয়! রহিম্নাছি 1” মীর! 
সচকিতে চতুদ্দিকে চাহিয়! দেখিলেন, কিন্ত কোথাও কিছু দেখিতে 
পাইলেন ন!। ধীরে ধীরে নদীতীরে উপনীত হইলেন । তরঙ্গসম্কুল নদী 
আ'পন মনে স্থিরভাবে অবিব্বাম নাচিয়। নাচিয়! সমুদ্রাভিমুখে চলিযাছে। 
মীরা আর অপেক্ষা না করিয়! নদীগর্ভে »ম্প প্রদান করিলেন । 
জ্ঞানশূন্ঠ! হইয়! মীরা দর্শন করিলেঙ্গ-_-তার আরাধ্য দেবতা নটবর নবঘন 


১৬৮ উদ্বোধন । [ ২শ বর্ধ-_ওয় সংখ্যা 


শ্যাম মুরলীবয়ান ব্নমাল! বিভূষিত হইয়! গোপালবপে তাহাকে অক্কে 
ধারণ করিয়। মুখ চণ্ধন কবিয়৷ কহিতেছেন “মীর! তুমি যথার্থ সতী? পতি 
আঁজ্া। অক্ষবে অক্ষবে পালন করিযাছ, তামার কাযা এখনও শেষ হয় 
নাই, সেইজন আমি তোমায় পুনরায় ভ্রিতাপদগ্গ সংসারে প্রেবণ করৈ- 
তেছি, তুমি বখনই আমায় দেখিতে চাহিবে দেখিতে পাইবে। তোমার 
চরিত্র তোমাৰ প্রেমভক্তি দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইযা আমার 
শবণাপর হইবে । এই জগতেব ধূলি যেন তোমায় স্পর্শ কিতে না 
পাবে- তুমি শ্বর্ণেব দেবী । উঠ, আমাব আজ্ঞা পলন কব ।” 

মীবা চৈতন্তলাভ করিয়া! দেখিলেন নদীপুলিনে শুইয়া আছেন । 
তিনি উঠিয়! বসিয়। অদ্ভূত দর্শনের কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, লীলা- 
ময়ের লীল! বুঝিয়া আনন্দে অধীব হইলেন । মনে মনে কহির্োন “হে' 
আমার প্রিয়তমের বংশী, তুমি বাজতে থাক-_তুমি যে দিকে চালাও 
আমি সেই দিকে চলেছি” প্রডুব নিকট শ্রীর্থনী কারালন-__-“ছে 
প্রভো। আমি নেন স্থখে ত্রঃখে নির্বিকার হইয়া থাকিতে পানি। 
জগতের লোক যাই বলুক না কেন "আমি সে সব বেন গ্রাহোব মধ্যে 
আনি না-_কেবল তুমিই আমার প্রেমাস্পদ হইয়া জদযে বিবাঁজ কব। 
তুমি আমাব প্রাণের প্রাণ আমার প্রিয়তম হইয়া জদয়ে অবস্থান করতঃ 
পূজ। হণ কব, আমি অবলা? কিছুই জানি না প্র !” 

মীবা আর চিতোরে ফিবিলেন না, প্রভাতে ধীরে ধীরে শ্রীবুন্দাবন- 
ধাম অভিমুখে চলিলেন । মধুমাথা হরিনাম গাঁন করিতে কবিতে তিনি 
নানাস্তান পবিভ্রম্ণ পূর্বক অবশেষে প্রেমময় শ্রীরুষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দা- 
বনধামে উপনীত হইলেন | * পথিমধ্যে মীরার হরিগুণগানে মুগ্ধ হইয়। 
অনেকেই সংসার ত্যাগ কবিয্বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবুন্নাবনধামে আসি- 
লেন। প্রসঙ্গে কতকগুলি রাখালবালক তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবুন্দাবন- 
ধামে আইসে-_তাহাবা মীরার ক্ষুধার সময় আহার সংগ্রহ করিয়া দিয়া- 
ছিল। তাহাদের মীরার সঙ্গ এতই মধুর বোধ হইয়াছিল যে তাহাক। 
শ্রীবুন্দাবনধাম পর্য্যন্ত মীরার সঙ্গে সঙ্গে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। 
কথিত আছে যে শ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরাঞ্চ রাখালবেশে মীরার সঙ্গে সঙ্গে 


চৈত্র, ১৩২৮1] মীরাঁবাই। ১৬ন 


ধবূপে গিয়াছিলেন | মীরা যে পকল স্থান 'অতিক্রম করিয়া আনিতেছিলেন, 
এ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাহাব সঙ্কীর্তনে মু ভইয়া প্রেমানন্দে ভাঁসিতে 
লাগিলেন__তাপিতচিত্ত ব্যক্তিগণ হরিনামবূপ শান্তিবারি পান করিয়া 
স্ীতল বোধঙ্ককবিলেন । 

শ্রীবন্দাবনধামে আঁসিযা মীবাঁর আর আননেব সীমা রহিল না। 
তিনি হরিপ্রেমে নৃত্য করিতে কবিতে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহার। 
হইলেন। তিনি নিজের পুথক্‌ অস্তিত্ব এককালে কলিয়! গিয়া কুষ্ণপ্রেষে 
ডুবিয়া গেলেন--কখন কখন তিনি নিজেকে মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান 
করিতে লাগিলেন । শ্রীনুন্দাবনবাসিগণ ট্াীহাব সঙ্গে প্রেম তবঙ্গে 
উদ্বেল হইয়া উঠিল। নির্জীব বৃন্দাবনধাম আজ পুনবাঁয় সজীব হইয়া 
উঠিলা শ্রীবুন্দাবনবাঁপিগণ মীবাকে শ্রীকষ্তপ্রেমানগুরাগিণী ব্রজগোপী- 
জ্ঞানে আনন্দে বিহবল হইলেন | ভক্তিব মুর্তিমতী নিঝরিণী শ্রীবৃন্াবন 
ধামে মীবার চিত্ত ভক্তিরসে আগ্ন,ত হইয়া! উঠিল । শ্রীরুষ্ণের লীলাক্ষেত্র 
শ্রীবুন্দাবনথায়ে মীরার নুমর-নিন্দিত চক্ষু অবিরল অজঅধারে প্রেমা 
বর্ষণ কবিতে লাগিল। শ্রীবন্দাবনেব সর্ধত্রই প্রেমময় শ্রীরুষ্ণের 
লীলাভূমি স্মবণ কবিয়া পুনঃ পুনঃ গভাগডি দিয়া পবমাঁনন্দে কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে নানাবপ 
বর্ণে বিচিত্র অলঙ্কার ভুষিতা প্রেমমধী গোপবালারা শ্রীরুষ্ণকে বেড়িয়া 
বেড়িয়। নৃতা করািতছেন। আবার গোপালবপী শ্রীরুষ্ণও সুমধুর 
বংশীনিঃস্ষনে ব্রজাঞ্গনাগণেব মন হরণ করিতেছেন। এই সকল 
দেখিতে দ্রেখিতে মহোল্লাসে মীরা ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন । 
এ সকল গোপীদেব মধ্যে কখন কর্থদ মীব! নিজেকে দেখিয়া 
ভক্তির আতিশষ্যে ভাহাব নিত্যই ভাঁবাবেশ হইতে লাগিল। কেহ কেহ 
বলেন এ সময় তীহার মহাভাব হইত | 

কথিত আছে শ্রীৰপ গোস্বামী এই সময় শ্রীবন্দাবনধামে বাস 
করিতেন। তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী পরম বৈষুব ছিলেন । এমন 
কি তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে স্ত্রী লোকের মুখ দর্শন কবিবেন 
না। মীরা পরম ভাগবৎ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ 


১৭৬ উদ্বোধন । | ২৩শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


০০ 


করিবার ইচ্ছ। করিলেন । কিন্ত গোস্তামীজি স্ত্রী লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে রাজি হইলেন না। তখন মীরা তাহাকে পত্র লিখিয়া 
জানাইলেন যে, ঠাঁকুব, আজও স্ত্রী পুক্ষ ভেদ যায় নাই, ভগবান্‌ 
শ্রকুষ্েের লীলাতুমি শ্রীব্ন্দাবনধামে একমাত্র শ্রীরুষ্ণই পুরুষ আর সু 
প্রকৃতি । যদি গোম্বামীজী নিজেকে গোপিনী ন! ভাবিয়! পুকষ জ্ঞান 
করেন তবে শ্রারুষ্জের এই লীলাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অন্যত্র 
চলিয়া 'যাউন নচেৎ অপর কোনও গোপিনী কর্তক অপ্ানিত 
হইতে পাবেন |, 

পত্রপাঠে শ্রীবপ গোস্বামী বুঝিলেন ঘে মীরা সামাল রমণ নহেন। 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনাইলেন। ভক্তিমতী মীরার 
রূপ গুণে ও অদ্ভুত হবিনাঁম সন্কীর্তনে সহজেই তিনি বুঝিলেন যে সা্প-ভরষ্ট 
গোপী ভিন্ন একপ একত্র অপূর্ব সমাবেশ সম্ভব না। উভয়ে কিছুদিন 
শান্্ালোচনায় ও সুমধুর হবিনাম সঙ্কীর্তনে আনন্দ করিতে লাগিলেন। 
পবম্পর পরম্পরকে গুরু জ্ঞান করিতেন ।* 

ক্রমে ক্রমে মীরাব অপূর্বব পদাবলী সমগ্র ভারতবমে প্রচারিত 
হইয়া পড়িল। রাণা কুস্ভের নিকট এ কথা অজ্ঞাত রহিল না। এত 
দিনে কুম্ত বুঝিলেন ও দ্বপ্র স্মরণ করিয়া ভাবিলেন যে মীরা কেবল- 
মাত্র চিতোরেব রাণা নহেন সমুদয় মানবজাতি বিশেষতঃ ভগবানের 


* মীরাব জীবনী লেখকগণ সকলেই এক বাকো লিখিয়া গিয়'ছেন 
যে শ্রীৰপ গোস্বামীব সহিত মীরা শ্রীবন্দাবনধামে সাক্ষাৎ কবিয়] খুব 
আনন্দিত হইয়াছিলেন । মীবাঁর ১৪২০ খুষ্টান্দে এবং শীকঝপ গোস্বামীর 
১৪৮৯ খুষ্টাক জন্ম হয়। ১৭ বৎসর বয়ক্রম কালে প্রীকপের বৈরাগ্য 
উদয় হয় অএব তখন মীরার বয়ন ৯৬ বৎসব হইয়া।ছল | শ্রীরূপ 
গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ যদি সতা ঘটনা হয় তাহ! হইলে মীরা অন্ততঃ 
১০৪ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন । অতএব হাহাঁব শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভুর 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াও জাম্চার্ধ্য নয়। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীৰপ অপেক্ষা চার 
বৎসরের বড় ছিলেন অতএব এবকপ রুষ্ণপ্রেম উন্মা্িনী মীরার সহিত 
শ্রীনবন্ধীপচন্্রের সাক্ষাৎ হইবার খুবই সস্তাবনা ছিল। 


চৈতৈ ১৩২৮ | ] মীরাবাই। ১৭১৯, 


কলা 


হৃদয়ের রাণী। ধর্ম জগতে তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন ।, 
সে সম্মানের নিকট রাজ-সম্মান 'অতীব হের বা তুচ্ছ । 

রাজ। ছদ্মবেশে শ্রীবুন্াবনধামে উপনীত হইলেন । কিছুদিন ধরিয়া! 
মীরার পূর্ত নৃত্য গীত দর্শন করিলেন। এই অলৌকিক ভাব 
দেখিয়া তিনি* বুঝিলেন যে মারা এখন পূর্বাপেক্গা অধিক কষ্ণ-প্রেমে 
উন্মার্দিনী হইয়াছেন। অশ্রু চক্ষু ও পুলক দেখিয়া! কৃষ্ণান্থগতা৷ গে|পিনী 
বুঝিয়া গুমীরাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন ও নিজ অপবাধ 
স্বীকার করিয়া বারংবাঁব ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । মীরা তৎক্ষণাৎ 
রাজার পদতলে পড়িয়া কাতরকগ্ে ক্ষমা চাহিলেন । রাঁণা কহিলেন, 
মীবা আমি তোমায় অনেক কই দিয়াছি আর কোনবপ কষ্ট দিব লা? । 
“মীরা বলিলেন, প্রড় আপনি আমার জগ্গ অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন 
এক্ষণে আপনার উপব শ্রীঞঞ্চেব কৃপা হউক ইহাই আমাব আন্তরিক 
প্রার্থনা, ॥ তখন উন্তযে কুঙ্ছপ্রেষে উন্মত্ত হইয়! নুতাগীত কবিতে কবিতে 
আত্মহারা হইলেন । রাজ! বাবংবাব অনুনয় কবায় মীব! অগত্যা পুনরায় 
চিতোবে পঁফরিযা আসিলেন। রাণ! বাজধানীতে মীবাকে আনাইয়া 
কৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ করাইলেন। মারার সুখ ও শান্ত বিশযানব জঙস্া 
তিনি অশেষ প্রকাব চেষ্টা করিলেন। মাবা এ মকল মন্দিবে গিয়! 
নিতাই আনন্দে গান কবিতেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই 
উরবৃন্দ'বনধামে বাস কবিতেন। পরে মাবা শ্রীবৃুন্দাবন হইতে দ্বারকা 
পর্য্যন্ত সমুদয় তীর্থে হবিনাম সঙ্গীর্তন করিয়| আনন্দ স্রোতে সকলকে 
ভাসাইতে লাগিলেন। এইরূপে ভন্তেব ভগবান মীরা অহৈতুকী 
ভক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। প্রেমের দেক্যনদ্ারী যেখানে নাই যিনি 
প্রেমের প্রতিদান কিছুই টান না সেগানে কেবলমাত্র ভালবাসা 
ভক্তবৎসল ভগবান সেই থাঁনেই বাধা পড়েন । অত হব শ্রীভগবান 
যে মীরার প্রেমে বাঁধা পড়িবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

ক্রমশঃ মীরার প্রেমোন্মাদ এতই বদ্ধিত হইল যে কুস্ত তাহার হৃদয়কে 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন ন|। ইষ্টদেবেব জন্ত তরি 
প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিগ। মীরা স্বাধান ভাবে মুক্তকণে 


১৭২ উদ্ধাধন । [ ২৪শ বর্ষ-াওয় সংখা | 


প্রেমাবেশে পুন: পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে দ্বাবকাব পথে সমুদয় তীর্থে 
আলনে হরিওণ গান কীর্তন করিয়া ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । মধ্যে 
মধ্যে শ্রীবুন্দাবনধাম হইতে হরিগুণ গান কীর্তন করিতে করিতে 
চিতোরে আসিতে লাগিলেন । এইরূপে চিতোব, বৃন্দাবন ও দ্বারকার 
পথে জনদাধারণ তাহাব অপূর্ব প্রেমভক্তি দর্শন কবিয়া মুগ্ধ হইতেন। 
সহস্র সহস্র নবনাবী সংসার ত্যাগ কবিয় বৈবাগী হইয়া তাহাব শিষ্য 
হইবার জন্য বাকল হুইযা উঠিলেন। অনেকেই তাহার সং্ষ সঙ্গে 
ফিরিতে লাগিলেন ৷ দ্বাবকাঁয় তিনি যখনই আসিতেন ইষ্টদেবেব চরণ 
প্রেমা্রতে ধৌত বরিতেন। কথিত আছে অবশেন্য দ্বাবকা য় শ্রীরুষ- 
বিগ্রহ দর্শনকালে মখন তিনি প্রতিমা পাদপন্গা প্রেমাঞ্তে ধৌত করিয়া 
আশ্বহাবা হইয়! সঙ্গালোপ হইয়াছিল সেই সময় এ প্রতিম! বিভক্ত 
হইয়া মীবাকে কোলে লইবাঁর জন্য হস্ত প্রসাবণ করিয়া বলেন “আয় 
মীবা আমাব কোলে আয়' এবং মীবাও প্রেমানন্দে এ প্রতিমা মধ্যে 
প্রবেশ কবিলেন। মতাস্তবে মীরা চিতোবে ত্রাহাব প্রতিষ্ঠিত রণ ছোড় 
জীউর সহিত এ ভাব অন্তহিত হইয়াছিলেন। বধণছোডপ্রভু মীবার 
ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া একদিন আলিঙ্গন কবিবার মানসে হস্তদ্বয় গ্রসাবণ 
কবিলে মীব! ভক্তিগদগদ চিত্তে দেব পদে লুটাইয়া পছিলেন ও চিরদিনের 
জন্ঠ শ্রীরুষ্ণের কোলে অন্তহিত হইলেন | 

এই প্রেমোন্মাদ বর্ণনা কৰা বডই কঠিন। মহাপ্রড় শ্রীচৈতন্দেবের 
প্রেমোলাদ হইয়াছিল। কথিত আছে শ্রীভগবান প্রায়ই মীরাব নয়ন- 
পথে 'আবিভূতভ হইতেন, ইহা! ছাভা মীবার জীবনী সম্বন্ধে বু কাহিনী 
প্রচলিত আছে । কোন্টা,ঠিক এবং কোন্টা ঠিক নয় তাহা নির্ধারণ 
করা বডই কঠিন, সেই জন্য এখানে আব এ সকলেব উল্লেখ করা হইল 
না। মীরা শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল তক্কিবসাত্মক পদাবলী বচনা করিয়া- 
ছিলেন তাহাব নাঁম “রাগগোবিন্দ” উহা! রাজপুত বৈষ্ৰ সযাজে স্ুপরি- 
চিত। এতত্বাতীত মীবা জয়দেবরুত গীতগোবিন্দেরও একথানি টাকা 
করিয়! গিয়াছেন। তীহার বিরচিত বিবিধ ভক্তিরস মিশ্রিত গীত প্রায় 
ভারতের সর্ধত্র প্রচলিত আছে। প্রায় প্রত্যেক গানের শেষাংশেই 


চৈল্র) ১৩২৮1] মীরাবাই। ১৭৩ 


“মীরা কহে বিন! প্রেমসে না মিলে নন্দণালা” লেখা আছে। এখনও 
চিতোরে রণ ছোড়জীউর সঙ্গে সঙ্গে মীরার পূজা হহয়া থাকে । তাহার 
ভক্তগণ মীরাবাই-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় এখনও 
বন্তভাচারীরঘএকটা শাখা বলিয়া জনসমাজে পবিচিভ বহিয়াছেন । 

এই মধুর ভাবের সাধন বুঝা বডই কঠিন। কাষগন্বহীন ব্যক্তি 
ব্যতীত ইহা কেহ সহজে বুঝিতে সক্ষম হন না। খুব উচ্চাঁধিকারী না 
হইলে শ্রীরাধাব মধুর ভাবেব রস আস্বাদন করা অসম্ভব | শ্রীচৈতনাদেব 
মহাপ্রভু ঠিক ঠিক শ্রীরাধাব মধুব ভাবেব সাধনে ডবিয়াছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন শ্রীরাধাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূকপে জন্মগ্রহণ কবিয়' ঠিক 
ঠিক মধুব ভাবেব সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীত্রীরামরুষঃ 
পরমহংঈাদেবও শ্রীরাধার মধুব ভাবের সাধন করিয়াছিলেন। পরমহংস 
দেবের মধুব ভাঁব সাধনকালে তীহাঁব শবীরে স্ত্রীচিত্ব সকল পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। যিনি তন্ময় হইয়া ভাবসাধন করিতে কবিতে তদগত হইয়া 
ঘাইতে পাবেন, তীভাঁব পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ 
মধুর ভাবের বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন াহা এই স্থানে উদ্ধত 
কর' হইল__“হে দার্শনিক তুমি আমায় তীর স্ববপেব কথ। বলতে 
আসছ, তীব শশ্বর্যের কথা, তার গুণেব কথা বলতে আসছ ? মুখ তুমি 
জাননা, তাীঁব অধবের একটা মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার 
হবার উপক্রম হয়েছে। তোমার ওসব বাজে জিনিষ পুটলি বেধে 
তোমাৰ বাঁড়ী নিয়ে যাও_-আমাকে আমার প্রিয়তমের একটী চুম্বন 
পাঠিয়ে দাও--পাঁর কি? 

“মুখ? তুমি ধার সামনে ভয়ে হাতিজোড়'করে রয়েছ, ধার সামনে নত- 
জানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ, আমি আযাব হার নিয়ে বগলসের মত 
তার গলায় দিয়ে তাতে একগাছি হুত বেঁধেতাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছি, ভয় পাছে এক মুহূর্তের জন্ত তিনি আমার নিকট 
থেকে পালিয়ে যাঁন। 

“এ হার প্রেমের হার | এ কুত্র প্রেমে জমাট বাধা ভাবের সুত্র। মুর্গ 
তুমি তো এই হুক্মতত্ব বুঝ না যে; যিনি অসীম অনন্তত্থুূপ তিনি প্রেমের 


১৭৪ উদ্বোধন । [২৪শ ধঁব---৩য় সংখ্যা । 


বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধর| পড়েছেন। তুমি জান না! যে, সেই 
ক্ষগন্নাথ প্রেমেব ভোবে বাধা পড়েন_তুমি কি জান না যে যিনি এত 
বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনে গোপীদেব নুপ্গুব ধ্বনির সঙ্গে 
সঙ্গে নাচিতেন ?” 
কামগন্ধহীন উচ্চ অধিকাকা ব্যক্তি ব্যতীত এই মধুক্রভাবের সাধন 

কবিবার চেষ্টা কৰা উচিত নয়--পবন্ত উহা চেষ্টা করিলে অধঃপতন 
হইবারই সম্ভাবনা অধিক | মীরার স্বরচিত একটি সগীত নির্মেউদ্ধ ত 
করা হইল-__ 

পাথব পুজনে হবি মিলে তো মৈ পজ পাহাড। 

তুলসী পু্জনে হরি মিলে মৈ পুলে ঝাড ॥ 

মাল! পুজনে হরি মিলে তো মৈ পুজে কুণ্ডা। 

নিত নাহেনে হরি মিলে তে! জলজন্ফ হোই। 

ফলমূল খারক হার মিলে তো বাদর বাদবাই ॥ 

ছধ পিলেসে হবি মিলে তো বছুৎ বস বালা । 

মার! কহে বানা প্রেমসে নাহি মিলে লন্দলালা ॥ 





“এই ফ্রীডমেব চেয়ে উন্নততব, বিশালতব যে মহত্ব, যে মুক্তি 
ভারতবধের তপস্তাঁর ধন তাহা যাঁদ পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা 
আবাহন করিয়া মানি তবে ভাবতবর্ষের নগ্নচরণের ধুলিপাতে পৃথিবীর 


বড় বড় বাজমুকুট পবিত্র হইবে |” 
রবি । 





“উদ্ধে, 'অধে, ভিতর, বাহির, দেখছ যা সব-_মিথ্যা ফাক , ক্ষণিক 

এ সব ছায়ার বাজী পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাক। পুথটাতো মায়ার 

খেয়াল_-কুর্ধয বাতির ফানুস-থোল ,_ছায়াৰ পুতুল আমরা সবাই 
চৌদিকে তাঁর করছি গোল।” 

_-ওমর খৈয়াম। 


স্বপ্ু-ভঙ্গ। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
( শ্হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ 


প্র্নত্যক কাজেরই ছুইটি করে কথাকে । একটি উপায় অপরটি 
উদ্দেস্ত | উদ্দেশ্রা মাছে, তাই উপায়ের প্রয়োজনীয়তা | নতুব| উদ্দেস্ত- 
হীন উপায়ের কল্পনা নিরর্থক । অবগত উদ্দেগ্ত লাভেব জগ্য অধিকারা 
ভেদে বিভিন্ন উপায় চিবাদনহই অবলম্বিত হয়েছে এবং হবে। 

ত% যে উপায়হই নেওয়া হোক্‌, তাত্র নজর কিন্তু রাখতে হবে 
সর্বদা এ উদ্দেপ্যের দিকে । এটি কখনও ভুলে গেলে চল্বে না। 
কাৰণ উপায়ের যা” কিছু সফলতার শক্ষি রয়েচে এ তীব্রতাকে নিয়ে । 
তাই গ্রাকুর বলতেন “বোক্‌ চাই”, “যেন ডাকাত-পড। ভাব” । এই 
নজর এট তীব্র রাখতে হবে, যেন উপায্গুলি উদ্দেশ্যের অনুবপ হয়ে 
উঠেঃ যেন “যন্‌ সাধন্‌ তন্‌ সিদ্ধি” হয়ে যায়। সুতরাং “ভাবের ঘরে 
চুরি” একবারেই থাকবে না । 

এথন প্রশ্ন এই--তোমার বিধি নিয়ম ত ঢের দেখলুম্‌, এই সৰ 
ধশ্ম-কর্ম্বের উদ্দেত্য কি? তর্ক বা ব্যখ্যা ছেড়ে আদর্শভাবে এক 
কথায় কি এই বলা চলেনা যেষাবতীয় ধর্ম কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য 
ঈশ্বর লাভ? “অ্ক কিস্বা শতাব্বান্তে” যখনই হোক, ঈশ্বর লাভই 
উদ্দেশ্য | বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, খঁধি ব! স্মবতার -_সবাই যুগে যুগে এই 
শিক্ষাই দিচ্ছেন। ঈশ্ববই উদ্দেপ্ত ঈগ্বংঈ গতি । যে যে উপায়ে 
পার যদি ধর্ম কম্মই কব্বে, তবে ঈশখ্ববকে চাও, তাকেই উদ্দেশ্য 
কর। অসংখ্য দেশ থেকে, মসংখ্য পথে অসংখ্য নদী একই সমুদ্রে 
এসে পড়ছে । ঠিকই যখন পড়ছে, তখন পথের বিচার ছেডে দাও । 
কিন্ত যত গে।ল বেধে বায়, নখন সে পথ ছেডে সমুদ্রে না গিয়ে 
খাল বিলে এসে পড়ে বা চড়ার লেগে আটকে বায়। তখন মে যে 


১৭৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ---৩য় মংখ্যা। 


কেবল উদ্দেশ্তকেই হারিয়ে ফেলে এমন নয় সঙ্গে সঙ্গে কত অনর্থ পাত 
যে সে করে বসে, তাও একবাব ভেবে দেখ । এথন সেই কথাই বল্ব। 

পূর্বেই বলেছি আমাদের দেশ ধরব দেশ। ধর্শ-কর্মে যতি 
হওয়া এদেশে লোকেব যেন জন্মগত অধিকার সন্ত। সুচ্চরাং 
সত্তাভেদে বহুভাবে বহুপথে এ দেশবালা বে ঈশ্ববেব দিকে এগুৰে 
তাতে অন্বাভাবিকত! কিছুই নেই। আর এই ত এ দেশের গৌরব। 
পূজা, উৎসব, কীর্তন, ব্রত, নিয়ম, প্রতিষ্ঠা এবং যত বি্ধ্বাদীয় 
আঁচাঁব এ দেশে প্রচলিত হয়েছে একমাত্র ঈশ্বরকে উদ্দেপ্য করেই 
খধিবা সে পকলের প্রচলন করেছিলেন । এগুলি ব্যবহারিক হলেও 
মূলত; আধ্যাত্মিক। ঈশ্বব লাভের প্রকৃষ্ট উপায় ক্েনেই আধ্যাম্মিক 
শক্তি সম্পন্ন বিধিবাদ গুলিকে অহ্তেক কৃপাসি্ধ খধিগণ জনর্সমাজে 
প্রচলন কবেছিলেন। এম্নি করে অনান্তর যাত্রা আবো কত পথের 
সন্ধান পাবে তকে জানে? বে বিধি নিয়মই হোক, আধ্যাত্মিকতা 
হাবিয়ে গেলে তখন ভাব অস্তিত্ব কিন্তু শুধু নামে এবং বাহাডগ্বরে 
এসে দাড়ায়! বাব থেকে দেখতে তখন ওকে যত জমকালই দেখাক্‌ 
ভেতবে ওর কিছুই নেই বুঝতে হবে। কারণ। উদ্দেশ্টকে সে ভুলে 
গেছে। বাংলা দেখের ধর্ম কর্মে যত গলন ঢুকেছে ঠিক এই 
জায়গায়। এবই সংস্কাব আমরা চাই । সম্প্ত ধর্ম কর্মে এই আধ্যাত্মিক- 
তার জাগবণ আবার ফিবে চাই। 

হাজার হাজার বছর চলে গেল, কত বিধি আচার এদেশে চল্ছে। 
সহজ নাভাবিক প্ররণায় দেশবাসাও সে 'গুলিক আকৃডে ধরে বয়েছে। 
এতে খুবই কল্যাণ হয়েছে আ্ন্দহ নাই। কিন্ত বর্তমানে এই সকল 
বিধিবাদ শিয়ে ধর্মের অবস্থ। দেশে মেথানে এসে দাড়িয়েছে, তাতে 
বি।ধবাদগুলি তাদেব নিজ নিজ শক্তি নিম্নে জনসাধারণের ভিতরে 
আধ্যাত্মিকতা বিস্তার কব্ছে, এ কথ। কিহুতেই বল! যায় ন|। বাইরে 
সবই ঠিক আছে শ্রধু 'আচারে কিন্ত সবই শক্তিহীন, আধ্যাত্মিকত। 
বঙজ্জিত। আচার আছে, কিন্ত ধর্ম নাই। মাল নাই খোসা লিয়ে 
টানাটানি চল্ছে। আবার তারই সামীয়ক উতত্তপ্রন! পূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত 


ছেঙ ১৩২৮] বু পর্্যার । ১৭৭ 


লস িলীস ০৯৯ পি 


পক্ষে নির্জীব, প্রভাৰ ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত দেশবাসীব সমাজে, তাঁদের 
কার্দা কলাপে। যে ঈশ্বব সর্বশক্কির কেন্দ্র, তাকে নিচা বা ভক্তি 
গুধু আঁচারে দেখিয়ে, উদ্দেগকে পেছনে রেছে গৌরাঞ্, রামকষঞ। 
বিবেকানন্দের দেশ দিন দিন হীনবীধ্য হয়ে পড়ছে । মাধ্যাম্সিকত। 
শূণ্য আচাঁবকে নিয়ে দেশ দিন দিন তমহত ডুবে যাচ্ছে। দেশময় 
পুঁজ পার্বণ, আচাব পদ্ধতি খুঁক্ষে দেখ) দেখবে তাঁদের যহান্‌ উদ্দেশ্র 
গুলি হারিয়ে গেছে । পুরুষান্ুক্রমে চলে আম্চে বলে লোকে যেন 
দায়ে পড়ে সে গুলি পালন কবৃ্‌ছে , “কউ বা এশুলিকে শুধু আমোদ 
বা উদ্ছখখলতার হেতু করে নিয়েছে। পাশ্চতা জগতের মোহে 
ভুলে দেশবাসী নিজের ধর্ম ক্রিয়ায় অবিশ্বাস এনে তাঁকে দাকণ অপমান 
কবতে কেয়েছিল। বুগাবতাব ভগবান রামক্কষ্জের অত্ডাদয়ে দেশের সে 
যতি ফিরেছে সত্য কিন্ত সে যেন ভগবানের আজ্ঞা ভুলে আবস্ক 
জলের হ্যায় স্তন্ত নিশ্চল হয়ে পড়ে মআছে। যাব দেশে প্রতিদিন 
ধশ্শ ক্রিয়ার বাবস্থা, সে বদি আধ্যাত্মিকতার পবিত্রাযৃত তাতে যিশিল্কে 
নেয়) দেশ' তবে অটিবাত্ ধর্ম বন্ঠায় ভেসে যেতে পারে। সুতবাং 
এই সুন্দর অনুষ্ঠান গুলিকে শুধু দেশাচাঁরে, লোকাছারে না রেখে 
'দেখখ-ভাবে পূর্ণ করে ঈশ্বরাচারে পবিণত করতে হবে। 
(ক্রমশঃ ) 


ঝতু পধ্যায়। 
(শ্র--) 

গীক্ম । বিবেক কহিল ধাঁবে নানব 'অন্তবে, 
পনবান অনম লভ এ নব-বংসবে” 
কল বৈশখীব মত দিশি জীধারিয়। 
শুঠিল তুমুল ঝড় হদয় ভবিয্া | 
গলট পালট কৰি পুর্ব সংক্ষার 
দ[কণ তাপেতে পূর্ণ হৃদয় আগার । 


১৭৮ 


ব্ধা। 


শরৎ । 


হেমস্ত। 


উদ্বোধন। [ ২৪শ খর্ধ--৩য় সংখ্যা । 


তাপদদ্ধ মিয়মান শাস্তির আশায় 
উন্াত্বের প্রায় হায়__চারিদিকে ধায় 
না দেখি উপায় কোন অস্থিব হইয়। 
“বক্ষ তগবান্” বলি ফেলিল কীদিয়া । 
অবিরাম বহে ধারা নেত্রদ্বার দিয়া 

উষ্ণ প্রত্রবণ মত পাষাণ তেদিয়! । 
আপন ছুদশা হেবি মধ্যে মধ্ো হায় 
বিলাপি ককণ স্বরে ডাকে উভবায় , 
“কে।থ। দেব দয়াময় অগতির গতি 
বিশ্বজীব ডাকে (ভাষা বক্ষ বিশ্বপতি । 
ডাকে আব কাঁদে কত বসিয়া বিরলে 
প্রায় হ'ল চৃষ্টি হীন ভাসি লাখিজলে। 
তপ্ত অঙ্গ অশ্রুনীবে ঘবে স্থুশীতল 
মেধ-মুক্ত জদাকাশ হইল নির্মল । 
স্থলীল আকাশে আসি সখের চন্দ্রম। 
উদ্দিল হববে লয়ে স্বরগ সুষমা । 
বিকসিত জদিপদ্ন ধাছু মন্্ব বলে 

ঢলিয! পড়িল সুখে বিভূ পদ তলে। 
সহজে ছডেন! কিন্তু পর্ব সংস্কার 
মাঁঝে মাঝে হৃদাকাঁশ কবে অন্ধকার । 
ককণ প্রীর্থনা সহ ঢালে অশ্রঙ্গল 
পুনঃ যাহ ফিবে পাঁয় হৃদয় বিমল । 
ক্ষণে হাঁসি ক্ষণে কান শিশুর যতন 
ভাবে পগ্রাবাহ হছে বহে অনুক্ষণ । 
ক্রমে হাদি শান্তভাব কবয়ে ধাবণ 
আশাব সঞ্চাবে লাভ নবীন অনম। 
পূর্ব সংস্ক'র বেখা- ক্রমে হয় ক্ষীণ 
কুআশা আচ্চন হাদি না হয় মলিন 


চৈত্র) ১৩২৮ 1] খড় পর্য্যায়। ১৯৯ 


আশা! বাধু বহে ধীরে সিপ্ধ স্থশীতল 
কুআাশ! কলুষ তাঁহে মতত চঞ্চল। 
গুণ গুণ গুণ স্বরে মনে অনুক্ষণ 
বিভুর করুণা গাথা করয়ে ব্রণ । 
স্মরণ মননে সদা অতি ধীবে ধীবে 
মেখ। নেয় শা ছবি হনয় ঘশ্দিবে । 
গীত। হয় অঙ্গ স্থশাতল “ন ছৰি পরশে 
রোমাঞ্চ পুলক তাহে উঠয়ে হরষে। 
সযতনে আবরিয়! ভক্তি আববণে 
হদয় আগারে বাথে অতি স্থগোপনে । 
কবে ছবি স্তপ্রকট অন্তর উজলি__ 
আশ্াপথ চাহি রাহ আপনারে কুলি । 
পাই পাই ধূবি ধবি ভাবে অনুক্ষণ 
আবেশে আচ্ছন্ন রহে ডের মতন । 
বহদুব হাত পবে মৃদ্ব-মন্দগতি 
ঘ/ব আসে কাছে যেন মিলনের গাতি ৷ 
মগ্গগ মলয়ধায় মিশি তার সান 
আকুল কবিল প্রাণ শুভ সপ্সিলনে । 
খুলিল হদয় দ্বাব---মঙ্গল পবনে 
রুদ্ধ আনন্দের আোত বহিল সঘনে। 
স্থপ্রকট এত দিনে হাদি লিংহাসনে 
অন্তব দেবতা বনি সহাস্তা আননে। 
যোহন মুবতি হেরি আনন্দে মগন 
সুছে গেল ভেদাভেদ হাল আপন । 
আনন্দে ছ্'বাভ তুলি-_-পাগলের প্রায়_ 
আলিঙ্গিতে বিশ্বজীবে প্রাণ সদ চাঁয় ॥ 


বসন্ত 


- শা লা 


“বাল্সীক-প্রতিভ]।, 
(শ্রীদাহাজী ) 


রামচন্দ প্রজাবঞ্গনার্থ সীতা বর্জন এব" পিতৃদপ্তাপালনাথ বনগমন 
কবিয়াছিলেন। আমর! জানি, এই ছুই কাধ্যে তাহার চরিত্রের মাহাম্্যই 
প্র্দুটত হইয়াছে । কিন্থ বর্ধমান পুগেব অনেকেই (১) বলেন “শীতাকে 
ধরিয়। এইয়া গেল রাবণঃ অপবাধিনী হইলেন 'অকলক্ক-চরিত্রা সীত| | 
অশিক্ষিত অমাঙ্জিত কচি ক্ষুদ্রচিত্ত জনসংধারণেব কথাম্ন বিচলিত হইয়া 
রামচন্দের গায় স্রশিক্ষিত ধার্মিক হায়পবায়ণ রাঁজেন্দসন্তমের সাধ্বী- 
সতীকে বজ্জ্রন কব! কি কর্তব্য হইয়াছিল? মুর্থর নিন্দায় ত্রকপ করেন 
যিনি, তাহাকে কাপুকষ ভিন্ন মাব কি বলা যাইতে পাবে ?” আবার, 
অনেকের মতে পিতৃসত্য পালনার্থে বনে যাওয়াও তাহার কর্তব্য হয় নাই । 
“কৈকেমা প্রভৃতি কুক্রীর বড়যন্্ স্থজিত ছুজ্ছেয় ছুবভিসন্ধ-জালে 
প্রবীণ বয়স পুদ্ধ বিচ্েদরূপ কল্পনাতীত অপহনীয় মানাবেদদার অতর্কিত 
আক্রমণে বৃদ্ধ জবাজার্ণ পিতার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ আশঙ্কা? একপ স্থলে 
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞাব মুল) কি 'এহই অধিক ? পুভ্রব নিকটে স্সেমন্ন পিতার 
প্রাণ কি এতই তুচ্ছ? সুতরাং বামচন্দ্বের বনগমন তাহার তরলবুদ্ধে ও 
অপ:রণামদরশিতারই পরিচায়ক | 

এই ব্যক্ততন্বতাব ধুগে, এই প্রকাব মন্তব্য শুনিয়! বিশ্সিত হইবার 
কিছুই লাই! স্বামা-দ্্রার অধীন নহে, ভ্ত্রীও স্বামীব অধীন নহে, 
ইহ।ই থে বাগব নীতি,বলাসবিকণ্বাদে নে নীতিব চবম পরিণতি,- 
সেই ফুগ, গেই নাতিব শিক্ষাবৈগুণা। বাকসকি প্রভৃতি মহধিগণের 
উপাবও এইঞজপ “টেকা ম!বিবাঁব” প্রবৃত্তি হওয়াই এ সকল লোকের 
পক্ষে প্াভারবিক। অথবা 


(৯) প1হতগক্ বঙ্ষিমণন্দ্রের “উত্তৰ বাঁযচধিতে৭ সমাঃ-1০ন7৮ এবং 
১৩১৬ সালের ক ভুক সংখ্যা “কায়স্থ সমাজ” পত্রেব “বিবেক ব্ঙ)য়" 
ইত্যাদি এবন্ধ দ্ষ্টবয। 


চৈত্র ১৩২৮ | ] বালু।কি-প্রতিভা । ১৮১ 


খলোইবলোকতে দোধান্‌ গুণপূর্ণেষু বস্তু 
বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুবীষমিব শৃকরঃ ॥ 

ফলতঃ, খলেব নিকটে বাগ্মী বাচাল, ক্ষমাশীল ভীরু আখা। গ্রাপ্থ হয়। 
স্থৃতবীং এ হেনঙ্খলের মুখ কে বন্ধ কবিতে পারে? 

শ্রীমদ্ত।গবত গ্রন্থের ভাষ্যকাৰ দরিদ্র ববুনাথের মলিন মুখ দর্শনে 
ব্যঘিত হইয়া শ্রীচৈতগদেব তাহার স্কৃত অমূল্য ভাষাগ্রন্থ ভাগীরুথী 
জলে নিক্ষেপ কবিয়াছিলেন । শ্রীচেতগদেবেব 'ভাব-প্রবণতাঁয় (? সেদিন 
ভারতেব একটি উজ্জ্রলরত্র 'অতল জলগর্ভে চিরদিনের জন্স বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল । 'আবাব, মহাঁবাঁজ হবিশ্চন্র সতারক্ষার্থ নিজ স্ত্রী পুক্রাদি 
পরিদনেব্জএব* প্রজ| সাধাবণের অশেষ ঢ্ঃখের কাঁবণ হইয়াছিলেন । 
পামাত একটি মুখেব কণাব্র জন" এই অজস্র অনর্থপাত । স্থভরাং এ 
শ্রেণীব লোকের মতে এটৈতগদেব এবং হবিশ্ন্দও বোধ হয় 
অগ্তায়কারী ও দোধী। 

কিস্ত জৃঙ)ই কি এই সকল মহ।আ্স। অপ্পায়কারী ও দোষী ছিলেন ? 
রক্েযাংসে, দে'ষেগুণে গঠিত এই পার্থিব মনন! সে অপার্থিব আদর্শ 
দেবহা নহে সীমাবদ্ধ জীব সে-দষিও তাহার সার্াবদ্ধ_তাঙ্থাব্র 
ক্ষুদ্র সাহাধো ভবিবাতের কতথার্ন 'দখিতে সম সে? কিন্তু তাই 
বলিয়। মনুব্য ক কর্মৃহ করিবে না? তই গীতা বলেন, অনাসক্ বুদ্ধিতে 
কাণ) কববে। ফল ভান কি মন্দ হইবে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন 
নাই, দেখা সন্তবপবও নহে। বে কার্য কারবে, তাহা স্বার্থ বুদ্ধিলেশ 
শৃন্স বি:বকের বশবন্তী হইয়া যাতাতে কহিতে পাব, শুধু তাহাবই দিকে 
ক্ষ বাখিবে । ফলতঃ, কর্ম ভান কি মন্দ, তাহ! বিচাবু করিবার 
যাপকাঠি কন্মের ফল নহে তাহার ত্যাগ । 

স্বার্থ কে ন! ঢাহ? পিতার প্রাণ তুচ্ছ কথা, স্বর্গও স্বার্থের কাছ্ছে 
দাড়াইতে পারে না। অন্তদ্দশ্শী রামচন্দ্র মানবমনের এই স্বার্থ প্রবণতার 
কথা বুঝিতেন, তাই তিনি সর্বপ্রযস্থে স্বার্কেই বর্জন করিয়াছিলেন । 
সকলের প্ররিয়দর্শন তিনি । রাজ্যের প্রধান অমাতাগণ হইতে প্রজা- 
সাধারণ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ (লাকই তাহার স্বপক্ষে ছিলেন এমন 


১৮২ উদ্বোধন। [ ২৪ বর্ষ_-৩য় লংখ্যা । 


কি, লঙ্গাণ পযন্ত কৈকেয়ী প্রভৃতির প্রতি একান্ত বিরক্তি বশতঃ 
উত্তেজিত হইয়। উঠিয়াছিলেন। একপ অবস্থায়, তিনি ইচ্ছা করিলে, 
রাজা প্রাপ্তি বিষয়ে তখন তাহার কোন বাধাই উপস্থিত হইত ন1। 
কিন্ত করাষলকবৎ সেই বাজ্য তিনি তুচ্ছ করিয়াছিঞ্জলন। 

কৈকয়ী তাহাব দূরভিসন্ধি-জাল বিস্তার করিয়া যতই ষড়যন্ত্র ককন, তাহার 
পিত| থে ষ্টাহাকে অভীশ্সিত প্রদানে প্রতিঞ্ত ছিলেন, তাহা অস্বীকার 
করা যায় না। অগ্ভে আমার কথার মসুযোগ 'অগ্ঠ।য় ভাবে গ্রহ 
করিতেছে বলিয়া আমিও যদি আমার কথ! সম্পূর্ণ বা অল্পবিস্তর নডচড 
করি, তাহা হইলে তাহা সাধুনীতির অনুমে।দিত হইতে পাবে না। 
11110 1৭1, এ নীতি সামাগ্ জনের উপশৃক্ত। কিনছে ৬৬1)০০৬6। 
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113০১ ইহাই মহাজনের নীতি । স্ৃতবাং কৈকেয়ী যে দূরভিসন্ধি জাল 
বিস্তার করিয়াছিলেন, পাহার সামাগগজনোচিত প্রতিশোধ লইতে সচেষ্ট 
হওয়। বামচন্জ অথবা দশরথের »)1য় মহা্রাণ ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর 
হইতে পারে না। * * * কথার অপেক্ষা প্রাণের মূল্য যে অনেক বেশ 
হাহা নিঃসন্দেহ বিশেষতঃ, পুজে নিকটে লে5ময় পিতার প্রাণ অমুল্যধন 
কিন্ত বামচন্দ্র যতই মহাপুরুষ হউন, তিনিও মন্তধ্য। তিনি বনে গেলে 
তাহার বিচ্ছেদে পিতার মৃত্যু ষে অনিবাধা, এ কথা তিনি কিরূপে বুঝিতে 
পাবিবেন? তাহার স্সেহময়ী জননী কৌনল্যা পুত-বিচ্ছেদ-ছুঃথ সহ 
করিয়াও কি বাচিয়াছিলেন না? পক্ষান্তরে, কৈকেম্ী, ভবত রাজা 
হউক, শুধু এই মাত্র প্রার্থনা করেন লাই । রামচন্দ বনে বাউক, 
ইহাও তাহাব প্রার্থনা ছিল । ম্থৃতরাং কৈকেয়ীর ?রভিসন্ধি ও কৌশল 
অতি সুস্পই । এজন) রাজ্যব অনেকেই কৈকেয়''ক্ষীয়দিগের প্রতি 
ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় রামচন্দ্রকে নিকটে পাইলে তাহারা 
অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অনর্থ ঘটাইস্ত পারিতেন। আবার, তিনি 
ধ্দি সকলকে বুঝা ইয়াও দিতেন, তিনি রাজ্য চাছেন না, শুধু বুদ্ধ পিতার 
নিকট থাকিয়া তাহার সেবা করিবেন, তাহা হইলেও প্রজারা, বিশেষতঃ 
কৈকেয়ীপক্ষীয়েরা তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে ছাড়িতেন না। 


চন) ১৩২৮ | ] বালীকি-প্রতিভ! | ১৮৩ 


স্তাহার পর, 02001511701. 02010 , তিনি যদি করামলকবৎ 
রাজা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ মহ ন! দেখাইতেন, তাহা হইলে ভরতের 
মনের ভাবই যে অগ্তপ্রকার হইত না) তাহাই বা! কে বলিতে পারে? 
পিতার সেবা করিবার জন্য রাজ্যে থাকিতে গেলে, পাছে উভয় দ'লেব মধ্যে 
ঘষ উপস্থিত হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কাঁবণ তখন ঘথেষ্ট ছিল। 
স্বৃতরাঁং যে স্থলে বহুলোকেব প্রাণনাশের আশঙ্কা, রাজ্যব্যাপী বিপ্লবের 
সভভাবশ, সে স্থলে কয়েকজন লোকেব আশ্রবিমক্ছন করা কি সঙ্গত 
হইয়াছিল? তিনি বনে না গেলে দশষথ নাও মরিতে পারিতেন, 
তাহাকেও হয়ত পিতার মৃত্যুর নিমিত্েব ভাগী হইতে হইত না। কিন্ত 
তিনি বনে না গেলে, ঘটনা বে দাডাইয়াছিল, তাহাতে যদি বিপ্রুবের 
শট ইত) তাহা হইলে কি তাহার পিতার পক্ষে শাস্তি কারণ হইত ? 
রাজোর পক্ষেও কি ভাহা মঙ্গলের বিষয় হইত” ফলত রামচন্দ্র 
বলগমন তাহার তরলবুদ্ধি ৪ 'অপবিষমিদর্শিতার পরিচায়ক নহে, বরং 
তাহার অপাযাগ ধীশক্তি ও স্বার্থালশ শুন্গতাব উত্যুচ্ছল উদ্দাহবণ | 

এইকপ রামচ/ন্দ্রব সীতাঁৰর্জনও তীহাঁব বীর হৃদয়েবই উপযুক্ত । 
সীতা তাহার স্থথের স্মগ্রী সীতাব মিলনের প্রয়াসী। হার দেহ 
যনেব প্রতি পরমা । বুকের ধন কে না ঝুকর যাকে লুক ইস্সা 
রাখিতে চাঁছে? রাঙ্গ্যে ধিক, পরীশ্বর্ষো ধিক ভাহার প্রাণ চাহিতেছিল 
পীতাকে লইয়া তিনি বনে টলিয়া যান। মীতাসহ বনবাস তাঁহারি 
স্বর্গবাস! আর সীভাহারা স্বর্গবাস ভ্রাহার সর্ধনাশ | যাহার মাঝে 
হারের ব্যবধান সহে না, তাহারই মাঝে সরিৎসাগরের ব্যবধান, ইহা 
কি প্রাণ থাকিতে সহিবার কথা * এই অনন্ত বিশ্বের কেনই আমি! 
স্্রীপুত্র আমার যতই আদরের হউক, এ জগতে আমার নিকটে আমার 
আমিত্বের যতো প্রিয় আর কিছুই নাই। সেই “আমারই” সখ 
পরিত্যাগ করা কি এতই সহজ? আশ্রবলিদান কি মুখের কথা! 
এই আগ্মবলিদানে সমর্থ ছিলেন বলিয়াই বামচন্দর দীতা বর্জন করিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহার শ্টীয় পত্ীর প্রতি একনিষ্ প্রেম যাহাদের 
নাই তীহীর! ভীহার এই তা]ুগেক যাহাস্ত্য কি করিয়া বুবিবেন ? 


১৮৪ উদ্বোধন রি ২৪শ রা সংথা1 | 


চা শর্গী পাস সি টি পাকি সি পাশার কি 


সত্য বটে, রাষচনদ নিরপরাধিনী সভীকে বর্জন করিয়া ড্াহাকে 
শুধু "অকারণ ছুঃখভাগিনী করেন নাই, পরন্চ নিজেও হ্যায়তর্ম 
হইতে বিচাত হইয়/ভিণেস | সত্য বটে, প্রজার! সীতার শুভ চরিত্রে 
ঘে মিথ্যা কলঙ্ক লপন কবিয়াছিল তিনি স্বামী হইয়া দীতাকে পরিত্য!গ 
করিয়া প্রকাবাস্তাব ।স্ঈট অলাক অপবাদের সত্যতাই প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছিলেন ' 17) কিন্ত এন্তাল £হাঁও ভাবিয়া দেবিবার বিবয় প্রজা 
সীতার* চবির বিশায় শুধু নদে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, 
তাহাবাঁ ৮ অন্গ'ব নপিয়াক্ছিল বামতন্দ বাজা হইগাও শি এইকপ 
কবেন তাভা হইলে "অতঃপর আমাদের স্্ীদেব পালন কবা সহজ 


হইবে না । দুপতই পাহারা সাতার পরীক্ষা প্রার্থী ছিল । একপ ক্ষেত্রে 
হিনি_-ন্বাযা, সীতা--পত্রা, এই হিসাবে সাভা তাহার নিকট নিশপবা- 
ধিনী ৫ 5 বাজা, সী প্রা) এই হিসাবে সাতাব বিচার 


করিয়া গ্রজা দল দন্দেঠ হন কবা তীহাব কর্তব্য তইম়্াছিল। সীতা 
না উইযাঁ মণ) "কান স্কগক হইলে নিনি ক ভাঁহাব শাবা বিচার 
কবিতে পম্চাৎ্পদ হউতেন ? সুরাহ একপ স্থলে তিনি যদি ধাজপদ্র 
পরবিতাগ কবি*ন তাহা হইগে গ্র্গাবা সাতার সখিত্র ফে মিথা। 
কলছ্ধ মাঁরাপ কবিয়'ছিন তাহঠাৰ গখোপিনক্ত প্রতিবাদ হইত 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু তীহ।ব এ পাথ যাইবার ও উপায় ছিল না। 
বাঁষচন্দ পাজ পিংভাঁপন পরিভা'গ করিলে তাহাতে তাহার ৭ সীতার 
অযোধ্যার প্রজ! সাঁমান্তত্বও কি বঠিত হইয়া যাইত? তিনি রাজ-পদ 
ত্যাগ করিলে তাহার গ্বানে বিনি রাজ? হইনেন তিনিই সীতার 
পরীক্ষা লই ত বাধ্য হইতেন ॥ কিন্তু মনত্বী রামচন্দ্র কোন অবস্থাতেই 
জগণ-পু্জা রপ্‌-কুল বধল্ক সামাগ্য ভ্রনেব গায় বিচাবার্ধে সততায় 
'আঁন'তা দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই । সীভারও ষে সেবুপ ইচ্ছা 


(১) স্বামীও যখন পারিত্যাগ করিলেন, তখন সীতা নিশ্চিত 
কলক্কিনী। বাঁমচন্দর সীতাঁকফে বঙ্জন করিনা প্রকারান্তরে প্রজাদিপকে 
এই কথাই বুঝিতে দিয়াছিলেন । 


চৈত্র, ১৩১৮ |] বাল্ীকি-প্রতিভা | ১৮৫ 


থাকিতে পারে না চাহ! বলাই বালা । (৩) ঘর্ণাম যতই যিথা হউক 
বীর ধাহাবা তীহাঁরা তাহার অলীকত্ব প্রতিপাদনের জন্য কাহারও 
বিচারপ্র।্া হইতে ঘ্ণা কোধ করেন। তীহাবা নিম্পাপ অতএব 
ভরতে কাহ্খরও বিচারের অধীন নহেন, এইক্সপ প্রদীপ্ত অভিমান 
বশতঃ তাহার! এঁবপে বিচারপ্রাথী হওয়াকে আপনাকে বিচারের 
যোগা বলিযা প্রতিপন্ন করা তুলা মনে করিয়া থাকেন। মিথ্যা 
কুৎসাকাবীদিগের কাব গুতিবাদ গবপে তাভারা তাহাদিগকে 
বিচার করিবার অবসর না দিয় পর্বাহেই মখাঁপিনিছ দণ্ড শ্ষেচ্ছায় 
গহণ কবিযা থাকন। এক্ত্রেও সীতা যখন নিরপরাধিণী তখন 
রামচন্দ্র "হাব বিচার করিবাব কে? যাহাব বিরুদ্ধ অর্ভযোগেবই 
কারণ নাই তাহার 'আবাঁব বিচাঁক কিসেব? ফলও সীতা রামচন্্কে 
তাহার বিচার কবিবাব অবসব দেন নাই এবং রাঁম5ন্দও সীভাকে 
ব্যাবার্থে সহায় আহ্বান কবিয়া তীভাব মধিকভব অপমান কবিতে 
গাহন্‌ নাই ॥ ঈহাাঁতি বমেচন্র গায়ধর্ম ও রক্ষিত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে 
স্বামী স্ব উভয়ের পক্ষ হইতে, প্রজাদের মিধা' ন্পবাদের যথার্থ বারোচিত 
প্রতিবাদ9 হইযাঞছ্িল, "আবার, সীতা নিবশবাঁপিণী, দোবা গ্রাজাগ ই, শর 
কথ। সত্য হইলেও, এ যাবৎ মন্ুঘ্ঞাসগঠে থশ কিছু অনথপাত হইয়াছে, 
মুখ মূর্থতাই তাহার প্রধান কাবণ । মু” প্রজাবা অসন্থষ্ট হইতে থাকিলে 
রাজ্যের পক্ষে ভাঁহ মণ্লঙনক হইতে পারে না। রামচন্দ্র রাজা, 
সাত] রাজ সহধশ্ষিা। ম্তরাং প্রন্গার মগ্লচিন্তা করা তাহাদেব 
উভয়েবই কর্তব্য । রাঞ্বিপ্রব সহজ 'অনর্থপাত নহে | সুতরাং যেস্থানে 
অনেকের ছুঃখের সম্ভাবনা, সেম্ণে ছইটি প্রাণীর, সীতা ও রামচন্দ্রের, 
আন্মবণিদান কি গহিন হইয়াছিল? মুখেস মুর্খতাব আরশ কত মহাত্মাই 


টি শর শা শশা শা টাকা 


(৩) ভবিষতে বান্নীক্ কর্তৃক সীতার বিচার-সভা আহত 
হইলে তখনও এই তেজধ্িনী সীতা 'আপনার পবিত্রতা বিষয়ে পরীক্ষা 
দিতে প্রবৃত্ত হন নাই । তখনও তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার 
মন্মীর্থ এই, “যি আমি কায়মনবকফ্যে পতিপদে যতি রাখিয়া থাকি 
তাহা হইলে, মাতঃ লন্থন্ধরে 'আাষায় তোমার বক্ষে স্থান দাও” । 


১৮৩ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--ওয় সংখ্যা । 


যুগে যুগে আত্মবলি দিয়াছেন । সীত! এবং রামচন্দ তীহাদেরই 
পথানম্নসবণ করিয়াছিলেন । জগতে, সকলকে স্্থী করা সম্ভবপর নহে। 
যু 17010৭১৬৮৮৮ ৬াখ 1000 1৯00101১৭৭৩ 0 1)600% প্রজাদিগকে 
সুখী করিতে হইলে, সীতাকে ছুঃখিনী কবিতে হয়, আবার সীতার 
স্থখসম্পাদন কবিতে হইলে প্রজাদের দুঃখেব কারণ হইতে হয়। কিন্ত 
এই উভয়-সদটে পড়িয়া বৈদেহীনাথ বুবিতে পাবিয়াছিলেন, সীতা 
তাহার 'অদ্গাঙ্গিনী, সহধর্মিনা ও হাদয়েব 'অদ্ধভাগিনী, সুতরার্ তাহার 
হাদয়েব বাথা। অন্তবের কথা তিনি ঘেষন বুঝিবেন, মু প্রজার! তাহাকে 
তেমন করিয়৷ বুঝিতে পাবিবেন না, অথবা বুঝিতে চাহিবেন না । (৪) 
ফলতঃ। বাজা-প্রজাব বাহা সম্বন্ধ, আক ন্বামী-স্ত্রীর সধন্ধ আন্তবিক । 
স্থতবাং একপস্থলে, প্রজাদের মনন্ুষ্টি সান করা ভাহার *শ্বার্থবুদ্ধি 
শৃন্যতাঁরই যোগ্য হইয়াছিল। * * * অযোধ্যা এই সকল প্রজাদের 
ন্যায় অগ্পবৃদ্ধি ও অবিবেচক প্রজা জগতে সব্বদ দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগকে 
লইযা রাম্চন্দকে মহাসমস্তায় পতিত হইতে হইয়াছিল। সীতাব সন্মান 
রক্ষা হয়া চাই) শিজের ভায়-ধন্ম অক্ষু*৪ থাকা চাই, অথচ রাজ্োর 
য্গলের জন প্রজাদিগকেও সঙ্ভষ্ট কবা চাই। তিনি এই ল্রিবিধ 
সঙ্চটেব যেবপ স্সামগ্তস্ত ব্ধান করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে 
ত্বাহাব চবণে ভক্তিতে মস্তক স্তঃই নত হইয়। পডে। ফলতঃ 
রামচন্দ্র সীতাকে ছুঃথভাগিনী করিয়াছিলেন, স্বয়ং দ্ুঃখভাগী হইয়া । 
এই যে “কাদিয়া কাদান”, ইহার মুলে যে কতখানি ভালবাসা 
বি্ধমান। তাহা! লিখিয়া বুঝাইবার নহে। তিনি তাহাকে বনবাসে 
প্রেরণ কবিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত তীহাকে হৃদয় হইতে বিসর্জন দেন 
নাই। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন না, পরন্ধ নির্মম হইয়া 
আপনাকেই সীতার সঙ্গসুথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন । মনস্থিনী 
সীতাও তীাহ।র স্বামীর মনের এ কথ! বুঝিতেন, আর সেই অন্যই 
জন্মাস্তরে তাহাকেই পতিকপে পাইবার জন্য তপস্তা করিয়াছিলেন । 


(৪) প্রকৃত পক্ষেও, প্রজার রামচন্ত্রকে বুঝিতে পারে নাই, নতুবা 
তাহার! সীতা গ্রহণ বিষয়ে তাহাব প্রতি সন্দেহযুক্ত হইত না] 


চৈত্র, ১৩৯৮ |] বান্নীকি-প্রতিভা | ১০৭ 


ক  * যিনি একদিন পিত্ৃলত্য পালনার্থ করামলকবৎ সামাজাকে 
তুচ্ছ করিয়াছিলেন তিনিই যে আজ সীতাঁশুন৷ অভিশপু-জীবনকে বরণ 
কবিয়া লইয়াছিলেন, সেই তুচ্ছ সাম্রাজ্যেরই লোভে, এ কথ! চিন্তা 
' করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। একদিন তাহার সম্মখে ছিল, একদিকে 
রাজ্য, অন্তদিকে পিতসত্য। এই হুইটির মধ্যে সাধারণের বাঞ্ছনীয় 
কি; তাহা সহজেই অনুমেয় । কিন্ত অসাধারণ তিনি, তাই তিনি 
সাধাবণের ঈপ্দিত রাজ্যকে তুচ্ছ করত পিতৃসত্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে কবিয়া- 
ছিলেন। আব তাহাঁব সম্মুখে ছিল, একদিকে রাজ ধর্ম, অন্ত 
দিকে পত্রীপ্রেম । পতিব পক্ষে পত্রীকে ভালবাসা যতদুর স্বাভাবিক, 
রাজাব পক্ষে প্রজ্াকে ভালবাসা ততদুর স্বাভাবিক নহে । আবার 
পড়ীও যেমন 'তমন পরী নহেন, সানী, সতী, নিক্ষঙ্কচবিত্র, সর্বগুণবরতী, 
ছায়াব রায় অন্গামিনী, জদয়ানন্দদায়িনী এবং নয়নেব জ্যোতিঃস্বরূপিনী | 
ওস্থলে সমাত ব্যক্তি ঘাহ। কজিভেন। ভিনি ভাঁহাক বিপকীভ কবিযাছিজেন, 
কাবণু তিনি অসাযান্য । ভ।টায় ভাসিয়া যাইতে পারে সকলেই । কিন্তু 
উজান-ত্রোতে মাতার কাটিয়! যাইতে পারেন যিনি, তিনিই যথার্থ ধলবান্‌। 
ফলতঃ, বাল্ীকি রামচন্দরকে অন্তর্যামী ভগবান করিয়া ঠি কবেন 
নাই। এই রক্তমাংসময় পার্থিব মন্ুষ্যের মধ্যে কি পরিমাণ দেবত্ 
প্রন্থটিত ভইতে পাবে, তিনি তাহাবই পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
এই রাম-চবিতে। স্থতরাং “খোঁদীব উপর থোদগারি” করিতে চাহেন 
যে সকল বালীকির লেখক, ত্াহাবা যেন আরদদিকবিব এই বস্থতন্ত্রত। 
এবং গতীব অস্ত্র্শনের কথা ভুলিয়া না যান | ন্যাগ ধাহাদের আদর্শ 
তাহাদের নিকটে রাষবচক্রিত্র এক অপূর্ব সামগ্রী । পরন্থ 017]115 বাদী 
অর্থাৎ হিতবাদি-সম্প্রদায়ী (৫) শাহারা তাহারাও এই মহাপুরুষের 
চরিত্রে বিন্দরমাত্রে ছিদ্র দেখিবার অবসর পাইবেন না। বড়ই হঃখের 
বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ মোহে আমর! এমনই অন্ধ হইয়! পড়িয়াছি যে, 
খাঁটা ভারতীয় আদর্শ আজ আব আমর! চিনিয়! উঠিতেও পারি না । 


(৫) যাহাতে অধিক লোকের উপকার হয়, তাহাই ধর্প, ইহাই হিত- 
বাদি-সম্প্রদ/য়ের মত। মিল, বেস্বাম প্রতৃতি এই সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন : 


সকথা। 
পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
(স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) 


সংসারে স্বথ নাই-_-বাচলেও সুখ নাই, মরার পর স্থথ নাই, যুতই 
অর্থ হোক না কেন, কুড়ি পঁচিশ লাক অর্থ থাকলেও স্থখ নাই। তবে 
স্থখী লোক আছে যাদের কোন ছুঃখ নেই। কেবল শাস্তি আছে। 
যেমন সনক--সনাতন সনতকুমার ॥। তাবা চিরকুষার চিরবালক 
যেখানে ইচ্ছ। সেখানে যেতে পারেন । ব্রদ্ধলোক হতে শিবল্েকে 
যাচ্ছেন | শিবলোক হতে বিষ্ণলোকে যাচ্ছেন । এত্দর মধ্যে ভগবানের সব 
ণক্ডি আছে। 

মুধিষ্ি যহাবাজ পব্ম সম্যবাদী ছিলেন ।_-মহারাজ ত মুধিির 
মহারাজ । শ্রুরুষ্ণের উপর নিঃসংশয় ছিলেন । পাওবেরা জন্ম ধমক 
তাদের একটুগ রাক্জ্যভোগ করার ইস্হা ছিল লা। তাঁর! কৌরবদের 
বল্লেন যে দেপ আমষ।দেল পাঁচ থানা গ্রাম দাও । শরীর যখন 
ধারণ করেছি তখন শরীরকে কোন রকমে বাচাতে হবে। আর 
উপায় নাই। 

ভীষ্মের মত হতে পাল্লে মাঁন্থধের কথা থাকে- ভগবানের কথা 
মিছ হতে যাঁয়। ও্ররুষ্ণ ভগবান বলেছিলেন যে অস্ত্র ধরব না, ভাঘ্মের 
জনা আপনার অস্ত্র মিছে করে অস্ত্র ধরলেন । ভাম্মের কাছে ভগবান 
বধ! ছি'লন কেন__এইজন্ত যে ভীম নিষকহারাম ছিলেন না। যার 
অন্ন খাইতেন তার জন্ত প্রাণ দিতে গ্রস্তত। শ্রীকৃষ্ণের দয়া সকল 
অবতারের চেস্সে বেশী। তিনি কোর করে বলতেন যে আমি ভগবানঃ 
আমায় মাঁন্‌ তোদের কল্যাণ হবে। একদিকে ত্রান্বণের পা ধুইয়ে দিতেন 
আবার বলতেন আমায় মান-_-নচেৎ বিনাশ করব । 

(ক্রযশঃ ) 


মাধুকরা। 
বাঁচা মরার সমস্ত গুরু দায়িত্বই আমাদের নিতে হইবে। কেধল 
আংশিক দায়িত্ব ও সুবিধা নিলে চলিবে না। তেমন শক্তির মালিক 
লা হইলে জ্ঞাঁতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছায বা অনিচ্ছায় পরমুখা- 
পেক্ষী হইয়াই থাকিব-_থাকিতেছিও এবং নির্দিষ্ট দিবসের মধ্যে 
স্বরাজ পুঁইলেও থাঁকিব। সেই জনই সর্ধদিকে শক্কি সংগ্রহেব কথা 
বলিয়াছিলাম ।--এডুকেএন গেজেট 


খাতির মেক্ষদণ্ড তরুণ বুবারা। আর এই তরুণের দল দাধারণতঃ 
স্কুল কলেজের ছেলেরাই । কেননা-__আমাদের ধারণা এই যে, লেখা 
পড়া শিখে এই তরুণ দলের প্রাণ তরুণ তো আছেই অধিকন্থ বুদ্ধিতে 
তার! প্রবীণ হ'য়েছেন। কিন্ত আমাদের এ ধারণ! নিতান্তই ভুল, তা! 
আতন্তরা এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি । এর! কাচা বুদ্ধি পাকাতে কলেজে 
যান, কি কাচ খাশে ঘুণ ধরিয়ে আসেন, সেইটে এখন ভাববার কথা 
হঃয়ে দভিয়েছে ।--বিজলী । 


ছুইাট মহিলা নারীর নির্বাচনাধিকাৰ কি এবং তাহার ফলকি 
হইবে সে বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় সকণকে নুঝ|ইয়া দেন। 

একটী মহল! কোনো ইমামবাডীর রক্ষয়িত্রী বলিয়া ট্যান্সা দেন। 
তিনি বলিলেন, “আমরা সব কাজ কবিতে পারি, ইম।যবাড়ী রাখিতে 
পাবি) ধন সম্পত্তি রক্ষণ বেক্ষণ করিতে পারি আর ভোট দিবার 
বেলা বুঝি আমাদের বুদ্ধি গোলমাল হইয়! যাঁয়? আমরা এত করিতে 
পারিঃ আর কাহাকে ভোট দিতে হইবে, এটুকু বুঝিতে পাবি না? 
যাহার। এই কথা বলিয়া মেয়েদের 2তট দেয় নাই তাহাব! মিথ 
কথ! বলিয়াছে। মেয়েদের মাথায় কাঁঠ!ল ভাঙ্গিয়া খাওয়া তাহ।দের 
মতলব, সেই জন্ত তাহার! ভোট দিতে এত আপত্তি কাবয়াছে। 

আব একটি মহিলা বন্্নে “আমা দর” 0চোতেব অধিকার দিলে 
আমাদের চোখ খুলিয়া গেলে, পুরুষে! চাঁব চাঁবটে স্ত্রা করিবে 
ফকিরপে? কান্ষেই তাহাদের স্বার্থ াখনের জঞ আমাদের অন্ধকারে 
রাঁধিতে তাঁহীথ। এত ব্যন্ত ।*-সগীবনী। 


১৯৩ উদত্বোধ্ন। ২৪খ বর্ষ গু সহখ্যা 


যদি বাঁচতে হয়, শিরদ'ড়া সোজা করে ধব্তে হবে। যাথা চুষে 
মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লে জীবন নিয়ে বাচার চেয়ে মরা তাল। 
তোমরা ভাব বাহিরে অভাব মিটলেই জাতট তাজ! হয়ে উঠবে, 
টাকায় একমণ চাল, আর প্রচুর ছুধ ঘিয়ের বরাদ্দ করতে পারলেই 
আমরা বেচে যাই! কথা একদিক দিয়ে মিথ্যে নয়। কিন্ত মূলে যে দুণ 
ধরেছে_তা না থোচাতে পারলে চিন্তায় চিন্তায় মগজে মাকড়সার জাল 
তৈয়ারী হবে, ফলে আমরা এক পাও এগুতে পারবে না ।-_-নবসজ্ঘ | 





সমীলোচন। ও পুস্তক পরিচয়। 

সো লিশ্গা- ই্রকান্তিচন্থ ঘোষ প্রণাত। সুন্দর গল্পগুচ্ছ। ভাবা 
সরল ও নিশ্মল। মূল্য এক টাক! |] 

পাম ্রম্মাল।জ্জল-আীঞাবাধতন্্ নিংহ প্রণীত । 
সর্বজন সুুপারচিত সন্ধ্যা সম্পাপক কন্মবার ব্রহ্মবান্ধব মহশয়েব বৈচিত্র- 
ময়ী জীবনী অতি পুগান্ুপুক্ষরূপে সংগৃহীত হইয়াছে । মুল্য এক টাক! । 

পরিত্যক্ত (নাটক )-শ্রীনারাযণচন্র ঘোৰ প্রণাত। মূল্য 
এক টাক । 

আ।বামক্ুজ্ গল্সলহ্ক্রী-ঠাকুর ছোট ছোট গল্পের মধ্য 
দিয় থে সকল ধর্্মোৌপদেশ কবিতেন ভতাহারই একত্র সমাবেশ । 
প্রাপ্তি স্থানঃ-_ (১) সে্রেটারা। রামরুক্চ সেবাসমিতি পোঃ কলমা, 
ঢাক।। (২) পেন গুপু এগ কোং ৫নং কলেক্র স্কোবাব কলিকাতা । 
মূল্য পাঁচ আনা | 

সংবাদ ও মন্তব্য। 

ক্রী।ঞ। বা চ্ম ক্লু দে লাশ্রন- সোনার গ1, ঢাকা হইতে 
আশ্রমের ১৯১৫ হইতে ১৯২* পর্য্যন্ত কাঁধ্য বিবরণী প্রকাশিত হুই- 
য়াছে। অবৈতনিক বিদ্যালয় দাতব্য ওষধালয় এবং সেবকদের 
আবাস গৃহের বিশেষ প্রয়োজন । যাহারা এই সংকাধ্যে দান করিতে 


চৈত্র, ১৩২৮7] সংবাদ ও মস্তবা। ১৯১ 


ইচ্ছুক তাহার! (১) শীষ স্বামী তবানন্দ বা( ২) সম্পাদক সোনার 
গ1 শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, তাজপুর পো, আমিনপুব। ঢাকা এই ঠিকানায় 
পাঠাইয়। সেবকদের বাধিত করিবেন । 
» সমন্ম_ শরামকষ্ণ সঙ্বের অন্যতম কেন্দ্র যায়াবতা অন্বৈতা 
শ্রমের কর্তপক্ষগণের ব্যবস্থায় শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ ও বিবেকাঁননের 
মহুতী বাণা ও জীবনী প্রচারের নিমিত্ত “সমন্বয়” এই মহাভাবাধ্যায় 
গত জ্বঘঘ হইতে প্রকাশিত হইত! সমাজ, সাহিতা, শিল্পও ইহার 
উপাঁঙ্গ রূপে গৃহীত হইয়াছে । বার্ষিক মূল্য তিন টাকা । প্রতি সংখ্য। 
চারি আনা | কার্য্যালয়, ২৮নং কলেজ ট্রাট, মার্কেট, কলিকাতা । 

লাক ণ্ডাশ্রক্ম জ্যাক্জালোক্ে--স্বামী বিবেকাননের 
ষষ্টিতষ্চজন্মেতসব হইয়া! গিযাছে। প্রায় দেড হাজাব দরিদ্র নারায়ণ 
প্রসাদ পান। পুজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, হরিকথা এবং বক্তৃতাদি 
উৎসবের সকল অঙ্গই সম্পন হয়। 

ব্রাহ্ম ভণ্ড ্নলাশ্রহ্ম শোনার গাবিগত ১৫ই মাঘ 
রবিবারণস্বামী বিবেকানন্দজিব বষ্টাতম জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানকার 
স্থানীয় প্রায় তিন সহস্র দরিদ্র-নারায়ূণ ও ভত্ত, আশ্রমে উপস্থিত হইয়! 
প্রসাদ গ্রহণ এবং কীন্তরনাদিতে যোগদান করতঃ যহানন্দ প্রকাশ করিয়া 
ছেন। 'অপরাহে আশ্রম-প্রাঙ্ছনে একটী মহতী সভাব অধিবেশন হয়, 
তাহাতে হিন্দু-সুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত ছিল। অনেকেই 
স্বামীজি মহারাজের জীবনী এবং তাহার সেবাধর্্ সম্বন্ধে বন্তৃত| করিয়)- 
ছিলেন, তন্মধ্যে মৌলবী আহাম্মদ হোসেনের স্ুদার্থ বলতা অতীব হৃদয়- 
গ্রাহী হয়। 

বাক জেলা শ্রম্- "গীহাউী- ভগবান শ্রীরাম 
দেবের শুভাশীষ মস্তুকে লইয়া গত ৮ই মাঘ রবিবার গৌহাটা সহরে 
শ্বামরুষ্ :স্বাশ্রম গৃহপ্রতিষ্ঠা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব কার্য্য 
সুসম্পাদ্িত হইয়াছে । ভকামাখ্যাধামন্থ পুজাপাদ স্বামীজিক্স পাণ্। 
লঙ্মীকান্ত শর্ম। তীয় পুত্রেব ঘর! পৃক্গা ও 'অচ্চনর কার্য যথাবিধি সম্পন্ন 
করিয়াছেন । দদরিদ্রনারায়ণ সব” উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 


১৯২ প্উদ্বোধিন । [ ২৪শ বর্ষ--৩য় সংঘ । 


আলা ক্রও-সম্নিভি-কফক্িপ্পুক্পবিগত ৫ই মাঘ 
বৃহস্পতিবার অপরাহু পাঁচ ঘটিকাব সময় স্থানীয় রাজেন্র কলেজে বিশ্ব- 
বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের ষঠাতম জন্মোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট 
আঅভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীণুক্ত তবিপদ বন্দোপাধ্যায় এম, এ 
“ঘি। এল, প্রথম সবজজ মহোদয় সভাপতির আমন গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন | 
শ্রীযুক্ত অতুলন্্র সেন, শ্রবুক্ত মানদাশঙ্কব দাঁসগুপ্ত এম, এ, বি, এল 
লারগর্ড ও হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ কবিয়াছিলেন। প্রিন্সিপাল কমাথ্যা 
নাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রানুক প্রকাশচ*্ধ ঘোষ বি, এল, শ্রীযুক্ত 
ননীলাল দাস গুপ্ত নভায় স্বামীজির জীবনী সম্বন্ধে বক্তা করিয়াছিলেন । 
কাতর দশটা পথ্যন্ত কীর্তন হইয়াছিল। 
আল মক আশ্রহ্মঃ লব্রিআলাগিত ২৫শে দিসেম্বর 
প্রতিঠিত হইক্সাছে। বঞমানে এ আশ্রমে চ'বি খানি তাত ও কয়েকটি 
চরকার সাঠায্যে কাপড় বোনা ও স্তাকাট। জন সাধারণকে শিখান 
হইতেছে । গ্রামে গ্রামে চরক1 ও তুল! দিয়! প্রতি সপ্তাহে শত 
গ্রহ করা হইতেছে । তাহাবা যে পরিষাণে শা কাটে তাহার 
মনুরি দেওয়া হয় এবং এ মজুরি হইতে যংকিঞ্চিৎ করিয়া চরকার 
দাম উন্ুল করা হয়। এই বশ্সন বিদ্যালয়ে ১৫টী ছাত্রকে বেলুড় 
মঠের বয়ন বিদ্যালয় হইতে শ্রকাধো একদন শুনক্ষ সন্রামীব দ্বারা 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । ইহাব সহিত গথব জন সাধারণের চিকিৎ- 
জার ভন একটা হোমিওপাখিক দাঁছব্য চিকিৎ্স/লয় আছে) এই 
সফল কার্য শরীবামকৃষ্-সজ্বর আবও ছুই জন ব্রক্ষচারীর দ্বারা 
ষ্যবস্থিত হইতেছে । যাহারা, এই সংকাগ্যে তাত, চবকা বা টাকা 
কড়ির দ্বাবা সাহানা কবিন্নে ষ্টাঠাবা উক্ত আশ্রমে সরিষা পোঁঃ) 
জেল! ২৪ পরগণাঁ, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। 





স্বামী ব্রহ্মানন্ৰ 


বৈশাখ, ২৪ বধ । 


কথা প্রসঙ্গে | 


(ক) 

আজ আট বৎসর পূর্বে একবার জনসাধারণের মধ্ো ধয়া উঠিয়াছিল 
মে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারধর্্ম ও স্বোধর্্ শ্রীরামকৃষ্ণ-মত 
সম্মত ন্গী। এক্ষণে জগতে শ্রীরামকষ্চ-বিবেকান্দের পরিচযেব সহিত 
এমন কি পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন মধ্যেও সেই একই সন্দেহ দেখিতে পাঁওয়। 
যাইতেছে । শু1ঃ জেমস্‌ বিসেট প্র্যাট তাহার “ভারতবর্ষ ও তাহার 
ধন্মমত” নাযক গ্রন্থ মধ্যে এী সন্দেহই উত্থাপন করিয়াছেন এবং বিগত 
স্বামীজির ক্জন্মোৎসব উপলক্ষে ডাঃ মবেনো বিবেকানন্দ সোসাইটীতে যে 
বন্তৃতা কবেন ভাহাতে বলেন যে, প্রচারধর্্ম শ্রারানকসেের মধ্য হইতেই 
বিবেকাননে সঞ্চারিত হইয়াছে কিন্তু ঠাহার সঙ্ঘবদ্ধ ভাব পাশ্চাত্য 
ভ্রমণের ফল। 

গু র্ না গা 

সাধারণতঃ শ্রীর/বক্ধ্। ও ন্বামীন্সিব এই কথাগুলিতে বিরোধ 
উপস্থিত হইয়া থাকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । “শন মল্লিক হাসপাতাল ডাক্তারথান1, স্কুল, রাস্তা 
পু্ষণীর কথা বলেছিল। আমি বোল্প।ষ, সম্মুথে যেটা পড়লে, না৷ করলে 
নয় সেইটাই নিক্াম হয়ে কর্তে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো 
তাল নয়, ঈশ্বরকে দুলে যেতে হন্গ। কালীঘাটে দানই করতে লাগলে! ; 
কালী দর্শন আর হলে। না! আগে যে! সো করে ধাক্কাধুক্ধি খেয়েও কালী 
দর্শন করতে হয়ঃ তারপর দান যত করে! আর না করো । *₹ ** 
শত্ভুকে তাই বলুষ, যদি ঈশ্বর সাক্ষাতকার হন, তাঁকে কি বলবে” কতক- 


১৯৪ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


গুলো হাসপাতাল, ডভিন্পেনসারি করে দাও? ভক্ত কথনও তা! বলে 
না । বরং বলবে, ঠাকুর আমায় পাদপন্ে স্কান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা 
রাখো , পাপ শ্রদ্ধা ভক্তি দাও ।” 

“জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই কব্ছেনু; খিনি ন্্র 
সূর্য্য করেছেন, যিনি মা-বাপেব ভিতব স্রেহ দিয়েছেন, যিনি মহতের 
ভিতর দয়! দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন ।” 

স্বামীজি | “আগামী পঞ্চশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জনন মাভৃভূমি 
যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন? অগ্ঠান্ত অকেজো দেবতাগণকে 
এই কয়েক বর্দ হলিলে কোন ক্ষতি নাই। অগ্যান্ত দেবতারা 
বুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত * * * তোমরা 
কোন্‌ নিশ্চল দেবতাব অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? * * * সকলেই 
যৌগী হইতে চাঁয়। সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর । তাহা হইতেই 
পারে লা!” 

“সন্ধ্যাবেলা খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? তিনবা 
নাক টিপিয়াছ, আর অমনি খধিগণ উড়িয়া আসিবে ?, 

“তোমরা সব তুভিয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি; নিজেব মুক্তি পর্য্যন্ত 
দুবে ফেলিয়া দাও ,_-যাঁও অপরের সাহায্য কর।” 

ঝা ক ০ ছা 

ঠাকুব বলিতেছেন,_ধ্যান ধাঁবণার উপর জোব দাও, স্বামীজি 
উহাকে ঠাট্টা কবিতেছেন , ঠাকুর বলিতেছেন,_তুমি উপকার করিতে 
পার লা, তক্তি মুক্তি লাভের অধিকারী হও) শ্বামীজি বলিতেছেন;-- 
মুক্তি ছুড়িয়া ফেল--যাও,সেবা কর , ঠাকুব দেবদেবীর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন 
হইতে বলিতেছেন), আর স্বামীজে বলিতেছেন, অকেজো দেবতারা 
এখন পড়িয়া থাকুক।। আমরা ত দেখিতেছি, একটী মত অপরটীর ঘোর 
বিবোধী। এখন উপায় কি? কোন্টা গ্রহণ করিব? 

লা রং রং ও 

এই বিরোধের কাঁরণ অধিকারী নির্ণয় না করা এবং দুই চাবিখাঁনি 

গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ব্যক্তিগত উপদেশ লিপিবদ্ধ কর! আছে তাহাকেই 


“বৈশাখ, ১৩২৮ । | কথা প্রসঙ্গে। ১৯৫ 


সার্বনীন করিয়া স্লের উপর আরোপ করা । ঠাকুর শল্তু মল্লিককে 
হ1সপাতাল, ভিস্পেনসারি প্রতৃতি কর্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, ইহার 
দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না যে, তিনি সকলকেই কর্্মত্যাগ করিতে 
বলিতেছেন । ঠাকুরের বিশিষ্ট শিষাদিগের নিকটই শুনিয়াছি যে, এ 
কথ্থী তিনি শম্ভু মল্লিককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি খুব 
উচ্চ থাকের ব্যক্তি ছিলেন । তীহাঁব চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছিল। কর্ম 
কতক্ষণ £ যতক্ষণ ন! চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
ক ক গ্ ৬ 

শান্্রও বলিতেছেন, “কর্েন্দিয়াণি সংযম্য য 'মান্তে মন্সা স্বরণ । 
ঈন্জরিয়ার্থান বিমুঢা্সা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে 1”__কন্মেন্িয় সকল সংযম 
করিয়া ঘর মনে মনে কায্যবস্তব চিন্তা করে, সেই বিমুঢ়াত্মা কপট । 
সব্বগুণী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের চিন্তা ছাঁড়া অন্ত চিন্তা কবিতে পাবেন না। 
কিন্ত তাই বলিয়া যদি তমোগুণী ব্যক্তি দিবারাত্র জপ ধ্যান করিতে 
ঘায় তবে তাহার বাঁতুলতা অবগ্যন্তাবী। বেদ বলিতেছেন, “কুর্ববনেবেহ 
কম্মানি ফজজীবিষেক্কতং সমাঃ । এবং ত্বয়ি নাঁগখোতাহস্তি ন কর্তন 
লিপ্তে নবে॥”--শাস্ত্রোক্ত ইষ্টাপুর্ভাদি কর্থেব অনুষ্ঠান করিয়াই 
শতবতসব বাঁচিয়া থাকিবে । তুমি যখন মন্ুব্যত্বাভিমানী, তখন তভোঁার 
পক্ষে অন্ত এমন কোনও উপায় নাই, যাহাতে ফোন কর্ম 
কোমাতে লিগু না হইতে পাবে। মহতেবা যাহা! করেন, সাধারণে 
তাহারহই অনুসরণ করেন। তাই শ্রীতগবাঁন বলিতেছেন, “নমে 
পার্থান্তি কর্তব্য, ত্রিমু লোকেনু কিঞ্চন | নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ 
কর্ম্াণি ॥”-_হে, অঞ্জন, ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নাই, কোন 
বস্ত অপ্রাপ্তুও নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছি।--লোক 
শিক্ষার জন্য । কেল?--“ন বুদ্ধিভেদং ওলয়েদজ্ঞানাং কর্মস্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকন্মানি বিদ্বান ঘুক্তঃ সমাচবন্‌ ॥__কর্মমাসক্তদিগের 
বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, বিদ্বান্ব্যক্তি নিজে নোগঘুক হইয়া কর্ম্ম অন্ন 
করিয়া তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবেন । 


ক ঁ ্ে ৯ 


১৯৬ উদ্বোধন? [২৪ বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা ৯ 


অধ্যাপক প্রাযা্টের বুঝা উচিৎ যে শ্রীরামকুষ্ণ-সজ্ঘ 15 8 [1217 
[7011116 7011001710--যানুষ গড়াই উহার কার্ধয | পরমহংস হইয়া 
সেথানে কেহ আসে না, উহা লাভ করিবার জন্যই আসে । অতএব 
প্রাচীন প্রথা ত্যাগ না করিতে পারিয়া” স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
সঙ্ঘবে কেবল মাত্র শুদ্ধ-জ্ঞান-চচ্চা প্রবর্তন না করিয়,পুজা-অগ্চার ও 
সতকর্ম্েব প্রব্দন করিয়াছেন-_-এনব্সপ নহে, পরন্থ নান! অধিকারীকে 
নানা অবস্থার মধ) দিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্তেই তিনি এ »কলের 
প্রণয়ন কবিয়াছন। এবং এই পতেঘ মদ্দি কেহ যথার্থ জ্ঞানী থাকেল 
তীহাবাঁও কর্ম কিয়! শ্রীভগবানেব কথ'ই সার্থক কবিতেছেন__“কর্মা- 
সক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, বিদান্‌ ব্যক্তি নিজে যোগঘুক্ত হইয়া 
কম্ম।ঞঠানেব দ্বারা তাহাদিগকে কম্মে প্রবন্তিত করিবেন 1” 

স্ চু ছা গু 

ঠাফুব বলিতেন নবেন শিক্ষে দিবে '” নিনি শি দিয়াছিলেন 
শ্রীবামরাণথ্ব অভুতপুব্ব তপোঁপুতঃ জীবনের খিত মত তত পথ” বূপ 
সমন্বয় ভাম্য। তিনি এগুকর জীবনকেন্্ হইতে কথা বলিয়াছিলেন_- 
তাহা সকল ন্যাসাদ্ধেই পৌছিয়াছিল | পবন্ধ ব্যক্তিগত উপদ্দেশ 
সকালব উপর টাপান চলে না--উহা! তদক্প অধিকাঁবীর পক্ষে 
অমৃতন্ব?প । শ্রীরামরুষ্জ কেবল জ্ঞান-ভক্কিব অধিকাঁবাদেব মুক্তি- 
মার্গ দেখাইবাব জন আসেন নাই । পাপী, ভাপা, বদ্ধঃ দাস প্রভৃতি 
সকলেব উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্মই আসিযাছিলেন এবং জীবনে 
তাঁহাপই পবিণাতি দেখাইয়াছিলেন এব” স্বাঁমীজি তাঁহাঁরই ভান্য 
প্রণয়নেব অন্য বাঁজনোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিনোগ ও কম্মনেগ জগানে 
ব্লয়া গিয়াছেন। 


শপ পদ আরও. পপ ক 


বর্তমান সমস্যা 
( শ্রী--) 

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর কোন সুদুব বনবাজির অন্তরালে 
এুকটা বৃহৎ অট্রালিকা৷ নির্শিত হইযাছিল। এই নির্জন প্রাসাদ থে 
কোন্‌ সঞ্য়ে কিনপে কোন্‌ উদ্দেশো 'এবং কাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠহ 
হইয়াছিল জগতের ইতিহাস তাহার কোন বিশেদ প্রমাণ বক্ষে ধারণ 
করে লাঁ। এই অট্রালিকাতে কেবল মাত্র ছুইটা জীব বাঁদ কবি, 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে সর্বদাই একটা বিরাট বিচ্ছেদ, সকলের নিকট 
স্বাহাঁদেব পরম্পবের জীবত্বের বিশেষত্ব অতি স্পষ্টভীব জানাইযা 
তুলিত। জগতের লোক এই দুগ্ঠ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে 
উহাদের মাধ্য, পবম্পবেব প্রতি এই বে বিকদ্ধভীব তাহ|। উহাদের 
স্বভাবজ্জান বিশিষ্টতা । এই স্বক্মবিশিষ্টতা বক্ষা কবিতে গিয়! আজ 
বর্তমান জঙ্গী ঘে একট! বিবাট সংঘষেক নিকট আসিয়া দাডাইয়াছে 
তাহাই বর্মন সমল্তাব প্রধান বক্তবা। 

এ যে বনবাজিব অন্তবালে স্থরম্য প্রসাদ উহাব নাম জগতের 
সভ্যত! , আব এ ষে বিকক্কভাব!পন্ন ছুইটী জীব, উহাঁদেব নাঁষ "জডবাদী' 
ও “টৈতন্যবাদীঁ” ) এই ছইটী জীব জাঁনিত [ঘ তাহাদের উভয়কেই 
অবশেষে একই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইবে কাজেই উভয়ে তাহাদের 
বিবাদ ক্ষণকাল স্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব গন্তবাপথ অন্সন্ধান করিতে আরস্য 
করিল,_-যিনি জড়বাদী বা প্রকৃতি উপাসক্ক অর্থাৎ বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
তিনি শ্যিতত্ব ফেলিলেন প্রথমে 4৮ ভারপব টে গেট হাস 
[01900101 'মবশেষে :11070707এব উপব , আর ধিনি চৈতন্তবাদী 
অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসক অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ তিনি স্রষ্টা এবং স্থষ্টিতত্ব বুঝিলেন 
কর্ম, জ্ঞান) ভক্তি অবশেষে মোক্ষেব মধ্যদিয়া। জডবাদী তাহাঁব পথে 
টানিয়! আনিল ইউরোপ ও আমেরিকানদের আব ধর্মপ্রাণ চৈতন্থবাদী 
তাহার পথে টানিয়! আনিল এশিয়া ও ভারতবর্ষকে। 


১৯৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ ব্ব-_-৪্ধ সংখ্যা । 


এই ছুই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্ব স্ব বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিতে গিয়া 
পরম্পব বিপরীতভাবে গড়িয়! উঠিয়াছিল। তাহারপর যখন প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে সাঙ্গ হয় উভয়েই পরম্পরেব দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া লইল। 
পাশ্চাত্য দেখিল,-_-“অনশন অদ্দাশণ সহজভাব, মধ্যে মধ্যে কালবপ 
ছুঃভিক্ষেব মহোৎসব, রোগে শোকে জর্জবিত, আশা আনন্দ উদ্যম 
উৎসাহহীন, তপোবন অব তাহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ ত্যাগী ও 
যোগী-_এই আমাদের প্রাচদেশ। এই ত্রিংণকোটী জীব, বল শতাকি 
ধরিয়া স্বজাতি ম্বধন্টরণ বিধন্মীব পদ্ভবে নিষ্পীড়িত, দাসসুলভ-_ইউবোপের 
চন্গে এই আমাদেন্ ছবি । আব নব-বল ষধুপানমত্ত, হিতাহিত বোধহীন 
ভিংঅ, স্ত্রীজিত, কাষোন্মন সুরাঁসিক্ত, আঁচাবহীন, সৌঢহীন, জঅডবাদী, 
জভসহায়, পবলোকে বিশ্বা হান, ধর্মহীন-_প্রী?চযব চক্ষে এইধপাশ্চাত্য 
অস্ুব) 

এই উন্ষ পক্ষেব বৃদ্ধিহীন বহিদূর্টির পশ্চাতে নিশ্চই একটা! প্রধান 
সত্য নিহিত 'আছে। প্রাচ্যেব আদশ-_ত্যাগ ও ছুঃখের মধাদিয়! ধর্ম 
ও আধ্যাত্বিকতাঁকেই আদর্শ বলিয়া জানা, আর পাশ্চা্ডার আদর্শ 
ভোগ ও স্খেব মণ্য দিয়া বাজনীতি ও জডবিজ্ঞানকে জগতের 
সামক্ষে বড় করিয়া! ধরা । এইকপে প্রাচয তাহার সমস্ত জ্ঞান শিক্ষ। 
সভ্যতা এবং কার্্মর আদর্শ করিল ধর্মকে । তাই প্রাচোত্ন সেই এক 
একটা অনুভূতি বেদ কোবান ও বাইবেলবূপে জগতেব মধ্যে প্রকাশিত 
হইয়া পড়িয়াছিল , তাই প্রাচ্য প্রেয় ত্যাগ কবিয়া শ্রেযকে গ্রহণ 
করতঃ আত্মশক্তিব মধ্যে মেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইয়।ছিল। 
তাই প্রাচ্য অভিঃ অভিঃ বলিতে ধলিতে পাপ ও পুণ্যের পখপারে, 
স্বর্গ ও মর্ত্যেক পবপাবে সেই জে]।তির্মঁয়েব সন্ধানে ছুটিয়াছিল); তাই 
প্রাচ্য “উত্তিঈত জাগ্রত প্রাপ্য ববাণনিবোধত" “নাষম আত্মা বলহীনেন 
লভা" এই বাণী প্রচার কবিয়া প্রত্যেক আত্মাব মধ্যে একটা বিরাট 
শক্তি সঞ্চারিত কবিয়া দ্িয়াছিল। তাই প্রাচা সর্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ মধ্যে 
ত্যাগের দ্বাবা, বীর্যের দ্বারা) প্রেমেব দ্বারা, সকলকে আপনাঁব করিতে 
এবং সকলেব মধ্যে আত্মার উপলদ্ধি করিতে সক্ষম ₹ইয়াছিল। তার 


বৈশাখ, ১৩২৮1] বর্তমান সমস্যা | ১৯৯ 


তাই সেদিন প্রাচ্যের কোন বৃদ্ধঝধষির তরুণমুস্তি স্থ্দূর আটলান্টিকের 
পরপারে গমন করিয়। সেই স্থানের অধিবাসী বুন্দের চক্ষুকন্মিলিত 
করাইয়!, মানব সমাজের এবং মন্ুষ্যত্ববিকাঁশের সে প্রকৃত আদর্শ বেদান্ত 
ধর্ম, তাহা স্্ট করিয়া! দেখাইয়। দিয়াছিল। 

* এই প্রঞ্চ্য তাহার শিক্ষা ও সভ্যপ্তার মধ্যদিয়া এমনভাবে একদিন 
গঠিত হইয়াছিল, যে সময়ে সে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে, জীবনের 
"্মদর্শ করিয়া ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়! 
ছিল_বিশ্ের কল্যাণে জন্য | এই প্রচ একদিন ধন্মের জন্া-_ * 

“্ছুটিয়াছে নিভীক পরানে সঙ্কট আবর্তমীৰে, 

দিয়েছে সে বিশ্ববিসঞ্জন, নির্যাতন 

লয়েছে সে বক্ষপাঁতি, মৃত্যুব গজ্জন 

শনেছে সে সঙ্গীতের মত, দহিয়াছে 

অগ্নি ভাবে, বিদ্ধ করিয়াছে শল, ছিল 

তাঁবে কবেছে কুঠারঃ সর্ববপ্রিয় বস্ত 

তার অকাতরে চিরিয়া, চিরজন্ম জেলেছ 

সে হোম হতাসন, হদপিগু করি ছিন্ন 

পদ্মবন্ত অর্থ্য উপহাঁরে ভক্তিজরে জন্মশোধ 

শেষ পুজ। পক্বিয়াছে তারে, মরণে কুতার্থ করি প্রাণ” 

তারপর মিসর) ব্যাবিলোনিয়া) আরব পাঁবস্ত প্রভৃতি কত রাজ্য 

পাশ্চাতোব সেই বাজলীতিকে আদর্শ করাত যাইয়া কতবার উঠিয়াছে 
কতবার পডিয়াছে, সমাঁজভন্ব ও রাজলীতির পয়া ধরিয়া কত রাজ্য 
বর্তমান এই ইউরোপীয় সভ্যতার হায় বন্ঠাঁয় ভাপিয়। গিয়াছে , কিন্তু 
এই প্রাচা দেশে এমন একটা বাজন্ক আছে যে ধর্মের মধ্য দিয়া, 
আদান-প্রদান নীতি অবলগ্কন করিশ খাঁজনীতি ও সমাজতন্ত্রের 
সামগ্জীত। করিয়াছিল এবং আজিও স্বীয় বিশিষ্তাকে রক্ষা করিয়া 
একটা মহান আদ)শব দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রপর হইতেছে । ওদিকে 
গ্রীক, রোম, কার্থেক্গ, ফ্রান্স প্রভৃতি বড় বড় রাজ্য বিজ্ঞান ও রাজনীতির 
মধ্যদিয়া প্ররূত শিক্ষা ও সত্যতার আদর্শকে কতবাব আহ্বান করিয়াছে, 


২৪৪ উদ্বোধন।  [২৪শ বর্ঘ--৪র্থ সংখ্যা । 


আবার কতবার প্রত্যুত্তর না! পাইয়া স্ব স্ব গ্রকোষ্ঠটমধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া 
গিয়াছে। এইবপে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা নৃতনকে অনুকরণ করিতে 
যাইয়। স্ব শ্ব অতীতের সেই মহান বিশেষতটুকু হারাইতে চলিয়াছে। 
আবার সেই আটলান্টিকের পরপারে সেই [1১01১]. আমেরিকা 
সমাজনীতিকে তাহাব জাতীয় শিক্ষা ও নভ্যতাব আদর্শ করিয়া সর্মগ্র 
পৃথিবীর উপর একটা বিবাট আধিপতা বিস্তার করিতে অগ্রসর 
হইতেছিল , কিন্ত ভারতের আধ্যাত্মিকতা বাতাস, বেদাপ্তের, বাং তা 
সেই 'অগ্রসরের পথ রুদ্ধ করিয়া ক্াঁডাইল । এইবপে ইউরোপ ও 
আমেরিক! তাঁহীব জাতীয় সভ্যতাঁব আদরশঃক পদার্থবিজ্ঞান কবি, শিল্প 
বাণিজ্য, সমাঁজনীতি বাজনাতিব মধ্যে যেলিয়া প্রকুতিকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিল। 1115010005131115175 19018101775 €01177710%5 
15111 এবং ২৪০৯৭ প্রভৃতি একটা সত্য অনুসন্ধান করিতে যাইয়। 
প্রচার করিল যে প্রত্যেক আতিব সভ্যতার আদ "91117551000 
০২1১০7)০৫৮ অপর দিকে সেহ 1২01001])117 817101104, ৫৯7 
৮০1 01 11)017)106511 এব মহিমা দেশে দেশে গাহিয়া বেডাইতে লাগিল 
ক্রমে রুমে .&1১1১0140% ও 1)০1100601718 ৮ ইব হাওয়া গথিবীৰ 
প্রায় সকল দেশেই ছডাইয়। পডিল। 

এদিবে "খন আমেবক। ৪ ইউবোপ প্রবল বেগে পার্থিব উন্নতির 
সোপানে উঠিতেছিল, যখন ইউরোপ ভোগকে সংযমের সাথে বীধিতে 
না পারিয়। প্ররুতিকে খণ্ড খণ্ড কবিয়া, স্বীয় সুখের জন্ত কল কন্ডা 
প্রস্তুত করিয়], সমদ্রে 1)1170 পাঁতিয়া এবং '[011১6010 ভাঁসাইয়া, 
আকাশে জাহাজ উড়াইয়া, উপব হইতে কামান দাগিয়া এবং 1)91721))16 
ফাটাইয়া, [3011)1) ফেলিয়া শ্বায় আন্মরিক শক্তিতে গর্বিত ও স্ফীত 
হুইনা তাহার সভ্যতার আদর্শকে সত্য বলিয়! প্রমান করিতে যাঁইতেছিল , 
সেই সময়ে প্রাচা দেশে তিনটা জাতি অতি ধীরে ধীরে বর্তমান 
সমশ্তার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য পাশ্চাতাকে অনুকরণ করিয়! 
আপনাদ্দিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল। চীন, জাপান ও ভারত তাহাদের 
সেই প্রাচীন বিশেষত্বটকু ত্যাগ করিয়া নৃতনের আশায় ধর্ম ছাড়িয়া 
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রাজনীতিকে? ত্যাগ ছাড়িয়া ভোঁগকেঃ গঠন ছাড়িয়া সংহারকে, সন্যের 
স্থানে মিথ্যাকে, সত্যতার স্থানে স্বার্থপরত! বিলাসিতা ও অভ্যাচারকে 
বসাইক়্া প্রতোকে আপনাকে গৌরবান্বিত কবিতেছিল । 

যখন সমগ্র জগতের অর্থাৎ আমেরিক1 ইউরোপ ও এসিয়ার এইকপ 
অবস্থা তখন +১11811015 7167)1”  বপ গভীব সমুদ্র হইতে একটা বৃহৎ 
মেঘ স্থষ্ট হইয়া পাশ্চাত্যে আকাশে দৃষ্টি গোচর হইল। সেই মেঘ 
যারা 1২07551,1, €(70111755 110171১5513111071]5 24706 
প্রভৃতিব উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়া আমেবিকাঁর আকাশে বিদ্বাৎসৃক্ত 
হইয়া অবশেষে ভারতেব আকাশে একটী বিরাট বদপাত স্থঠি করিয়াছিল। 
এই মেঘবপ গত ইউরোপীয় মৃদ্ধ পুখিবার প্রায় সকল দেশে একটী 
পবিবর্তনু আনিয়া ফেলিল। জননীর ১1070৮১ বটেনেব 1)0110105) 
আমেবিকার 5961411210 কোথায় অন্তধান হইল, কিন্ত এই বহ্পাতে 
বহুদ্িনেধ এই জডপ্রায় নিশ্চে্ট অন্ধকারে লুপ্ত, তযোভাবে শ্ুপ্ত 
ভারত--আবার জাগিয়া উঠিল। এই জগতব্যাপী পরিবর্তনের পর 
সকল দেন্চে একটা গভাব স্মন্তা উপস্থিত হইল । সমস্ত। এই যে 
বিশ্বকল্যাণের উদ্দেন্টে ১১০11)06%170111105 এবং ১07২0114170 এব 
জগতেব সভ্যতা ভাও।রে যাহাব বাহা কিছু দেওয়া ছিল তাহা প্রমান 
করা সত্বেও কেন এই যদ্ধেব পব একটা বিবাট প্দ*স সকলকে গ্রাস 
করিতে ছুটিয়াছে ? £ই পবণসের কাবণ পাশ্চাতা সভ্যতা মধ্যে প্রেমের 
পরিবর্তে গ্ুভিষোঁগীভা, সভ্যেব পরিবান্ডে মিগ্য! আর আজ্মশক্তি বিকাঁশেব 
স্থানে পাশবশক্তির তাগ্ুব নৃত্য । 

কাবণ ইউারাপের সভ্যতা! চাহিয়াছিল ভাত্মার অস্তিত্বকে উভাইয়া 
দিতে) বিজ্ঞান চেষ্টা করিয়াছিল, বৈজ্ঞানিকের 1.01)0/410.তে 
[516011011% এবং 016০117এর মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে, 
রাজনীতি চাহিয়াছিল (9-091)6791101)এব স্থানে 001771001011077 এব 
বিজয় পতাকা তুলিয়া ধরিতেঃ সমাজনীতি অগ্রসর হইয়াছিল 
4১01509020৮ ও [)6070018€ ইরু বন্যায় জগৎ প্লাবিত কবিতে। 
কিন্ত যাহা! সতা, যাহা শাশ্বত তাহার জয় হইবেই ১ তাই এই যুদ্ধের পর 


২৪২ উদ্বোধন । [২৪শ ব্য--৪থ সংখ্যা । 


একটা বিরাট পাড়া জগতবাসীকে এই দেখাইয়াছিল যে, যে জাতির 
সভাতার আদর্শ ধর্ম বা অধাম্সিকতা নয় যে জাতির শিক্ষার আদর্শ 
প্রেমের বিস্তার নয়ঃ ষেজাতির রাঁজনীতির মূলে ত্যাগ ও প্রেমের প্রেরণ। 
নাই, সে জাতি একদিন নিশ্চয়ই ধ্বংসের মুখে পড়িবে, সেজাতি একদিন 
নিশ্চই অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিফল পাইবে । তাই এই ঘ্ুদ্ধ 
পাশ্চাত্যের প্রায় সকল জাতিৰ প্রাণ স্পন্দনের মধো এমন একটা সাড়া 
দিয় গিয়।ছে যে তাহারা! বুঝিয়াছে যে এখন একটা গভীর সমস্তার সমাধা" 
করিবাব সময় 'আপিয়াছে-সমস্তা এই যে, প্রত্যেক জাতিব স্ব নব জাতীয় 
সভাত।র পূর্ব্ব পথ ছাড়িয়া কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে তাহাদের সভ্যতার 
আদর্শকে আরও বড কবিতে পারা যায়--কোন্‌ শিক্ষা আরম্ভ করিলে 
তাহাদের জাতীয় জীবনকে সত্য ও শাশ্বতের দিকে আরও নিকটত্তী কৰা 
যাঁয় , সমন্তা এই যে এতদিন রাজনীতি, সমাজনীতি ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে 
জাতীয় জীবনের আদর্শ করিয়! তাহারা প্ররত জ্ঞান পাইল ন!, প্রকৃত 
শাস্তি পাইল না, বিশ্বেব ইতিহাঁদে নাহাঁদের গৌরবের কোন দাবী বহিল 
না, বিশ্বেব উপর তাহাদের সভ্যতাঁব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল না, কিন্তু 
সুধূর প্রাচ্যে একটা হেয় নগন্ঠ নিভৃত বাজ, ভিতর ও বাহিব হইতে শত 
শত আঘাত পাইয়াও জগতের সভাত! ভাগারে প্ররূত সত্য ও শাশ্বতের 
আভাদ দ্বার জনক এখনও নাঁচিয়। আছে-_জগতকে লত্যের পথ, 
জ্ঞানের পথ, আলোর পথ "দখাইবাব জন্য দীডাইয়া বিশ্বমানবকে 
এখনও আহ্বান করিতেছে । এই রানে ষে জাতি বাস করে সে 
কখনও রাজনীতিকে সভাতাঁর আদর্শ করে নাই, সমাজনীতিকে ধর্মের 
উচ্চে স্থান দেয় নাই, জডবিজ্ঞানকে চেতনাশক্তির কথনও আধার 
করে নাই--কল কজ্জার মধ্যে সত্যের অনুভূতি লইতে প্রয়াস পায় নাই, 
জাতীয় জীবনকে 81157011১10) 4150901 ৭৫ ঠ১ [)10790140$র চ্াঁচে 
ঢালিয়া দেশের গৌবব জগতের সমক্ষে প্রচার করে নাই, 5002810 101 
৩৭।১(৪৮৩ এব পুয়। শিক্ষার আদশকে সংহারের মুক্তি মনে করিয়। 
দ্নবেশেব পূজা করে নাই । আজিকারদিনে বর্তমান ইউরোপ এই ভীষণ 
সমস্যার নিকট উপস্থিত। এই গভীর সমশ্তার সমাধান হইতে পায়ে 
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স্পা ৯ ০ 


একমাত্র ধর্মের যধ্য দিয়া আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া । এধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম 
নয়, ইসলামধর্ম নয়) 00771501411 ধর্ম নয় বৌদ্ধধর্ম নয় এ ধন্ম “বেদাস্ত 
ধর্ম” এধম্শ ত্যাগ, সেবা! ও প্রেম__এধর্ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির 
মধ্যে একটা একত্বের অন্গুভব । যতদিন পর্য্স্ত না! ইউরোপ ও 
আমেরিকা ঠ্চাহাদের জাতীয় সভ্যতার মূলে এই বেদাস্ত ধর্ম স্থাপন 
করিবে, যতদিন পর্যন্ত না এই বেদাস্ত ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া 
পৃথিবীন্ধ ধ্বংসপ্রায় জাতি সকল আবার নূত্রন উৎসাহে নৃতন উদ্ধষে 
সকল ফক্কীর্ণতা, সকল দূর্বলতা দূরে রা'খিয়!, ত্যাগ সম্মিলিত হয়, 
ততদিন সত্যতার বিস্তার দ্বার প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধান করা বিশ্বের 
মধ্যে কল্যাণের বাঁণা প্রচাঁব বাতুলতা মাত্র | 

বন্তুদিন পর্য্যন্ত ন! বেদান্তের ভাব সমষ্টিকে কাঁ্যে পরিণত করিতে 
পারা যায়, ততদিন “দশ শাসন, বাষ্রীয় অধিকাব, সমাজতন্ন বিশ্বের 
মঙ্গলের জন্য আত্মবিসঙ্জন করিয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারে না । 

তাই প্রথমে চাই বেদাস্তের সেই ভাবসমূহছকে এবং আত্মজ্ঞানকে 
শুধু মেকক্ষ নাভের উপযোগী করতঃ গিরি গচ্নরে নিদিধ্যাসনের বস্ত্ব 
করিয়া ন! রাখিয়া দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের ভিতরে 
তাহাকে ছড়াইয়া দেওয়া, বাঁজনৈতিকেব রাষ্ট্রসভায়, বৈজ্ঞানিকের 
পরীক্ষাগারে, শ্রমজীবীর কাবখানায়ঃ মুটে মজুরেব কর্মক্ষেত্রে) উচ্চ নীচ 
সকলের কুটির মধ্যে সর্বত্র সমভাবে বেদান্তের এই মঙ্গলবন্তিক! 
গ্রজ্জালিত করিতে হইবে । কেবল শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান 
ও কল কজা! শ্ট্টি করিয়া, বক্তত্ত্রোতে জগৎ প্লাবিত করিলে সভ্য হওয়া 
যায় না_এইটা জগতকে প্রমাণ কবিতে হইবে । সকলের মুলে সেই 
বেদাস্তের ত্যাগ, সেব! ও প্রেম' সাধ্য. মৈরী ও স্বাধীনন্ভার ভিত্তি দৃঢ়বূপে 
গঠন কর! চাই । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ত।বসমূহের আদান প্রদান চাই 
কারণ ইহারই উপর প্রত্যেক জাতির আদর্শের বীজ রোপিত হয়। 

দিও এই কর্যের দ্'য়িত্ব অনেক বেশী, তথাপি হে প্রাচা। হে 
পাশ্চাত্য । তোমরা, পশ্চাৎ পদ হইও না, সম্মুথে অসীম সমুদ্র দেখিয়া, 
নিরাশ ব| বিচলিত হইও না। পথ অতি হুর্গম তথাপি মনে রাখিও যে. 


২৯৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ---£র্থ সংখ্যা । 


তোমরা! যাঁহছ। কিছু মহাঁন-_যাঁহ! কিছু সত্য শাশ্বত তাহারই জন্য অগ্রসর 
হইতেছ। তোমাদেব এই কর্তব্য যাহার মধো বিশ্বের মঙ্গল লুকায়িত 
রুহিয়াছে, যাহাব মধ্যে সকল জাতির মুক্তি বিরাজ করিতেছে । মনে 
কবিও না যে তোমাদের এই দায়িত্ব অতি সহঙ্গ এবং অতি শী 
সাধিত হইবে । এই যে স্থুবিশাল মহীকহ স্থদূব গগনের ক্রোড়ে অসংখ্য 
শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবিয়া অগণিত বিহগ কূলের আশ্রয় ও বন শ্রান্ত 
পথিকেব আবাষের স্তল হইয়! দণ্ডায়মান বহিয়াছে, তাহাকেও ৫ কদিন 
ক্ষুদ্র বীজাঁকারে ধরণীর বক্ষ লুকায়িত থাকিতে হইয়াছিল, কত ঝগ্গাবাত 
সগ্ করিয়া ধীরে শীঃব কতকাল ধ্বিয়। বৃদ্ধি প্রাপু হইয়া তাকে বর্তমান 
অণস্াঁয় উপলীত হইতে হইয়াছে । “সইবপ বেদাস্তের সতাসমূহ ধীবে 
দীরে আপন প্রভাব বিস্কাব কবতঃং জগাভব ভাব ও কাঁষ্যেব শ'শন ৪, 
নীতিব একট! আমুল পরিব্ন সাধিত কবিয়া থাকা প্রতোক জাতির 
প্রতোক দন্মের এবং প্রত্যেক সমাজের যথা পূর্ণতা লাঁভ করিতে 
হইলে সকলকেই সই বেদাস্তেব ত্যাগ, স্বো ও (প্রমের প্রেরণাদ্'রা 
সেই উদ্দার অদ্বৈত তন্ধ অবশ্ গ্রহণ কবিতে হইবে এবং পুঙ্থানু পুঙ্খবপে 
তানা কার্যে পবিণত করি”ত হইবে । বাক্কিগত বা জাতিগত জীবনের 
প্রতোক কাঁষাটাকে বে্দোন্তেব এই অপর্ধ ভাবেব আলোকে বীধে ধীরে 
আলোকিত কবিয়া তুলিতে হইবে। “নালঃপন্া৷ বিছ্যাতেক্যনাষ” ইহা 
ব্যতীত বিশ্বে কল্যাণের দ্বিতীয় পথ নাই । 

আজিকাব দিনে প্রাচা গ পাণ্চাতা দেশের মধ্যে বর্তমানে সর্ব্বপেক্ষা 
গুকভর সমন এখন ভাঁবাতব । গছ ইউবোপীয় যুদ্ধ ভাঁবতের 'স্তববে 
এমন একটা আঘাত দিয়! গিয়াছে ঘে তাহার প্রাণবাধু এখন কণ্াশত 
প্রায়। তাই ভারত আজ অর্থসমন্তা) বগ্ুসমগ্তা খাঙ্গাসমস্ত। এবং 
শিক্ষাসমস্তা আর সেই শাসন বা] 1016 সমস্পার আবর্তে পড়িয়া 
কেবল দরপাক খাইতেছে। আল্র ভারুত এইবপ হীনবীর্ধয হইয়! গভীর 
সমন্তার মধো পড়িয়াছে, কারণ ভারত তাহীৰ নিজ বিশেষত্বটুফু হারাইতে 
বসিয়াছে, কারণ ভারতের প্রাণ যে ধর্ম বা আধান্মিকতা? সেইটাকে 
ছাড়িয়া রাজনীতি ও জডবিঞ্ঞানেব আদর্শে জাতি গঠন করিতে প্রয়াস 
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পাইয়াছে, কারণ ভারত দীন হীনভাব, অনুকরণ, বিলাম ও স্বার্থপরতাকে, 
আপনার বলিয়! আলিগগন করিতে শিখিয়াছে, কারণ দ্ঃখকে বরণ করিয়। 
তাহার মধ্য দিয়া পুকবকার বলে অনৃষ্টকে গড়িয়! তোল যেটা ভাবতেব 
চির অস্থিমজ্জাগতভাব সৈইটাকে ভারত দুরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা 
বীরিয়াছে ।* কারণ ভারত সভ্যতার সিংহাসনে 00-01-4110 এর 
স্থানে 00101১011001)কে বসাইতে শিথিয়াছে। ইউরোপীয় সত্যতার 
স্্যায় ভারত ১1111101072 চিছ15101006 এবং ১০1 ৮1৮০] 0% 1176 
61০১1 এর 1019110কে জাতীয়তাব আদর্শস্ববূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
কারণ, মানবেপ্ যে সবচেয়ে বড অধিকার “মানুষ সষট্টি করা” এই আদর্শ 
ছাড়িয়া ভারত আজিকাব দিনে কলকক্তা ্ট করিয়া জাতীম্গ গৌরব ও 
সফলতা আনিতে চেষ্টা কবিয়াছে। কিন্ফ হে ভারভের বাজনৈতিকগণ । 
হে সমাজের নেতৃগণ 1 হে দেশহিতকাবিগণ । হে বক্তীগদ তোমবা কি 
তোমাদের দায়িহ প্ররু তাপে বুঝিয়াছ ? দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য 
আজিকার দিনে এই সমন্তা সমাধান কবিতে ভোমবা কি বদ্ধপরিকর 
হইয়।ছ ? এপি বুঝিয়। গাক, যদি হইয়া থাক, তবে তোমরা কিজান ন! 
যে এই ভাবত চিরকাল ধন্মপ্রাণ , নে ভ!হুহের অস্থিমজ্জা হাহার সেই 
প্রাচীন গৌরব আব্যান্সিকছা। যাহা জগতের সভাতা ভাঁগাবে দিবার 
জন্য "ভারত আজিও দীনহানভাবে বাচিয়া রহিয়াছে? তোমরা কফি 
জাননা যে এই ভাষণ সমন্তার দিনে ভারত্ত রাজনীতি ও সমাজনীতি 
ব জ্ষভবিজ্ঞানের 'আদর্ণে বড হইতে পাবিবে না। ভারতকে 
বর্তমান সমল্সার সমাধান করিতে হইলে এখন তাহার সেই বিশেষহটুকু 
হার।ইলে চলিবে না। ভাবতকে যদি উঠিতে হয় তাহা কেধল ধর্ম 
বা আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়!) একমাত্র” ধর্মের মধা দিয়া রাজনীতি 
ও সমাজনীতির সামঞ্ুল্য করিয়া, দেশক'ল ও পাত্রোপবঘোগা করিয়া 
সকল কার্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কি তোমর! হুলিয়! গিয়াছ। 
এই ইউরোপীয় যুদ্ধ কি তোমাদের মুদ্রিত চক্ষু উন্মিলিত করিয়া 
দেয় নাই। মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় শক্তি- শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিবার 
তাহা ছাড়িয্। প্রের়কে গ্রহন করিলে বিশ্বের বঙ্গ যে সংহার ও 
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রক্তের বন্যায় ভাসিয়া যায় তাহা কি তোমরা আজিকার দি,ন লক্ষ্য 
কর নাই? যদি করিয়া থাক তবে ভারতের পক্ষে যেট! সত্য, যেটা 
নিজন্ব তাহা ছ।ডিয়। দিয়া, নিজেকে সামা গগ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 
রাখিয়া! বড় হইবার দাবী করিতে বাইতেছ কোন সাহস? তোমর! 
যে আনব ইউবোপের সভ্যতাকে অন্নুকরণ কবিতে যাইতেছে নিজের 
বিশেষত্ব হাবাইয়া সেটাকি বুঝিতে পাবিতেছ না । মনে বাখিও যে 
এই ভারতবষ--ভারতবশ কেন) এই এশিয়া এক সময়ে বড হইয়াছিপ 
কলকজ! স্টি করিয়া নয়_-মানুষ স্যছ% করিয়া । মানুদেব উপব সৰ চেয়ে 
বঙ দায়িত্ব এই ্যান্তুষ” ক্যট্টি করা আব এইটাই হইতেছে মানুষের 
সবচেয়ে বড অধিকার , এই অধিকাব এশিয়া চির দিন পাইয় আসিয়াছে 
এর যতটা দাবী এপিয়া তাহ! কাঁরয়ীছে এসং এই ব্ড কততব্য করিয়! 
পুথিবীৰ সবচেয়ে সতা যে আদর্শ সেইটাকে ববণ করিয়া আপনার করে 
লইয়াছে। রাজনীতি দিয়া একটা! জাতি পবংস করিতে পার! যায়) 
গঠন কবিতে পাবা যায় না, কল কঞ্জ' কবিয়| মান্ধষকে মারা যায় 
কিন্ত মানুষ সৃষ্ট কবা যায় না। আক্লিকাঁব দিনে “মানুষ স্থটি 
করিতে হইবে” এই আদর্শ লইয়া ভারতের এই স্ুপ্তপ্রায় জাতীটাকে 
জাগাইমা তুলা ভারতেব পক্ষে সব চেয়ে বড কাজ, ভারতকে এই 
আদর্শ লইয়। কাঁজ করিতে হইলে, ভিতবের সেই সত্যকে আবো 
ভাল করিয়! ধয়িয়া বাখিত হইবে, কাঁবণ এই কাঁজে ভারতকে 
অন্তব ও বাহিব হইতে 'অনেক বিপদ ও অভ্যাচাবঃ অনেক ছুঃথ 
'ও অপমান সহা কবিতে হইবে * আব এই পদে পদে বাধ! পাওয়াই 
সবচেয়ে বড পাওয়া , কারণ বুঝিতে হইবে যে, যে বত বাধা 
পাইয়াছে সে সতাটাকে ভাল করিষা ধনরিযা বখিতে পাঁবিবাঁছে _ এই 
বাধাবিপত্তি ও ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত যে যতযুদ্ধ করিযাঁছে সে তত 
সত্যেব নিকটবর্তী হইয়াছে । বর্তমানে এই ভীষণ সমস্তার দিনে ভারতকে 
বাচিয়া থাকিতে হইলে, এই ছুঃথ ও বিপদকে বরণ করিয়! লইতে হইবে; 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কবিতে হইবে, ভিতরেব সেই সত্যকে মস্তকের উপর 
রাখিয়া নিজেব মনুষ্যত্বের বিকাশ কবিতে হইবে, আব সঙ্গে সঙ্গে 
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হৃদয়ের সন্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া দিয়! তাহাকে বিস্তারিত করিয়া অপরকে 
“মানুষ” করিতে হইবে। 

আজিকার দিনে একথা সত্য যে এখন ভারতের বেরূপ অর্থ ও খাদ্য 
সমুস্থাঃ তাহাতে শিল্প বাণিক্জ ও কৃষিকাণ্য্যর উন্নতিব প্রয়োজন কিন্থু এই 
সকলের পশ্চাতে এই ভীষণ প্রতিযোগীতার দিনে .০-০01)741101] বা সমবেত 

ঞ্গ্রযত্রে আরও বিশেষ প্রয়োজন । আমরা কলকজা করিব, নানা প্রকার 

শিল্প বঙ্ধুব জন্য কারখান! খুলিব॥ 1 71)/,110) করিয়া বৈজ্ঞানিক 
সতোর আবিষ্কার করিব, বৈজ্ঞানিক প্রণালী চাষ করিব সত্য, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরম্পরের প্রতি ঘ্বণিত বাবহার। দাঁসম্ৃলভ ঈর্ষা 
দ্বেষ শঠতা তাহাব পূর্বে পরিত্যাগ করিব, সহান্তভূতি সেবা ও তাগের 
দ্র জ্রকলকে আপন করিতে চে করিব, আত্মশক্তির বিকাশ করিয়া! 
সকলেব মধ্যে একটা প্রবল বিশ্বাস ও ধর্মপ্রেরণ জাগাইয়া তুলিব। 
তাঁহার পর উচ্চনীচ ভেদ ছাঁভিয়া জাতিধর্্ম নির্রিশেদ একতা বন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়া, গ্রন্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ পবিত্যাগ করিয়া যৌথ কারবার 
গঠন কট্রিলে আমাদেব বর্তমান অর্থ ও থাগ্য সমন্যা আনকটা সমাধান 
হইয়া যায়। তাই বলিতেছি আজিকার দিনে এউ সমশ্তার সমাধান 
করিতে হইলে, দেশেব ও দশের উন্নতি করিতে হইলে ভারতের পন্মে 
এখন বড় বড স্বার্থ তাগেব প্রয়োজন | দ্রইটী বিকদ্ধভাব একস্তানে 
থাকিতে পারে না) শ্বাহা কাম তাহা নেষ্ি বাম” ন্বার্থত্যাগ বাতীত 
ত্যাণ প্রলাপোক্তিমান্র । 

'আমবা মুখে সকলেই ধর্ম্ম ধর্ম কৰি, কার্ধনাদি শুনিলে ভাবে গদ্‌ গদ্‌ 
হইয়। যাই-_মন্দিরে ঢুকিলে চ ্তীপাঠ ও ঘ্চুটানাডার মহাখব পড়িয়া বায় 
কিন্তু জ্ঞাতিব বা দেশের সর্ধনাণ কবিতে এতটুকু কুগ্ধিত হই না। আজ 
যে ভাইএ ভাইএ মিল নাই, ব্রাহ্মণ শৃদ্রে মিল নাই, জ্মিদারে প্রজায 
মিল নাই--কেন? স্বার্থ, এত স্বার্থ বেখানে সেখানে দৈন কি 
করিয়া পুচিবে? শুধু গলাবান্গী করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকাৰ ভিক্ষা 
করিয়া কি ফল হইবে? শুধু বাহিরের [২০1)7]এ কি হইবে, ভিতরের 
[২৪০)ই আসল। ক্ষুদ্র বাক্তিগত স্বার্থ মহান জাতীয় কল্যাণের 


২৮ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


সম্ুধে বলি দিতে হইবে, নতুবা আভিজাত্যের বড়াই করিয়! শিক্ষার 
বড়াই করিয়া দেশের প্রাণতুল্য কোটী কোটী লোককে ্ণার চক্ষে 
দেখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, অন্হীন, বস্ধহীন দাসমাত্রে 
পবিণত করিয়া তাহাদের হাওভাঙ্গ' পবিশ্রমেব ফল, কয়েকটা তাম্র বা 
রজতখণ্ডেক বিনিময়ে নিজেরাই ভোগ করিতে থাকিলে এবং স্বাধীনতা, 
স্বায়ত্বশাসন 11.)1)0 12105170170 1016 বলিয়! আকাশ বিদীর্ণ করিলে 
স্বার্থপ্রবেব সে চীৎকাবে কেহই কর্ণপাত করিবে না। 

চাঁই প্রথমে কর্খাণীলতাব জা উদ্াম। সাভস। অধাবসায়, অগাধ ধৈষ্য 
আর চাই শিরায় শিবাম় সঞ্চারকারী সত্ব 9 রূজোগুণ, চাই অকপট 
সহাইভতি সম্পন্ন জপয়--চাই প্রাণপণ সমবেত (চষ্টা১_চাই বিমুখ 
ভাগে অসীম ধিপ্াব প্রবল অবহেল।ভরে উপেক্স করিদ। পুকবব্থাব বলে 
আযাদেব জাতার আদএকে গভিয়া পওয়' | ভারভেব বনযষাল সমস্তা 
অনেকটা সমাধান হইবে যদি আমবা চেগ্গা ক পুশঃ পুনঃ অন্তবে 
বাহিত বাঁধা পাইয়াঁ9 বিফলত।র মুখব্যাদন দেখিয়াও ভাত হইব না, 
উদ্ভম প্রকাশে শুন্ধ বা লঙ্জিত হইব না-যাহাবা হেয় নগণ্য, যাহার! দরিদ্র 
প্রপাডিত তাহাদিগকে মাগযের যাভা বড অধিকার তাহা হইতে বঞ্চিত 
কবিব না--আমাদেব লাবনকে আমবা কেবল বক্তৃতা পুস্তক বা প্রবন্ধে 
আবদ্ধ বাঁখিব না, সতাদ্বার' জীবনকে বিস্তাব কবিব , ভ্াযাগেব দ্বার! 
জীবনকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিব, কাবণ এই গ্রহণ ও বিস্তারের উপরেই 
আমাদেব জাতীয় জীবনর ভবিণাযৎ প্রতিচিত রহিযাছে_ জাতার 
কল্যাণের জ") মাম্মবিসঙ্ডন” ইহাই যুগধন্ম। তাই যগধন্মেব বাণা 
ঝ€ত ভইয়া আমাণ্দর অবগ্ঠ কর্তব্য নিদেশ করিয়! দিতেছে 

চিত জাগ্রত প্রাপাবর [ন্নিবে।ধ ৩" 

“জাগো বীর ঘচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি তোমার সাজে 

ছঃখভার এ ভৰ ঈশ্বর, মন্দিব তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে 

পূজা তব, সংঞাম অপার, সদা পবাজয় তাহা না ভরাক্‌ তোম। 

হর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় *্মশান, নাটুক তাহাতে শ্যাম!” 


কোন পথ? 


( শ্রীঅন্বিকাঁচরণ দত্ত) 


গজ কোন্‌ পথ? এই প্রশ্ন উদ্নয় হইলে স্বভাবতঃ মনে হয় প্রশ্নকন্তা 
এমন একটা ভম|বহ নিজ্জন। অসহায় এবং বিপন্ন অবস্থায় পতিত 
হইয়াছেন যেস্কান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অপারজ্ঞাত। অকৃল জলধি-বক্ষে 
দিউ (নর্ণয়যন্ত্র-বিহীন তর্ণীব গ্তায় যেখানে পথগ্রদশক কেহ নাই, অথচ 
দিগন্তব্যাপী অনন্ত পথ চারিদিকে আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে, 
পথিক ফ্লেখানে আহ্বহারা। কে তাহাকে পথ দেখাইবে? যদ্দি কেহ 
সম্দয় মহাপুকষ সেথানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হনঃ তিনি প্রথমেই 
জিল্জাসা করিবেন “পথিক? তুমি কি পথ হাবাইয়াছ” তোমার 
গ্তব্যস্থান কোথায় 7৮ যদি গন্তব্যস্থান জানা থাঁকে তাহা হইলে “সই 
মহাপুকষ তাহাকে পথের অন্রান্ত নিদশন দেখাইয়া দ্িবেন। কিন্তু বদি 
গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে কে তাহাকে পথ দ্রেখাইবে ? 
সর্ববান্তর্যযামী ভগবানের করুণীকরসম্পাত ভিন্ন তাহার আর গত্ন্তর 
নাই। 

বর্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা ঠিক এইবপ। অনস্তবিস্তুত এই 
সংসারভূষে আমরা মরুমরীচিকাত্রাস্ত অজ্ঞান মুগযুথের ন্যায় ইতস্ততঃ 
ধাবমান হইতেছি । কিন্ত কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। লক্ষ্যের 
অন্বেষণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ততোধিক নিচ্চেষ্ট। প্রবল বায়ুতাড়িত 
বৃক্ষপত্রের হ্যায় মানব অনস্ত কাললোতে ভাসিয়! চলিয়াছে। কোথায় 
যাইতেছে তাঁহার ঠিকানা নাই। স্থতরাং, প্রতি পদবিক্ষেপে পথত্র্ 
হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 

কোন্টা প্রকৃষ্ট পথ, এই প্রশ্ন জগতে অনেকবার উথিত হইয়াছে। 
ধর্ধ-বিপ্লব, রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব+ যখনই মানব মনকে একাস্ত 
বিচলিত এবং পর্যযদস্ত করিয্বাছে, অধর্ের ভীষণ ঝঞ্জাবাতে ঘখনই 


র্‌ 


২১০ উদ্বোধন । [২৪শ র্ষ-এ্থ সখা | 


সস পিপাসা 





সস সস সস ০5 


ংসারমহীরুহ ভূতলশারী হইয়া পড়িয়াছে, তখনই এই প্রশ্ন তদবস্থিত 
মানব সমান্ধকে আলোডিত করিয়! তুলিয়াছে। আর্ধ্খধে অনেক লক্ষ্য- 
জষ্টকে লক্ষ্যের অনুসন্ধান বলিয়। দিয়াছেন, অনেক পথ-ভ্রান্তকে পথের 
পরিচয় করিয়! দিয়াছেন। তাহাদের শ্রীমুখ নিংস্থত 'ধধুর মন্ত্ধধনি 
ধখনও মধ্যে মধ্যে আধ্যহদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন 
“বেদাহমেকং পুরুষং মহাস্তং 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ । 
তষেব বিদ্িত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নাহ্যঃপন্থা বিদ্যতে আয়নায় ॥ 
অজ্ঞান অন্ধকারেব পরপারে কো টিস্থধ্যসমুজ্জল যে অদ্বিতীয় মহা পুক্রষ 
সর্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ভিন্ন মানবের 
আর অন্য পথ নাই। 
যতদিন আর্যসভ্যতার সৌভাগ্যহ্্য ভারতের মধ্যাহ্ন গগনে তাহার 
শ্বেতরশ্মি বিকীরণ করিতেছিলেন, তখন এই মহামন্ত্রই ভারতবাসীর 
একমাত্র পণপ্রদর্শক ছিল। দ্বাঁপ্র যুগের শেষভাগে যখন এই সৌভাগ্য- 
হুর্যয ক্রমশঃ পশ্চিম গগনে বিলীন হইতেছিলেন তখন পুনরায় এই প্রশ্ন 
উতিত হয়। এবং যহারাজ! ঘুধিষ্ঠির মহাভারতে এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন, $£__ 
“মহাজনো! যেন গতঃ স পন্থাঃ” 
অর্থাৎ ধশ্মতত্ব ক্রমশঃ মানব বুদ্ধির অগম্য হইয়। আসিতেছে। 
বেদাদি ধর্মশান্ত্র সুই আব এক মতাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন । 
স্থৃতরাং এ অবস্থায় মহাপুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন সেই পথই প্রকৃষ্ট 
পথ। 
এই কলিকালেও অনেক যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
এবং তাহাদের বিশুদ্ধ চরিপ্রের পৃত মন্দাকিনী ধারায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
শূন্য হৃদয়ে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছে । রাজা, গ্রজাঃ ধনী, নিধন, 
পাগী, তাপী সকলে সমস্বরে তাহাদের জয়গান ঘোষণ। করিয়াছে এবং ' 
তাহাদের উপদেশাবলী যথাসাধ্য অনুবর্তনের চেষ্টাও করিয়াছে। 


বৈশাখ) ১৩২৮ ।) কোন পথ! ২১৯ 


পো্মস্িিস্পরাসিস্সিপিসসী সিন্পলি তি সরি টি সিসি এসি লসর এরি ৯ সির, লা পিসি ৯ সি পীর লি ৯ পট তি সিতিসিলসিিসিি 





তথানীস্বন  মানবমন ধর্মপপথকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। স্ুথে, 
£থে, সম্পদে বিপদে তাহার! মুহ্মান হয় নাই। মানবতার পূর্ণ 
বিকাশই ভারতের চিরন্তনী সাধনা । জীবন যায় যাউক, রাজ্য, শরীশ্বধ্য 
ধূলাৰ বিলুণ্টিজ হয় হউক, কিন্তু সতা ও াায়ের মর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে 
এই সাধনাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য । 
আআব্যঙি মানবের বিকাশ মুখ্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাজ, জাতি এবং 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপন তৎকালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই 
উদ্দেশ্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তঙগানীম্তন মানব জীবন গঠিত হুইয়! 
উঠিতেছিল। 

তত্রন্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্তাৎ তত্বজ্ঞানপরায়ণঃ” 

প্রতেটক গৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ট এবং তব্জ্জান পরায়ণ হইতে হইবে। 
এবং ত্রহ্গনিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ হওয়ার অধিকার ছিল না। যতদিন 
তত্বজ্ঞান না হয় ততদিন ব্রহ্মচধ্য অবলম্বনে গুরুর উপদেশে চরিত্রগঠন 
শিক্ষালীভ ও শক্তি সঞ্চায় করিতে হইত । এই শিক্ষাই আধ্যসভ্যতার 
প্রথম এবং শেষ সাধন! । এই সাধনাব জ্যোতি এখন শ্লান হইয়া গিয়াছে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতাব প্রবল বন্যায়। প্রাচ্য শিক্ষা্দীক্ষা সমন্ত ভাসিয়া 
গিয়াছে। ইহার প্রবল তর ইযুরোপ প্রভৃতিদেশ প্লাবিত করিয়া 
ভারতাভিমুখে ছুটিয়াছে। এবং ভারত অসার জড়পিগের গ্যায় সেই 
সন্মোহিনী শক্তিব অঞ্কলক্ষী হইয়া পিয়াছে। দেশময একটা নব্য 
জাতীয়তা ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। জগৎ চায় এখন জাতিগঠন এবং 
জাতির কল্যাণ । তাহাতে শায়েখ মস্তকে পদাঁঘাত করিতে হয় হউক; 
শতবার জাল এবং প্রবঞ্চন! করিতে হয় হউক, ঈহত্র সহম্র নরনারীর হাদয় 
শোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিতে হয় হউক, লক্ষ ক্জাক্ষ নরনাঁবী অনশনে, 
অঞ্ধাশনে মৃতপ্রায় হয় “উক, মানবের কাতর কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা যেন 
কোনও ক্রমে জাতির মল হোমানল নির্বাপিত করিতে সমর্থ না হয়। 

এই নব্য জাতীয়তা । জাতির স্বার্থ জাতির কল্যাণ এবং জাতির 
উন্নতি ইহার দুখা উদ্দেশ্ট ॥ এই উন্নতির অর্থকি এবং তাহার লক্ষ 
আলি না। আপাত দৃষ্টিতে অর্থ এবং অক্ষু্ ভোগ বিলাস, এই জাতীয়তার 


২১২ উদ্বোধন । [ ২৪শ-বর্ধ--৪র্থ সংখা! 


চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মানবতার পূর্ণবিকাশ ইহার লক্ষা নছে। 
হায় ও ধর্ম এখান গান পায় না। ধর্মনীতিব কুক্ধমতত্ব অনস্তকালের 
জন্য জলধিগছে নিমজ্জিত | ইহ-সর্বস্ববাদেব গগনভেদী চীৎ্কারে 
দিউঅগ্ুল পবিব্যাণ্ড, নিজ পিঞ্জ ভোগ বিলাস বুষ্ষিব জন্ঠ সমস্ত জাতির 
শক্তি নিয়োজিত! এহ ভীষণ প্রতিছন্দিতাক্ষেত্রে জগত যে মহাশ্মশান 
রচিত হইতেছে কবিবর মাইকেলেব বর্ণনা তাহার 'অতি সুনর এর 
স্পষ্ট গ্রতিকৃত্ি পবিলক্ষিত হয়__ 
“শিবাকুল, গুধিনী, একুনি 
কুকুর পিশাচদদল ফেব কালাঁহলে, 
কেহ উড়ে, কেহ বসে, কেহ বা বিবাদে, 
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে ?ুরে 
সমলো'ভী জাবে , কেহ গবজ্জি উল্লাসে 
লাশে ক্ষুধা অগ্সি, কেহ শোবে বক্তত্োত |” 
মমলোভী জীবেব এই দাকণ ছিংসানলে জগৎ ছারথার হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। ইহার অতৃপ্ত বিপাস লালসায় আহতি দ্বার জন্য কোটি 
কেটি নরনারা তাহাদের হ্ৃদম্ন-শোণিত উপঢে।কন লইয়া দণ্ডায়যান। 
একজাতির রক্ত ধোষণ ভিন্ন যখন 'অগ্ঠ জাতির এই পিপাসানল নির্বাপিত 
হয় না, তখন জগৎ লিঃক্ষত্রিয় না হওয়া পধাণ্ত শাস্তির 'আশা স্বদূর- 
গক্পাহত। 
বর্তমান ভারত ছুই সভ্যতার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান । পুর্বে প্রীচ্য 
সভ্যতার স্গিপ্দ মধুর শিত রশ্মি--পশ্চিমে বিশ্ববিপ্লাবিনী পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রথর জ্বালাময়ী সৌদ্রপ্রভা । একদিকে সন্ত ও রজোগুণের মধুর 
সংমিশ্রণ অন্তদিকে জসংঘত রঙ্জঃণক্তির উদ্দাম তাগুবনৃত্যে দিউমওল 
উৎ্সাদ্দিত। এদিকে ব্রহ্মনিষ্টা, কর্মীর্পণ, ত্যাগ ও ভোগের সুন্দর সমন্থয় 
_ অন্যদিকে ইহসর্বন্ব আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং কাঁম লালসার অনন্ত গ্রজ্মলিত 
হতাশন । 
একদিকে ক্ষতাৎ কিল ব্রায়ত ইত্যুদ গ্রঃ 
ক্ষত্রন্ত শব ভূবনেষু রূঢ়ঃ 


বৈপাঁখ। ৯৩২৮ । 17 ফোন পথ? ২১৩ 


শি স্পা চা ৯৩ সিস্ট সনি ্ 


“আর্তত্রাণায় বঃ শস্তং 

মা প্রহত্ মন্াগসি |” 
আর্ততাণই ক্ষত্রিয়েব ধর, অন্যদিকে পবগীডুণ, পর্ল্গন ক্ষত্র শক্তিব 
প্রধান উপলক্ষ । একদিকে বিজ্জানেব জয় জয় ববে শিবহ্থীন দর যজ্ঞের 
মুহ্মূহঃ মন্ত্রোর্চীরণ, অনাদিকে__ 

"সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ,” “সর্ব খন্বিদং ব্রঙ্গ” ইত্যাদি মহামস্ের চিব 
জষবাহিস্ মন্দাকিণরীব শাস্তি পীযূষ ধারা । একদিকেব মেবকগণ জগছতর 
সমস্ত বস্তকে তাহাদিগের স্বস্ব ভোগের নিশি নিয়োজিত করিতে 
কৃতসন্কল্প, অন্যদিকে সাঁধক সম্প্রদায় এই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডা ক বিশ্ববাজবাঁজে- 
শবীর মন্দিববপে গ্রহণ করিয়া এব" যাবন্তীয় ভোগা বক কীহাবই - 
শ্রীপাদপ্টেম উপহার দিয' আপনাব' প্রসাদযাত্র উপভোগ কবিয়াছিলেন। 

পবম্পব বিবোধী বিভিন্ন ভাবাব্লম্ী পথদ্বয়ের মধ্য, পথিক । 
এইধাহ চর পন্তধ) পথ নয় কয়) ক্ষোনিটি ভোদার লক্ষ? 
তুমি কি চাও? তুমি অথব' (তামার সমাজের থা তোমার জাতির 
ভোগবিলাষ্সব জঠ জগণনব অনন্ত কোটা নবনাবা দারুণ মন্মধেদনায় 
ছটফট করুক? আর তুমি ভোমাব শ্গার্থ অঙ্ুহ সাখিবাব নিমিত্ত 
অনবহিত চিত্তে, নিষ্পন্দ নয়নে, তাহাদের অবস্থাৰ প্রতি জ্ক্ষেপ 
কর? তুমি কি মনে কব ইহকালের ভোগবাসনা চরিতাথ করাই 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য” কিন্তু এ বাসনার নিবৃত্তি কোথায়? কোথায় 
তোমার সুখ? কোথায় এত্তি? বাসনার দাবানল অনম্ত কাল 
জলিবে ও তোমাকে ভশ্মীভূত করিব। প্রতিদিন নতন নৃতল 
অভাবের স্থষ্টি কবিবে যন্ছদিন তোমার শক্তি আছে ভতদিন 
অপরের হ্বদ্য়-রক্কে তোমাৰ পিপাঁপা নির্ধাপিত হইতে পারে। 
কিন্ধ যখন অপবের নিদ্রিত শক্ষি জাগাঁবত হইবে, যখন তাহার 
প্রভৃত্বের নিকট তোষার মস্কক অবনচ হইবে, তখন তোমার শুক্ষ 
কণ্ঠের অনন্ত পিপাপ। কে নির্বাপিত কবিবে? তখন পটপরিবন্ভন 
'বশ্ন্তাবী। তুমি যে তোষার কল্পিভ কলাণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলে 
তাহার সফলতা! কোথায় থাকিল ! 


২১৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্য--এখ যংখ্যা। 


৯ পোসলিসসিএিপাসসিতি পি আসি | তিস্তির্শিদি সিল সিটির উস | ৬ লাপিসপিস্িন লাল পানির পিসি | জি নস্ট লি 


প্রবলের তোগের জন্য ছূর্বলের হিংসা পশুজাতির ধর্ম। তুমি 
কি ইচ্ছা কর মানবও চিরকাল এই পাশব ধর্ম অবলম্বনে জীবন 
ধাপন করুক অথব|] মানব একটা বৃহত্তব পশু বলিয়া পরিগণিত 
হউক? প্র মধ্যে একজাতি চিরকালই 'অপরের খাদ্য। ছাগ, 
মেষ, মহিষ চিরকালই ব্যাত্রের খাদ্য । ক্ষুত্্র মত্স্ত চিরঞ্ালই বৃহত্তর 
যৎশ্তের থাদ্য। কিন্থু ব্যান যতই হীনবল হউক না কেন সে 
কখনও ছাগের খাদ্য হয় না। ক্ষুদ্র মত্ম্ত জাতি যতই বলবান হউ্ঃ 
তাহারা বৃহৎ মৎস্তকে আক্রমণ করে না । পশুজগতে এই জাতীয় 
বিশেষত অন।দিকাল পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে । কেহ তাহার 
পরিবর্তন লক্ষ্য করে নাই । কিন্তু মনুষ্য সমাজে প্রতিনিয়ত এই পরি- 
বর্তন সংঘটিত হইতেছে । কাল যে জাতি অপরের রক্তে মানবতার 
তর্পণ করিয়াছিল, পরধন লুঠন করিয়া! গগনস্পর্শাঁ অট্টালিক। নির্মাণ 
করিয়াছিল, আক্র তাহার রক্তে অন্ের তৃপ্তি সাধিত হইতেছে । তাহার 
ভগ্ন অট্রালিকার উপর নুতন সৌধাঁবলী এবং বিজেতার বিজয় বৈজযন্তী 
উড্ডীয়মান হইতেছে । তদানীন্তন পীড়িত ও মুমৃযুজাতি আজ সগর্বে, 
উন্নতমস্তকে জগৎকে উপহাস করিতেছে । প্রবল শক্তির নিকট 
হুর্বলের পরাঁজন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম । কিন্তু প্রবল কি শুধু হর্বলের 
হিংসার অন্যই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে? ছূর্বলের রক্ষা 
কি সে শক্তির ধর্ম হইতে পারে না? যতর্দিন পবপীড়ন এবং তজ্জনিত 
ভোগ সম্পদ মানবের লক্ষ্য ততদিন তাহার কল্যাণ স্থদূরপরাহত । 

যেখানে ত্যাগ ও ভোগে সুন্দর সমন্বয়ে এক পরম রমণীয় শান্তিরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে উচ্ছ্বসিত প্রেমের গঞ্জ অশান্ত কল্লোলে 
অন্ত:সলিলা সত্য সর্বতীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া স্বচ্ছতোয়া, মুষ্তিমতী, 
পবিত্রা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, যেখানে অনস্ত কোটা নরনারী 
যুক্তকরে মিলিত কণ্ঠে একই বিশ্বরাজর[জেশ্বরীর জয়গান ঘোষণা 
করি'তছে এবং পুলকিত চিত্তে ঠাহারই প্রসাদ উপভোগ করিতেছে, 
পথিক একবার সেইপথে চল। দেখিবে তোমার ঈপ্দিততম তোমাকে 
চিরবাঞ্চিত কল্যাণের জয়মাল্য পরাইবার অন্ত সাদরে তোমার আগমন 


বৈশাখ, ১৩২৮ 1] ফোন পথ? ২৪৫ 
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প্রত ক্ষা করিতেছেন । ইচ্ছ! হয় নাকি, একবার ব্লাজনীতি, সমাজনীতি। 
ধর্মনীতি সকলের ভিতরে প্নৃণামেকো গম্যস্তমপসি*, এই পবিত্র বীজমন্ত্ 
উচ্চারণ করিয়! সেই বিশ্ব-বিপ্লাবিনী মহাশক্তির উদ্বোধন করি? ভারত! 
এই প্রশ্নের সমাধান তোমাকেই করিতে হইবে। 
» দুঃখের দিষয় নিয়তিচক্রেব অমোঘ আবর্তনে ভারত আজ কক্ষচাত 
গ্রহনক্ষত্রের ন্তার এক অনির্দিষ্ট অপরিচিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। 
স্মপিরতবাসী লক্ষাহীন, দিশাহারা, মন্ত্রমুদ্ধের ম্যায় সেঈ গতির অন্ুনরণ 
করিতেছে । ভারতের জীর্ণ কঙ্কাল এক কঠোর সংঘাতে নিশ্পেষিত 
হওয়ার আর 'অধিক বিলম্ব নাই। কে তাহাকে বক্ষা করিবে? কে 
তাহাকে সেই যঙ্গলাম্পদের পথ দেখাইয়া দিবে? কে আছে সহদয় 
সাধক। একবায় ভারতবাসীর কর্ণ কৃহরে মেঘমন্ে উপনিষ্দেত সেই 
মহামন্ত্ সউচ্চারণ কর--- 
উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” উঠ, জাগ এবং 
চিরকল্যাণময় সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি কর। ভারতের মোহনিস্্া 
ভাঙ্গিবে কি না জানি নাঁ। ইচ্ছাময়ীর কি ইচ্ছা তিনিই জানলেন । 
কিন্ত «কবার কাতরকণে বলিতে ইচ্ছ! হয় «এস য! বিশ্ব জননী । 
রাবণের শেষ রথযাত্রার হ্যায়, এ অস্তিম রথযাক্রায় ভারতবাসীর হৃদয়- 
রথে একবার উন্মাদিনী ম। সাঁজিয়!' মাঁভৈঃ মাভৈঃ রবে আমাদিগকে 
কোলে করিয়া দাড়াও | বরাভয়প্রদায়িণী! তোমার ন্িতশোভন 
বদন মণ্ডলের মধুর হাস্তে আমাদের হৃদয় যন আলোকিত কর। কোমল 
করপল্লৰ স্পর্শে শবীরে নূতন আশা এবং নৃতন শক্তির সঞ্চার কর। 
তোমার সম্জীবনী সুধারসে ভারতের চিরস্তপ হৃদয়ে শাস্তির অমৃত নিঝর 
প্রবাহিত হউক ।” 
গু শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





কবি, তাহার বিষয় ও ভাষা | 


( আধুনিক মত) 
/ শ্রীদেবেন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বি. এ ) 


ল্মালোচা বিষম বুঝাতে যাইয়া অনেক মহ্াবথী বিন্তব, কার্গন্ 
ও কালি বায় কশিম্াছেন । তাহাদের মলে অল্পসগাক লেখকই আধুনিক 
মন্বে পাষকতা কবিয়াছেন । পাশ্চাহা সাভিছ্যালোচনা-ক্ষেতে এই 
প্রকাব সমলোচনা নূতন ন হইলেও, বাংল! সাহিত্যিকগণ নিয়লিখিত 
আলোচন।ব দিকটা সহান্নভাতর সহিত ছেখাইীতে চেষ্টা কৰেন নাই । 
কবি ববীন্দনাথ ৭ জনকয়েক নবা “থকেব বণ বাতীত অগকাহারও 
রচন! বিশেন ভাব এই মানব সভয়ক তইযান্ছ কি না তাঁহাও 
সল্তে | বিশ্পভাবে এত ঠধষয়ে আম্লাচনা কবা, বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নয়, ধদিও অললকথ।য় প্রান বক্তবা বিষয় গুছাঈয়া বলা 
কষ্টসাধ্য । ব।গাডস্বর না কবি্য়া একেবারে বক্তব্য বিষয় আবস্ত করা 
যাউক। 

কবি শবকেব অর্থ কি? কবি কে? ্াহার "শাতা ৪ পাঠকই 
বাকে? তাহা বিষয় ও ভাষাই বাকি? উপব,-তিনি এক 
জন মানুষ ব্যতীত অনা কিছুই নহেন ,--বক্তমাংস-ণক্ত আমাদের 
মতই জীব-াার শ্রোতাও মান্ঠিষ্ বটে.--তাহা হইলেও একটু 
পার্থক্য রহিয়াছে সাধাবণ মন্তুয 'অপেক্ষা তাঁহাব অন্তরের প্রসাশতা) 
আগ্রহ, কোমলতা ৪ ধারণাশক্তি বেশী, এবং মানবচবিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানও 
তাহার কিছু অধিক ,.তীহ'ব ইন্দিয় সকল গ্রাহা বস্ততে অধিক 
আনন্দান্ুুভব করেন এবং যে শক্তিৰ থেলা তাহাব মনে চলিয়াছে তাহা 
সম্যককপে উপভোগ ও অনুভব করেন । কেবলমান্র নিজের মনের 
ভাব লইয়াই ভিনি ব্স্ত নহেন।_ এই জগতে তাহার নিজের ভাবের 
অনুকূলে যে ভাববন্তা প্রবাহিত ইইতেছে তাহাও উপলব্ধি করেন 


দশে উ5২৮ 1 ছি তাহার বিবি ও তাঁষা। হম 
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এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন। সকল সময় এইৰপ অনুকূল 
ভাবের বিষয় প্রত্যক্ষ না হইলও নিজের মনে তাহ! ফুটাইয়া 
তোলেন। তাঁহার মনের ও চিস্তাশক্তির আব একটা বিশেষত্ব এই 
শক্ষুরগোচরে যে সমস্ত ঘটলাঁবলী খটিতেছে সেই গুলির ধারণ! 
করিতে তিনি সাধারণ লোক আপক্ষা অধিক পটু । এমনকি, 
বাস্তব ঘটনাতে যে সমস্ত বিষয় সম্যক বর্তমান থাকে না, ক্াহাব 
শ্টস্তাশুজ-াব! তিনি তাহা প্রশ্দুটিত করিয়া তোলেন , কিন্তু এই 
কথাও ঠিক নয় মে এই সমস্ত লিবব ও তীহাব চিন্তার মধো 
পার্থকা খুব বেশী । 

যন ও ধাপণ!শন্জি ঠাহার এবপ সুগঠিত, যাহ! তিনি ভাবেন, দর্শন ও 
অনুভব কবেল, বিশে, 'য সকল ভাঁব তাহার নিজ্তের অন্তর হতে 
স্বতঃই উতপর হন্স তাহা শানায় প্রকাশ করিত তাহার পক্ষে "'মাটেই 
কষ্টসাধা নয় ,-বরং কাল মেখের গায়ে বিজলী চম্কাইলে যেমন তাহার 
সৌন্দধা নুদ্ধি পাধ, কাবও তেমন সাধারণ ভাব ও দুশ্গাবলার মধ্যে এমন 
দ্র চারিট, ভ বর ছটা বপায়। দেন, দাতা সাধারণ শাক্ুব অতীত ,-- 
এই স্থানেই কবির বিতশেবত্ব ॥। ন্থাপিগ্ত কৰব্র শেভ থাকিয়া যায়, 
“কই অন্তরে যে ভাবগুলি মাসে, ৪ প্রেরণ! মনকে উদ্বেলিত করিষা 
তোলে, প্রকাশ করিতে যাইস। তাহার শতাংশের একাংশও ত করা হয় 
ন!। যাহা প্রকাশ পাঁয়, তাছাত শ্রী সব ভাব ও প্রেব্ণার ছায়ামাত্রঃ | 


এখন বিষয়ের কণা! বলা যাউক.-_ 

সাধারণ জীবনের ঘটনাবশীতই একট! আনন্দ ৪ সৌন্দর্দা বেশী 
পাঁকলা কি? এবং এ দাধারণ ঘটন! ও' ভাব সাধারণ লোঁ'করপ ভাষায় 
প্রকাশ করার মধ্যেই কৃতিত্ব আপিক নয় কি? অনন্য ন্তানে স্থানে এক 
আধটু রক্ষের থেঙ্জা থাকিবে বই কি। আারএী সমস্ত ঘটনাও অবস্থার 
মধ্যেই ত দ্বামাঁদের সাধারণ জীবনের তথ্য, অর্ধ ও প্রকৃতিগত নিয়মগ্ডলি 
সম্যক্‌ বিদ্যমান রহিয়াছে । পাধারণ গ্রাযা জীবন ও দৃশ্তে কবিতার 
সামগ্রী এবং বাহারও বেশী। গ্রাম লোকের মনের ভাবগুলি অবাধে 


২১৮ উদ্বোধন। | ২৪শ ধর্ষ--গর্থ সংখ্যা । 
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গড়িয়া উঠিবার সবযোগ পায়-_তাহাদের মনোঁভ'ব ও চিন্তাশক্ষি খহবের 
তথাকথিত সভ্যতার নিগড়ে বদ্ধ ও সন্কুচিত হয় না। নানাপ্রকার 
সভ্যতার সাপেক্ষে তাহাদের আড়ষ্ট হইবার প্রয়োজন লাই--তাহাদের 
ভাবের ঘরে লুকোচুরি নাই। জোর করিয়! তাহাদের প্রকৃতিকে বাধা 
দিবার প্রয়োজন নাই | বাধা প্রাপ্ত হইলেই পঙ্গৃত্ব সে) আর 
কাহার ক্ষমতা পুনরায় এ পঙ্গৃত্ব সম্পূর্ণ দুর করে! 

প্রকৃতিদত্ত মাস্থার মধ্যই মানুষের মনের প্রলারতা প্রাণ 
হয় এবং সঠিক ভাবে ভাবগু ল গঠিত হয়, এমন কোনও বাঁধ! নাই 
তাহার বিদ্র ঘটাইবে সহজ ও স্পষ্ট ভাবায় মানুষ তাবরাশি 
প্রকাশ করিতে শিক্ষা কবে এবং শ্রর্ূপ সহজ ভাষায় ভাবের স্ফুরণও 
অধিক হপ্ন। সাধারণ গ্রাম) জীবনে ভাবের প্রসারতা বুদ্ধি পাইবান্র 
ক্ষারণ এই, উক্ত অবস্থায় আমর! অধিক সর্ূল।জীবন ফাঁপন করি) 
সুতরাং এরূপ জীবন সম্বন্ধে চিন্ত। করাও সহজনাঁধ্য হয়। প্রাকৃতিক 
অবস্থা ও দৃশ্তের সংস্পর্শে জীবন গঠিত হওয়াতে সাধারণ মানুষ 
প্রকৃতিকে অধিক ভালবসিতে শিক্ষা করে, অত্যন্ত সরল প্রাপ হয় 
এবং নিজেদের মনের ভাব প্রাকৃতিক দৃশ্ের সহিত তুলনা করিয়া 
দেখাইতে অত্যন্ত হয় । 

ঙঁ রী পু ১০ 

কবির ভাষা, গ্রামাভাষার অনুপ হইলেই বা দৌষ কোথায় ?-_ 
অবশ ভাষাকে ব্যাকরণগত দোষ ও অন্তান্য শিথিলতা হইতে মুক্ত ও 
মার্জিত করিতে হইবে । গ্রামের লোক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ 
করে তাহাই হইল আদিম ভাষা_-ভাষাঁর মুল উৎপত্তি গ্রামেই । 
সভ্যতার সাপেক্ষে তাহাদের ভাবাকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন লোকের 
ক্লুচিকর করিতে হয় না। তাঁহাদের তাষার একটা আটবাধ আছে। 
সামাজিক অবস্থার দিক হইতে তাহাদের কথোপকথন কিয়পরিমাণে 
লীমাবদ্ধ হওয়াতে এবং গর্ধের মাত্রা ও আড়ম্বর তাহাদের চরিত্রে কু 
কম থাকাতে, মনের ভাঁব তাহার! সহজে প্রকাঁশ করে--ভাবগুলিকে 
নানাপ্রকারে ফেণাইয়া তুলিতে চাহে না বা চেষ্টাও করে না। সুতরাং 


১: ৫ ৯.৯. উদ থ সরে ২ চর 
৯ ৯ লীলার, সণ কাতার তির সত সিটি তো এছ পতিত লা ক পা তি শা তাস শিরা পি সির পো বাসি সি পির্লাসিত সিসি টি ছি লি তাস ছি পাস্তা সিসি নিলি রসি শা এ এ 


দেখা যাইতেছে তাহাদের প্রকৃতিগত (নিজন্ব) ভাষার অস্তিত্ব দুঢ়-_ 
সাময়িক আদপকাযদা অনুসারে তাঠাদের ভাষ! পরিবস্তিত হইবার লহে। 
এই হিসাবে তাহারা তী কপট, অহঙ্কারী এবং স্বেচ্ছাঁচারী কবির দল 
হইতে অনেক বড়! এীকপ বিকারগ্রস্ত কবির দল মনে করেন, “আমরা 
ফতই সাধাকণ মানুষ ও পদার্থের সহিত সম্পর্ক কমাইতে পারিব, এবং 
ধথেচ্ছাচারীর মত চঞ্চল-প্রকৃতি-পাঠকের দায়িত্বহীন রুচির রসদ 
স্ত্ঘাগ/ইতে পারিব, ততই আমাদের কৃতিত্ব অধিক পরিমাণে প্রকাশ 
পাইবে । আজ আমরা স্প্ট দেখিতে পাইতেছি প্র প্রকৃতির কবির 


স্থান কত নীচে । 
কবির উদ্েেশ্ট সম্বন্ধে বাঁরাস্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছ! রহিল। 


্ীপ্ীরামরুফত্তো রম | 


(কাঙ্গাল) 
দেবমুনি-মহেশাদি-লব্বা রাধ্যো জগৎপতিঃ | 
নমন্তে রামকষ্তায় পর-ব্রহ্গ-স্বরূপিণে ॥ (১) 
ভব সিন্ধু ভয়-ভ্রাতা ত্রিবর্শ-ফল-দায়কঃ। 
নমঃ শ্রারামরুষ্তায় দেছি যে পদ-পঙ্কজম্‌ ॥ (২) 
ত্বং জলং ত্বং স্থলং বায়ুদিন্তত্বঞ্চ দিবাকরঃ | 
নমন্তে রামকৃষ্ণায় পরব্রহ্ম-স্ব্ূপিণে ॥ (৩) 
ত্বমিয়ঞ্চ ধর! ধান্তম্‌ বৈশ্বানর স্তমেবহি। 
লমঃ শ্ীরামকৃক্কায় দেহি যে পদ-পন্কজম্‌ ॥ (৪) 
ত্বমেব হি ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্বমেবাননং জলং তয়োঃ । 
নমন্তে রামকুষ্ায় পর-ব্রহ্ম-স্বরূপিণে ॥ (৫) 
তারকশ্চারমানাংবৈ ছূর্বলানাঞ্চ পালকঃ। 
নমঃ শ্গমরৃষ্ণাষ় দেহি মে পঁদ-পক্ষজম্‌ ॥ (৬) 
পতিতপাবনত্্বং হি সুদিন-শুক্ত-বৎসলঃ | 
নমন্তে রামরুষ্ায় পর-ব্রহ্ম স্ববপিণে ॥ (৭) 
পুজিতেন ত্বয়া তক্ত্য মোক্ষশ্চ দীয়তে সদা | 
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহি মে পদ-পন্জ্রম্‌॥ (৮) 
স্থকৃতাং ফল-দাতা হি ছুত্কৃতাঞ্চ বিনাশনঃ । 
নমস্তে রামকুষ্টায় পর-ত্রক্ষ-স্বর্ূপিণে ॥ (৯) 


অতীত ও বর্তমান ভারত। 


( শ্রীঙ্ুত্্ষণ্য। ) 
অতীতকে ভাবচদ্দে জাগ্রত দেখিয়া কবি প্রাণের আবেগভরে 
গাহিয়াছেল, 
| “যাহাদের কথা বেছে সবাই 
হমি তাহাদের কিছু শোল নাঃ 
বিশ্মভ যত লীবব কাতিলা 
স্মন্ডিত হষে বু? 
ভাবনা দা৭ ভাবে, “ছ মুনি অভীত, 
কথা ক, কথা কও 
+বির সনিন্ক (প্রার্থনা পর্ণ ভইয়াছ £ বাস্তবিক, ইতিহাস-বপ মুত 
পরিগ্রহ কবিষাঁ, অত আন্দ গগচছেব সকশ -1রব-কা হনীকে ভাষাদ নে 
সমর্থ । ইতিবুভডেন প্রত পুরাতন পুর ছত্রে ছতে ইতিহাস-তক্ত 
অতীতের জলভ্ত মুঙি সন্দশনে হনব হৃদদমম্ন সার্থকজ্ঞ।ন করিতেছে । 
অতীতকে মছিণা ফেন। উহার সহিত আমাদে কোন কাধ্যকরী সম্বন্ধ 
নাই, মততহেন: সকল 1চজ, সকল কাহিনী অগ্রিকৃ গড নিক্ষেপ কর, 
অতীতকে লইয়া আমাদের (কান প্রায়াজন নাই,-আজিকার দিনে 
এনপ্‌ 'অবন্জাঁছচক লাকা ইচিহীস-পাঠককে আব বলা চলে না, কারণ 
অতীতের সহিত আমাদের সম্বপ্ধনিণম ও উহার সঠিক মুলানিদ্ধীবণ 
বুধমগ্ডলী বহুদিন স্থিএ করিয়াছন,_এীকপ উক্তি বক্তার অজ্ঞতার এবং 
দৃষ্টিইানতার পরিচয়মাত্র হইয়৷ তাহাকে” হাস্তাস্পদ করিয়া তৃজিবে। 
অতীতের সহিত আমরা অঙ্গীঙ্গাভবে সন্বদ্ধ। সসতীতকে ভূলিলে 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চিহ্ন থাকিবে নাঁ,_-অতীত যে আমাদের 
জনক, আমাদের পূর্বপুরুষ, অতীত যে আমরাই! অতীত নিষর্মমা 
নহে- উহা বত্তমানের অষ্টা এবং ভবিষ্যৎ জাতীয়জীবনের নিয়ন্তাঃ 


বৈশাখ, ১৩২৮ ।]  অভীত ও বর্তমান ভারত । ২২৯ 


পথ্রপ্রদশক, একহিসবে আমাদের ভাগ্যবিধাতা। আবাব, অতীত 
প্রবলরূপে কাধ্যকরী, সেইজন্যই বোধ হয় তাহার বাহ্যাড়ম্বব নাই, 
তাহার জাকল্রমক, বিজয়নিনাদদ নাই,_সে ষেন নীরব কনম্মী, তাই 
ভূতে, লেিকচক্ষুর অন্তরালে অরৃশ্তেই তাহার সকল 'কর্থপ্রচেষ্টা। 
স্থতরাং অতীত আমাদিগেব তাচ্ছিল্যেব বস্ত নহে, উহা আমাদের 
ঈদ্ম্বানাহ পবমাবাধ্য দেবতা । 

ভগ্রতেব অতীত-ইতিহাস আমাদ্িগেব পপিতামহদের' কাছিনী "বক্ষে 
সঞ্চয় করিয়। জাতীয়জীবনেব এই নবজ্াগবণেব দিনে আমাদের দ্বাবে 
উপস্থিত । বভ্তমানের কম্মকোলাহলেব মধো তাহার বাত শুনিবে? 
আমাদের বর্তমানকে বুঝিতে হইলে অতীত ইতিহাসের পুষ্টা উল্টাইয়া 
দেখা জ্ঞাবত ভাবতী প্রতোকেরই কর্তব্যকম্ম। বঞ্মানের সহিত 
অভীতেশ তুলপামুলক সম।,লাচনা ও বিশ্লেষণ কবিলেই আমরা ভবিধ্যত 
পথের ইদিত এবং এ সঙ্গে মামাদেব ব্হু সমস্তাব সমাধান পাইব। 

ভাবতবধের সাধনা, সভাতা ও শিক্ষাৰ ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত 
'অধুনা অঁনৈক ব্যক্তি পাশ্চাত। দেশের ইতিহাসের মাপকাটাকে চবমজ্ঞান 
করিয়া কতকগুলি শোচনীয় প্রমাদের স্যরি করিখাছেন। প্রত্যেক 
জাতির জীবনেতিহ।স স্থিবচিত্তে আলোচনা করিলে একটী কথ 
বারঘ্বার আমার্দিগের মনে উঠিবে। প্রতি জাতির জীবন-শ্রোত একটা 
বিশেষ ধাবা অবলম্বনে পরিস্মুট ও স্মুষ্ঠিপ্রাপ্প হইয়া থাকে । জাতীয় 
চরিত্র সঠিক অবগত হইতে হলে এপ আবন-নাড়ীর সন্ধান লওয়া 
একান্ত আবশ্তক। ইতিহাস তাই আজ প্রত্যেক জাতির জীবনের 
মূলধারার অন্বেষণে এত তৎপর হুইয়াছে। 5 

তাই সে বলিয়াছে গ্রীসের প্রকৃত জীবনেতিহাস জানিতে হইলে 
রা তুলিয়৷ তাহার কলা। তাহার শিল্প। তাহার ভাস্কর্য তাহার সাহিত্য 
ও তাহার সঙ্গীতবিগ্তার আলোচনা আবশ্তক । আবার রোমকজাতির 
প্রাণস্পন্দন অন্তব করিতে হইলে তাহার সুশৃঙ্খল আইন কানুন? 
তাহার স্থদৃত রাজ্যস্থাপন ও তাহার স্থচাক রাষ্টর্খীবনের প্রতিই লক্ষ্য 
রাখ। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তির ভ্রীবনে যেষন একটি বিশেষ তাক 


২২২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্যা 1 


৮৯৫ বাসি 
পাস সিল স্লাশিত এ সিসি সি, ০ ২ ৬পাসিপাসিলাসিঠাসি স্্ণি িস্পছি 


প্রধানযূপে প্রকট হইলেও তাছার প্ররুতির 'অন্তান্ত দিক দেখা আব্শ্ুক 
সেইরূপ জাতীয়জীবনের মুলধারা অশ্বেধণেব সঙ্গে সঙ্গে যে উহার অন্ঠান্ত 
আনুষঙ্গিক ভাবগুলি কেমন পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহ! আলোচনা করাও 
সেইরূপ আবশ্তক-__ইহ! আর কাহাকেও বলিয়। দিতে যেন লা।হয় | 

ভারতবর্ষের রাজন্বর্গের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ-সম্থলিত পুঁথি ও 
লেখমালী পর্যাপ্ত পরিমাণ না পাইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি” 
কিছু "নাই, সহসা! এপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। উচিত নহে? এ 
নকলের উদ্ধারকন্পে সকল প্রচেষ্টাই বিশেষভ'বে প্রশংসনীয় এবং 
অত্যন্ত উতসাহদানযোগ্য । কিন্ত ভারতীয় জীবনেতিহাসের প্ররুত 
মর্ম কি? বাইর চিরকাণই সকল জাতীয়জীবনের একটী দিকমান্্র। 
ভারতের ববাষ্রীয়ীবনের পর্ধ্যাপ্ত ইতিবৃত্ত ও বিবরণমালার একান্ত অভাব, 
একথা কফবসত্য। কিন্ট ধর্মজীবনের খাতবাহিয়াই মে ভারতীয়দের মূল 
ভ্রীবন-ধাঁকা প্রযাহিত হইয়াছিল) একথা যেন আমরা ভুলিয়া শা যাঁই। 
কাঁজেই ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান বিভিন ধর্মমত ও ধর্্মানুটানগুলির 
আলোচনা করিলেই আমরা ভারতীয়জাবনের একবিশেষ প্রয়োজলীয় 
অংশের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব, আর সঙ্গে সঙ্গে চপলতার প্রেরণায় 
“ভারুতের কোনৰপ ইতিহাস নাই” এপ হটকারী উক্তি আর উচ্চারণ 
করিব নী । তবে, আঁবাঁর বলিয়। রাখি, কেহ যেন না মনে করেন থে 
ভারতের ভাষা, ভারতের শিল্পা, ভারতের ভাষ্য, ভ'বতের সঙ্গীতাদি 
ললিতকলা এবং এ সঙ্গ ভারতের প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় তথা, -এ সকলের 
স্গভাবে আলোচনা না করিয়া আমরা সমগ্র ভাবতেতিহাসের পূর্ণজ্ঞান 
লাভে দম্র্থ হইতে পাকি । 

তবে, আধ্যাত্মিক ধর্জীবনই ভারত ভারতীর পরমপদ্দ বলিয়া গণ্য 
হইত। তাই দেখিতে পাই, যুগে যুগে রাষ্টরীয়পবাধীনতার লৌহনিগডে 
আবদ্ধ হইয়াও ভারতের এই চিরন্তন প্রাণের ধারা চির্প্রধাহিত । 
ভারতের শুভ্রশির যোশীখিবৃন্দ একদিন বিশ্বকে যে বাণী শুনাইয়াছিলেন 
তাহাই মনে পড়ে_“নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং 1, 

মধ্যযুগে খন ঘোর দুর্দিনে ভারতলক্ষ্মী পাঠানের করতলগতা। হইলেন, 


বৈশাখ, ১৩২৮।] অতীত ও বর্তষাঁন ভারত। ২২৩ 


শি লোসস রানা লিপ উর পট সসিলাসিতী »পি পারি উলটা পির এ স্পা সিল তাসিতিসিলা ৯৮ পাশ এসি পাদ সি সিরা ৯ ১২১ক স্পিরিট সি 


রাষ্ট্রহিসাবে ভারতের সেইদিন মৃত্যু ঘটিল বটে, কিন্ত ধর্শের স্বরাজ 
ভারতবাসীর তখনও পূর্ণ অধিকার, কারণ মানুষের অন্তর-মনের উন্নতি ও 
বিকাশের পথ রুদ্ধকর! সে প্রবলশক্ররঙও চির-অসাধ্য। তাই 
র্$জনৈতিক প্লকল লাগুনা, অপমান ও নৈরাশ্ের ভিতরও ধর্মনরাজ্যে 
নৃতন বাণী, নৃতন প্রেরণা আনয়ন করিয়! ভারতবর্ষ আপনার মহিমা 
শ্পস্দকু রাখিল। ভারতের সেই রাষ্ট্রীয় মরাগান্গেও আবার ধর্মের নৃতন- 

বাণ ডাঁকিল-_মানবের মুক্তি ও ত্রাণের বাণী লইয়া অবতীর্ণ হইলেন-_ 
গুরু নানক, কবীর, রামানন্দ ও শ্রীকষটৈতন্ত । প্জগত্তারিণী, জগন্ধাত্রী। 
জননী”ভারত্তবর্য আজিও উহাদিগেব বিমলস্থতি আপন বক্ষতৃঘণ করিয়া 
রাখিয়াছেন__মাতা তাহার স্রেহের সন্তানদিগের কাহাকেও ভুলেন নাই। 

ভাঁষ্বতের পরবর্তী যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমর! বারবার 
ইহারই পুনরাভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ও মধ্য- 
ভাগে ভারতভূমে প্রাচ্য-প্রতীচীর পরস্পর সংঘর্ষ ও সংঘাতে রুদ্র আবার 
একবা4, তাহার ভীষণ তাগুবলীল দেখাইলেন । পাশ্চত্য সভ্যতার 
বাহ্থাড়ত্বর ও আপাতচাঁকচিক্যে বিহ্বল হইয়া ভারতবাসী মোহের 
তাড়নে আপনার পূর্বপুরুষদিগের সবল সৌনদর্য্যময় জীরনের সকলস্থৃতি 
তুলিয়া! পাশ্চাত্যের হাবভাব, তাহার বেশতভৃষা, তাহাৰ পানভোজন 
সকল জিনিষেরই অন্ধ অনুকরণ করিয়া বড়গলায় আপনাদ্দিগকে নৃতন 
সভ্যতালোকে আলোকিত বলয়! গর্ব করিল, আর বলিল, প্রাচীনেরা 
বড় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। “আমর! সাহেবী ধরণে হাসি, 

আমর! ফরাসী ধরণে কাসি 
পা ফাক করিয়া চুরুট টানিতে 
বড়ই ভালবমি 1” 

ব্যঙ্চচ্ছলে কবি যেন দেকালের ভাঁরতবাসীর জীবনযাপন প্রণালীর 
স্থন্দর আলেখ্য ধরিয়াছেন মনে হয়। 

কিন্ত আমাদের বলিতে ইচ্ছ| হয়-__ 

“দাও ফিরে সে অরণয, লহ এ নগর, 
লহ তব লৌহ, লো, কাঠ ও প্র্তর। 


২২৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ__-৪র্থ সংখা! । 


গা * দাও সেই সন্ধ্যান্সান। 
সেই গোচাবণ, সেই শাস্ত-সাম-গাঁন, 
লাব র ধার মুঙ্গি) ব্হল বস্ন। 
মগ্ন হয়ে আমমাঝে নিভা আলোচন মহা তবপ্তুলি | 
দেশকে আত্মস্থ করিবব জন্গ ওবামমোহন প্রমুখ মনীধষিবগের 
সকল প্রয়াস বিশেন পাঘনা। কিক ইহাদেবও প্রণচষ্টা পাশ্চ হ্য সভ্যতাকু 
অন্গকুল বলিযা ভাত টম্ক ভাঙ্গিল না। 
নানাভাবে বোখঠা হাবাহয়া “কোথা পথ- কো পথ ।” বলিয়া সে 
যুগের (দশবাসা খ্যাফুল হইয়ছপ। তাই দেখিতে পাই, নৈরাশ্তেব সেই 
ঘোর অমানিশায় ভাবতের ভাগানিয়স্তা শ্রীতগব।ন আবার মুখ তুলিয়া 
চাহিলেন। স্তিমিত নেঙে ভাবত-ভারতা দেখিল প্রভাতী বালকের 
কিরণরেখা পূর্বগগন জাশার্বাদেব 'সন্দবধাগে রঞ্জিত করিয়া আবির্ভ,ত 
হইতেছে_-তাহারদের চোখ যেন ঝলাসয়া গেল। ভার ভর নিরাশ 
প্রাণ বলিয়া তুলিতে আশার “মভৈঃ”বাণা কে বহিয়!, তগব'নের দত, 
দক্ষিণেশ্বরর দীন-নিবক্ষর-পুজারা-ত্রা্মণের বেশে আসিলেন শ্বাঁমকষ্ । 
ভারতবর্ষের সেই পূর্বতন প্র।ণের ধারা অক্ষু্ বুহিল। নবধুগে তাহার 
সেই মুক্তিবাণা শ্রীবিবেকানন্দেব জলন্ত ভাষায় বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে 
নগরে নগরে অনুক্ষণ ধ্বনিত হউক । বক্গজননীব প্রাণস্বদপ বাঙ্গ লার 
যুবকমগ্ডুলাব মধো সেই অপুর্ধ মন্ত্রে বীরসাধক মিলিবে, ইহাই 
আমাদিগের পুব বিশ্বাস। পধর্মসংস্থাপনার্থায়” পুনরায় নরনারায়ণবূপে 
এই রামকষ্খ-বিবেকানন্দের আগমন | ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের 
কি অভূত সামঞ্তস্ত ও একীকবণ। 
বিবেকানন্দের বারবাণী আমীদের জীবনে উপলন্ধি করিবার বস্ত-_ 
“ছে ভাগতঃ ুলিও না-_নীচজাতি, মুখ, দকরিদ্রঃ অজ্ঞ, মুচি, মেখর 
তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, দদর্পে 
বল--আঁমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; * ভারতের সমাজ 
আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 
বারাণসী।* আর দিনরাত বল--“হে গৌরীনাথ, হে অগদন্থে আমায় 


বৈশুখি। ১৬২৮1] অতীত ও বর্তমান ভায়ত। ২২৫ 


পাস পান এসপি লাস শিস স্তিনা 





৯০ পি্জাসিপসটিতাসপাস্পী উল্লাস পাত সিটাসিপাস্িসিরাউিাস্সিসসিরাসিলস্টিত টি সি সিল স্পা িপিস্প শা 


মন্তষ্যত্ব দাও; মা, আমার ছুর্বলত!, কাপুক্রষতা দূর কয়, আমায় 
মান্য কর ।” 





ক চর ঙ 

মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য-প্রতীয়মান হই- 
তেছে। বর্তমানের এই ঘোর ঘর্দিনেও পদ্দানত ভারতবাসী, ঘ্বৃণিত 
ভারতবামী অন্নবস্ত্-বিহীন কাঙ্গাল ভারতবাসী, সংহতিশক্তিশৃন্য মোহপ্রত 
অভা্লী ভ্বারতবাসী ধর্শাপথের সন্ধান পাইয়া আপনাব পায়ের উপর 
ভর দিয়! দাড়াইয়াছে। মহামায়া আজ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। 
অধঃপতিত আময়া, অকর্ণাণ্য আমরা) পরশ্রীকাতর আমরা), আমাদের 
ভিতরও নাঁরায়ণের আবির্ভাব ! 

ভারত আবার জাগিয়াছে_ ব্মাবৃত-_-অসিহস্ত- নির্শাম-_পাষণ্ড 
সৈনিকের বেশে নয়, জিব্বাংদার রোষকষাফিত মুস্তিতে নয়_-উম্মু্ত 
আকাশ-চন্দ্রীতপতলে কটিবন্ত্র মাত্রাবৃত শান্ত-সৌম্যাকাতি বৈরাগীর গোঁবক 
পতাকা উড়াইয়!, 'অহিংসা-শাস্তি ও মৈত্রীর সত্যবাণীতে দিল্মগুল মুখরিত 
করিয়া । অবতার অন্তনিহিত আত্মশ্তি আজ তাহার একমাহে সঙ্থল। 
জীবনের শ্রেষ্ঠসম্পত্তি তাহার হম্তস্থিত--এী অমূল্য কাক মণ্ডদু- উহার 
শীতলবারি দিগদিগন্তে বিচ্ুরিত হইয়া! ধরার পাপদঞ্চমরু শীতল কর্কক ! 


মালি 


জগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞন্ত দেবমৃত্বিজং । 
হোতারং রত্ব ধাতং ॥ খকবেদ, ১ম) ১৭) ১%। 
“অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীঞ্চিমান ) আসি দেবগণের আহ্বানকাগী 
খাত্বিক্‌ এবং গ্রভৃত ররধারী ) 'সমি অগ্নির ম্ততি করি)” 
তছ্িষোঃ পরমং পদ্দং সদ! পশ্ঠংতি স্রয়ঃ | 
দিবীৰ চক্ষরাততং ॥ খাকবেদ, ১ম, ২২সু। ২৩খা। 
“আকাশে সর্ধতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দি করে, বিদ্বানের! বির 
পরঙপদ্দ যেইরপ সর্বদা দৃষ্টি করেন।” 
খ্টি 


শ্রীশ্রীভগবান রামরুঞ্জদেব ! 


। শ্রীসত্যেন্রনাথ মজুমদার ) 


ফান্ুনের শুর! ছিতীয়া_-্রশ্রীতগবান রামরুষ্দেবের জনমত ) 
আজ তাহার সপ্তাশীতিমম জন্মতিথির আন্দোৎসব। এই স্ুপবিত্র দিল, 
আজ আমরা 5ক্তিবিনম চিত্তে শ্রদ্ধাব সহিত স্মবণ করিব। শান্ত 
সংযত হইয়া ভাবিয়া! দেখিব, এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের পুণ্য জীবনের 
মহিমাসমুজ্ছল দিব্য বিভা, ঘাহা' উনবিংশ শতাবীর অন্ধকারময় বাঙ্গাল'র 
ভাগাকাশে অকন্মাৎ শুত্রজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, ছত্রভঙ্গ বিপথগামী 
জাতিকে পথের সন্ধান দিয়াছিল। 

বেদ অস্বীকার করিয়া, শ্রুবিগ্রহের অঙ্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া, 
মমাজ-সংহতি ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা-সম্মোহিত বাঙ্গালী আমরা যখন 
অন্ধ উন্মত্ততায় এক অনিবাধ্য ধ্বংসের মুখে চুটিয়া চলিতেছিলাম, তখন 
ধাঙ্ালার স্বভাবধর্শ মু্তিগ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে এক 
মহামৌনী তপন্তায় আত্মমগ্ন ছিলেন। সেদিন কে ভাবিতে পারিয়াছিল 
যে এই দীন দরিদ্র, মূর্খ, পাগল পূজারী পৃথিবীর ধর্মচিস্তায় এক অপূর্ব 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিবে? সাধনা সিদ্ধ হইতে চলিল,-মুণ্ারী, 
চিন্ময়ী হইয়। সন্তানের হাত ধরিলেন। বিশ্বজননীর অভয়-অঞ্চলের 
নেহঙ্গিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া দিভাঁক সাধক গভীর তন্ময়-ধ্যানে এক সার্বজনীন 
আদর্শের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বর্ষের পপ বর্ষ চলিয়া যাইতে 
লাগিল, ভ্রক্ষেপহীন পরমহংস পরম আদর্শের সন্ধানে ইন্্রয়াতীত ভাষ- 
ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন । অকম্াৎ একদিন ব্রাঙ্গ মুহূর্তের 
স্তত্ধতা কম্পিত করিয়া এক উদ্দাত্ত গম্ভীর ধ্বনি বিহ্বল ভাবাননে 
বন্কত হইয়া উঠিল--বেদাহমেতম্‌। ত্রক্ম-তোয়।, ভাগীরথীবক্ষ পুলকে 
রোমাঞ্চিত হয়া উঠিল; প্রপীড়িতা ধরিত্রীর উল্লাস লক্ষ. বিহগের 
মুখরিত ক আশ্রয় করিয়! প্রকাশিত হইল, তৃবনপাবন দিনদেব দিম্মগুল 
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০০২ ০০০ ৭৮০৯ তি পারা ভিত সিল পিন জালমি 


উদ্ভাসিত করিয়া! উদিত হইলেন । দিন গেল-হুর্য্য অস্ত যায়_-ভাগীরথী 
তীরে বলিয়া স্বলিতবসন উদ্দাসীন পাগল করুণকণ্ে ডাকিতে লাগিলেন 
»-ওরে তোরা আয় রে, কে কোথায় আছিস্‌।” এমনি ভাবে দিন 
ফাইতে লাগিহ্। 

যেঞ্মহানহাদর়ের বৈছ্যতিক আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে পরিণত 
হুইল। দীপশিখাতিমুখে পতঙ্গদলের মত দলে দলে ধর্্মপিপাস্থ নরনারী 
ছুটির” জ্্রসিতে লাগিলঃ-_পরযহংস বলিলেন, “যত মত তত পথ”। 
সজল ধর্মই সত্য, একই গন্তবান্থানে পৌছিবার ভিন্ন তিন্ন পন্থা মাত্র। 
কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কেহ ভাবিল মহাজ্ঞানী কেহ 
ভাবিল বিকৃত মস্তি উন্মাদ । কেহ অবজ্ঞাহান্ত ধিক্কার দিল, কেহ 
চরণতলে মাথা লুটাইয়া ধন্য হইল। 

মহাপুরুষ লীলাসাঙ্গ করিয়া অনভ্তধামে চলিয়া গিয়াছেন | কিন্তু 
তাহার উদার ভাবরাশি গত চল্লিশ বংসরাধিককাল ধরিয়া! বন্তার 
যত সুবিপুল উচ্ছাসে জগত প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে_ইহছার গতি 
ও প্ররুতি বিচার করিবার দিন এখনো আসে নাই। প্রতিক্রিয়ামূলক 
সমন্বয় যুগের কার্ধ্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছে_-পরিসমাপ্তি এখনো বন্দরে । 

এই সমন যুগ-দরিদ্র-নারায়ণেরযুগ ) শ্রষিকেরযুগ, কৃষিজীবীরযুগ, 
বৃত্তিজ্রীবীর যুগ, পতিত, উৎপীড়িত উপেক্ষিতের যুগ-_এ যুগ, শৃত্রশক্তির 
উত্থানের যুগ। এ যুগের যুগধর্ম--সেৰা। এ যুগের দায়ীত্ ও কর্তব্য 
নির্দেশ করিবার জন্য ধিনি ভারতবর্ষের বিক্ষোভিত জঠর হইতে 
আবিভূত হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের “চিরপদাশ্রিত, চিরদাস+__ 
স্বামী বিবেকাদন্দ। শ্রামকৃষচ ও বিবেকানন্দ, অঙ্গাঙ্গিভাব নন্বন্ধে একই 
অন্থাশক্তির গ্োতনা মাত্র । এককে বাদ দিয়া আরকে ভাব! যায় না, 
ধিনি সে চেষ্টা করিবেন, তাহার ধারণ! অসম্পূর্ণ থাকিয়া ধাইবে। একই 
মহাদর্শ এই ুইটি আপাতঃ পৃথক জীবনের মধ্য দিয্লা দেশ কাল ও পাত্রের 
ব্যধানে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া চুটিয়৷ উঠিয়াছিল! ষে আদর্শ ভারতের 
চিরদিন জীবনাদর্শ, সে জাদর্শ ভোগলোলুপ স্বা্থান্ধ জড়বাদের মোহ হইতে 
বিশ্বমানবকে মুক্ত করিবার আঁদর্শ--থে আদর্শ_ ত্যাগ ও সেবা। 


২২৮ উদ্বোধন । 1 ২৪শ দ্য সনদ 


ও পপ পাদ পাসটিপাসিিপটি ৯ নী সততা সসিপাসসিত পিলার সপলিসরকসিসপশপা পগাসি শিিপাস্রাসসশিসটি স্পর্শ শে পা পাস 


এই ত্যাগ ও সেবার ভিত্তির উপর সমহয় যুগের সমাজ ওয়ার 
গড়িয়া উঠিবে। “ত্যাগ ও সেবার ভুবন-পীবন যঙ্গলশজির মহিষ 
সমাজের সর্বস্তরে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে উপলব্ধি করিতে হইবে, 
ত্বীকার করিতে, গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যক্তির জীবনে এই মহত্ব।ত 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! সমটি শক্তি সহায়ে ইহা রাহে ও (সমাজে ফুটাইয়া 
ভুলিতে হইবে । একাধ্য এক দিনের নয়, এক গুনের নয়। হইছা যে 
সফলের দায়, ইহা যে চিরদিনের চিরজীবনের কাজ, তাহা! ভালক্ুবিমা 
বুঝিয়া লইতে হইবে । এই মহাসত্যটাকে শিক্ষা দিবাব জন্ঠ: যুগীদর্শকে 
স্বীয়জীবনে প্রকটিত করিয়া রামকৃষ আসিয়াছিলেন । আজ যেন আমরা 
বুদ্ধির মুুতায় তাহাকে কোন বিশেষ জাতিৰ বা বিশেষ সম্প্র্ধায়ের বা 
কোন বিশেষ দেশের বলিয়! ন! বুঝি বা বুঝাইতে চেষ্ট না করি কোন 
বিশেষ সাধন!) বিশেষ মত বা বিশেষ তবের গণ্ডির মধ্যে কাহার জীবন 
আবদ্ধ ছিল না। তিনি আসিয়াছিলেন স্বীয় বাক্য কর্ম ও জীবন 
দিয়া এই কথাটুকু বুঝাইতে যে-_পৃথিবীতে যাহা কিছু উচ্চ আদর্শ, 
মহান ভাব, যাহ! কিছু কল্যাণগ্রাদ, ব্লপ্রদ. বীধ্যগ্রদ, যাহা মনুষ্যত্বের 
উদ্বোধক _তাহা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের । পতিত বলিয়!, অধম 
বলিয়া, অনধিকারী বপিয়া-গায়ের জোরে বা অর্থের জোরে অথব! 
ংশ-গরিমার দাবীতে, কাহাকেও কেহ সরাইয়া রাখিতে পারিবে না । 

সর্বদেশেই মানব সাধারণ ভেদ ও ছুর্নীতিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র 
বাবস্থার উপর অসন্থষ্ট হইয়া উঠিরাঁছে , বর্তমানের এই ভয়াবহ স্থার্থনন্থে 
পৃথিবীর মনুষ্যজীতির অস্তরাত্মা কিট ও পীড়িত হইয়! উঠিয়াছে | এই শোচ- 
নীয় অবস্থার মধ্যে দীড়াইয়াঃ ভীত উৎকণ্ঠিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা, 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেঞ্জ বাণী কেবল ভক্তির সহিত স্মরণ না করিয়া, 
ঘদি শক্তির সহিত কর্মজীবনে পরিণত করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে পানি, 
তাহ! হইলেই আত্মস্থ হইতে পার্সিব। 

বাঙ্গালী যুবক,-__ছুঃসাহসে হুঃখ হউক, সেই দুঃখকে বরণ করিয়াও 
তোমরা এই ছুূর্য্যোগের নিশিথে, এই ভাববিপ্লবসমূহ ঝঞ্চাবাতের মধ্যে 
একবার মানৰকল্যাপত্রতে গণ্ডির শৃঙ্খল ছিড়িয়৷ বাহির হইতে পারিবে 
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ফি? যদি না পার, বদি আধুনিকসভ্যতাপ্রপীড়িত যানবের কাতর 
জন্দনে তোমাদের চিত বিচলিত না হয়) যদি অপধালিত মনুষাত্ের 
অন্্-ঘাতনা উপলব্ধি করিবার মত হৃদয় ও মন্তিক্ক এ দুইএরই তোযাদের 
'ভাক থাকে, স্তবে বৃথা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী লইয়া শৃণ্যগর্ভ 
আন্কালনে অন্তরের নিল্লজ্জ দৈনোর:; পরিচয় দিও না। উৎসবক্ষেত্রের 
অনতাক্জৃন্কি করিয়া, কোলাহলকে অধিক মুখর করিয়।-_ শুন্য ঘনেঃ, 
অবসযন দেহে ফিরিয়া আসার নাম--শ্রীবামরুক্ণের স্মৃতির প্রতি শন্ধা 
প্রাদর্শন কর! নহে। স্বতিপূজার এমন হৃদয়হীন অভিনয় আর বাঙ্গালী 
কতদিন করিবে, কতদিন দেখিবে ? 
হে পরমণ্ডরু পরমহংস ! হে মহাশক্তির অনির্বচনীয় বিকাশ! তুমি 

একদিন ব্যা্টি-মুক্তি কামনায় কাতর শিষ্কে ধিকার দিয়া তাহার মুক্তি- 
পথ রুদ্ধ করিয়াছিলে, সমষ্টি-মুক্কির এক উদ্দাম কল্পনায় তাহাকে 
মাতাইয়া তুলিয়া সংসারের কঠিল কঠোর কর্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়্াছিলে, সেই 
যহাতৈরবের ক-নিঃ্কভ আরাঁব__“যন্জ জদব-_তন্্র শিব”, “কি অন্পৃত্ত ? 
ইহারা নারায়ণ'__এখনো আমাদের উৎস্থৃক কর্ণ গটাহে আসিয়া আখাত 
কফরিতেছে। ভরদা ত তাহাই_ ক্ষুদ্র হই, দীন হই, ছুর্ববল হই, দরিজ্ঞ 
হই-_তবুও তুচ্ছ নহি, অনধিকারী নহি। মন্ুষ্যকে ভালবাসিবার 
অধিকার হইতে এ যুগে আর কেহ আমাদের বঞ্চিত করিতে পারিবে না। 
আমর! সে অভয় পাইয়াছি, সে আশ্বাস শুনিয়াছি। তাই জন্মোৎসবের 
পুপ্যলগ্পে, তোমার অত্যাম্চর্যয আবির্ভাবের সগ্গুথে অপ্রমত্ত হইয়া গললগ্নী- 
ক্কতবাসে দণ্ডায়মান হুইয়াছি-_ তুমি আমাদের হৃদয়ের জড়ন্ব। বুদ্ধির বিদ্রোহ 
চিত্কার দৈহ্য দু করিয়া! দাও) এই অন্নহীল, বশ্তরহীন জাতির অস্তিত্ব ও 
লজ্জা রক্ষ! ও নিবারণ কর। তোমার আরব মহামানবসেব! ব্রতে হদি ব্রতী 
হইতে"না পারি, তবুও যেন তাহার বিছন্বরূপ না হই, এই জাশির্বাদ কর ॥ 

“বনে জগন্ধীঘমখণ্ডমেকং 

বন্দে হুরসেবিত পাপীঠং 

বন্দে তবেশং ভবরোগবৈস্তং 

তষেব বন্দে ভূবি রাষকফঃ ॥” 





স্বামী বিবেকানন্দের পল্জ । 


(ইংরাজীর অনুবাদ ) 
ক্রকলিন, নিউইয়র্ক ষ্টেশন 
২৮শে ডিসেম্বর) ১৮৯৪ । 
প্রিয় মিসেস বুল, 
আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌছেছি_-তথায় জ্যাগুমবার্গ ডিপোক 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্লে--আমি তখনই ক্রকপিনের দিকে রওনা 
হলাম ও সময়ে তথায় পৌছিলাম। 
সন্ধ্যাকালটা পরমাশন্দে কেটে গেল--নীতিসাধনসমিতির কতকগুলি 
ভদ্রলোক আযাঁর সঙ্গে দেখা কব্তে এসেছিলেন । 
আম্ছে ররিবার একটা বক্তৃতা হবে। ভাঃ জেন্স তার শ্বতাবসিদ্ধ 
খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার কর্লেন_-আর মিঃ হিলিন্স্‌কে পূর্ব্েষই - 
মত দেখলাম__খুব কাজের লোক । বল্তে পারি না কেন অন্যান্ত 
সহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক সহরই দেখছি, স্ত্রীপোকে ব চেয়ে পুরুষেরাই 
বেশী ধর্্মালোচনায় আগ্রহবান্‌। 
আমার ক্ষুরথানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহ্পূর্ব্বক 
সেটা ল্যাগুস্বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন। 
এই সঙ্গে মিঃ খহলিন্দ আমার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুম্তিকাথানি 
ছাঁপিয়েছেন, ভার এক কপি পাঠালাম--আশা! করি, ভবিষ্যতে আরও 
পারবো । 
মিস্‌ ফার্্মীরকে এবং তাদের পবিজ্র পরিবারের সকলকে আমার 
ভালবাস! জানাবেন । 
সদাবশম্বদ 
বিবেকাননা । 


বৈশাখ, ১৩২৮।]  স্বাহী বিখেকানন্ের পত্র। ২১ 
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সানি ওত সমস সি রি নসিত শ্৯ঠ ৫ ৯৮৮ সিরাত ভরা পরসিনিস সি লা ৪ পি পারি 


0০-০, জর্জ ভব লিউ হেল, 
৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো। 
১৮৯৬ | 
প্রিয় আলাসিঙ্গা । 

” শইমাত্র "তোমার পত্র পেলাম। ভষ্টাচার্যের মাতার দেহুত্যাগ 
সংবাদে বিশেষ ছুঃখিত হলাম । তিনি একজন অসাধারণ মহল! 
ছিটিন* প্রভু তার কল্যাণ করুন| 

আমি যে থবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়ে ছিলাম, 
সেগুলি প্রকাশ কব্তে বলে আমি ভুল করেছি । এ আমার একটা 
ভয়ানক অন্তায় হয়ে গেছে। মুহুর্তের অন্য ছুর্বলতা আমাব হাদয়কে 
অধিকাৰ করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে। 

এ দেশে ছু তিন বছর ধরে বন্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। 
আমি কতকটা চেষ্টা করেছি আর যদ্দিও সাদারণে খুব আদরের সহিত 
আমার কথা নিচ্ছে, কিন্ক আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে থাপ খাচ্ছে 
না--বরং *ওতে আমার মনটাকে বেজায় নাষিয়ে দিচ্ছে । হৃতরাং থে 
জাতঃ) আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফ্দির যাৰ স্থির 
করেছি--এতে যা খরচ হবে তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে-__“তার ইচ্ছা 
পণ ছোক্‌।” 

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, 
তা পড়লাম। তারা যে এরকম লিখবে এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক । 
প্রত্যেক দাস জাতির মুল পাপ হচ্ছে ঈর্ষযা। আবার *এই ঈর্যযাত্েষ 
ও সহযোগিতার অভাবই এই দাবত্বকে চিরস্থায়ী করে রাথে। ভারতের 
বাইরে ন! এলে আমার এ মন্তব্যের মন সঝবে না। পাশ্চাত্য জাতির 
কার্য্যসিছ্ির রহত্ত হচ্ছে এই সহযোগিতা । শক্তি আর এর ভিত্তি হচ্ছে 
পরস্পরের প্রতি পরম্পরের বিশ্বাস আর আদরপূর্বক পরম্পরের কার্ষ্যে 
অনুমোদন | আর জাতটা যত হূর্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভিতর 
এই পাপটা স্পষ্ট দেখ! যবে। বতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা 
সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠতে পারেনা, আর এখানে আসবার 


২গ২ উদ্বোধন ! [ ২৪শ বর্ষ--৪র্ঘ নংখ্যা। 


স এ সা াসিলাস্পিপাস্াস্ছিণাপিপিস্সিলাসি পাপী লাস পা স্পাসি পা টি শীট পি পাটি পি ০ পপি িপাশিসপসি ্টী্াশপিসি বীসি পান্তা ৯৯ পাকি বাসন 


পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙ্গালী জাতকে যে ভয়ানক 
গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝতে পারছি। এরা 
সর্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্য্যাপরায়ণ ও পরনিন্দা- 
গ্রবণ। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকুট কিছু আশ 
কর! উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ 
থাকেনা বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সাঁম্‌নে খুলেই বল্ছি--তোমরা 
কি' এই মৃত অড়পঞগ্টার ভিতর-_যাদের ভিতর ভাল বার 
আকাজ্ষাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত একদম 
চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদ্বের উপরুই আক্রমণ কর্তে সদ! প্রস্তত 
স্পএরূপ মড়ার ভিতর প্রাণসধ্ার করতে পার? তোমরা কি এমন 
চিকিৎসকের আসন গ্রহণ কর্তে পার, ধিনি একট! ছেলের গঞ্থ'য় ওষধ 
ডেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন, এদিকে হ্ছেলেট! ক্রমাগত পা ছুড়ে লাথি 
মাচ্ছে এবং উষধ পাবনা! বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে ? 

_ সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদদেবের কাছে 
উত্তম যধ্যয তাড়া খেয়েছিলঃ সেই অবধি সে আমাদের ছ'য়। পর্যন্ত 
মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ শ্বদেশ- 
বাসীর পক্ষ সর্বদাই নিয়ে থাকে. কিন্তু হিন্দু, বিশেষ বাঙ্গালী তাঁকে 
অপমানিত দেখলে খুনী হয়। যাইহ্ক, ওসব নিন্দা কুৎসার দিকে 
একদম খেয়াল করোনা 1 ফেস ভোমার ম্বরণ করিয়ে দিচ্ছি,__- 

কর্মন্তেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন।”-- 

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নেই। পাহাড়ের 
মত অটল হয়ে থাকো । «সতোর জয় চিরকালই হয়ে থাকে । ক্বাষ- 
ক্লষোর সমন্ভতানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তাহলে ঠিক হয়ে 
গাবে। আমর! বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে এর কোদ ফল দেখে না যেতে 
পারি, কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, 
সেইবপ নিঃসনেহ শীঙ্ক বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে 
প্রয়োজন-_উহার জাতীয় ধমনীর ভিতর নব বিছ্যাদগ্রি সঞ্চার । এরূপ 
ফাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে 


বেপাখি ১৩২৮1] স্বামী বিষেঞ্চনিশ্দের পত্র) ২৩১ 


পাস্টিসসিপিসিপা সরি সি পাতি পলিসি স াস্পিটাস্পরসডিল 


অখন ফলাফাজ্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুসি থাক, সর্বোপরি, 
পবিত্র ও দঢ়চিত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও- এতটুকু ভাবের 
ঘরে চুরি যেন ন! থাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে বাবে! বদি তোমরা! 
য়াসুরুফের শ্ঠ্যিদের কারও ভিতর কোন জিনিষ লক্ষ্য করে থাক, 
সেটা এই £--তার! একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই 
পলক একশত্রন লোক রেখে যেতে পারিঃ তা হলে আমি আনন্দিতচিত্তে 
মর্তে পীরব_-আমি বুঝব আমার কর্তব্য করা হয়ে গেছে । আজ 
লোকে যা তা বুক না কেন, তিনিই জানেন-_-€সই প্রতৃই জানেন ফি 
হবে। আমর! লোকের সাহাযা খুঁজেও বেড়াই না, অথব! লাহায্য এসে 
পড়লে ছেড়েও দিই না-_-আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুত্র 
লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমর! গ্রাহ্ের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও--শত 
শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। হ্ঃখিত হয়ো না) 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথা পর্ধান্ত নষ্ট হবে না__-হয়ত শত শত যুগ ধরে 
আবর্জনান্ত,পে চাঁপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাকৃতে পারে--কিস্ত 
"শীঘ্র হোক*বিলম্বে হোক, উহ প্রকাশ হবেই হবে। সত্য অধিনম্বর-_ 
ধর্দ অবিনশ্বর-_-পবিত্রতা অবিনশ্বর । আমাকে একট! খাটি লোঁক দাও 
দেখি, জামি রাশি রাঁশি বাজে চেলা চাই না। বৎস; বৎস, দৃঢ়ভাবে 
ধরে থাক--কোন লোক তোমাকে এসে সাহাষ্য কর্বে, তার ভরসা 
'রেখ না-_দকল মাগুষের সাহায্যের চেয়ে প্রতু কি অনস্তগুণে শক্কিমান্‌ 
নন ? পবিত্র হও-_-প্রভূর উপর বিশ্বাস রাখ, সর্ধদাই তাঁর উপর নির্ভয় 
কর-_তা হলেই তোমার সব ঠিক হয়ে বাবে-কেহ তোমার বিরুদ্ধে 
লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী খ্ত্রে আরও বিস্তারিত খবর 
দেখো । 

জামি মদে কচ্ছি, এই গ্রীন্মরকালটাতে ইউরোপে যাব, আর লীতেয় 
প্রারন্তে জাবার ভাঁরতে ফিরবো । বোম্বাই নেমে প্রথমেই বোধ ভয় 
স্বাজপুতনার যাব। সেখান থেকে কলকাতা । কল্কাতা থেকে জাহাজে 
কে আবার মান্রাঞজ যাব। এস আমর প্রার্থনা করি) “হে জ্যোতি, 
পধা আমাদের সতাপথে পরিচালিত কর”__ত! হলে নিশ্চিত আঁধারের 








২৩৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৪থ সংখ্য।। 


নিক 
২ এপাসিপটি উ্পসিপি তা পািরসিপা্িরসিপাসি এরা পরস্া  সিত্পি্িশ 


যধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠ.বে--আমাদিগকে পরিচালিত কর্ধার জন্য 
তীর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হৰে। আমি সর্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা 
কক্ছি, তোমরাও আমার জন্ঠ প্রার্থনা কর। এস, আমাদের 
মধ্যে_ প্রত্যেকে দিবারাত্র দ্রারিদ্রা, পৌরহিত্য শক্তি এবং প্রবলের 
অত্যাচার-নিম্পি্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি । 
দিবারাত্র তাদের জন্য * প্রার্থনা কব, প্রার্থনা কর। বড় লোক, 
ও ধনীদের কাছে আমি ধশ্মপ্রচার কব্তে চাই না। অন্মতদ- 
জিন্ঞান্থ নই, দার্শনিকও নই, লা, নাঁ_আমি সাধুও নই। আমি 
গরিব- গরিবদের আমি ভালবাসি । আমি এদেশে যাদের গরিব বল! 
হয় তাদের দেখ ছি--আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা 
অনেক ভাল হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের অন্ত কাদ্‌ছে। কিন্ত 
ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর অন্য কার হাদয় কাদ্ছে? 
তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্ কার হৃদয় কাদে বল? তার! 
অন্ধকার থেকে আলোয় আস্তে পাচ্ছে লা-__তার! শিক্ষা! পাচ্ছে না 
কে তাদের কাছে আলো! নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে বুরে তাদের 
কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর__-এরাই তোমাদের 
দেবতা হোক-_-এরাই তোমঠদের ই হোক । তাদের জন্য ভাব, 
তাদের অন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্ধদা প্রার্থনা কর-_ প্রভুই 
তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাদেরই জামি মহাত্| বলি, 
ধার! হৃদয় থেফে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষন হয়? তানা হলে সে 
ছুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত 
প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক-_ আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে 
লোকের অজ্ঞাতভাবে দ্েহত্যাগ করতে পাবি--৫েউ হয়ত আমাদের 
প্রতি এতটুকু সহান্তৃতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক 
ফোটা চোক্ষের জল পথ্যস্ত ফেল্লে না--কিস্ত আমাদের একটা চিন্তাও 
কথনও নষ্ট হবে না । এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফল্বেই ফল্বে । আমার 
প্রাণের ভিতর এত ভাব আস্ছে--আমি ভাষায় প্রকাশ কর্তে পার্ছি 
না_-তোমরা আমার ভ্বদয়ের তাৰ মনে মনে কল্পনা কয়ে বঝে নাও । 





সৈশাগ। ৮০২৮ ২1 বৃদ্ধ । ১০ 


পস্মপিসিপি পপি | তিতাস পা সশিপাপ শা সদ ভি আক 


বতঙ্গিন ভারতের ফোঁটা কোটা লো দারিত্র্য ও অজ্ঞানান্বকারে ডুবে 
রয়েছে, ততদিন তাদের পরসাধ শিক্ষিত জখচ ঘাক্স! তাদের দিকে চেয়েও 
দেখ ছেনা, এক্সপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জমি দেশস্রোহী বলে ধনে করি। 
"যতদিন ভারতের বিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত পশুর তুল্য খাক্বে, ততঙ্গিন 
যে সব বড়লোক তাদের পিশে টাকা রোজগার করে জাকতমক করে 
খবড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু কর্ছে না--আমি তাদের হতভাগা 
ঘলি। হে ভ্রাতৃগণ ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্ত আমাদের মত 
গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্্ঙ্মবূপ হয়ে কাজ করেছে। 
প্রত তোযাদের সফলকে আশীর্বাদ করুন-_ আশীর্বাদ করুন| সকলে 


আমার বিশেষ ভালবাসা জান্বে। ইতি 
এ বিবেকানন । 
পু যদি তোষর! কিছু ছাপিয়ে না থাক ত ছাপ! বন্ধ কর-_নাম- 
হদ্ধের আর দরকার নাই। তি 
বি। 
বুদ্ধ । 
( শ্রীজ্ানেন্্রচন্্র ঘোষ ) 


পুণ] সেই পৌর্ণমাসী, বিণাথা নক্ষত্র, 
বৈশাখ এ মাস, পুণ) বান কপিলের, 
জনমিয়! কৈলে পুণ) ভারত তৃমিরে, 
শ্াজপু্ হয়ে; ওহে; সথা ভিক্ষুদের ! 
তুমিই সুদ্ধ সত্য মান ব-মণ্ডলে, 

তোমার প্রভাব লুপ্ত হবেন। ভূতলে । 
অনার সংসার বাত্র খেলা এ মায়ার 
অনেকেই ভাবে, তবু মত্ত সে খেলাতে ; 


২৩৬ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্য---€র্থ লংখ্যা ৭. 


সি পিসি 
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তুমি কিন্ত সে খেলাতে বিরত যৌবনেঃ 
রিপুগণে সংবমিয়| প্রদশিলে সত্যে; 
যৌবনেতে, যুবরাজ, নিলে যে সন্ন্যাস, 
ত্যাগের মাহাত্ম্য তায় হইল প্রকাশ । 
“আত্মার ভিষক্‌ !” ওহে ! জ্যেষ্ট শ্রেষ্ঠ লোকে |” 
মহাঘোর পরীক্ষাতে, পাপ প্রলোভনে, 
জিতেন্দ্িয়। সংযতাত্ম!, পবিত্র খঁ প্রাণ, 
প্রশান্ত প্রসন্নচিত্ব সারা এ জীবনে, 
কঠোর আচার নিজে নিয়মে রীতিতে। 
কোমল সকলে তবু সমবেদনা তে ! 
তোমার অমৃতবাণী অশ্রুত অপূর্ব !- 
দয়া যে এ নির্ব্বিশেষে সর্বজীবোপরে 
কিিখাইজে। আংচকিভে মানব সকজে, 
তাহাতে সদম হয় পাষণ্ড পাময়ে £-- 
অহিংসা পালিয় ধর্মে জীধমাতে ওই 
“আমার ভায়ের! পশ সিদ্ধিতে সবাই ।» 
সর্বজগতের প্রেমে উত্প্লাবী হদয়। 
পবিত্র জীবন মাত্র তব প্রাণে জাগে-_ 
ইতরপ্রাণী এ কিম্বা আসাধু পামর 
একস্তে গেঁথেছ যে সম অনুরাগে ; 
কেহ যদি হাত তুলে ক্ুপ্রেরও প্রতি 
কাপ এ ন্যায় খঙ্গ কোষ মধ্যে অতি। 
হিংসায় হিংসার কতু হয় না দমন, 
প্রেমেই হিংসার ক্রমে হয্প অবসান, 
প্রেমেই বিরোধে করে শাস্তিতে গণন, 
এই সত্য উপদেশ, এই সত্য জ্ঞান, 

তুমি ষে জগতে কৈলে জীবনে প্রচার, 
তাহাতেই জগতের হবে সমুদ্ধার | 





শস্্ক 
শপ্পিিস্পিসিপাসপিপাসসি সস সাপ াসিিিবিাদ 


ঈরিভ্রবান্ধব, ওহে, সুজনের প্রিয় ! 

সত্য আর ন্যাষা চিন্তা প্রচারিলে যাহা, 
সত্য 'জর হ্যাষ্য কাধ্য আর এ সংকল্প, 
তব কাছে শুনি হয় শীলাঁচর আহা, 

সহ্ত্র সহস্র লোক অধুত অধৃত 7-- 
গিতাও শুনিয়া হ'ল ভিক্ষু ও তকত। 
দন্থ্য আর শ্রেইী তব হেরিয়া মাহাত্ম্য 
সাধুসত্বে পরিণত হ'ল তব কালে; 
তোমার আত্মর ওই অদ্ভুত প্রভাবে 
স্বৈরিণীও সাদ্ধী হয়ে মুক্তি, আহা, পেলে )-- 
আনিয়া সর্বস্ব তার সপিল চরণে, 
অস্বপালী ম্মরণীয়া হ,লঃজেতবনে । 
ন্াুত্বে করব কত্র ১ জমা জন্মাধ্ত্ৰে 
করমে আশক্তি নাহি মিটে,তার প্রাণে; 
করমের আশে তার জন্ম তায় হয়--- 
কার্ষেতে কারণ জন্মে, কার্য এ কারণে; 
চক্রাকাঁরে যাতায়াতে জন্মে আর মরে) 
ধ্যানেতে মগন হেরি, যুবক, তোমারে । 
অবশেষে সমাধান সমস্তা জন্মের 

অদ্ভুত ূপেতে তব$সংজ্ঞাতে উদয়-- 
নির্বাণের মহালোকে দীপ্ত হল প্রাণ; 
চিত্তের সঞ্চিত যত অন্ধকারচয় 

লুপ্ত হল, ভূমানন্দে পূর্ণ হ'ল প্রাণঃ_- 
মানুষের অন্মমুক্তি জ্ঞাপিলে তখন । 

জনম বন্ধন মুক্ত নির্বাণ প্রাপ্রিত। 
বাহিরিলে বিজ্ঞাপিতে জগতের হিত১»_ 
নিফাম করম জার নিষফাম সাধন, 
কর্মবন্ধনের মুক্তি যাহাতে নিহিত £ 


উদ্বোর্ধ। 1 ২শখর্ষ-: উদ লং 


৯১০৯ পাস সিসির সিরা সী সাসাস্দিলিসিসছির সপ সিসি ৯৩ সির বলি লাস 


ফল বিনা আবশ্ক ক্ষেত্রে নাহি ছয়, 


জন্ারূপ কর্মক্ষেত্রে লুপ্ত তায় হয়। 
তা”বলে করম নাহি করিলে বারণ 
বরং সংকাধোর তার হয়ে অভ্যা্গয় 
মানব হইতে নিম্নজীবেতে নামিল ,-- 
তোমার এদকৃতিলীতি শিক্ষা সমুদয় 
জগতের জাতিদের পৃণ্যশ্লোক হ'য়ে 
সমদম দয় লয়ে রহেছে দাভামে। 

কম্মে নাহি নাশিলে হে, বরং নব ধর্মে 
প্রস্থাপিলে দেখি এক দয়াবান্‌ হ'তে, 
যাগ যজ্ঞ অপতপে জানু পেতে থেকে 
নাহি ফল, বরং উঠে কার্ধ্য লয়ে হাতে 
গীড়িতে দরিদ্রে আর তৃষিতে তাপিতে 
সেব! করে দেহ তব প্রাণেরে নিবিতে। 
সব ত্যাগ হতে শ্রেষ্ঠ তব আত্মত্যাগ, 
সব দান হ'তে উচ্চ তোমার এ প্রাণ, 
সে ত্যাগে সে দানে লুপ্ত ভোগের আধার, 
এইবপে হবে ব্রহ্ম নির্বাণে সংস্থান 7 
তা হতে উচ্ছিন্ন অবতরণ জন্মেতে; 
থাঁকিবে এ বারিবিন্ধু সম বারিধিতে । 
“্জদয় প্রকৃতি যার! নত্রান্তঃক রণ 
জগতের জয়ী হ'তে, দয়া পাবে কালে।» 
তোমার জীবন ইহা করে সপ্রমাণ; 
তব নামধারী, হেরি, যদি না মকলে, 
তবুও তোমার শিক্ষা রীতি চিত্রের 
নিয়ামক ছতে কর ওহে সাধুদের ! 


নন 


সময়ে স্বামীজির বাণী । 


(স্বামী তৃমালনদ ) 


মহাত্মা! গান্ধীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগমনের সময় হইতে-_এদেশেয 
] আন্দোলনে প্রাণ আসিয়্াছে। সে প্রাণের স্পন্দন 

কাহাকেও হত্যা করিতে বলে নাঁ--পরস্ব অপহরণ বা লুণ্ঠন করিতে “সায়” 
দেয় না_-গোপনে লুকোচুরী দ্বারা অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে ইঙ্গিত করে না। 
যাহ! সত্য--তাহা সোজা ভাষায় বলিবে, যাহা কর্তব্য তাহ! হাজার 
উৎপীডন্ক সহা করিয়াও করিতে বলিতেছে। সুতরাং এ আন্দোলনেই 
সহানুভূতি থাক! প্রত্যেক ধর্ম প্রাণ ভারতবাসীরই কর্তব্য । 

সেপ্রন্ত অনেকেই এ আন্দোলনের প্রতি বিশেষ লক্ষা ন্াখিতেছেন । 
আমাদের কিন্তু মনে হয় সুধু লক্ষ্য রাখিলেই উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইবে 
না-যার ছেমন ক্ষমত। তাই দিয়। “26 81791709705 191 0715 06 ০: 
[70060 করিয়া কাজে লাগ। প্রয়োজন । মে 

দ্নেখা যায় “উদ্দেশ্য এক হইলেও উপায় লইয়া সর্বদাই এনান্তর 
কত কি টিয়া আসিতেছে । অদহযোগ আন্দোলন যে বহুদিন 
অহিংস থাকিতে পারে না-_সে কথাও বহু মতে ব্যক্ত হইয়াছে। 

মোহনদাস করমট!দ গার্ী--প্রকৃত মহাত্মা! । তিনি মন্ত্রী খষি 
ন! হইতে পারেন, তিনি অবতার পুরুষ ন! হইতে পাঁয়েন কিন্তু কতকর্ধে 
ঘোষ দেখিয়া স্বীকার করিতে এবং সময়োপযোগী কর্মের মোড় ফিরাইস 
সখপথে চালিত করিবার মত সাহস গঠাহার আছে। এ সাহস এ ভারতে 
আর কাহারও আছে কিনা আমরা জানি ন। 

মহাত্মার কত গুগ। তাহাছাড় আমর! ঘাহাফে অতি সামান্তঃ নগণ্য 
মনে করি-_-তিনি তাহাদের কথ! ধৈর্য্যসহকারে শোনেন যাহাতে সে 
কথার মধ্যে তিনি কিছু সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন। তাহারপর 
শ্রদ্ধার সহিত সে কথার উত্তর প্রদ্দান করেন । -এহেন অভিমাঁনশৃন্ত 


২৪০ উদ্বোধন! [২ বর্ষ--ঠ্থ সখা 


সত্যের মর্জাদা রক্ষা কারিয়! নেতৃত্বে দি ভারত জগতের মধ্যে আপিন 
স্থান নির্দেশ করিয়া লইতে না পারে--সে তাহার ছূর্ভাগ)। 

মহাত্সা যে তেজে সরকারের :0179116066,কে 2০০6101 করিয়! 
শ্বেচ্ছাসেবকগণকে পিকেট করিতে এবং সভা সমিতি করিতে বলিয় ছিলেন, 
সেই তেজেই তিনি আপন দলের সংস্কার সাধনে তৎপর হইয়ার্ছেন। 
এসময় স্বামী বিবেকানন্দের ছু একটি কথা উদ্ধত করিয়া বলা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

স্বামী বিবেকান্দ বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ যঠে কর্মে পন্থা নির্দেশ করিভে 
যাইয়া যে নিয়ম্ডলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারই কয়েকটি নিয়ম আমরা 
এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । ভারতেব কল্যাণের জগ একদিন স্বামীজি 
যাহা মুষ্টিমেয় সন্নযাসা ব্রহ্মচারীর উপব অর্পণ করিয়াছিলেন-_মহাত্মা সে 
পথ একবার পরীক্ষা করিয়৷ দেখিবেন কি? 

স্বামীজিব মতে প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও 
একান্ত পবিভ্রতাই ভ্রাতৃবগের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ ।-- 
ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য--নীচ শ্রেণীর লৌকদিগের মধ্যে বিদ্যা 
'€ ধর্মের বিতরণ । অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির 
ধর্ম হওয়। অসম্ভব । অতএব তাহাদের নিমিত্ত অনাগমের নৃতন উপায় 
প্রদর্শন কর! সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 

“সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে নলা। কারণ 
সামা্িক দোষ বা! কুরীতি সমাজবূপ শরীরের ব্যাধি বিশেষ । এ শরীর 
বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে এ সকল কুরীতি আপন! আগনি মরিয়া 
ঘাইবে। অতএব সামাঞ্জিক কুরীতির উদেবাষণে বুথ! শক্তিক্ষয় না করিয়া 
সজাগ শরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য । 

“চরিত্রবল না! হইলে মন্থ্ধ্য কোন কার্য্যেই সক্ষম হয় ল।। এই চন্দিআ- 
বলধিহীনতাই আমাদের কার্যপরিণত বুদ্ধির জভাবের একমাত্র কারণ । 

“এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন 
দেশে আধ্যাক্িক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন । কোন দেশে ইহজীবনের 
কিঞ্চিৎ সুখ স্বচ্ছন্তার অতীব প্রয়োন্ধন। এই প্রকারে যে জাতিতে হা 


০০০ 











চৈত্র, ১৩২৮ । ] সময়ে শ্বাহিত্ীর বাদী। ২৪৯১ 


যে ব্কিতে যে অভাব অত্ন্ত প্রবল তাহা! পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিদা 
তাহাকে ধর্মরাঙ্্যে লইয়া! যাইতে হইবে। 

*বিদার অভাবে ধর্মসন্প্রদায় নীচ দশা প্রাণ্ত হয়। অতএব সর্ধদ! 
ইইতার চ্চ| করিবে । 

"প্রচারের দ্বারায় সম্প্রদাপ্ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব 
শ্রচান্তু!ধ্ হইতে কথন বিরত থাকিবে না। 

“যে ভাবে পুর্ষদিগর মঠ পারচালিত হইবে, স্্ীলোক দিগের 
মঠও ঠিক সেই ভাবে পরিচাশিত হইবে | বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগের 
মঠে--পুকষের কোন সংশ্রব থাকিবে না এবং পুরুবদিপের যঠে হ্বীলোকের 
কোন প্রকার সংশ্রব থাকিবে না। 

দ্তরীযট যতদিন পর্ধান্ত কার্ম। সম্পাদনে সমর্থ স্ত্রী না পাওয়া যায় 
ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বাবা চ|লিত হইবে। তাহাব্র পরে উহার! 
আপনাদের সকল কাব্য আপনারাই কবিয়। লইবে। 

আগ এই পম্যন্ব, আবাদের প্রত্যেকেরহ কর্মের দ্বারা প্রষাথ করা 
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ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃহ্নয়াযদেব! ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। 
স্থিগৈ: গৈস্তই, রাংসন্ত নৃভির্বযশেষ দেবহিতং যদাযুঃ ॥ 

“ছে দেবগণ! আমরা যেন কর্পে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিতে 
লমর্থ হই, হে য্নীয় দেবগণ!| আমরা চক্ষে যেন কল্যাণকর বস্ত 
দেখিতে দষর্থ হই) আমর! যেন দৃঢ়ান শরীরবুক্ত হইয়া তোঘাদের গ্ততি 
করতঃ দেবগব দ্বার! নি'দষ্ট আছু প্রা হই।” 


খুকৃবেদ, ১ম, ৮৯ সঃ ৮গ্জ। 


পুরাণমাতা বকৃশ্রুতি। 


(প্রাষী বাশ্দেবানন্দ ) 
( পুর্বান্থবুত্তি ) 

(২) খণ্বেদের আর একটি দেবভাঁর লাম 'বাু।। ,৮টন 
পারসীকদের “অবস্থা, ধর্ম গঞ্থেও ইহার নামোল্লেখ আছে। 

“এই বাধুকে আমর যন্ত্র প্রদান করি, এই বাবুকে আমবা আহ্বান 
করি।” 

ণ“তিনি তাহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিম বলিলেন, হে উদ্ধ- 
বিচারী বাবু! আমাকে এই বর পাও যে, আমি তিল এখ তিন মস্তকযূক্ত 
অজিদহককে (সংস্কৃত «“মহি” “হক” ) পরা করিতে পাবি। 

“উর্ধ বিচারী বাধু তাহাকে স্বষ্টিকর্তী অনুরোমজদের প্রার্থনা! 
অনুসারে সেই বব দিলেন ।” 

(৩) থখেদে সোমরসের কথা আছে । আম্যের! ইহার ব্যবহার করি- 
তেন ইরাণীব! ভারতীয় আগ্যগণণর সহিত বিচ্ছেদের পর যখন পারস্তে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন দেই হেতু এই সোমরসের ব্যবহারও তাহাদের 
অবস্থায় দেথা যায়। তাহা! ফোমকে “হওমা” বলিতেন এবং যজ্জেতেও 
ব্যবহার করিতেন। “আমব। কাঞ্চবর্ণ ও সুদীর্ঘ হাওমাকে যজ্জদান 
করি; আমর! হ্ধদ[তা হাওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি অগংকে বৃদ্ধি 
করিতেছেন ; আমরা হাওমাকে যজ্দান করি, তিনি মৃত্যু দূরে রাখিয়া- 
ছেন |” জেন অবস্থ। দ্বিতীয় সিরোজা । 

“অহ্র দার! স্থই বেবেধ,ঘনকে ( হিন্দুদিগের বৃজ্রস্স) আমরা ঘজ্ঞ 
দান করি। হাঁওমা মন্তক রক্ষা করেন, আমি তাহা! অর্পণ করি) হাওম! 
জয়শীল, আমি তাহা অর্পণ কার , আমি সুরক্গককে অর্পণ করি, হাওম! 
আমার শরীর রক্ষা করেন, আমি তাহা অর্পণ করি , ধে মন্ুত্য ছাওমা 


পান করিবে সে যুদ্ধে শক্রদিগকে জয় করিবে ।” 
--বেন্দ অবস্থা বহরাম যাত্ত। 


বৈশীখ। ১৩২৮ ) পুরাণষাতা খক্শ্রুতি | ২৪৩ 


্ীদুক রষেশচন্র দত্ত মঙগাশয বলেন “বোধ হঙ ইন্রাণীয় আর্ধাগণ 
লোমরস শ্বাভাবিক অবস্থায় (17161177606) ব্যবহার করিতেন) এবং 
হিন্দু আধ্যগণ পসোমরপ মাদক অবস্থায় (90777761164) পান করিতে 
স্জীদ বাঁসিতেঈ) এবং এ ছুই আর্ধয জাতির মধ্যে বিবাদের এই একটা 
কারণ ।” 

ুুথদের পরবর্তী অথর্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে “চন্দ্রকে' নানাস্থানে 
“সোম” আখ্যা দেওয়! হইয়াছে । আন পুরাণে “সোম” শব্ষের অর্থ *চন্ত্র 
ইহ! আমরা সকলেই জানি । 

(8) খথেদের আর এক দেবতার নাঁম “ইন্দ্র | “ইন্দ” ধাতু বর্ষণে “ইন্্র 
অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ (রমেশ দত্ব)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্েরা 
আকাশঙ্টে «দ্য ও “বরুণ ব্লিয়ও উপাসন। করিতেন দেখা! যায়। 
ক্রমে ইন্দ্র দেবতার জাগরণে 'ছ্যু ও “বরুণ? দেবত। ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। 
এই “ছ্য” শব্দই বপাস্তরিত হুইয়! গ্রীকদের 2০০১১ লাটিনদ্দিগের 7০75 বা 
0 (01৮ পিতা) এংঞ্জে। সাকৃসনদের 711) জাম্মীনদের 210 দেবতার 
নাম স্থষ্টি হইয়াছে । খণ্বেদে যে ছু” বা আকাশ দেবতার উপাসনা 
আছে তিনি ইন্দ্রীদি সকল দেবতার জনক কিন্ত “ইন্ত্র' দেবতা কেবল 
আকাঁশ রূপেই উপানিত। এবং 'অপরাপব দেশের আঘ্যের! এই ছাঃ 
দ্বে₹তাকে সকল দেবতার পিতৃরূপে উপাঁসন। করিতেন। কাজে কাজেই 
বলিতে হয় এই ইন্দ্র দেবতা কেবলযাত্র ভাবতীয় আর্্যগণ কর্ভক উপাদিত 
হইতেন।* 

ধগ্সেবেদের একস্থলে ইন্দ ত্বষ্টা পুভ্রেব তিনটী মন্তক ছেদন করেন 
এইরূপ বন্বাস্ত আছে। ইহা হইতেই ভাগবতাদি পুরাণে 


পা শপ তাতিসসীপী সপীস্পীািশিশ্পাাপসী 


শিস পপ সিসির উপল বাসটি পিপি পরিপাটি তাসনিম উরি র্‌ 








* পহন্দুগণ যখন আকাশকে 'ন্্র বাসা নৃতন নাম দিলেন। সেই 
অবধি “ইন্দ্রের উপাপন] বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুবান দেব 
ছ্য'র তত গৌরব রহিল না ।* * * ভারতবর্ষে নদীর জল, ভুণ্িব 
উর্বরতা, ধান্য ও খাছ দ্রন্য, মনুযোষ স্থখ ও জীবন, সমস্তই বু্িব উপর 
নির্ভর করে, অত এব বৃষ্টিদাতা আকান্দেক গৌরব অধিক। 'ছ্য” আর্দাদিগর 
পুরাতন আকাশ দেব, “ইন্দু কিন্দুদিগের নৃতন বুঈদাঁতা আক।শ দেব, 
হৃতক্গাং বৃষ্টি দাতার উপাসনা ক্রমে বুদ্ধি পাইল ।*--( শ্রীংমেখচছ দন )। 


বল 


২৪৪ উদ্বোধন ! [ ২৪শ বর্য-_-ওর্ধ সংখ্য। | 


শি 








তি সিপরসি লিশাসিলাসটি পাস সির » পি 


বৃত্রোপাখ্যানে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন কথ! উৎপন্ন হইয়াছে । 
১ম মণ্ডল? ৩২ স্ক্তের ১৪ ধকে আছে।__ 

অহের্যাতারাং কমপন্থয ইংদ্র হৃদি ঘত্তে জন্মষো তীর গচুছত,।--”হে 
ইন্্ব! 'অহিকে হনন করিবার সযয় যখন তেঃমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার 
হইছিল তথন তুমি অহির অন্ত কোন্‌ হস্তার জন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছিলে।” 
নায়ণর মতে ইন্দ্র বৃত্রাস্তুর বা আঁহকে বধ করিবার »ময় ভ্বির্তবোধ 
করেন! কিন্ত মুশ পাঠে ভিনি ভীত হইয়াছিগনেন বলিয়াই বুঝ যায় 
এবং ইহা হইতেই পৌরাণিক গল্প, ইন্দ্রের সুত্র ভয়ে হদে প্রবেশ, রচিত 
হইখাছে | 

১ম? ৩ স্থ? ৫ খাকে আছে,বীলু চিদ/জন্জক্রভিগহা । চিদিংই 
বছণ্ভ:। আবিদ উত্রিগা অন্থ ॥- ইন্ত্র! দৃঢ় শ্বানের ভেদকারাঁ 
এবং বহনশীল মন্রুংপিগেব সহিত তুমি গুহায় লুকায়িত গাভী সমুদ 
অশ্বেনণ করিয়া উদ্ধার করিষাছিলে।” পণিঃ নাষে খ্যাত, এক অর 
দেবভাব্রে গভী হরণ করে। ইন্দ্র ও মকত্গন উহাদের 
অন্েনন্ণর অন্য সরমা নানী এক কুকুরীকে শিবুক্ত করেন। সরমা 
অগ্ুরদব সহিত বন্ধুত্ব করিয়। উহাদের সন্ধান ইন্দ্রকে বুলন। ইন 
মরুংগ:ণব সাহায্যে শাজ'গ পর উদ্ধার সাধন করেন ।--(সায়প)। 
া.।» )101101এর মতে গ্রীক ভাষায় হোষর লিখিত ট্রয়্ের যুদ্ধকাহিনী 
ইহার কপান্তর । সরমা--]101675) ব্লু (পণিসের দুর্গ )--1111007) 
পশিন্‌ 91015, বৃসয়--13115957 ইত্যাদি।* 

“ইউরোপীয় পণ্ডিত ট[ঙত [10116 বিবেচনা করেন এই বৈদিক 
উপাথ্যানটী প্রাতঃকালের প্রক্কৃতি সম্বপ্ধীন্ন একটা উপযা! যাত্র। তিনি বলেন 
£সংম। উবার একটি নায। দেবগণের গাভীগস, অর্থ।ৎ হগ্যরশ্মিপনুদ় 
অযব। সেই রশ্মিরজিত যেঘ থণ্ডগুলি অন্ধকার ছারা অপন্ৃত হইয়াছে। 


শপ সী সস ৯ পপ স্ল লী শিশ্শিশিিসপ পপর শপ শি শি শশা শা 
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পাক: ১০১ 
“শান্তা পুরীগিমাতা খফ্জীতি।, 


সস 











সল্য 


ছেধগণ ও যুষ্যগপ তাহাদিগের উদ্ধারের অন্য ব্যস্ত হইয়াছেন । অবশেষে 
উষ! দেখ! দিলেন। তিনি বিহ্যাতগতিতে, গন্ধ পাইয়! কুকুরী থেরূপ যায় 
সেইরূপ, ইতভ্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন । তিনি (সরম।) সন্ধান 
লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়! অন্ককারের স হত 
' দ্ধ করিতে? এবং তাছাদিগের ছুর্গ হইতে সেই দেব গাভী উদ্ধার ক'রতে 
প্রস্তত হইলেন” ।*-_-(রমেশচন্ত্র দত্ত) । * 

এবুস্ম। ও পপি, শব্দে প্রয়োগ আমরা ১ম) ৯৩ শু, ৪ খকে 
দেখিতে পাই, 

অগ্লীষে মা চেতি তত্বীর্ধং বাং যদমুষ্তী তমবলং পণিং গ'ঃ। 
অবাতিরতং বৃদয়হ্ত শেষেইবিংদতং জেযাতিরেকং বহভাঃ ॥ 

_ “হে অগ্রিও দোম। তোমাদের থে বীধ্যেত্র দ্বা? পণির নিকট 
হইতে ঠ্গারূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলেঃ যে বীধ্যদ্বারা বৃবয়ের পুক্রকে বধ 
করিয়!, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিঃপূর্ণ কুর্য্যংক প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, তাহা আযাদের বিদিত আছে ।” 
১ম) ১১ন্) ৫ খকে আছে)_ত্বং বলহ্ত গোঁমতোঙপাঁববদ্রিবো বিলং 
“হে বজবুক ইন্্র! তুমি গাভীহর্ণকারী বল লামক অস্থরের গহ্বর 
উদ্বাটিত করিক্াছিলে।” বলনামক এক অনুর দেবতাঁদের গাভী 
চুরি করিয়! এক গুহায় লুকাইয়! রাখে । সটৈন্ত ইন্ছু তাহাদের 
উদ্ধার করেন ।--(সায়ণ)। ভাক্তার কৃষ্ণযাহন বন্দোপাধ্যায় আমিণীগু 
বাবিলন(বিপতি 'ব্যাল (8921) এর সহিত বৈদ্ক 'বল'এর এবং 
অ।সিরায় “অসর+ (45507) এর সহিত খৈদিক “অনুর শব্দের একত্ব 


প্রতিপাদন করিতে চান (419217 অ107655 )1 
স্পট ---শশঙ্টি _িটিিাী শা শী শীট 
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২৪৬ উদ্বোধদ। হল বর্ষলইর্ঘ মী? 
রর ্ং 


পর্ণ সাস্ণাপাসিা 8 পাস *. +৯ ৯৮ পাস সিসি এ পতিিপসিাছিক পাত পিিস্পিসদাসপা পি সীট পাস তি 


১ম) ৩২ হু ৫খাকে আছে, 
অহন্‌ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিংদ্রো বজেন মহতা৷ বধেন। 
ধাংসীব কুলিশেন। বিবুক্নাহিঃ শয়ত উপপূৃক্‌ পৃথিব্যাঃ ॥ 

-_প্জগতের আঁবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসক|রী বজ্র দ্বারা 
ছিরবাহু করিয়। বিনাশ করিল, কুঠার-ছিনন-বৃক্ষ-স্বদ্ধের' সায় অহি 
পৃথিবী স্পর্শ করিরা পঞজিয়া আছে।” এই খক্‌ হইতেই পৌবাণিক 
বৃত্রান্তর বধে'প খ্যান গঠিত হইয়?ছ। ইরাণীরাও এই পল্প তুস্তদের 
সহিত লইয়া শাঁস । অবস্থায় আছে,+- 

“অহরের স্ষ্ট বেখনকে (সংস্কত বৃত্রর) আমরা যজ্ঞ প্রদান 
করি। জারাথপ্ৰ অভবোমস্দকে জিক্ঞসা, কপ্রিলেন, হে সদয়চিত্ 
আহরোম্জদ ! হে জগতের স্যট্রিকর্ভা পবিত্রাম্া।। প্বগীয় (উপান্ত- 
দিগের মধো কে সর্বোত্কষ্ট অস্ত্রধারী । অহুবে।মজদ উত্তর করিলেন, 
হে স্পিতিম। জ্বানীথস্্! অহ্রের স্থষ্ট বেরেণ,ঘ্ব।” (সর্ব্বোত্কঈ অস্ত্রধারী ) 
-বহবাম বাস্ত। 

১ম, ১০৬ সু, ৬্াকে আছে-_ইং দ্রং কুৎসে। বৃত্রহণং, শচীপতিং 
কাটে নিবাড়হপনিব ব দূতয়ে-_“কুপে নিপতিত ফুৎ্সখধি বক্ষণেব জন্য 
ৃত্রহস্তা ও যজ্ঞ প্রতিপাঁপক ইন্্রকে আহবান করিয়াছে ।” এখানে 'বৃত্রহন্ত 
শব আছে। শচীপতিং শব্দের অর্থ-শচীতি কর্ধনাম। সর্কেষং কর্মন।ং 
পাঁলয়িতারং যথা শচ]। দেব্যা ভতণরং ।_-( সাঁয়ণ )। ইন্দ্র যজ্জের পতি 
তাই শচীপতি। এই খকই পৌরাণিক শচী, ইন্দ-স্ত্রীর উৎপত্তি স্থান । 

আর পাশ্চাত্য পণ্ডিত 0০*এর মতে বৈদিক “অহিঃ+ গ্রীক [0015 
বা [0710110 * কিন্ব সায়ণ যে তাবে ১ম) ৩২ স্থ ৪ এবং ৫ খকেক 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ভাহাতে বৃত্রাস্তরবধ বৃত্বান্তটী বপক বলিয়৷ বোধ হয়। 


বাশি 
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দুানীভা-ক্শ্তি। ১ 


০০ ৮ বা, পাস | সি আস ভাসি সাদি) পি ক আনি বিিপ্র। 


-_খদিংদ্রাইন্‌ গ্রথযন্রমিহীনামান্মার়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ। 
আত স্র্যযং জনপনন্দ্যামুষালং তাদিত্র। শত্রং ন কিলা বিবিতসে ॥ ৪ ॥ 

_প্ষখন তুমি অহিদদিগের মধ্যে প্রথম পাতাক হনন করিলে, 
তখন তুমি মায়াবীদদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর হুর্য্য ও উধাকাল 
ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাঁিলে না” জনয়ন্‌_তআআচরক 
মেধ নিবারণেন প্রকাশয়ন্--( সায় )। এবং ৫ খকের বৃতরং বৃত্রতরং__ 
অক্জিঞিয়েন লোক না আবরকং অন্ধকার বূপং-( সাঁয়ণ )। ৫ধকের 
মূল বঙ্গানুবাদ পূর্বে দেখ! 

পুনশ্চ ৬ খকে ৮ 

অযোদ্ধেব দুম আহি ভুহেব মহাঁবীরং তুব্রাধমৃক্ষীষং 

নাতারীদন্ত সমৃ্তং বধান1ং সং কজানাঃ পিপিষ ইংদ্র শত্রঃ ॥ 

- 'র্পনূক বু (আপনার সমতুল) যোদ্বা নাই (মনে করিয়া) 
মহাবীর ও বহু বিনাশী ও শক্রবিজ্ঞয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া 
ছিল। ইন্দ্রের বিনাশকার্ধ হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্র বৃত্র 
(নদীতে পতিত হইয়া ) নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল ।” 

পাশ্চাতা পণ্ডিত ৬৮।1১০1। ইহার বপক ভাঙ্গিম্না অর্থ করিয়াছেন-_- 
মেঘ বর্ষিত হইয়! নদীর উভয় কুল গ্রাবিত করিল ।& 

এই ইন্দ্রকে লইয়। ভারতীয় আধ্যদের সহিত ইরানীদের বোধ 
হয় বিরোধের হ্ত্রপাত। ইরাঁণীরা যে ইলগুকে অত্যন্ত দ্বণা করিত 
তাহার প্রঘাণ-_-“আ'ষি ইন্দ্রকে সৌরুকে ও দেব নঙ্যত্যকে এই গৃহ 
হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর ভুইতে, এই দেশ হইতে * * 
এই পবিত্র 'অখণ্ড গং হইতে দূর করিয়া দিই।”-_জেন্দ অবস্থা-_ 
দশম ফার্গার্দ। কিন্ধ পূর্বে আমন! জেন্দ, আবস্থা হইতে দেখাইয়াছি 


শা তি শা" শশা 





জনা কর শি পাপ 
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২৪৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ধ--৪খথ লাখ্যা । 





০ 


তাহায়। ইন্ত্রকে ধজ্ঞ প্রদান করিতেন । অতএব অনুমিত হয় যে 

এক সময়ে ইহায়! উভয় পক্ষই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন। পরে 

বরুণ ও ইন্দ্র দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত এবং ভারতীয় 

'আর্যোরা ইন্ছের শ্রেঠত্ব স্বীকার করায় এবং অন্তান্ত নানা কারণে 

সপ্তনদীর দেশ ত্যাগ করিয়া পারস্তে উপনিবেশ স্থপিন করিরীর্দি 
এবং ইন্ট্রিক অতান্ত দ্বণ। করিতে লাগিলেন । [মন্দ অবস্থার 

“সৌক”) বৈদিক «সর্ব বা সরু ধিনি মৃত্যুর বাপ বা নিদর্শন, এল্থভা” 
বেদের নামত) ছয় অর্থ'ৎ অশ্িদ্বত্। ] 

(৫) খদের আর দুই দেবতার নাম পত্র ও বরুপণ। যিজ্রং 
ছবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদলং (১ম, ২হথ, ৭%) প্পবিত্র বল মিত্র ও 
হিংসকশক্রনাশক বরুণকে” ইত্যাদি উাল্পখ আছে। প্রাচীন, হিন্দু ও 
পারসীকদের যধ্যে এই দেবতাত্য়ে্ উপাপনা প্রচলিত ছিল। ইবাপীরা 
মিত্রকে আলোক বা সর্ঘ) বলিয়া পুর্গা! করিতেন আর হিন্দুর! তাহাকে 
আলোক ব! দ্রিবা বলিয়! পৃ্বা করিতেন। মৈত্রং বৈ অহরিতি শ্রুতেঃ 
--(সায়ন )। বরুণকে হিন্দুব নৈশাকাশ বলিয়া প্রথমে পরে সমুদ্রের 
'অধিপতি দেবতা বলিয়! জানিতেন । শাদতে চবারুণী রাত্রি (সায়ণ) 
ইারণীরা। ইহাকে 'বরণ এবং গ্রীকেরা [07812095 শব্দে ব্ূপাস্তরিত 
করিয়াছেন। এই ছই দেবতা! সম্বন্ধে জেন্দ, অবস্থা হইতে উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে,_- 

“আমরা মিত্রকে ঘজ্ঞ প্রদান করিঃ তিশি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, 
তিনি মতাবাদী, সভায় সভাপতি) তাহার সহশ সুন্দর কর্ণ আছে, 
দশ সহশ্র চক্ষু আছে, তাহার পূর্ণ জ্ঞান আছে) তিনি বলবান্‌, অনি, 
চির জাগরুক |*-_জেন্দ, অবস্থা মিহির যাল্ত। 

“আমি অহুরো ম্জদ যে উতর দেশ ও প্রদেশ স্থি করিয়াছিলাম, 
চতুষ্ষোণ বয়ণ তাহার মধ্যে চতুর্দশ সংখ্যক | সে দেশের অঠ গেতন 
(সস্কত জৈতন বা ভূত, ৫২ স্তরের ৫খকের টীক! দেখ ) জন্মগ্রন্থণ করিয়া- 
ছিলেন) [তিনি অভ্রীদহককে (সংস্কত অহি) ১ম) ৩২ সু, ১খ) হত 
করিয়াছিলেন । প্রথম ফার্থা্ঘ। (ক্রমশঃ ) 











মহাসমাধি | 


পরমহংলাচাধ্য--ব্রন্মানন্দ, শ্রীরামকুষফেের় মানসপুর-_রাখাল, স্বামী 
বিবেকানন্দের আদরের ভাইরা, শিষ্চের প্রিয়তয-মহ|রাজ, 
বিপুল শ্রীরামকৃঞ্চসজ্ধের অধ্য্ট ইহবামে আর নাই। শ্রীভগবানের 
"নববুগলীলাঁর পু্টির নিমিত্ত জগদ্ধিতায় যে চিগ্প্নধায হইতে এই 
ত্রিতাপ-তাঁপিত ধরাম্ তার আগযন হয়, গত ২৭শে চৈত্র, সোমবার 
ধস প্রয়োদনীপ দিন এবং চতুপণীর প্রারস্তে বাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের 
সষয়, তিনি পেই নিতাধাষে পুনবার প্রহুব পার্থনতই প্রাপ্ত হইয়াংছন। 
বিগত ১*ই টৈর শুক্রবার একানখীর দিন, বাগবাঘ্ার পলীন্ব, বলরাম 
বসত মহাশয়ের বাটীতে হঠাৎ তিনি বিজ্ছচিকা রোগগ্রন্ত হন। এ রোগ 
উপখুমিত হইতে না হইতেই গত রামনবযীর দিন আবার তাহার জর ও 
পূর্বের বহৃকূ রোগ লতযাধিক বৃষ্ধি পায়। শ্]কু বিপিনচন্দর, শ্যামাদাস, 
চন্দ্রকালী, নীলর ভন, কাপ্সিলাল, ছূর্গাপন প্রতি সুবিদ চিকিংসকেরাই এ 
দিন হইতে তাহর জীবন সম্বন্ধে সন্দীহান হন। শনিবার মধ্যরাতে হঠাঁৎ 
তিনি কাহার সকল পন্যাণী শিশ্যর্গকে নিকটে বমসিতে বলেন এবং ক এক 
অুত প্রেষাবশে মাতোয়ার| হইয়া ক্রড়িতকঠে নকশকে অভয় ও তরসার 
বাণী শুনাইতে থাকেন। তাহার পর স্বামী সাবদানন্দলীকে 'াকিস়। পাঠান । 
ইতিমধ্যে বলিয়াছিলেল, “আমার বিবেক, বিবেক) বিবেকানন্দ দাদা !” 
প্বাবুবামককে চিনি, শ্রীরামকঞ্চচরণ জানি ।” অতঃপর সারদানন্দ স্বামী 
উপস্থিত হইলে বলি'লন) ভাই শরং) এসেছিস--আমার থে ত্রহ্গ-বেদাস্ত 
গোল হয়ে গেল। তুই ত ব্রহ্ধব্ষ্ঠা জানিস্‌্ঃ কি বল দিকি।” শরৎ 
মহারাত্, "তোমার আবার গোল কি? ঠাকুর তোমার সব করে 
দিয়েছেন ।” তথন ৰলিয়া উঠিলেল, “আমি প্রা গিষ্টছি, কেবল একটু 
পাচ্ছিনি। ব্রহ্ম-ভিমির !* পরে বিদ্রপের সহিত, “আচ্ছা ব্রচ্ম, ব্রক্ধ করচি) 
আবার লেমনেড জেমনেন্ড করচিস্‌ কেন 1” কণা শুনিয়া! মকলেই মৃহ্থ হা্ত 








* এই মহাসমাধি উপলক্ষে আগামা ₹ই বৈশাপ শনিবার বেলুড় মঠে 
ভত্রঠাকুরের বিশেষ ভে?পরাপাদ্দি হইবে। সকল ভক্তদ্ধনের উপস্থিতি 
াঞুনীয়। 
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সিসি দিবসটি ৯ ১ 
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করিতে লাগিলেন | “07911121117 ৩৫৬০, নর, দেখ, এও.খুব সুন্দর 
এও ভগবানের এক ভাব । চল্‌, চল্‌।” শরৎ মহারান্থ ফিরিয়া আয়া 
বলিলেন “তুমি লেম্নেন্ড খেয়ে দৃমও ।”তখন বলিলেন “যন যে এ ব্রহ্মলোকে 
নামতে চায় না__দে ব্র্দে ঢেলে” কিছুক্ষণ পরে বলিয়া! উঠিশেন 
প্যাহাহা | ত্রন্ম-সমুদ্র ! এ পরব্রঙ্গণে নমঃ! ও পবমাত্মনে নম! একটা্ঁ 
বিশ্বাসের পত্রে ভেসে চলছি। আহাহা!” যখন এই কথাগুলি বলিতে ছিলেন, 
তখন যেন সেই সচ্চিদনন্দ সাগবেব শান্ত শীতল স্পশ, সমবেত সুদী 
মণ্ডলীর হৃদঘনকেও স্পর্ণ করিয়া যাইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার 
সম্বন্ধে আব9 নে সকল গুহা কথা অপবের নিকট বলিয়াছিলেন, যাহা 
তিনি জানিতেন না, তাহাঁও তিলি তখন প্রকাশ করেন। “দেখ, দেখ. 
কৃষ্ণ এসেছে । আমায় মূল পবয়ে দে, আমি তাঁর হাত ধরে নাচুৰ-_ 
ঝকম্ঝুম করে । আমি যে ব্রজের বাখাল। * * * একটা ছোট 
ছেলে তার কচি হাত আমার পিঠে বুলুচ্চেঃ 'আঁর বলচে চলে আয়। চলে 
আর । তোরা সব আমি যাই) ও বিফুঃ ও বিকুঃ ও বিষুঃ” মহাপুরুবজীকে 
দেখিয়! বলেন “শিবানন্দ দাদ। এসেছ ।” মহাপুকষজী, “মহার(জ। তুষি 
চলে গেলে আমগা কি কবে থাকব। তুমি ইচ্ছে কবলেই সেবে যাবে ।” 
অতেদানন্ন স্বামীকে দেখি! বলিলেন “কালী ভাই এসেছিস্‌* আমি যাঁচ্চি।” 
তিনি বলিলেন “ভাই, তুমি থাক । তুমি ইচ্ছ| কর; ত। হলেই সেরে যাবে ।” 
প্রভাতে শ্রবুক্ত বিপিন ঢাঁক্তার দেখিতে আদিলে বলিলেন “বিপিন দাদা, 
রঙ্গ সত্যং, জগন্মিথ্যা |” শ্ঠামাদাস কবিবাজ মহাশয় দেখিতে আসিলে 
বলিলেন “শিবই সতা-ওবধ মিথ্য।।” তাহার পর মকলকে বলিতে লাগিলেন 
“ামকষ্চঃ। বামকজ্জঃ। বামক্কঞ্জঃ 1 ভয় কি তোদের, তোর ভগবানের 
নাম কব। তো সব তব  ভিনি চলিয়! গিয়াছে, আমাদের নিকট 
যাখিয়। গিয়াছেন, কেবল তাহার তপোপুত পবিত্র, মধুর, প্রেমময় জীবন । 
আকাশের চা জলে প্রতিবিশ্বিত হইরা ঝিক্মিক করে। মাছের! তাহার 
সহিত খেল! করে, ভাবে এ বুঝি আমাদেরই একজন। তাঁরা কি তখন 
বুঝিতে পাঁরে এ টাদ চলিগা যাইবে! এটীাদ আকাশের ! জলের নয়! 
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রোবাহুম্াতশগুজমান্ল 2খন্সামম অচিিভ- ইউরোপীয় 
তাষায় এই পার্সি কবিতা রূপান্তরিত হওয়ার পর বর্তমান যুগ ওমারকেই 
পারস্তের সর্ববশ্রেঠ কবি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে! মেই বোবাইসসাৎ 
আজ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্র ঘোষ কর্তৃক অনুদিত হইয়! বাঙ্গালীর মাতৃ- 
ভাষাকে অমূলাধনে ধনী করিয়াছে । দ্াারশনিক-কবিতা সব্বেও এপ 
স্ুফুমার ও স্ুললিত ভাষায় ইনার পদবিষ্ঠাস হইয়াছে যে অনুবাদ না 
বন্িছ্। ইহাকে মৌলিকই বলিতে ইচ্ছা করে। 
শব্দ বিশ্লেষণের দ্বারা কবিব মন-বিজ্ঞান যাহ! আমরা জ্ঞাত হই তাহ! 
চাঁরিটা ভাগে আমরা বিভক্ত করিতে পাঁরি।-৫১) জগ ক্ষণিক (২) 
নিয়তির নির্মম প্রবাহ রুদ্ধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই (৩) যত পার 
আনন সঞ্চয় করিয়া নিয়তিব কঠোরতাকে সিক্ত কর এবং (৪) জন্মাস্তরে 
সনোহ। 
দ্ফুহক-রাণী আঁশ'র পিছে দিলট1 ফিরে সর্ধবদ|ই) 
স্বপ্ন কাক সত্য বা হয়, কার ভাগে বা উঠছে ছাই। 
সব ক্ষণিকের আসল ফাকি-সত্য মিথা! কিছুই নয়__ 
মক *পরে ভূষাঁর মত চিক্মিকিয়ে পায় লে লয়। 
জগতের এই ক্ষণিকত্ব উপলদ্ধি করিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন) 
কতক্ষণ বা রইব হেথা, ছুটছে আধুব্যস্ত পায় 
বিদায় নিলে ফিরব ন| আর--অন্তরহীন যে সেই বিদায় । 
ভবিষ্যৎ জীবন “আছে কি নাই' বলিয়াই এই আক্ষেপ। যাকিছু 
সব এই স্থুখ-ছুঃথ বিজড়িত বর্তমান জীবনে । তারপর কার কিতা কে 
আনে 
খতম বে সব এই খানেতেই বীন্স না ফলে পুনর্ববার, 
গোরের ভিতর যে ধন সেকি, জীবন নিয়ে ফিরবে আর! 
ওমর খৈয়ামের জগৎ আর বৌদ্ধদের ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ একই । 
তবে শেষোক্তর৷ নির্বাণসাগর আবিফ্ষার কবিয়! দুঃখের আত্যন্তিক' 
বিনাশ দেখাইয়াছেন, কিন্তু কবি নিয়তির নির্মম প্রবাহ শ্বীকার 
করিয়া, _ 


পাস 


২৪২ | | ০ রা 
988 








24 
তিষির পথের যাত্রী মোর! দীপ্ত আশার রশ্মি কই? 
সর্ত্যে হ/য়ে লক্ষাহারা-_স্বর্ণ পানে তাকিয়ে রই। 
কর্ণে পশে দৈববাম--কোথাও যে নেই আলো ক-পথ, 
অন্ধ নিয়ত, চালিয়ে বেড়াঘ ভাগ্যদেবীর বিশ্বরুথ ! 
এই জগতের ছঃখটাকে সুখের আরোকে দ্রব বন্দিয়া লই 
বলিতেছেন, 
দেই পুরাতন প্রাক্ষা বধু_-যামুদশাহের মতন যেই, 
ছুথ কাফের মুগ্তিগুলোয় বীরের দাপে ভাড়ায় সেই। 
উন্্রজালিক অস্থট যার দীর্ণ করে সকল ভাপ, 
আত্মারে যে করায় পুনঃ স্ব-স্বরূপে অধিষ্টান ! 
বিজ্ঞ থিনি বিজ্ঞ আছেন- তর্ক নিয়ে থাকুন ঘোর, 
হৃষ্টি বিচার, তত্ব কথ।-_ ঘুচিয়ে এস সঙ্গে মোর। 
একটি কোণে বসব দৌহে, হটউগোলের ঢের তফ1ৎ। 
ভাগা যাহার খেলন! মারা-কর্ব তাঁরেই পাত্রসাৎ ! 
অতি রমণীর উপমায় নিয়তী দ্রেবীর নৃত্য গতির ছন্দ কৰি 
দেখাইক্(ছেন,-_ 
ছকুটি অকা স্ক্গন্‌ ঘরের রাত্রি ণিব! ছুই রঙের, 
নিয়ত দেবী খেলছে পাশা, মানুষ ঘুঁটি সব ডলঙর | 
পণড়ছে পাশা, ধর্‌ছে পুনঃ কাটছে ঘুঁটি উঠছে ফের-__ 
ঘালসহন্দী সব পুনরায়, সাঙ্গ হ'লে থেলার জের। 
একথা গুলি আমাদের শাস্থে যা “যথা পূর্ববধকল্পয়ৎ” বলা হইয়াছে 
তাহারই চমতকার উপমা । ওযর খৈয়ান ব্দান্তের কেবল "সর্পত” 
অনুভব করিয়াছেন, কিন্ত অগরাক্ষানুভৃতি হীন বলিয়া! পরজ্জুত্বে+” নির্দেশ 
ফরিতে পারেন নাই। 
করুম গুকথা- প্রথম ভাগ_ভ্বিশ্বেশ্বর দাস) বি-এ বিরচিত-- 
মরা প্রাণ্ড হইয়াছি। রুষ্-লীলা কবিতায় লেখা । মূল্য তিন আন । 
ভ্রঙ্নাচচর্খা-স্শিল্কা- ভ্রীকালীপঘ রা প্রণীত--সমাজের বিশেষ 
উপকাদী। মুল্য ঘ্শ আনা । 


সংবাদ ও মন্তব্য 


১। যাঁণিকগঞ্জ যহকুষার অন্তঃপাতী বেভিলা গ্রাষে শ্রীপ্রীরামকৃষঃ 
সেব্ুশ্রব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । দ্বাতব্ায চিকিংসালয় ইহার সর্বপ্রধান 
অন্গ হইবে । এ৫কটী অবৈতনিক কৃষক পাঠশালা স্থাপিত হইবে। 
তাহাতে নিকটত্তী ও দু্ব্তী গ্রামের কৃষক ভাইদের ছেলের! বিনা 
বেতনে শিক্ষাল,ভ করিতে পারিবে । বর্তষানে বেতিল। উত্তর বাড়ীতে 
একটী বালিক! বিছ্ভালগ্ব উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বার! পরিচালিত হইতেছে । 
উদ্যেস্ের সফলতার জন্ত সকলেরই সাহায্য একান্ত কর্তব্য। 

২। আমেরিকার বোষ্টন নগরে। বেদান্ত কেন্ত্রে বাণী পরমানন্দ ১লা 
জানুয়ারী হইতে ২৬শে ফেব্রুরী পর্য্যন্ত নিযুলিখিত কয়েকটা বক্তৃতা 
দিয়াছেনঃ--(৯) আযাব গুপু শক্তি, (২) ধ্যান এবং অপরোক্ষান্থৃত্ৃতি, 
(৩) কর্ম ও অদুষ্ট) (5) দেহ ও য'নর স্বান্য সম্পাদন, (৫) আধ্যাত্মিক 
বিকাশে আহারের প্রয়োজনীয়তা) (৬) ভীতি বিজ্য়। (৭) প্রেষ ও 
অপ্রতীকারিভাবু শক্তি) (৮) যোগের বান্তব জীবনে সহায়ত! এবং (৯) 
পর-জীংন ১ «বং যা্চ মাপের ২৬শে পর্যন্ত (১) যৌনের জনন্‌ শক্তি। 
(২) আধ্যত্সিক শ্ৃখাঁশাব'দ, (৩) সত-চিন্তা এবং একাগ্রতা এবং ইশ্বীয় 
অহ্ভব--এই কয়েকটা বন্তৃত! দিবেন। 

সর্ব সাধারণের জন্ত প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার প্রাচাশাস্্ ালোচিত 
হয় এবং বৃহস্পতিবার বেদান্ত কেন্দ্রের সভ্যগনকে ধর্্দোপদেশ করা 
হয়। রবিবারে সাধারণের অন্য ধান, গান ও কিছু ধর্ম্োপদেশ দেওয়া 
হয়। শ্বাঁমীঞ্জির অনুপস্থিতিতে ভগ্মী দেবমাতা এই মবঙ্গ কণধ্য পরিচাঙগন 
কছেশ। 

৩। বিবেকানন্দ-আশ্রম। কুয়াল! লুমপুর, মালয় উপদ্থীপ। 
্প্রীঠাকুরের সপ্ত-শিতীতম জন্মোৎসব হইয়া পিয়ছে। পৃজা। পাঠ 
দরিদ্র-নারাহ্গণ সেবা, কর্তন, হরিকথা প্রের্ৃতি কর্ম ঘখোপধুকত ভাবে 


২৫৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা। 


এ সিসি 


সম্পাদিত হয়। শ্রীরামকুষ্। ও তীহার সমহয়-ধর্শ সম্বন্ধ ডা; এ 
বিশ্বলিঙলগম ইংরাজীতে এবং গ্রারামরুষ্ঞ ও তাহার উপদেশ সম্বন্ধে মিঃ আব; 
এ, নাগনাধর তাখিল ভাষায় বক্তৃতা করেন। মিঃ লজযু “ৃষট 
সভাপশ্তির আসন গ্রহণ করেন । 

৪| বিগত ২১শে ফাল্তন,রবিবার কাঁটোযা থানার অগ্তঃপাতী 
খাঁসপুর গ্রামে বার্ষিক বসন্তকালীন শ্রীশ্রীবামকনত পরমহংসদেবের টি 
বিহিত জন্মোৎসব ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে 

৫| পানা, গাঙিনীবাগে সংকীর্ভন, অর্চনা, দারদু-নাবায়ণ সেবা, 
ধর্মীলোচনা ও কালীকীর্নের সহিত পব্মহংসদেবেব জন্মোৎসব সম্পার্দিত 
হইয়াছে 

৬) জন্মতিথি উপলক্ষে মির। বাঁজঠর ( শ্ীহট্র ) শরীরামরুঞ্জ আশ্রমে 
ছুই দিন ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। শুটগোপেননাথ অধিকারী কণ্ক 
লীলকীত্ঁন ও চৈ-ন্-লীলা ও চিভোঃ-গৌরব অভিনীত হয়) 

৭। কাঁচি, দোঁরান্দায় যখাবিহিত উৎসবক্রিয় হইয়ছিল। 

৮1 দ্বেওঘ', কুণ্ডাগ্রীমে প্রীক্ষ তিল বংস্র যাবৎ বঃমনুষ্ট মিশনের 
জনৈক ব্দচারীর তঝাবধানে একটী গামা পঠশালা, বামকষ বিদ্যালয় ও 
দাতবা ওঁষধ'লয় খোলা হই শাচ্ছে। পাঠশীলায় ছ্বেলেব। নিদ্র প্রাইমারী শিক্ষা 
পায় ও চরকার হ্থতা কাটে । ওষধালয়ে এযাবৎ ১৫** শত রোগী ঈষধ 
লইয়াছে। টহাঁদের মধো কাঁহাকে কাহ'কে ও প্থাও দেওয়া হইয়াছে, 
«ই উভম সংকার্ধাই সাধারণের দয়ার উপর নির করিতেছে। 

শাস্ত্র ব্যাথ্যা:দর সহিত, উৎসব ক্রিয়া যথাবিহিত সম্পাদিত হইয়াছে-- 
প্রায় ২০ ভক্ত প্রসাদ পান |? 

৯ খ্রুপ্রীবাযক্ঞ্। মঠ ও লেবীশ্রমে, ( সিরাজগঞ্জ ), জন্মতিথি 
উপলক্ষে আননোঁৎসব হইট্রাছে। 

১৪। বিবেকানন্দ -সাসাইটী, জাযসেদপুর, গ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন- 
জীর যঠিতষ হুন্মোৎপব সম্পাদিত করিয়াছেল। এফও পি টেম্পশ 
স্কোয়ারের (১111 তে 0১৯0 চি চি ও 0) সভাপতিতে 
এক ধর্মনভ। আহুত হয়। 


বৈশাখ, ১৩২৮] সংবাদ ও মন্তবা। ২৫৫ 


শি 


১১। হরিধ্রার, কণখল মেবাশ্রমে জন্মোৎসব উপলক্ষে স'ধুসেবা 
হয়। 

১২। বিবেকানন্দ_জন্মোৎসব উপলক্ষে কোয়ালপাডা, বাঁকুড়া, 
*যোগাশ্রমেঞ বাধিক-কার্যয-বিবরণী পাঠ, ধর্ম সধন্ধে আলোচন! এবং 
সহআাধিক দরিদ্র-নারাঁয়ণেব সেব! হর 

স্১৩। ফরিদপুবে শ্রীরাম মিতিতে মহোৎসব উপলন্দে ৬৯৯ শত 
দরিদ্র-নারায়ণ এবং ২০৯ অপরাপর ভগ্ত প্রপাদ পান। শ্রীযুক্ত নীরদ- 
রঞ্জন গুহ বায় এম, এ, বি, এল, দ্বিতীয় সবজজ মহোদয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। অধ্য/পক শিশিবকুষার আচাব্যঃ এম» এ। এবং 
কবিরাজ নগেন্দনাথ সংখ্যরত্ত মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ কব্নে। স্থানীয় 
রাজেঃ্ কলেজের অধ্যক্ষ কাযাখ্যানাথ মিত্র, এম, এ, মহোদয় পরমহংস- 
দেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে অ'লোচন। করিয়াছিজেন। সভাপতি 
মহাশয় একটা ভঙ্জিপির্ণ সারগভ বক্তা দ্বারা সকলের হৃদয় আকষণ 
করেন । ফরিদপুর উকীল সম্পদায়েব নেহা এ্দুক পুর্ণচন্দ মৈত্র, বিঃ এল, 
মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাঁদ জানান। তৎ্পব পুলিশ সব ইনস্পের 
শ্রীবুক্ত নলিনীক্ান্ত সরকার মহাশয় স্বললিত পদাবলী গান কেন । 

১৪ লক্ষৌ বামরুঞ্ণ সেবা শ্রমেব উদ্চোগে শ্রী্ীঠাকুবেব জন্মোৎসব 
উপলক্ষে ১২** শত দরিদ্র-নাবায়ণ সেবা ও মালবব সি, ওয়াই, চিস্তামণির 
সভাপতিত্বে একটী স্ভাব অর্বিবেশন হয়। সভায় 'ভাক্তাব শ্রমূক্ত রাঁধা- 
কুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ পি, নাব, এস ও ডাক্তার শ্রীদৃক্ রাঁধাকমল 
মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, আব, এস, মহাশয়দয় শ্রীশ্রীঠাক্ব ও তৎ 
প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বন্তৃত। ঘ্)রা উপস্থিত জনমণ্লীকে মন্থ- 
মুগ্ধ করেন । যথাবিহিত পুজ1, পাঠাদিও হর। 

১৫। ঢাকায় স্বামী অভেদানন্দ। 

পকয়েকদিন হইল বামকৃষ্ মিশনের স্বামী অভেদ্বানন্দ ঢাকানগরাতে 
পদার্পণ করিয়াছেন । * * 

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি ব্বাজাবাবুর ময়দ।নে স্বামী 'অভেদানন্দকে 
দহন্দুধর্ম্ের পক্ষ হইতে অভিননান দিবার দ্রন্য এক মহতা সভাব অধিবেশন 


২৫৬ 'উদ্বোধন। | ২৪শ বর্থ--৪র্থ নংখা। | 


হইয়াছিল যথাবিছিত ভি শ্রদ্ধায় সহিত অভিনন্দন দিবার পর 
স্বামী অভেদানন্দ তাহার পাশ্চাত্য দেশের কাধ্য ও ধর্্ প্রচার সগ্ন্ধে এক 
নাতিদীর্ঘ বত বাপ স্থবিশাল জনমমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুপিষ্বাছিলেন, 
স্বামীজি তাহার বকৃতায় অত শিক্ষাপ্রব কথা বলিয়াছিপেন £ সকলের" 
মধ্যে আমাদের প্র!ণে তাই!র একটী কৰা অনন্ত সলা বলিয়া বোঁধ 
হইল। [শি ব. 'লম্হেন ০, সকল দেশে, ঘকল স্বাধীন আতিএ মুই 
শিক্ষিত ও উচ্চ ভ্ত:রব লোকে বাহাবিগণক দেশের অবনত জ্ঞাতি বলিগ। 
মনে কনে তাহাদের ভিতর বাঞ্তবিক সহ সয়ে, সকল দেবে, জাতির 
বান্তব প্র'ণ লুক য়ত থাকে । কোনও জাঠির মূল শক্ত সেই জাহির 
যধ্য যাহী(ধগণক হোট লে।ক, সাধারণ 01ক যনে কর! হয়, তাহাদের 
ভিতর থাকে । ভারন্বর্ষ শে, আদ ,কল দেশের, পুপিবীর এসকল 
জাতির এত পশ্চাতে, ভাহার একষাত্র কারণ এই , তাহার! মযাছের 
নিষ্ন শ্রে? পাখিয়া, পায়? নবহশুত্র, রালবংশি, কৈ+ প্রন্থতি ভাতি 
যাহাগ| দেশের, জ।5র যেক্রও দ্বরূশ শাহাংবগ ক প্র সপেক্ষ মন 
বলিগ্। দেখিনা গাকে। মুষ্টযেয উচ্চ ও 1 লোেব ছ্বারা দেশে 
কে।নও বনপসার্ধন হইতে পারেনা । প্রা ৪ ভাগর টিন ভাগ লোক 
অজ্ঞান।ন্ধকাঁর লিবশ্প,” মনুষ্াত্ে বঞ্চিত। স্বামা অভেদানন্দ পাশ্চাত) 
দেশে ভ্রণ ও অবন্ধান করিহা পাশ্চাতা দেশের সমাঞজিক। 
শিক্ষা বিষক ও রাজনাতি সম্বন্ধে সেঃমন্ত অভিজ্ঞতার কা আমাদের 
নিকট বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। * * নয শূত্র-হিঠৈষী 

১৬1 বৈদিক সেবাসঙ্ঘ- জনাই_ হগণী-_গত ১৮ই পৌষ দাধা- 
বণের উদ্দ্যোগে উক্ত গ্রামে 'একটা অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় হ্থাপিত 
হইঘাছে। আপাতিওঃ উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মানুমারে শিক্ষার 
ধান নিই হইয়াছে। বিদ্যাপটা সম্পূর্ণা? করিডে হইলে বিপুল অর্থের 
শ্রুয্নোদ্ন | য্যাজিক লন চক্পক, যানচির, গ্লোব গতৃতি আসবাবের 
বিশেষ অভাব আছে। “সভ্ঘ” সনদ দেশবাপী আ্রাতাভাগ্পণেয নিকট 
হইতে ব্সাশ। কেন দে তীহাবা এই সবন্ুঠান সাহাহ্য ও সহন্ছৃতি 
প্রর্শন করিতে বিমুখ হইবেন না। 














আলক্ছমী ব্রক্মান্মন্দ 
জন্মস্থান -িবপা কুতীন গাম, বপিব্হাট । 


জন্ম _ সন ১২৬৮ সূ, মহা সমাধি ২৭শে চৈত্র, ১৩২৮ । 


জ্যৈষ্ঠ ২৪ বধ । 





শীশীরামরুষ্ঃ শরণং 


জগৎ-পাবদ শ্ীআীভগবান্‌ রামরুষ্ণদেবের পরমপ্রিয় মানসপুত্র 


স্ীব্রল্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ 
(১) 
গান। 


ইমন কল্যাণ_-চৌতাল। 


নমে। নমে। নমো শুরামকঞ্জ পর্ণবর্ধ সর্বপাতক নাশন। 
সারদেশ্বরী পরমেশ্বরী র্দশক্তি গছ চরণে প্রণাম । 


নমো ব্রঙ্মশক্তি-মানস-পুত্র লোকোত্তর উদার চরিত্র 
নমো! ব্রহ্মানন্দ অতি পবিত্র শ্রীরামকুঞ্চ-মানস-রঞ্জন | 
বিষয়ানন্দ জানি অসার “ব্রর্থ-বেদাস্ত” করিলে সার । 
ব্ঙ্মানন্দ করিতে গচাব ব্রহ্গানশময় দেহধারণ । 

লহ প্রণাম লহ প্রণাম ভক্ন্কংসল করুণাধাম 
রামরুষ্ণপদে রহে যেন মন এই আশীর্বাদ কর প্রদান । 


কেদারা--চৌতাল । 
ভজ রে মন ব্রদ্গালন্দ রামকৃষ্মানস-রগুন | 
প্রহ্মবিৎ-জগ্রগণ: বরহ্ধানন্দে সদ! মগন ॥ 
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-দীপ্ত নয়ন ঝরিছে ব্ধজ্যোতির কিরণ 
আলোকরাশি আঁধারনাশি করিছ হদয়ে পুলফ প্রদান | 


৫৮ 


উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-_€৫ম সংখ্যা 


্রহ্ষানন্ন শ্রীবিবেকানন্দ শ্রীরামকুষ্ণ তুজদবন্ৰ 
বরাভয়ময় ভুজদ্ন্ করে বরাভয় বিশ্বে প্রদান । 
অভুতানন্দ রামকুষণাঁননদ শ্রীরামকৃষ্ণ পদগ্ন্ৰ 

ভজ নোঁগানন্দ প্রেমানন্দ ত্রিগুণাতীতাদি নিরঞ্জন $ 
সনাতনধর্ম্র-রক্ষাকারণ  রামকুষ্ণসনে ধরাবতীর্ণ 
স্গণ-সহিত-পরব্রঙ্গ করিলেন শরীর ধরণ । 
ব্হ্গানন্দ গণাঁধিপতি রামরুষ্ণ-ভক্তগণ-তৃপতি 
পরম দয়ালু তকত প্রতি কর ঠাঁব গুণাগকীর্ঘন । 


পাশিবাগ'ল কামরুফ্চ সমিভি। 


(২) 


আসিছে প্রভাত; উবার কশকরেখ।, যাঁয়নি মিলায়ে, 
তখনো গগন বুকে , লাজরক্ত মুখে পড়িছে ঢলিয়ে 
শাখিগুলি পরস্পর গায়; মুছুমন্দ শীস্ত সমীরণ 

পুষ্প গুচ্ছ হতে কাড়ি গন্ধ, দুরাস্তরে করে বিতরণ ॥ 
গায় পাখী বনিয়ে ফুলায় নিভৃত-আলাপ ; সব তাপ- 
মুক্ত ধর! আজি, হইয়াছে নিরমল উল নিষ্পাপ। 
বয়ে ষায় পৃত গঙ্গা, ব্রহ্গরারিধারা। ভ্ররপথগামিনী । 
অগতির একমাঁর্র গতি, সর্বংসহা, ্রিতাপনাশিনী | 
ফেনপুঞজ মাথে লয়ে, ঢেউগুলি উঠে নাচে ভেঙ্গে পড়ে। 
চলেছে অভর্প্রদ!, গাহিয়! সঙ্গীত হর হর স্বরে ॥ 
একটা গম্ভীরভাব, নিখিল ব্যাপিয়া, রহে স্থির হয়ে । 
যেন কার প্রতীক্ষায়, ধেয়ানে যগন--আছে পথ চেয়ে । 
সহস৷ গল্জার বুকে, উঠিল ফুটিয়া একটী কমল, 

সুবৃছৎ চাঁরুতন্ধ মণ্দ সমীরণে করে ঢল ঢল ॥ 

দ্বইটী কিশোর মরি) অরবিন্দ পরে, নৃত্যপরায়ণ। 
বপ শোত! জতীব ধুর, কেড়ে লয় সব প্রাণ মন ॥ 


জ্যেষ্ঠ ১৩২৯] শতীব্াননা শ্বামিজী মহাকাজের পার্থ । | ২৫৯ 


৯ ৯ সিসি সরাসিলীসিপা সপা ৯ রশ সম এটি 


্রীচরণ বেষ্টিত ৃগুরে, মাচিডেছে ঝুম ঝুম ঝুমি। 
নাচিতেছে পদ্ম গঙ্গা”পরে, গলানীর বারে বারে চুমি ॥ 
পীত ধড়া কটি পরে? বেড়া, চাঁরুকরে স্থচারু বাঁশরী | 
গলে ছলে গুঞ্জাফুলমালাঃ সারা অঙ্গে খেলিছে মাধুরী ॥ 
শিখি পাখা শিরে স্থশোভন, কেরে তোরা চিতবিনোদন । 
এল কি “কমলকৃষঃ” সাথে? প্রিয় সখা, তারিতে ভুবন ? 
সমন্ত প্রকৃতি হেবি? উাঠল শিহুরি। হাসিল মধূরে। 
হৃদয়ের সার ধনে, গোপন-হৃদয়ে রাধিল আদরে | 
কাপাইয়া চরাচর, সুগভীর স্বর, শোকে, “আয় আয় 
আয়রে হৃদয় সথা। কতকাল আছি, তব প্রতীক্ষায় । 

হী যুগান্তর ধ'রে জীবের ব্যথায়, কীদ্দিতেছে মন । 

এস সহকারী মম, করমের ভার, করিতে গ্রহণ | 

এস শুদ্ধ-সন্ব এস, আমষবে আমার “ব্রজের-রাখাল”। 
দাও ছাঁড়ি সখারে বারেক, দাও ছাড়ি, কমল-গোপাল” ॥ 
সহসা লুকাল পদ্য, কোথা গেল মিশে-যুগোল্‌ কিশোর ! 
প্রভাতী সানাষ্ট বাক্ছে, মন্দির ভবনে- হ'লে! নিশা ভোর ॥ 


ভকণ রাখাল, রাঁষকঞ্চদেবচক্ষে বাল নারায়ণ, 
মানসনন্দনকপে, দিয়েছে পাঠায়ে, জমুল্যরতন-_ 
মহামায়! দয়াময়ী , তাই প্রিয়তম মানস তনয়ে, 

ক্ষীর সর নবনী থাওয়ায়ে, তৃপ্তি নাহি গঈমাসিছে হৃদয় ॥ 
মুখ-শশী বারে বারে করি নিরীক্ষণ, পিয়াসা না যায়। 
কতবার শোণপা কথা, তবুও শ্রবণ শুনিতে যে চায়। 
কহ কাধে, কথন বুকেতে; ধরি তারে আদরের খেলা । 
ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে কি পারে, এই ভাব, এই মহালীল! ? 
অসম বয়স, তবু তার! ছু'টি শিশু? তবু তার! এক । 
ভূমগ্ুলে এ থেলা নবীন, জপূর্বব এ, দেখ. সবে দেখ ॥ 


২৬৬ উদ্বোধন! [ ২৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্য। | 


আবার নিশীথ কালে, সমাধি মন্দিরে, স্থির ছুই জন । 
নাহি আর ছেলে-খেলা, নাহি অন্য ভাব, অনস্তে মগন ॥ 
দেবতার পরশনে, জাগিছে চেতনা_ফুলফুগ্ুলিণী | 

ধায় ষড়চক্রভেদি, বিচিত্র-গমনা, ব্রন্মস্বকপিণা ॥ « 
কত কপ, কত লোক--তৃতীয় নয়ন, করে দরশন । 

কভু ব্রন্ধ জলধিতে, মীনরূপী যন, হয় নিমগন ॥ 

আবার পরশ মাত্র, ফিরে শাছে ত্বর!, শ্রীগুর-চরণে । 
বেদব্দোন্তের কথা, হয় অনুভব, আচাধ্য-বচনে ॥ 
মরতের, অকিক্ষুপ্র তৃচ্ছ জীব মোরা বুঝিতে কি পারি । 
কর আশীর্বাদ, যেন বিশ্বাম-নয়নে মতত নেহাবি-_ 

এই কম ছবিখ।নি , গোপনে গোপনে মরযের কোপণে-; 
আঁকি যেন, হেরি যেন প্রতু, নিশিদিন শহ়নে স্বপনে ॥ 


রামরুষ্, হৃদয়ের ধন) চ”লে গেলে দ্রিঠিব বাহিরে । 
আম্মহারা ভক্তগণ, ভাঁদিল সহসা শেরকের সাগরে ॥ 
মাতাঃ পিত।, ভ্রাতা) সথা শুক, «হক সঙ্গে হাবায়ে রাখাল। 
শৃন্ঠময় হেরিল $বন, হয়ে গেল, পথের কাঙাল ॥ 

গেল সুথ শান্তি, দারুণ বৈরাগ্যানল উঠিল ভুলিয়া 

মুছে দিল সর্বভোগ আশা, বাল-যতি বিবেকে গঙিয়া ॥ 
পড়ে »ল প্রাসাদ ভবন, পিতার অনন্ত সেহরাশি। 
প্রিয়ার হৃদয়ভরা প্রেম, সন্তানের মৃছ্মন্দ হাসি ॥ 
ছিননবাসে কটিতট ঘেরি, চলিয়াছে কঠোর সন্ন্যাসী । 
চলিয়াছে দ্বাত্স অন্বেষণে নির্বাসন! ব্রহ্ম অশ্ঠিলাধী ॥ 
পবিত্র এ ছবিখাঁনি, ভারত জননী, যুগ যুগাঁন্তরে_- 
আদর্শ দেখাতে তবে মাঝে মাঝে তাই পোঁক চক্ষে ধরে। 
একবার একেছিল চারুশিল্পক রী শুদ্ধোধন গেছে 
এখনও 'অদ্পৃ্থী অতৃপ্তনয়নে ভার পানে চেয়ে, 


ইলা ১৩২৯। ] শিীঙ্গানদ ্বামিজী মহারাজের প্ররণার্থ। ২৬১ 


লাস্ট ৯ ৯ 


কাটাইরা । দেয় (দিন | রাজার তম, মনোরম রাণী, 
স্থকুমার শিশু, চলে গেল ত্যাগীশ্বর সব তুচ্ছ মানি। 

আবার গঙ্গার কৃলে। শচীমার নয়ন অঞ্জন 

বিষুঃপ্রিত্র! ক্ীহার, নদীয়ার হৃদয় রতন 

করিবারে ভূমগুলে, অপরূপ আদর্শ স্থাপন 

নিঠর নির্শশম সম, ছেড়ে গেল সাধের ভবন | 


কত গঙ্গাতটবাসী, কত ধাঁয় তীর্থ হতে তীর্ঘাস্তরে 

হারায়ে জদয় মণি, পাগল বিরহী, খুজে খুঁজে ফেরে। 

কভু বুন্দাবনে, বৃন্দাবনচন্দ্রপাঁশে, কুসুম সাঁয়রে-_ 

তল্পোমগ্ণ মহাযোগী, নিমীলিত আখি--উচ্চ ধ্যানঘোরে 

দিন চলে যায়, রাতি আসে, বাহ্য শৃগ্য--জানেন| সন্ন্যাসী । 
জ্োতির্্য় সমাধি সাগরে, ডুবে যায়, কত ওঠে ভাসি । 

মাস যায়) বর্ষ যাঁর, আশা নাহি মিটে, পায় তত চাঁয়। 

কে জানে পাবার কোথা শেষ। কোন্‌ দেশে কোন্‌ সীমানায় ! 


প্রাণের নরেন তাই, পাশ্চাত্য বিজয়ী ফিরিল স্বদেশে । 
ভারতে পড়িল সাড়া, বরেণ্য মানে? পুজিল হরষে ॥ 
ভারতের ছুঃখ হেরি, উদ্দার সন্ন্যাসী, বিগলিত প্রাণ । 
সিক্ত চোখে তার ছিত তরে, কায়মনবাক) দিল দান ॥ 
বরন্মানন্দে মগ্ন হোতা, ব্রহ্মানন্দন্যামীঃ সমাধি সাগরে । 
সাধিতে জীবন-ব্রত, প্রাণের দোসরে, তাফিল সাদরে ॥ 
প্রামরুঞ্ আসে নাই, আত্ম স্থশ্রোতে, ডুবাতে আপনে । 
আপনায় তুচ্ছকরি, বিলাইয়| দিতেঃ বিশ্ব-দারায়ণে 
তার বড় সাধ; তাতে যদি যেতে হয় নরক দুয়ায়ে। 
ব্হ্মানন্দ তুচ্ছ করি? যাব কোটাবার, সানন্দ অন্তরে ॥* 
সে মহা আহ্বান কে পারে হেলিতে বল, ব্রন্দানন ছাড়ি, 
ট এল ব্রহ্মানন্দ স্বামী, পার্খদেশে দীড়াইপ তারি ॥ 


৮১০ 


উদ্বোধন : [২৪শ বর্-_€৫ম সংখ্যা। 


ত্রিংশ বর্ষকাল, ঈপি দিয়ে, আপনারে নর-নারায়ণে। 
মহাপুজা সাঙ্গ করি, চলেছে পূজারী, প্রভু সম্মিলনে । 
চারিদিকে বলি শিষ্গণ, নয়নেতে ঝরিতেছে নীর | 
হাদয়ের মহাবাজে ছাড়িবে কেমনে; হৃদয় অধীর ॥ 

একটা গম্ভীর ভাব, রয়েছে ব্যাঁপিয়া, সুপ্রণস্ত শেহে__ 
একটা কম্পন যেন, সঞ্চারি চালছে, প্রতি দেহে দেহে ॥ 
মধ্য রাত্রি কাল, আকাশে উদ্দিত চাদ, পরিপূর্ণ কায়ে' 
কুম্থম স্বাস, বহিয়া বহিয়! যায়ঃ মুদ্মন বায়ে । 

সহদা আচার্ধ্যবর, মধুকণ্ঠন্বরে? ভাঁকি ভক্তগণে, 
অভিষিক্ত করিলেন সবে, আশীর্বাদ সুধার সিঞ্চনে, 

“ভয় নাই, ভয় নাই, তোরা 'আপনাব, হৃদয়ের তোরা, 
রামকুষঃ স্থধানীরে, হৃদিকুন্তগুলি, পূর্ণ করি পোরা 
যেতোদের। ফকিরের চিরসাথী তোরা, আশীর্বাদে মোক, 
দেখিবি আলে!ক (লাক; কেটে যাবে ভন, অন্ধকার ঘোব 1” 
সহসা শ্রামুখকাস্তি, হইল উঞ্জল, অতি নিরমল, 

ঘুচে গেছে রোগ চিহ্ন, পদ্মা আখি ছুটা, প্রেমে ঢল ঢল । 
“ওই কৃষ্ণ । ওই কৃষ্ণ! জীবন 'আমাঁব, আহা মরি মরি! 
নবহূর্বাদলশ্াম, পীতবাস পরা, 'অপুর্বব মাধুরা | 

কমল উপবে আহা, কমল-কিশোর, এস সথা মোব। 
তোমা অন্বেষণ কবি, খুঁজেছি সদাই, এ জীবন ভোর । 
দেখ, দেখ. ওরে অন্ধ, দেখ রে আমার, হৃদয় রতন ॥ 

যাই যাই, যাই তব পাশে, এস কাছে, চিত-বিনোদন । 
এ নহে “কষ্টের রষ্ণ” এ যে গোপীকার, এ যেরে আমাব 
যাই যাই, আরে! কাছে এস, প্রাণসখ! জীবনের সার ॥ 
নূপুর পরায়ে দেরে, ঝুম্‌ বুম্‌ ঝুম্‌, নেচে চলে যাই, 
অপেক্ষিছে প্রিয়তম মম, অপেক্ষিছে প্রাণের কানাই ॥ 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! রামরুষ 1 রামকৃষ্ণ মম; হৃদয়ের ধন, 
রামকৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, রামকৃষ্ণ দেহ বুদ্ধি মন ॥ 
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ওই যেরে বাবুপ্লাধ, এ যে যোগীন, বিবেক কোথায়? 

ওই যে বিবেকানন্দ, বিবেক আমার, আয় কাছে আয় ॥ 

ব্রহ্মদতা, এ জগৎ মিছে, হ্দিনের যেন ছায়াঁবাজী, 

এই ছিল, এই কোথা গেল--অতিনয় করে যেন সাজি ॥ 

সহা কর, যত হুঃখ আসে প্রতিকার চেষ্টা নাহি করি। 

চিন্তা নাহি করিও বারেক; দাও সব দূরে পরিহরি 

'ব্রহ্গ সত্য '্র্ধ সত্য” সার, এক্জগৎ তুচ্ছ কিছু নয় 

মন প্রাণ নব সপ তাহে, ঘুচে যাবে সকল সংশয় ॥ 

বিশ্বাসের বটপত্র বাহি ভেসে যাই ব্রন্বস্থধা দুধে 

কি উজল। কিবা! মধুময় । মহাভাব জাগিতেছে হাদে” ॥ 
প্র 


(৩) 


মহাবাজ হহধাম ছাড়িয়া গিকাছেন, কিন্তু মনেত হয় না তিনি আর 

আমাদের 'সহিত নাই মনে হয় বুঝি তিনি পুর্ববত্ই ঠাঁহার এই 
পাথিব লীলারঙ্গমঞ্চের কোন্‌ এক দেশে অবস্থান করিতেছে । 
কিন্তু চক্ষু যে বলে, কই” সে দেবতন্ন ত দেখিতেছি না । কর্ণ বলে, কই 
সে করুণাময়ী বাণী ত মাঁব শুলতেছি লা। আবাব মন বলে, আছে। 
আমারই গভীরতম প্রদেশে অতীতের পুণ্য ম্বতিব মন্দিরে, সে 
গোপন দেবতা নকলের আড়ালে হাস্যকৌতুক বসের মধ্য দিয়া এক 
মধুর ধর্মরাজ্য বিস্তার কবিয়া স্বীয় দেবতার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
রহিয়াছেন। তাই আমাদের বিচ্ছেদের দীর্চ নিশ্বাস সেই মানস মন্দির 
ছারে আখাত দিয়া অহরহঃ তাহার ককণাঁর সাড়াই আনিয়া! িতেছে। 
তাহাব সেই তপোপৃতঃ করুণাঘন মূত্তি আজ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহ গতি 
রুদ্ধ করিয়া অন্তর রাজ্যেই টানিয়া আনিতেছে। 
শ্রীকষ্ণবিরছে শুক বলিয়াছিলেন)__- 

স্বমূর্তা। লোক লাবণ্য নিশ্বুক্ত্যা লোচনং নৃণাম। 

গীভিত্তাঃ ন্ররতাং চিত্তং পটৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥ 


২৬৪ উনার ) 1 ২৪শ বর্ষ-৫ম সংখ্যা । 


আচ্ছিত্ত কীতিং সুশ্লোকাং বিতত্য হৃঞ্চসানুকৈ | 
তমোইনয়! তরিয্ত্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরং ॥ 
আমর। বলি, মহারাজ নিজ করুণাঘন মুত্তির দ্বারা সকল লোক- 
লাবপ্য হরণ করিয়া গিয়াছেল, ভরসাময়ী বাণীর ত্বার' অত্বিবড় ছুব্নলকেও 
আশানিত করিয়। গিয়াছেন, পবিত্র কীত্তির ছারা মুক্তির পথ গুদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। 
গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটা গম্ভীর সম্বন্ধ থাকে--যাহা ভীতি 

মিশ্রিত সে সন্বক্ধ তাহার শিষ্-সম্তানের মধো ছিল না। তাহার 
ও জামাদের মধ্যে ছিল প্রেমের সন্বন্ধ_যাঁঙ। সকল ব্যবধান দূর 
করিয়া তাহাকে আমাদের অতি নিকটতম প্রিয়তম হিতকারী বন্ধুরূপে 
প্রতীয়মান করিয়! দিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহ'র অন্তিমের দহাসমাধি 
দর্শন করিলাম_-তাহার অজ্ঞাত, শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার সম্বন্ধে অন্থভূতি 
সকল যখন তিনি স্বীয় মুখে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অজ্ঞনের 
তগবৎ সম্বন্ধীয় উত্তি মনে পড়িতে লাগিল, 

লথেতি মত্ত! প্রসভং যহুক্তং 

হে কুষ্ণ হে যাদব হে সথেতি। 

অজানত! মহিমানং তবেদং 

ময়া প্রমাদ!ত প্রণয়েন বাপি ॥ 
আমর! বলি হে “কমল-কৃষ্ণ-সথ” । অনুভূতি হীন আমরা, তৌমার 
মহত্ব কি করিয়া বুবিব। তুমি যে নানা হান্ত-রস-কৌতুকের মধ্যদিয়া 
আমাদের হুদয় শ্রীরামরষ্জ রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়ঁচ, তাহা 
বুঝিতে না পারিয়া কেবন হাণ্তরসেই আমরা মগ্ন হইয়াছি__নানা 
আধ্যাত্মিকতার ভাবে জামাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেওয়া সত্তেও 
তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়াছি) 

ধর্্মব্যতিক্রমে দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌। 
তেজীয়সাং ন দোষাঁয় বহেঃ সর্বভূজে। যথা ॥ 

প্রভৃতি শাস্ত্রবাক;) জানলা সত্বেও-তুমি যে হীন, দীন. নীচ 
ছর্বলের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইয়া বিধিনিষেধ তরঙ্গ করিয়াছ--তোমার 
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এই রি্দের গতি ঝুঝিতে অসর্্থ আমর ষে সাধারণ সিদ্ধ পূরুষের 
মাপ কাটিতে তোমাকে বুঝিতে চেষ্ট। করিয়াছি তজ্জন্ঠ। হে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মানস-পুত্র, আমাদিগকে ক্ষমা কর। কেন ধে শ্রীরামরুষ্ণ-সারদ। 
দেবী তোমাক্কক অতি শুদ্ধসব্ব প্রিঘ়তম পুত্র বলিতেন, কেন স্বামীজি 
বলিতেন “আধ্যাত্মিকতা হিসাবে রাখাল আমার্দের চাইতে ঢের বড়' 
কেন শিবানন, সারদানন্দা প্রভৃতি দিদ্ধ মহাপুকষের। তদ্গত চিন্তে 
তোমার নিকট উপস্থিত হইতেন, কেন আক তোমার বিরহে এই 
বিরাট-জন-সমুদ্র উদ্বেলিত__তাহা আমর! কি করিয়া বুঝিব ? মহত্রাই 
মহৎকে বুঝেন__আমরা ঘে হীন, প্রেমিকেরাই প্রেষময়কে বুঝেন 
-আমর! যে পাষণু, ক্ষমাশীলেরাই তোমার করুণা উপলব্ধি করিয়াছেন 
_ আমক্চদের ষে তিতিক্ষা নাই, বিতরাগেবাই তোমার ত্যাগ বুঝিয়াছেদ__ 
স্বার্থপর আমরা কি করিগ্রা তোমাকে বুঝিব, জানিব। তাই আজ 
শ্রীরু্চ-বিরহী উদ্ধবের কণ্ঠে কঠ মিলাইয়! বলিতে ইচ্ছা করিতেছে 

হুর্গো বত লোকহইয়ং যদবো নিতরামপি। 

যে সংবসন্তো ন বিছুহরিং মীনা ইবোড়পং। 

হর্ভাগ। আমর। ঈশ্বর পার্ধদের পাচ হইয়গ আহাকে বুর্ধিতে 

পারি নাই, নিজেদের সর্বস্ব তাহার চরণে বিকাইতে পারি নাই। 
আকাশের চাদ জলে প্রতিবিষ্িত হইয়াছিল, মংস্তকুল তাহার সহিত 
ক্রীড়া করিতে করিতে ভাঁবিয়াছিল এ বুঝি জামাদেরই মতন একজন, 
তাহারা ভাবে নাই, বুঝে নাই যে, এ টাঁদ তাহাদের সলিল-ভবন 
অন্ধকার কনিয়া চলিয়া ষাইবে। এ চাদ আকাশের জলের নয়। 

গজ ক্রি ৪ চু, র্‌ স 

রুদ্রামুচর বিবেকানন্দ আসিলেন ত্যাগের ডৈরববিষাণ নিনাদে 

নিজ্িত জগতবাসীকে উঠাইতে, জাগ্রত করিতে » ত্রয়ীর ত্রিশূলে জগতের 
সকল পাষণ্ড, নাস্তিক, জড়বাদীর দুর্গ ধবংম করিয়৷ ব্যবধানহীন সমন্বয় 
রাজ্য প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিতে । পাপপ্রাসাদের ভিত্তি ধবংস হইল, 
ধীরে ধীরে সে প্রাসাদও জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্ত গঠন 
করিবে কে? তাই শ্রীভগবান তাহার নবধুগধর্ধণ প্রতিষ্ঠানের জন্য আমিগ্লা- 


২৬৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ -_€ম সংখা । 


ছিলেন বিঝু-সখা রাখালকে । রুদ্রতেজে বিশ্বের সকল পাপতাপ জলিয়া 
পুড়িয়া ভম্ম হয়_-কিন্ত ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গঠনের জন্য 
প্রয়েজিন-_শাস্ত-মধুর শুদ্ধ-সন্তু শক্তি-_যে শক্তি নিজকে বিকাশ দিয়াছিল 
শ্রীপীমহারাজের মধ্য দিয়া। এই জীবন্ত শক্তিফে কেন্দ্র করিয়া যে 
কষপ্র-চক্র ব্রাহনগরে জীড়া আরস্ত করিয়াছিল--ধীরে সেই লীলাফিত 
শক্তি কেন্দ্র হইতে ঘন ঘন তাবোচ্্াস বিপুল বেগে বৃহৎ হইতে বুহত্তর 
পরিধির স্ট্টি কবিয়! আজ জগতকে ব্যাপ্ত কবিতে চাঁহিতেছে | হনে হয় 
সেই শান্ত মধুর সন্বতধন স্থুলমুস্তি লোক চক্ষু হইতে নিজেকে তিরোধান 
কবিয়াছে বলিয়। যে বোধ হইতেছে সে কবল তজ্জাত সমুখস্থ বিরাট 
তরলের বাবধান হেতু । কিন্তু এখনও সেই গঠন-শক্তি 'আত্মনঃ মোক্ষায় 
জগদ্ধিভাষ় চ' সাগুঘাঙ্গ মাধ্য স্ৃক্সাকারে ব্যাপ্ু থাকিয়া আবগ্ত' অধিক 
নিজেকে প্রকট করিবে । কি করিয়! তিনি এই বামকুষ্জসজ্ঘকে ধীরে 
ধীরে এত বড বিরাট আকার ধাবণ করাইলেন এবং কি করিয়াই বাঁ সকল 
মঠ, পেবাশ্রম, বিদ্যালয় গুপিকে বেলুড মঠে কেন্দ্রীভূত কবিয়। 
রাখিয়াছিলেন-_ ভাবিতে গেল হৃদয়ে যুগপৎ বিপ্রয় ও আনন্দ উপস্থিত 
হয়। স্বামীজি অত্তি ছুঃখে বলিয়াছিলেন, “এই যে কয়েকটা বাঙ্গালী 
আমরা একত্রে বসবাস করিতেছি, আব কিছু না হউক, ইহাই একটা 
জগতের অদ্ভুত ঘটনা” । এত বড পবশ্রীকাতর দাসবুর্তি জাতিব 
সম্তানেরা। এই বুহত সঙ্বেব মধ্যে একতাস্ুজে প্রথিত বহিয়াছে--ইহা 
কি বাস্তবিকই বিদ্রয়ের বিষয় নয়? পরস্থ এই একতা জাতির ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে কি তবসা ও আনন্দ আনিয়া দেয় না? কিন্ত কোন্‌ চরিত্রবলে 
তিনি এই একতাব কেন্্রস্থবপ হইয়াছিলেন তাহ! এই দাস জাঁতিব 
যথেষ্ট ভাবিবার বিষয়। তিনি কখনও কোন সঙ্ঘ-সভ্যের ব্যক্তিগত 
ছোটখাট ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না পবন্থ কেহ দোষ করিয়া 
থাকিলে তাহা বন্ধুর স্যাঁয় অতি গোপনে সংশোধন করিয়া দিছেন । 
তিনি কর্মীর কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতেন, নিজের মত তাঁহাব 
ঘাড়ে বলপূর্ববক চাপাইয়া, তাহার উপায় ও উদ্দেশ্তে গোল বাধাইয়া 
দিতেন ন।, পবন্ধ প্রয়োজন হইলে কেবল সাহাধ্যই করিতেন । 


জৈষ্ঠ) ১৩২৯1] জ্ত্রীব্রহ্ধানন্দ স্বামিজী মহারাজের শ্ররণার্থ । ২৬৭ 


তমোগুণ মানুষকে জড করিয়া দেয়। রজোগুণের দাপটে বিশ্ব 
কম্পিত হয়, সে বলপুর্ধক অপবকে নিজের মতে আনেঃ পৈশীশক্কির 
দ্বারা নিজ কাধ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। সন্বগুণ পবিত্র ও মধুর । করুণা 
ও প্রীতি তা্ীব সিদ্ধির উপায়। তাহাব গতি নীরব, ধীর ও অগ্রতিহত | 
শিশিরবিন্দু যেমন ধারে গোলাপ কোরকফেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেব 
অজ্ঞাতসারে তাহাকে প্রন্ফুটিত কবে--সলিল যেমন সকল বাধাবিপত্তিকে 
তুচ্ছ করিয়া ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিতে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছে 
_-সন্বগুণেব গতি ঠিক সেইদপ। সবগুণ পৃদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না 
কিন্তু যুদ্ধের পবিচালনকাবী ধর্মরাক্সোেব প্রতিষ্ঠাতা, বিচারে পরাস্ত করে 
না, কিন্ত হৃদয়টে অধিকাব কবে, দ্রস্তকে নাণ করে না -শাস্ত করিয়! 
লয়? গর্তীই তাহার কার্ধ্য-__-তাঙ্গা নয়। যেখানে এই শক্তিব বিকাশ-- 
তাহারই দ্বারা পুরাতনের জীর্থ অপসারণ করিয়া নৃতনেৰ গঠন সম্ভব। 
মহারাজ ছিলেন এই শক্তিব আধাব। তিনি সন্বগুণাবলম্বীকে ধ্যানের 
দ্বারা, রজোগুণাবলম্বীকে কর্মের দ্বারা, তমোগুণাবলম্বীকে ভোগের দ্বারা 
উত্তরোত্বর প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন_-কাহাকেও কদাপি প্রত্যাখ্যান করেন 
নাই। বন্ধের নিকট তিনি অতি বড বদ্ধের হায় মুক্ত হইবার জন 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন-মুমুক্ষুর সহিত নির্মম ভাবে “নেতি” 
মার্গ অবলম্বন করিতেন__বিলাপীর নিকট তিনি ছিলেন মহা- 
হাস্তামোদী | 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্মসঙ্গিনাম্‌। 
জোবয়েৎ সর্ব কর্াণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরণ,॥ 
তিনি পৃষ্টিমাত্রেই অধিকারী বুঝিতে পা্রিতেন--তাই কখনও তিনি 
বড় বড কথাব দ্বাবা কাহারও বুদ্ধির ভেদ উপস্থিত কবিতেন ন1। তিনি 
আত্মধুক্ত হইয়। সাধারণের সভ্াাঁয় ব্যবহার কবিতেন। শাস্ত্রে জ্ঞানীর 
এরূপ বাবহার প্রদর্শিত হইয়।ছে+_- 
বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলে! জড়বচ্চরেৎ। 
বদেছন্মত্তবদ্ধিত্বান্‌ গোচধ্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ 
্রহ্ষজ্ঞেরা লোক সংগ্রহের জন্য প্রাঞ্জ হইয়।ও বালকবৎ ক্রীড়া করেন। 


২৬৮ উদ্বোধল। [২৪শ বর্ষ-_€৫ষ সংখ্যা | 


কর্্মকুশল হুইয়াও জড়বৎ বিচরণ ক্রেন, বিদ্বান হইয়াও উন্মত্তবৎ প্রলাপ 
বকেন, বেদবিৎ হইয়াঁও গোচর্্যা করিয়া থাকেন। 
মৃত্যু কিন্তু মান্থুষের যথার্থ স্ববূপ প্রকট করিয়া দেয়। জুয়াচোরের 
জুয়াচুরি ধরা পড়ে এই সন্ধিক্ষণে । টিয়াপাথী সারাজীবন রাধার 
বলিয়া আসে কিন্তু যখন বিড়ালে ধরে, তখন টা, টা! করে। তাই 
মহারাজেব আন্ভীবন ভাঁগবতানুধ্যান্ের পরিচয় পাই ইহু-লীলা অবসানের 
অস্তিম সময়ে। যখন ডাক্তার শ্রীধুক্ত দর্গাপদ ঘে।য মহাসমাধির কয়েক 
ঘণ্টা পূর্বে জিজ্ঞাস! করেন “মহারাজ, আপনাব কি কষ্ট হচ্চে? 
তিনি উত্তরে বলেন, 
“সহনং সর্বদ্বঃখা নাম প্রতীকা রপূর্ব্বকম্‌। 
চিন্তাবিলাপরহিতং স তিতিক্ষা নিগ্ছ্চতে ॥ 
আমার অবস্থা এখন এইকপ, তোঁষর! এইটীর ধারণা কর।” তিন 
দিন ধরিয়া তিনি অলৌকিক ভাগবতী মৃষ্তি উপলব্ধি সম্বন্ধীয় বাক্য 
ছাড়া অপর কিছুই বলেন নাই। এবং সেই সকল প্রসঙ্গে সকলকে 
আশ! ও ভরসার বাণী তথা__ 
যং ব্রহ্ম বেদাস্তবিদে। বস্তি, পর প্রধানং পুকষং তথান্ঠে। 
বিশ্বোদগতেঃ ক'রণমীশ্বরং বা তল্রৈ নমঃ বিদ্রবিনাশনায় ॥ 
ও পরব্রহ্ধণে নমঃ গু পরমাত্নে নমঃ! রামকষ্খঃ, রামকষ্। রামকৃষঃঃ 
প্রভৃতি ভগবান্নামানুকীর্তন ছাডা অপর শের ব্যবহার মাত্র করেন নাই । 
ন্ ছা গঃ 
অন্তকালে চ মামেব প্ররম্মুক্ত। কলেবরম্‌। 
যঃ প্রযাঁতি সমস্তভাবং যাঁতি নাস্তা সংশয়ঃ ॥ 
যং যং বাপি প্রণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তষেবৈতি কৌন্তেয় সদা! তত্ভাবভাবিতঃ ॥ 
প্রয়্াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত যুক্তে যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোষ ধ্ প্রাণমাবেস্ত সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিবাম্‌ ॥ 
এই ভগবতাঙ্গীকার আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবৃদ্ধ করুক। 
শরীফ । 


মোট, ১৩২৯।] প্রশ্রীবন্ধানন্দ স্বামিদী মহারাজের ন্ররণণর্থ। ২৬৯ 
(৪) 
অথাপি তে দেব পদ্দাধুজধয় প্রসাদ লেশানুগৃভীত এব হি। 
জান্াতি তং ভগবন্মহিন্মো নচান্ত একোইপি চিরং বিচিম্বন্‌ ॥ 


গা ঝা ঙী 


৮ 


মনোজ্ঞং সুজ্ঞানং মুনিগন-নিধানং ঞবপদ্ং 
সদ! তং গোবিন্দং পরমসুথকন্দং ভঙ্রত রে॥ 
ধিয়া ধীটৈ ধেণয়ং শ্রবণপুটপেয়ং ফত্তিবরৈ- 
হাবাক্যৈজ্ঞেপ্ং ভ্রিভুবন-বিধেয়ং বিধিপরম্ । 
মলোমানামেয়ং সপদ্দি হাদি নেয়ং নবতন্ুং 

৬ সদ! ত$ গোবিন্দং পরমস্থথকনাং তজত রে॥ 


ষ্া ঙ ঠ 


ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, তবমেৰ বন্ধুশ্চ সথা ত্বমেব। 

তমেব বিচ্যা জ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ধং মম দেবদেব ॥ 
চৈত্রপুর্ণিমার উদ্দীপ্ত মধ্যাঙ্ে পুণাতোরা ভাগীরণীর পশ্চিমকুলে 
নবধুগের ভাব্রীক্ষেত্র বেলুড়মঠেব পুণ্যাঙ্গনে সাশ্রুনেত্রে, মৃষ্ধন্থাদয়ে গুরু- 
জ্রাতৃবৃন্দ ও ভক্তশিষ্/মণ্ডলী তাহাদের বড আদরের হৃদয়েব রাজ।, 
জীবনের জীবন, অমূল্য রতন, পরমারাধা শ্রীমন্সহারাজের শিব-শরীর 
অকৃ-চনদন-চর্চিতঃ ক্ষৌমবন্ত্রবিভৃষিত কবিয়া পবিত্র চিতাগ্নিতে 
আনুতি দ্রিয়াছেন। তটিনীতটে পাশ্বস্থ তরুতলে নির্ববাক-নিম্পন্দভাবে 
ভাঙ্গাবুক লইয়া দীাড়াইয়াছিলাম, আর নির্নিমেষনয়নে দেখিতেছিলাম-_ 
আমাদের সবাকার রুদ্ধক্রন্দন ও বদ্ধব্যথাঁ স্বয়ং প্রকৃতি আপনার সর্ব- 
অঞ্গে প্রকট করিয়া রহিয়াছেন। সে"শাকদৃশ্য দেখিয়া তপন তাহার 
প্রথররশ্মি হারাইয়। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন, পবন 
তাহার অবিরাম ক্রন্দনরোলে আমাদের সকলের অন্তরের শৃন্ঠতা ক্রমশঃ 
বাড়াই! তুলিলেন, জননী-জাহৃবী অশ্রজলকল্লোলে, উচ্চগ্রামে মাতৃ- 
হৃদয়ের অদহা জালা জানাইয়া উথলিয়! উঠিলেন_-আর দূরবনাগত ঘুধুর 
করুণ ত্রন্দন-রব মুক প্রাণীকৃলের গভীর বেদনা ও সন্মেহ সহানুভূতি শচিত 


২৭৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 


করিল। বোধ হুইল__যেন সকলই নিরর্থক, নিরানন্দ ও নৈরাশ্ঠময় ! 
আচার্য্য ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন_-আর কে অমিয়মাথা সাস্বনা 
বাক্যে, প্রেমেব অভয়বাঁণী শুনাইয়া বিপদে প্রফুল্লতা, কর্তব্যে একাগ্রত', 
দৈশ্যে আত্মবিশ্বাস, স্থলনে ক্ষমা, চাঞ্চল্যে শাস্তি দিবেন? 

ত্বিগ্রহরের নিস্তনধগগনবক্ষ চিরিয়া মাঝে মাঝে রামরুজ্তায় স্বাহা। 
রামকৃষ্ণায় স্বাহা! ' রামকৃষ্ণায় স্বাহা । বব উদ্ধে উঠিতে লাগিল। আর 
কিংকর্তব্যবিমুঢ়, হতভাগ্য আমবা_-চাথর সন্মখে পলকে পলকে আচা- 
ধ্েব স্লদেহের ভন্তরপবিণতি দেখিতে লাগিলাম। 

শ্রীগতকসকাশে নিতাধামে প্রয়াণের দুই দিবস পূর্বে কি এক 
অভূতপর্ব-অপরূপ ভাবমুহর্তে স্বামী ত্রদ্মানন্দ বিদায়-খেলাম় নিজ 
জীবনেব--গুহা মর্মকথা! জ্ঞাপন করিয়া গেলেন “ামকুফের *রুষ্টি 
চাঁই । ও বিফুঃ) ৩ বিষুল) ও বিষণ * * রুল এসেছ ? আমাদের এ কৃষ্ণ 
আলাদদা_-এ গোপের কৃষঃ, কমলে-কুধ, এ কষ্টের কুষঃ নন।” 

কুরুক্ষেত্রের পার্থদাবথিই ষে নবখেশে নবযুগে দক্ষিণেশ্বরের প্রেমিক 
পূজারী ত্রান্গণেরবেশে যুগাবতারবপে মানবমগুলীকে মুক্তি ও ত্রাণের 
পথথ দেখাইতে নূতন লীলার জন্ত আবিভত । সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, ভগ- 
বান শ্রীরামরুষ্ণের এক-দিবসের তাবাবেশে এক দিবাদর্শনের অপ্র- 
কাশিত কথা আজ প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে । শ্রীস্রীরাখালের 
প্রথম মিলনের অব্যবহিত পূর্বে তিনি গঙ্গাবক্ষে একটা প্রস্মটিত পদ্দের 
ভিতর বালগোপাল শ্রীকুষ্ণের সহিত নৃত্যবত সথা বরাখালকে দেখিয়াছিলেন। 
ইছাই 'আমার কমলেরুষঃ উক্তির ভাষ্য । 

অবতারের লীলার পুষ্টিৎও সহায়তা ভিন্ন তাহার হ্যায় এন্গজ্ঞ, 
ঈশ্বরকোটা, নিত্যসিদ্ক মহাঁপুরুষের মাঁনবদেহ ধারণ করিয়া অম্ানধদনে 
দেহীর সকল জালাযন্ত্রণা বরণ করিয়! লইবার অন্ত আর কি কারণ 
হইতে পারে? পরমহংসদ্দেবই প্রাণের টানে তাহার পরমন্সেহের 
মানসপুত্রকে টানিয়1 আন্জ্লাছিলেন । 

আচার্যোর জীবন-লীলার সফল ঘটনার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ আলোচনা করিবার 
(সামর্ধ.আন্নোজন এখানে নাই। কিন্ত আজিকার এই আকন্দিক্‌ 


জো, ১৩২৯।] শ্রাগ্রীবঙ্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের ক্মরণার্থ। ২৭১ 


বজপাতের সন্ধিক্ষণে তদীয জীবনের প্রকৃত গ্যোতনাঃ মুল মর্মকথ। 
সর্বজনসকাশে জানাইয়! আশ্বস্ত হইতে চাই | 

দক্ষিণেশ্বরের, মুক্তিদাত৷ পরমহংসের পূতসংস্পশে আসিবার পূর্বেই 
সাধাবগ মাৰ্বেব পথাবলগ্বন করিয়! শ্রীরাখাল বিবাহহত্রে আবদ্ধ হন । 
তাহার পব ক্রমে ক্রমে 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের নূতন বাণীর নবীন 
আলোকে সম্ভীবিত হইয়! তাহাব বৈরাগ্যোদয় হইল-_সে তীত্র তবঙ্গের 
আবর্তে পৌছিয়া তিনি প্রেমাম্পদ্দ প্রেয়সীর যৌবন-জীবন নৈরাশ্ঠসাগরে 
ভাসাইয়া। শিশু সন্তানের পিছনের অস্থুট ভাঁক ও তাহার মায়াম্পর্শ 
নি্মমতাবে মগ্রাহা বিয়া, এক অপুর্ব প্রেবণার প্রভাবে সংসারের 
মকল বন্ধন, সর্ব প্রলোভন চূর্ণবিচর্ণ কবিয়া, অর্থ-প্রশ্বর্য পায়ে ঠেলিয় 
শ্রীগুকরঁ ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! মুক্তির মহানন্দ অনুভব করিলেন । 
তৎপরে তাহার দীর্ঘকাণ তপভা| ও কচ্চ সাধন, সযাধি-অন্ুভ্ভীতি-দর্শন 
সকলই অদ্ভুত- লোকোত্তব । উচ্চদবেব সাধক ভিন্ন সে কথা কহিবার 
আব কাহার অধিকার? 

পরমইংসদেব তাহার ব5 আদরের এই মানসপুত্রের ভিতর ইদানীং 
আপনাকে নূর্ত্য ও প্রকট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ঠাকুরই 
নবদেহে বিরাক্মিত ছিলেন। তাই সত্যসত্যই একদিন শ্রীশঠাকুরের 
সমসামগ্িক জনৈকা' স্ত্রীভক্ত শ্রীমহারাজের নিকট কিয়ৎকাল স্থিরচিত্তে 
বসিয়৷ ভাবাঁবেশে আত্মহাবা হইয়া! তৎপবিবর্তে স্বয়ং শ্রীশ্রঠাফুরকে 
সশরীরে আবিভূতি দেখিয় নয়নমন সার্থক করিয়াছিলেন । উহা শুনিয়া 
শ্রাশার বাণী মনে পভিল--€] ৭70 [17172 101)01 419 (9106. 

এই ছুল্ভ-দেবশিশুর সদাহাস্তময় নিষ্ল মুখজ্যোতি দেখিয়া পাষাণ 
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২৭২ উদ্বোধন। [২৪শ বর্ষ-_-ঠম সংথ্যা। 


ংসাঁরের ত্রিতাপতাপিত জীব, ছঃথদারিজ্জ্যের গুরুভারাবনত মানব, 
পথজরষ্ট-কলুষ-পাপপক্কিল হতাশ-নরনারী কিযৎকাল তাহার শান্ধ-ক্লিগ 
চধ্ণতলে বসিয়া সেই পুত-সংস্পর্শে আসিলে লুগ্ত উদ্যম, হার়াণ জীবন, 
বিগত বিশ্বাস, নষ্ট চেতনা ফিবিয়া পাইপ! পরমা শাস্তির স্বরাস্থখ অনুভব 
করিয়৷ ধন্য হইত-_সে স্থণীতল কল্পতরুর ছায়া,_-সবাকার জুড়াইবার 
স্থান, চিরদিনের জগ্ঠ বিলুপ্ত । 

মহানন্দময় _ সেই মহাপুরুষের প্রতি পদবিক্ষেপে আনন্দের শত্র-সমুজ্ছ 
কোটা শতদল পদ্য বিকশিত হইয়া উঠিত। বেলুড় মঠে যখন তিনি 
থাঁকিতেন তখন মনে হইত, বিশাল মঠভূমিব প্রত্যেক ধৃলিকণা, তৃণশষ্প' 
বৃক্ষলতাগুল্স, পশু-পক্ষী-যানব,_ পর্ষোপরি তাণতরপ্রিনী ভাগীরঘী-- 
সকলই ব্রহ্মানন্দের এক অফুবন্ত কোয়াবার স্থথ-হিল্লোলে ভাসমান্-মনে 
হইত, চির-আনন্দের লীলানিকেতন অমরায় বিরাজ করিতেছি | শিবক্ষেত্র 
বারাণসীথণ্ডে গুরুত্রাতা, ভক্তশিশ্য পরিবেহিত হইয়া আননারাজ, মধুবমুতি 
শ্ীমহারাজকে তাহাব পরমশ্রিয় রামনাম-সঙ্কীর্তন বা কালভয়বারিনী 
কালীকার্ঁনের আসর জমাইয়। বিরাজ করিতে ধাহাদের দেখিবার ভাগ্য 
হইয়াছিল তাহারা চিরজীবনেরতরে সে সুখস্মৃতি হৃদয়ের গোপন 
মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখিয়াছেন--সে চিত্তবিযোহনকারা হলদিময়ী দৃষ্ত- 
নিচয় নয়নমন ভরিয়া উপভোগ কবিয়াও তাহাদের আশ! মিটে নাই-মলে 
হইয়াছিল, -_স্বয়ং শিব নবদেহ ধরিয়া ভাব-ভক্কি-প্রীতির ত্রিধার। ধরায় 
বহিয়া আনিয়াছেন! কিন্তু তখন কে জানিত কাশীতে এই তাহার 
শেষ আগমন? আধার এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন বলিয়াই বোধ হয়, 
সর্বশেষে দক্ষিণদেশে মান্দা অঞ্চলে সর্ধপ্রথঘ মহাসমারোহে | ব্পুল 
আয়োজনে 'দবী দশভৃজ/র পুজাব বিরাট অনুষ্ঠান, বিগ্যাপীঠের উদ্বোধন 
প্রভৃতি করিয়া শেষবার ভক্তবৃন্দকে এক জপূর্ব আননাআোতে ভাসাইয়! 
প্রাণমন মাতাইয়া ছিলেন । সর্বোপরি--তাহার বড়সাধের আদবের 
অনুষ্ঠান _ভুবনেশ্বরেব নবনিম্মিত বিরাটমঠে শিষ্যসমাবৃত হইয়া এক 
বিরাম-বিহীন ভাবশ্োতে সকলের যনোরঞ্জন করিলেন । 

অস্ত শক্তির আধাব হইয়া তিনি সর্বক্ষণ এক অদ্ভূত উপায়ে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ । ] শ্ীপ্ীবন্ধানন্দ স্বামিজী মহারাজের শ্বরণার্থ। ২৭৩ 


পাটি পি ছাল শী 


আত্মগোপন করিয়া আপনার ররুতস্বরপ লোঁক-লোচন হইতে ঢাকিয়া 
রাবিতেন।* “অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া! তিনি জগতের জনেক তুচ্ছ 
খুঁটিনাটিতে সাধারণ মানবের ন্যায় মনঃদংযোগ করিতেন,_-সামান্য 

ইরা, তাহাকে ছেলেখেলা করিতে দেখা যাইত। সর্ববসময়েই 
তাহাতে একটা সহজ, সবলভাব বিগ্ঠমান ছিল-_কৃত্রিমত! ও আড়ুষ্টভাবের 
তিলমাত্র সেখানে স্থান পাইত না। সহান্তবনে কত সমন বন্ধুর 
ন্যায় তাহাকে হাসি-ঠান্টা-তামাল। করিতে দেখিয়া মুড আমরা, 
পরম্পরের বিরঃট ব্যবধান ভুলিয়! তাহাকে আমাদেরই মত একজন 
ভাবিতাম। কিন্তু উচ্নারই ভিতর মাঝে মাঝে ছুই একটা কথার ভাবে 
ইহাঁও বেশ বুঝা যাইত-__যে আমর! যাহার মছিত কথ! বলিতেছি, তিনি 
এ পৃথিবব নহেন_তিনি স্বর্গ'লাফের এক দেবত!। [ 27) 007 
31)09৮০১ ] 21707009101 11115 ৮৮01111 ” 

নিপুণ মাঝির ন্যায় সুবিশাল সঙ্ঘতরণীর হাল ধরিয়া শত বুর্ণী, 
অসংখা ঝঞ্চ। হইতে তিনি উহাকে বীচাইয়াঁ রাখিনা গিয়াছেন--তাই 
আজ পথচ'ব! হইয়া হৃদয়ের মন্তম্তল হইতে মরমের রব উঠিয়াছে-- 
“কাণ্ডারী কোথ। ?, 

সাধারণ নেতার বাহাড়ম্বর, আত্মাভিমান, আত্মন্তরিতা তাহাতে 
কোন দিন স্পর্শ করে নাই। সে এঁনী শক্তির সম্মুধে সকলকেই মস্তক 
অবনত করিতে হইত। সেই অসীম নিস্তন্জ নীরবতার মধ্য হইতে 
কর্মীর দল অনন্ত বীর্ধয, অদ্ভুত প্রেরণা পাইত এবং আপনাদিকে তীহারই 
যন্ত্ন্বরূপ বিবেচন1 করিস! প্রবল উৎসাহে কর্্রত হইত। 

দুরম্ত-চঞ্চল শিশু মনের টানে বিনাবিলম্বে কাহারও অপেক্ষা ন! 
রাখিয়া 'অকন্মাৎ প্রেষাম্পদের সহিত মিলিবার জন্য ছুটিয়। থাকে । 
আমাদের এই বাল-ব্রঙ্ষানন্দও তেমনি আজ আচদিতে শিশুস্থলভ 
ক্ষিপ্রতার সহিত ভক্তজনহদয়ে শেল হানিয়। বিহ্যুত্েগে, ইচ্ছামাত্র 
গ্রগুরুর পুণালোকে, চকিতে চলিয়া! গেলেন ! 

ছে গুরো। তুমি নিত্য-তভুমি শাশ্বত_তুমি অবিনাশী-_ তোমার 
মৃত্যু নাঈ-_-পরষগুকুর সছিত তোমার এই দিব্যমিপনে শোক-জ্ন্দন 

৮ 


২৭৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা । 


অশাস্ত্রীয---এ সকল জ্ঞানবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য-_কিন্তু “মন বুঝেছে, 
প্রাণ বুঝে ন।।” ক্ষুদ্র আযর!-_মুঢ-অজ্ঞান; অবুঝ আমরা-_-আমযরা 
স্থল চাই, নামন্ূপের কাঙ্গাল মামরা!। তোমষাব শেষ-আশীর্বাদ ও 
শুভেচ্ছাই আমাদের এই শঙ্কটময় হুর্গৰ জীন-গহনপথ্রে একমাত্র 
দ্বীপবর্তিক!, শোকে একযাত্র সান্তনা । হে আচার্য! তুমি আজ অণ্রারী 
হইয়। ভার.তর গগন-পবন-প্রান্তরে সর্বত্র, পরিব্যাপ্ত থাক। আমাদের 
ব্যষ্টি ও সমষ্টগত জাবনপমন্ত!র সমাধান তোমাকেই করিতে হবে। 
তির আঞ্জ বড় ছদ্দিন_-তোযাকে ত আমরা ছাড়িতে পারি নাই_ 
পারিবও না । আমাদের নেত।, আমাদের বদ্ধু, আমাদেব চালক হইয়া হে 
শিৰ! কল্যাণের পথে তুমি আযাদগকে চাঁলত কবিনা মুক্তি দাও। 
তোষার “অভাঠ'মন্ত্ সর্ব! আমাদিগের অগ্তার জাগবক বহিবে। 'গতেব 
তুচ্ছ প্রলোভন আনসিয়৷ আমাদিগকে মাচ্ছন্ন করিবার প্রণ্য বন্ধপরিকর, _ 
কিন্ত হে ককাযর। কপাসিন্ধে। ! মাম্সবিশ্বাচ হইতে আমা'দগকে 
রক্ষা! কর--তুযি বারবার বলিয়াছ_-ব্রষবিগ্ঠ।- ত্র নষজ্ঞন-_ব্র্গল তাং 
জগন্সিথ্যা |” ৬০ 519110079৬৩ 076 10100) 07110011701) ০1011 
11216 9011 0০০*--এই সত্যবাী উপলব্ধি করি'লই মুক্িি যিশিবে। 
তোমার পাধনাৰ তপোপুত জাধন, লোককলাণেব জন্য তোমাৰ 
আত্মবিদর্ন।_-পথের ইঙ্গিত দিয়াহে-_আজ তুমি যেন ভৈরবক.& ইহা 
ঘোষিত কাঁরলে_-. ৭1] 11) 1121). 0. 10 01101250001 


০ স্‌ পি 
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হে প্রভো! কোটীকণে গললশীক্কতবাসে আজ আমরা তোমার 

নিকট কাতর প্রার্থনা কবিতেছি--তোমার প্পাদপন্মে আমাদের অচল! 
ভক্তি দাও। আমাদের শ্রেঠ আকাক্ষা আব কিছুই নই, কেবল-_ 

'হদয়ে তোমারে বুঝিতে, 

জীবনে তোমারে পৃজিতে; 

তোমার যাঝারে খু'জিতে 

চিত্তের চিরবসতি ॥ 


জোষ্ঠ, ১৩২৮ । ] ্রগ্রবক্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের শ্বরণার্থ। ২৭৫ 
ডি ক সঃ 
বচন মনের অতীতে 
ডুবিতে তোমার জ্যেতিতে 
নথ ছুথে লাঁতে ক্ষত্িতে 
শুনিতে তোমার ভারতী ॥ 


শ্রীকণ্ঠ। 


মর 


(৫) 
জয় জয় জয়, পত্রজের রাখাল" 
( আজি) শায়িত কুসুম শয়নে, 
জয় জয় জয়, জয় মেহময়। 
করি প্রণতি যুগল চরণে ॥ 
জয় জয় মহাভাব-মগন 
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞানে 
(কিবা ) অহেতুক স্বেত, ককণ| মরি রে 
( চাহি ) আফুল সন্তান পানে ॥ 
( “নব ) জলধর শ্যাম” “কমলে কৃষ” 
( আহা ) অপবপ কপ দরশনে। 
লীলা অবসানে, আপন! ব্রণে। 
শ্রীগুরু-চরণে মিলনে, 
( হলে )“যোগনিদ্ত্রা গত” জয় “নারায়ণ”, 
রাজিত অনন্ত শয়নে। 
( থাক) নিত) বিরাঞ্গিতঃ হাদি মাঝে মম, 
সতত জীবনে মরখে ॥ 
( আমি) জয় জয় গানে, উরধ নয়নে, 
ফরপুটি হৃদি-গগনে ১-- 
দুর পরবাসে কে রহিবে জার, 
( এবার ) চলেছি তোমার চরণে ॥ শ্রীসন্তান। 





২৭৩ উদ্বোধন। [২৪শ বর্ম--€ম সংখ্যা । 


(৬) 

যার কিছু দিন পূর্বে কল্পনা করিতে পারি নাই আল্ম, রঙ্গতূমে সহসা 
প্রেতের বীভৎন আবির্ভাবের মত অনৃষ্ট চক্রের উপর কঠোর বিধাতার 
দারুণ নির্মম-হস্তের বেখাপাতেব পরিচয় দিয়া, ভক্তদের সেই ছুর্দিন 
সমাগত । যবনিকা পতনের গতি ও কাল নির্দিষ্ট আছে__কিন্তু যে 
মহাজীবনের লালাভিময় প্রমসমুদ্রতরঙ্গের উদ্দাম গতিতে কত জলহীনা 
শুষ্ক হৃদয়-নটিনীকে জলপুর্ণা করিয়া বন্ত| ডাঁকাইয়াছিল তাহ] যে এত 
শীঘ্র সমাপ্ত হইবে ইহ! মেই আদি কবি বিশ্বনাট)কারেব বচনাতে5 সম্ভব, 
ক্ষুদ্র মানব-সমাজে শ্রেষ্টতম নাটারণীরও দৃষ্টিব বহুদুরে । বিধাতাপ 
কলমেব উপর (ক হস্তক্ষেপ করিবে? তাহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া 
আর উপায় কি? মে সনাতন প্রথান্থযায়ী তস্কবের মত চুপে চুপ 
আসিয়৷ ভক্তদের আরাধ্য দেবত!। জীবনের শ্রেষ্ট সম্পত্তি এবং হৃদয়- 
রাজের মহাযকিম মহাবাজাধিন্াজকে অপহৃত করিয়াছে । তাহার দ্বারে 
আজ নিঃসম্বল হইয়া হতভাশ্য আমরা) হাহাকার না করিয়া আর করিব 
কি? অকুল সংসার সমুদ্রেব ঘাতপ্রতিঘাতে প্রত হইয়া ক্ষুদ্র জাবন- 
তরী ষেবিশাল আলোক-স্তপ্তের কিরণ ধারায় নিরাপদে বাঁহিতে সম্্থ 
হইয়াছিলাঘ, আজ তাহ! কালের কঠোর করম্পর্শে আমাদের নয়নপথ 
হইতে চিরতরে অন্তহিত হইয়া সেই জীবন-তরীকে অভাবনীয়বপে বিপর 
করিয়াছে। 

এই বিপদের দিনে, এই আকুল ক্রন্দনের ব্যর্থতার মাঝখানে, বিধাতার 
কঠিন নির্ধ্যাতনে আমাদের মরুভূমিতে কিঞিৎ বারি পতনেব মত 
একটু আশ্বীসের উপায় আছে? তাহ! সেই মহাকারুণিক ভগবান 
শ্রীমন্মহারাজের অপাব করুণার কিঞ্চিৎ ম্বরণমনন ও ধ্যানধারণ। 
করিয়া। আমর! সেই প্রেম সমুদ্রের কতটুকুই বা আয়ত্ত করিয়াছি ৰা 
পারিক্াছি। কিন্তু 'পিপীবিকার একটা দানাতেই তৃপ্ত” হইবার মত 
আমাদের সেই সামান্টুকুই যোগ্যলাভ জ্ঞান করিয়া তাহাই জীবনে 
কার্যে পরিণত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে, কেন না আর 
গাইবার জাশ! নাই । এবং ইহার ফলে বাকি জীবনে কথ্চিৎ আশ্বাস 


জ্যেষ্ঠ) ১৩২৯। ] শ্রপ্ীব্রক্ষানন্দ শ্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ। ২৭৭ 


সস | সস লস 


ও শান্তিলাভ করিয়া অন্তে যে পিতার পবিত্র আবাসে তাহার দক্ষিণ 
পার্খে মহানিংহালনোপরি আমাদের হৃদয়রাজ্যের মহারাজ উপবিষ্ট তাহারি 
অপার গকরুণায় তাহার সানিধ্য লাভ করিয়! ধন্য হইব, ইহা নিশ্চয় মনে 
হয়। 

এক একবার ভাবি, মহারাজ তাহাব আনন্দের নিত্যধামে চলিয়া 
গিয্লাছেন, ইহ'তে আর বিচিত্রত! কি? বরঞ্চ সেই আনন্দের সুপ্তি এবং 
করুণার নিঝ্র এতদিন কি করিয়া এই শঠতা-প্রবঞ্চনাপূর্ণ শয়তানী 
ংসারে আমাদের যত ব্যক্তির উপধ ককণায় ছিলেন তাহা ভাবিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। ববফের কণা গ্রীষ্মকালে কতক্ষণ সাকাব থাকে ? 

* ইদানীং মহারাজকে দেখিয়। মনে হইত তিনি সর্বদাই ভাবরাঙ্তযে 
বিচরণ কবিতেছেন, ভাহার পাঞ্চভৌতিক দেহটা পর্যযস্ত ভাবময় হইয়া 
গিকধছিল । হাব আহক (ত্বক সেই ভাবা হইলেই কাহার 
দেহ ভ!ল থাকিত এবং একটু ব্যতিক্রম হইলেই তিনি অস্থথে 
পড়িতন । হার ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র বৈলক্ষণা উপস্থিত হইলে 
দেখিতাম, তাহার দৈহিক ক্লান্তি আনয়ন করিয়া উহা তাহার যন্ত্রণার 
কারণ হইয়াছে । অব্য তিনি তাহা, তাহার চিরহাম্তরঞিত আধনে 
বেশ সংবরণ কিয়! থাকিতেন, "তবে আমবা উহা! কল্পনা করিয়া 
লইতাম মাত্র । এই জন্য বোধ হয় তিনি পরিচিত ও তীহার ভাব" 
রাজের সহিত সংগ্রি্ট ব্যক্তিগণের সহিত সামান্তক্ষণ কথাবার্তী কহিতে 
পারিতেন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে কোনমতে শতচেষ্টাতেও 
থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু তাহর দেহাবসানের কিছুদিন পূর্বব 
হইতে যখন দেখিলাম তাহার আর নিজন্ব-ভাব সংরক্ষণ করিবার 
বিন্দূমাত্র ইচ্ছা! নাই, বিরুদ্ধ-অবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সকল রকম ব্যক্তিদের 
সহিতই অবাধে মেলামেশা ক্রিতেছেন--তখনই আমাদের যুগপৎ 
আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর রক্ষা 
করিবার বন্তপূর্ব হইতেই তাহার দ্বেহগত ব্যগ্টিকত অমুতোপম ভাব- 
রাশিকে ক্ষিপ্রগতিতে ছড়ায়া বিরাট সন্বায় লীন করিতেছিলেন। 
ইছার অবশ্থমতাবী ফল তাহার দেহের তিরোধান । | 


২৭৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্--€৫ষ সংখ্যা । 


ম্ধারাঁজ, আজ তোমাকে হারাইয়! দ্িকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্য হইয়! আমর! 
বেড়াইতেছি, ইচ্ছা হয় চীৎকার কবিয়া কাঁদি, কিন্ত বোধ হয় তোমার 
নিবিড় লেহজাল--মেই অপার ভালবাসার স্পর্শ এখনও আমাদের 
ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাই পারিতেছি না। স্মুলদৃষ্টিসম্পন্লন আমরা, তোমায় 
দেখিতে পাইব না, সাঁধনভঙ্গনহীন হুতভাগাদের সে জ্ঞানদুি নাই 
ধাহাতে তোমার নিত্যলীলাঁবিগ্রহ মানসচক্ষে দেখিয়! কৃতার্থ হয়। 
এখন আছে খালি, ভাবিবার--যাহা স্থুলভাবে তুমি তাহাদের অন্য 
কবিয়াছ। তাহাও অপার অগম্য সমুদ্রবং_-কতট্ুকুই বা ভাবিয়া 
ইয়ত্তা করিবে? আর স্ক্মভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক কলাণের জ্রন্ 
যাহা সাধন করিয়াঁছ, যাহার ন্য তোমার মধুময় দেতপনু মহাকালীর 
চরণতলে অর্থা প্রদান করিলে তাহ! তাহাদের নয়নের চির অন্তরালে 
হিয়া গেল। 
ম্হান্াজের চরিজ্রেব পরিচয় জিতে যাওয়া ধুষ্টতামাজ । হিমান্জির 
'অনস্ত অগ্বরস্পর্শী শিখরের তায় সে চির-জ্যোতিত্বান। চির-খ্বভেগ 
থাকিবেই। 
ব্রহ্মান্দ ঘেমন মুখে ব্যক্ত কবা যায় না, বলিলেই তাহা হীল 
অবস্থা ঘটে, তেমনি ন্বামী ব্রক্গীনন্দের বিষয় কিছু বলিতে যাইলেই 
তীহাকে অতিশয় নিয় করিতে হয়। তিনি কি,বা কেমন ছিলেন, 
কি করিয়া বলিব ” ব্রহ্গানন্দেৰ উপমা ব্রহ্ষানন্দ। তবে আমাদের 
নিকট যে যে ভাবে তিনি পদ্দদৃষ্ট হইতেন তাহাই কিছুমাজ দেখাইতে 
চেষ্টা করিব, যদিও সে চেষ্টা সফল হইবার কোনরূপ আশা নাই । 
গীতায় শ্রাভগবান অর্জুনকে বলিলেনঃ_- 
“পিতামইস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহ । 
বেছ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ খক্‌ সাম যজুরেব চ ॥ 
গতির্র্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহ্থৎ ॥ 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্বানং নিধানং বীজ মবায়ং ॥” 
মহারাজকে না দেখিলে এক আঁধারে এই বিভিন্ন ভাঁবগুলির সমাবেশ 
হওয়! কিরূপে সম্ভবপর, তাঁহা বুঝিতে পারিতাম না । 


জো, ১৩২৯।] জীগ্রারন্ষানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ। ২৭৯ 


ধিনি প্রভুর ন্যায় কর্তব্পালনে শিঘ্ভাক কঠোর আজ্ঞ। দিতেছেন, 
তিনি আবার কেমন করিয়। তাহারি সহিত বালকের যত সামান্ত কারণে 
ফষ্টি নষ্ট ক্রিয়া আনন্দ করিতেছেন, তাহ! বুঝা স্থকঠিন। যিনি গম্ভীর 
ভাবে রত্রহ্গনত্য জগন্মিত্যা” উপলদ্ধি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তর উপর 
বীতরাগ হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়! শাক, কচু, মূল! বেগুন প্রভৃতি 
তরকরীব কথ! কহিয়া তাহাদের উপকারিতা বুঝাইতেছেন তাহ! ধারণা 
কর! বড় সহজ নে যিনি অর্থং অনর্থং জানিয়! কাম-কাঞ্চন ত্যাগী 
সন্ন্যাপী হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়া অর্থের স্দব্যবহার হইতে পারে 
বুঝাইয়া তাহার ধর্মতঃ সংগ্রহেব পন্থা নির্দেশ করিয়া দ্িতেছেন-__ইহা! 
বাহির হইতে অসামঞ্জন্তকর বলিয়াই ত মনে হয়। এই মাত্র ধাহাঁকে 
অতি ধীর গন্তীর ভাবে জ্ঞানতত্ব উপদেশ করিতে দেখিলাম, পরমুহূর্তে 
তাঁহাকেই প্রগল্ভ বালকের মত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বিন্বয় মানিতে 
হয়। তাহাদের কষ্টে দুঃখে ভক্তদের জন্য জননীর মত তাহার প্রাণ 
কাদিত, তাই তখন সহাম্থভূতি ও সাত্বনা দিয়! তিনি সেই ছুঃখ নিবৃত্তির 
উপায় জ্ঞানদৃষ্টি সহায়ে বলিয়! দিতেন । স্থাস্থ্যভঞ্গে বা রোগে তিনি 
স্থবিজ্র বহুদর্শী চিকিৎসককেও পরাজিত কবিয়া ভক্তদ্দের আহার 
বিহ।রর ব্যবস্থা কিয় দিতেন । কীহাদেন্স নিজ নিজ্ম বাড়ীতে কোন 
কার্যাদি হইলে তিনি আপনাকেই যেন তাহার তত্বাবধায়ক জ্ঞান 
করিয়া সে কার্ষ্য যাহাতে বিশ্বৃমাত্র অনুষ্ঠানেরও ব্যতিক্রম না হয় 
তাহার অন্য যত্ববান থাকিতেন। আবার নিয়মিত কর্তব্যের 
অবহেলায় বা কোন কারণে মনের হীনত! দেখিলে তাহা সংশোধনার্থ 
তাহার মত তীব্রতিরঙ্কার কাহারও নিকট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় 
না। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেণী বলিতেন না__অল্প ছ কটা কথা 
যাহা বলিতেন, তাহা ব্যক্তিগত তাবেই বলিতেন এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 
পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত। আমরাও তাহার জ্রীমুখ হইতে ধর্ম বা 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বেনী কথ! বলাইবার চেষ্টা করিতাঁম না, কারণ দেখা ধাইিত 
ঈশ্বরীয় কথা কহিবার পরই তিনি কেমন গম্ভীর হইয়া এক কালে 
উপস্থিত জনমগুলীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়! আপন যনে থাকিতেন । জামরা 


২৮৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_-৫ম সংখ্যা। 


পতি শি ০ 


তখনকার মত তাহার অপূর্ব প্রাণমনমত্তকারী সাহচর্য্য হারাইতাম। 
“জীবের কর্তব্য কি” প্রসঙ্গে বহু পূর্ব তিনি আমায় বলিয়াছিলেন “সাধন 
ভজন মন কর তীাব নিরস্তব । সেইরূপ মিষ্টন্ুরে, বাঁলকেরুব্যাফুলতার 
ভগবানের স্তব আমি আর কোথাও শুনি দাই। উহ! শ্রবণমাত্বে অভি 
অতক্তেরও প্রাণমন আকুষ্ট হইয়া ক্ষণেকের জন্যও বোধ হয় শটভগবানের 
চরণে ন্যস্ত হইত। নাটক রচনার নিগুঢ তন সম্বন্ধে তাহার ছুই একটা 
সারগর্ত উপদেশ লাভ করিয়া আমি ভাবিয়া বিদ্রিত হইঘ়্াছিলাম মহাবাজ 
এ বিষয়ও কেমন করিয়া আয়ত্ত করিলেন! বড বড় নাট্যরঘীর নিকট 
বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু এত অল্প কথায় উহার সুগভীর তত 
কেহ আমায় কখন বলেন লাই-আমাব বিশ্বাস সে তন তীহারাঁও ঃদানেন 
না। কোন সময়ে বিবাহের ঘটককে তাহার নিজ কর্মের অনুকূলজনক 
কথাবর্তী মহারাজাক শিখাইয়। দিতে শুনিয়া আমি হাস্ত সংবরণ করিতে 
পারি নাই। হাশ্ত রসের স্থজন করিতে তাঁহার মত আব কোথাও 
দেখিয়ছি বলিয়া মনে হয়না । তিনি আনন্দময় জগতেব রাঁজরাজেশ্বর 
ছিলেন স্থতরাং মর্তাবাসীর নিকট সই মহামুল্য স্থানের কিঞ%িৎ কণ। 
ছড়াইয়া দেওয়া আর তীহাঁর পক্ষে বিচিত্র কি। "অতি বিচক্ষণ দক্ষ 
মালীর মত বৃক্ষাদির রোপন ও তন্বাবধান সঙ্থন্ধে হহারাজের কি অদ্ভূত 
দৃষ্টিশক্তিরই পরিচয় পাইয়াছি। শুধু বৃক্ষাদির তত্বাবধান সম্বন্ধ কেন, 
জীবন্ত প্রত্বৃতিরও বিষয়ে এীবপ। পশু-পক্ষী লইয়া তাহার খেলা 
ধিনি চক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন তাহাদের উপরও 
সেই রাখালরাজের কি গভীর সহানুভ্‌ত ও জেহ ছিল। বুঝি ইহাদেরও 
আহার বিহারের জন্ঠ তিনি সচেষ্ট ও চিন্তিত থাকিতেন । 

গৃহাদি নির্মীণ সম্বন্ধেও মহারাজের জ্ঞান বড় অল্প ছিল না, 
তাহার নায় সুদর্শন মনোহর, বাটীর নক্সা! প্রস্তত করাইতে আর দ্বিতীয় 
কাহাকেও দেখিব নাঃ বলিলে অতুযুক্তি হয় ন।। যিনি অদ্বিতীয় সত্য, 
নিত্যবিরাজিত শিবসুন্দরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, তীহার 
প্রত্যেক কর্মেই যে চরম দক্ষতা ও সৌনর্য্ের পরিচয় পাওয়া যাইবে 
ইহাতে আর সনেহ কি? আমরা তীহার কট! দিকই বা দেখিয়াছি 
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ব| দেখিলেও তাহ! যথাযথ বলিতে পারি 1--এইবপ সংসার্সিক এবং 
পারমার্থিক প্রত্যেক ব্যাপারে মহারাজের বিরাট শক্তি লোকহিতৈষণায় 
শতধা বিভক্তঙ্হইয়! প্রতিদিনই অবিরাষ ধারে ছুটিত__সে ধারা নির্মল, 
মধুময়, ছন্দের গতিতে নৃতা কবিয়া চলিত» তাহাতে ছিল, কেবল ঝঞ্কার 
ভগত্তক্তি, ভালবাসা এবং অহেতুকী কপা। 

তাহার শ্রীমুখে বার বার শুশিয়াছি "সর্বং খন্দিদং ব্রদ্মগ নেহ নানাস্তি 
বিঞ্চন” যাহা কিছু সমুদয়ই দেই বক্ষ, তাহা ছ'্ড়া আর কিছুই নাই। 
তিনি স্বয়ং দেই বদ্ধাননেব খনীভৃত মৃত্তি ছিলেন, সেই জন্যই বোধ 
হয জগঁতব সমস্ত বিষয়ের তবকথ! তাহার অগোচর ছিল ন!) তিনিও 
তাহা আন্তাতরে অপামর সাধাবণকে বিলাইয়াছেন । 

তাহার ্রীমুগে আমি শেমবাঁণী শুনিয়াছি “তোরা ভগবানকে ভুলস 
না।, আর কেহ কিভাবে ইহা লইবেন জানি না, তবে শ্ামার মনে 
হয় তিনি যেন এই বাঁকে ভগবাৰ যে আম্মীয় হইতেও পরমাম্মীয় 
এই অর্থটই পবিবাক্ত করিয়াছেন । বেমন পরমাধীয় তাহাব 'আত্মীয়ের 
উপাসনা বা আরাধনা বাতীতও কল্যাণ কামনায় সচেষ্ট থাকেন এবং 
প্রার্থন! করেন-মাত্র তাহা ন্লরণ-মননটুকু--সেইরূপ, ভগবান বুঝি 
আমাদের তৎসন্বন্ধে বিশ্বতি না ঘটিলেই পরম সন্ত ও আনন্দিত হন। 
ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে ভীহার বহুদিন পূর্বের প্রথম বাণী “সর্বদাই সাধন 
ভঙ্গন করিবে” এবং শেষ বাণী “ভগবানকে ভুলিস্‌ না ।” ( অবশ্য যাহা 
আমি শুনিয়াছি)। শেষ কথাটী বলিবার সময় তাহার কথ! কহিবাঁর 
শক্তি লোপ হুইপ়া আদিতেছিল এবং অতি, কষ্টে তিনি উহা বলিতে 
সক্ষম হুইয়াছিলেন । আমর! কর্দাচ যেন সেই চিরকিশোর রাজ। 
মহারাজের এই বহু কষ্টে উচ্চারিত শেষ কথাটী না উপেক্ষ। করি। 
ইহা! ছুর্দাস্ত ও ভ্রান্ত জীবের প্রতি তাহার চরম ও পরম ছাড়পত্র । 
তাহার অপার ক্ষমাগুণ ও ভালবাসার পরিচয় দিতে যাইলে, চক্ষু 
আপনি অশ্রপুর্ণ হয় এবং বাক্য বোধ হইয়া আসে । 

বিনি মহারাজকে দেখিরাছেন তীহারই ধারণা হইয়াছে যে ব্রহ্গজ্ঞ 
পুরুষ সর্বজ্ঞ। তিনি দেশ কাল পাত্রের অতীত অবস্থায় থাকায় ভ্রিগুপ- 


২৮২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ -_-€৫ম সংখা । 


রহিত হয়েন এবং তাহাব স্বভাব পঞ্চবর্ধীয় বালকের মত হয়। 
হে পরম পুরুষ, যতদিন এই পাপপূর্ণ। মেদিনী পবিত্র করিয়াছিলে 
ততদ্দিন তোমার কোন সেবা করিতে পারি নাই, তোম;কে হারাইয়া 
তোমার পাদপদ্মে আজ অশ্রুসিক্ত ভক্তির কুস্থমাঞ্জলি অপণ 
করিতেছি £-_ 

বরঙ্গানন্দং পরমস্তুথদং কেবলং জ্ঞানমুত্তিং 

ছন্দ তীতং গগনসদূশং ততমস্তাদিলক্ষ্যং। 

একং নিত্যং বিমলমলং সর্বপা সাক্ষীভৃতং, 

ভাবাতীতং ্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি। 

শ্রগোকুল। 
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ছেলেবেল! থেকেই থিয়েটার করি। নটগুরু মহাঁকবি স্বর্গীয় 
গিরিশ্ন্দের অধীনে অধিকাংশ সময়েই কাজ করিয়াছি । ছেলে- 
বেলা থেকেই গিরিশ বাবুব মুখে শ্শ্রীপবমহংসদেবের কথা শুনিতাম । 
গিরিশবাবুর সংস্পর্শে যে খিয়টারই আসিয়াছে, সেই থিয়েটারেই 
শ্রীপ্রীরামকঞ্চদেবের একথাঁনি কবিয়া ছবি থাকিত। আমরা 
অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সকলেই বগমঞ্ে আবিভূত হইবার পূর্ব ঠাকুরের 
ছবিকে প্রণাম করিতাম ,এবং এখনও বোঁধ হয় বাঞ্গালীর সকল 
থিয়েটারে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। 

এইবপে ব'লকাল হইতেই আমর] ঠাকুরের প্রসঙ্গ শনিবার সুযোগ 
পাইক্সাছিলাম এবং বেলুড় মঠে উৎসবাদি দর্শনে সময় সমর বড়ই ইচ্ছা 
হইত। একবার গিরিশবাবুকে বলিয়াছিলাম, তিনি যঙ্দি অনুমতি 
করেন_-উতৎসব দেখিয়। আমি। বেশ মনে আছে, দে সময় গিরিশ বাবু 
বলিয়াছিলেন “এখন নয়-ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয়, পরে যেও” । এই 
জন্য ইচ্ছা সত্বেও কখন মঠে যাই. নাই: 
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তারপর প্রখম মযঠে গেলাম--স বোধ হয় আজ ছয় বংসর 
পূর্বে । মূন বড থাবাপ, অশান্তি--অশান্তিঃ কিছু ভাল লাগে না' এক 
স্থানে স্থির হইয়া, থাকিতে পারি না। নানা তীর্থে দেবালয়ে যাই__ 
সংস|র ক্রঘশঃ বিষবৎ হইয়। উত্তিমাছে । এমনি যখন মনের অবস্থ।_ 
একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলুড়মঠে গেলাম । সঙ্গে ছিলেন, শ্রীঘতী 
বিনোদিনী দাদী--বাঙ্গ ল! নাটাশালার শেঠ অভিনেত্রী। অতি শৈশবে, 
যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তথন ইনিই আমায় 
নাট্য*।লাঁছ লইয়া যান--যঠেও হইনি আমার প্রথম সঙ্গিনা | 

মখল মঠ গলাম, তখন প্রান ছুপুব উত্তার্ণ হইয়াছে_হহারাজ 
সেবা-নস্তে বিশ! কবিতে যাইবেন--আমর| উভয়ে প্রণাম করিলাঘ | 
মগারাজ দেখিয়'ই বলিলেন “এঠ যে বিনোদ, এই যে তার, এসে এসো, 
এত বেলা ক'রে এলে- মঠের খাওয়া দাওমা যে হয়ে গেছে--আগে 
একটু খবব দিতে হয়, তাইতে!_বস বদ।” দেখলেম আমাদের জগ্য বড় 
ব্স্ত। তীহাঁব আদেশে তখনই প্রসাদ আসিল। লুচি ভাজাইবার 
বাবস্থা হইল। আমরা ঠাকুব প্রনায করিয়। মঠে প্রদাদ পাইলাম | 
মহারাক্ষেব আর তখন বিশ্রা গ্রহণ কবা হইল না, একটা সাধুকে 
ডাকাইয়। বলিলেন “এণ্দব নব মঠের কোথায় কি আছে দেখিয়ে 
দা31” পরে পরিচয় হইলে জানিলাঘ যে সাধু আমাদের মঠ পরিদর্শন 
করাইলেন, ঠাহার লাম স্বামা অমুতানন্দ । 

সাধু সন্নযসীকে ছেলবেল৷ থেকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্ত 
ভক্তি শ্রন্ধীব সঙ্গে সঙ্গে ভন্নটাও ছিল খুব বেণী। অপবিভ্রা, পতিতা-_ 
কি জানি যদি কোন খপরাধ হয় তাই প্রথথে আমি সক্কো'চ, ভয়ে 
ভয়ে মহারাজের চরণ ধূলি লইয়াছিলাম। কিছু মহারাজের কথায়, 
তাহার ব্যবহারে, আমাদের জন্য তীহার ব্যস্ততায়, তাহার যত্বে সে 
ভয়-সঙ্কোচ কোথাণ উড়িয়। গেল। মহারাজ বলিলেন “এসে! না কেন ?” 
আমি বলিলাম “ভয়ে মঠে আস্তে পারি না”) অতি আগ্রহের সহিত 
মহারাজ বলিলেন “ভয়, ঠাকুরের কাছে আন্বে, তার জার ভয় কি? 
আমর] সকলেই ত ঠাকুরের ছেলে-মেষ্েন ভয় কি। যখন ইচ্ছা হবে 


* ২৮৪ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


এসো । মা, তিনি ত খোলটা দেখেন না_ভেতরট! দেখেন। তীর 
কাছে ত কোন সঙ্কোচ নাই |” স্বামী পপ্রমানন্ন তখন সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, তিনিও আশ্বাস দিয়! বলিলেন “ঠাকুরের কাছে আস্তে কারু 
বাধ! নাই । 

বৈকালে চা খাইয়। যঠ হইতে ফিরিলাম । আসিবাঁব সময় মহারাজ 
বলিলেন “মাঝে মাঝে এসে! আজ বড় কষ্ট হ'ল, এক দিন ভাল করে 
প্রসাদ পেও।” এই আমাব প্রথম দর্শন--এই আমার প্রথম বন্ধন | 

ইহা কিছু দিন পরে মহাবাজ একদিন বামানুজ” দেখিতে যান । 
অভিনয় শেষ হইলে আমি মহারাজের পায়েব ধলি লইলাম-- মহারাজ 
আশীর্বাদ করিলেন ১, বলিলেন “বেশ বেশ, খুব ভক্তি বৃদ্ধি হক ।, কৃতার্থ 
হইলাম। 

দিন যায়-__আমিও কিছ্ পূর্বের গ্যায় ঘৰিয়। ঘুবিয়া বেডাই_- 
কিছুতে শাস্তি পাই না। কি দে জালা-_আশ্রয় নাই, ুডাইবার 
স্থান নাই-_নব শূন্য_-সব শুন্য। জগন্নাথের দর্শন* লালসায় পুরা 
যাত্রা করিলাম । পথে ভূবনেশ্বর-ধর্্মশালায় আছি, শুনিলাম মহারাজ 
ভুবনেশ্বরের অঠে আছেন--দখিতে গেপাম। মহাবাজের সেই আদর, 
সেই যত্র,ঁ সেই 'আগ্রহ,কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন। 
বলিলেন_-“একি বোদ্দরে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে_-এসেছে। 
শরীর সারতে, রোদ্,রে বেরুলে কেন? * * কোথায় 
থাও? কাল থেকে মঠ হতেই প্রসাদ ঘাবে। কি থেতে ভালবাগ। 
আর ম!) আমরা সাধু সন্ন্যাসী ফকীর-_কি বা এখানে পাওয়া যায় 
এমনি আরও কত কথা । 'আমিত একেবাবে অবাক--একি সাধু! পরম- 
গৃহী, পরম মায়াজীবীও যে তাঁব ছেলেমেয়ের জন্ত এমন উতলা হন না' 
কে আমি?-_সমাজের কোন্‌ স্তরে আমার স্থান_-কত-_-কত নিয়ে--ত্বণা 
ও অবন্ঞ। ছাডা জগতের কাছে যার প্রাপ্য আর কিছুই নেই--না 
বন্ধু, না পিতা, ন। আত্মীয়,২-এত বড় সংসাঁরটা__-এ যেন একট! পরেন 
বাড়ী। স্বার্থ তিন্ন কেউ কথ! কয় না, ফিরেও চায় না--জগতে আপনার 
বলতে কেউ নাই। আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ_ শ্রীরামকৃষ্ণদবের মানস- 
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পা ২ এসসি লা 


ক্মাগ্রহে, কি অকৃত্রিম স্েছে, কি প্রত্যাশিত দত্বেআমাকে আপনার 
করিয়া লইলেন। বাপকে কখনও দেখি নাই--শুনিয়াছি বখন আমি 
মাতৃগর্ভে তখন ঝ্ঝবা মারা যান। মনে হইল--এই কি বাপের স্রেছ, ন 
এতার চেষেও বেণী আর কিছু? চোখের জল রাখিতে পারিলাম 
লা--সার। জীবনের আক্ষেপ যেন অঞএখারার সে সঙ্গে গলিমা মাটিতে 
পড়িতে লাগিল! মনে হইল, এইত জুড়াখাঁর স্থানঃ, এইত এমন এক 
আন দরদী আছেন_-যাব কাছে আমি পতিতা নই, অন্পৃশ্তা নই, দ্বৃণিতা 
নই। মহারাজের মেয়ে আমি-_যার কেউ নাই তার আপনার জন-_ 
ত্র আমার মহাবাজ, এ আমাব পিতা, আমাব স্বর্ণ, আমার শাস্তি। 
মামার ভগব্ঠন। জালা জুডাইল, মহারাজ কত কথা বলিলেন _-কত-_ 
সব মনে নাই। কিন্তু মন্দে মাছে তাই এখন আমার জীবনের 
সগ্থল। বলিলেন “ম। বুঝ তেইত পাবৃছ, দেখছ ত সংসারে কত জাল । 
আমাদেরও যে ও রকম হয়নি, তা মনে কোরে না। যখন প্রথম 
ঠাকুরের কাছে যাই, বয়স অল্প-জপতপ করি, কিন্তু সব সময় শাস্তি পাই 
না_মনে কত কথা উঠে বুঝতেইত পার্ছ-_চারি দিকের আকর্ষণ__ 
জাল! । সময় সমপ্ধ ভাবি, কই আনন্দ ত কিছু পেলাম ন।! একদিন 
এই রকম বনে ভাবছিঃ যনে করছি, এখান থেকে পালাব আব ঠাকুরের 
সঙ্গে দেখাও করব না। দেখলেম সম্মুখে ঠাকুর বল্লেন,_কি ভাব ছিল্‌ 
_-বড় আাল--নর ? জামি নিরুততর | ঠাকুর মাধায় হাত বুলাইয়। দিলেন । 
জাল! কোথায় গেল। কি জানন্দ! কি আনন্দ।”--আমারও মুখ দিয়া হঠাৎ 
বাহির হইল, “বাবা? আমার ত বড় জাল!-_ব্ড তাপ্র__সহা করতে পারছি 
ন।, ছুটে ছুটে বেড়াই? ঠাকুরের মত আমারও জালা জুড়িয়ে দিন।” স্সেহপুর্ণ 
করুণ্বরে মহারজজ বলিলেন, “ঠাকুরকে ডাক মা, কোন ভয় নেই 
তিনি ত এই অন্যই এসেছিলেন__নাম কর--প্রথমট| ছু'দিন, একটু 
কষ্ট হবে, তারপর ঠাকুরই সব ঠিক ক'রে দেবেন- ফোন ভয় নেই 
মাঃ কোন ভগ্ন নেই। দেখবে--বড় আনন্দ হবে। বড় মর! হবে। 
শুনিক্কাছি এ্শ্ীমহা প্রভু নিত্যানন ঠাকুর আমাদেরই মত পতিতকে 


২৮৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ধ -৫ম সংখ্যা। 


উদ্ধাবের জগ্য 'আসিয়াছিলেন-_আজ প্রত্যক্ষ করিলাম-_মহারাজের 

'অহেতুকী রুপা _দ্বণা বিদ্বেষ-শূন্য কৃপা । 'আমাব মত পতিতার অন্যই 

যেন আসিয়াছিলেন-_“কোন ভয় নেই মা, ঠকুবেব ছেলে-মেয়ে ভয় কি 

কি আশ্বাস বাণা, কি পান্থনা,_ঘেন প1 বাড়াইয়া বশ্তিছেন “পরবে কে 

কোথায় পঁতত আছিল, কে হাপিত আছিন আয়, আশ্রষ নে, ভয় কি-_ 

ঠাকুর আছেন ।” 

ঠাঞ্ুব ককণ, জীবনের শেন মুহৃ$ পধ্যন্ত এ মহাবাক্য যেন না ভুলি। 

শ্রীতাবাস্থন্দরী দ্বাসী । 


শশী শী শা 


রর 


(৮) 

২৭শে চৈত্র সোমবাব, শুরাত্র়্াদশা | ত্রযাদণী শভভযাত্রায় সর্বব- 
সিদ্ধি যোগ, এই শুকযোগে আীমৎ শামী বক্জানন্দ মহাবাঙজজ নিত্যধাষে 
যাত্রা কনিযাছেন। প্রিয়দনেব অশ্রজলে শীতল, চন্দনণন্ধে মুবানিত, 
পুপৰলে আবু পণ বাখাল মহারাজ ঠাহার নিতালীলাৰ সখাগণেব 
প্রেমের আহ্বানে ও তাহাব গ্রাণ-প্রিয় শ্রীরামকষের সহিত এশাস্ত 
মিলনের আগ্রহে হরিত গলে চলিয়। গিয়াঃছন- ব্রজেব রাখালের সেই 
নিত্যছন্দে গঠিপালার নুপুবপবনি এখনও আমাদেখ হৃদয়ে বাজিতেছে । 
এখনও তে মধুরধবনি ঘেন আমাদেব শুনাইতেছে “ফুণায় লাই, ফুরায় 
ন।, ফুরাইবার নয়।” 

ঠাকুরের তিনি আদ্রব ছুলাল। ঠাহ।র কিশোব জীবনের প্রারস্ত 
হইতে নিতাধামে প্রয়াণেব দিন পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনটা নব বিকশিত 
পুম্পের ন্যায় মমভাবেই নবাঁন ছিল। বর্ধচক্রেপ বু 'আবর্তনে সে 
অম্লান-তারুণ্যে একটীও রেখাপাত করিতে পাধে নাই। যেমন 
শিশুস্বলভ সরল নিঃসন্কোগে তিনি তাঁহার গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন 
“তামাক সাজতে আমি পাঁবব না, মশাই”, যেমন শিশুর মত নিঃ- 
সন্কোচে তাহার কোলে উঠিয়া স্তন পাঁন কবিতেন-_সেই সরলতা 
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ও সরসতায় তীহার জীবন চিরদিন মধুর রসে ভরপুর ছিল। সন্যাল 
জীবনের কঠোর সাধনা, পাগ্ডিত্য, কর্্মপথের বাধার আঘাত ও লোক- 
প্রতিষ্ঠা--কোন কিছুই তাহার চিরদরদ চিত্তে নিমেমের জন্য নিরসতা 
'আনিতে পাবে নাই,__আদরের ছুলাল হইয়া তিনি জগতে আসিয়া - 
ছিলেন, এবং আদরের ছলাল হইয়াই তিনি চোখের আড়ালে চলিয়া 
গিয়াছেন। এ আগমন ও গমন জন্মমৃত্যু নয়, এ কেবল নৃত্যকারী 
ব্রজবালকের প্রেমের খেলার লুকাচুবা মাত্র। 

ত্যাগের পথ কঠিন, এ কথা চিরদিন সকলে জানিয়া! ও মানিয়া 
আসিতেছে । কিন্ত আগেকি কেহ জানিত ত্যাগের পথে এত সরসতা। 
এত মধুরতা 'আছে? ভোগ লালসায় লোকে চিরদিন লু হইয়াছে, 
কিন্ত ত্যাগের অতি মনোহর লোভনীয় 'আদর্শ এমন তাবে আগে 
কি জগতের চিত্ত মাকর্ষণ করিয়াছে? সন্্যাস মায়াণাদদের কঠোরতায় 
নীরস--ইহাই দকলে জানিত। কে জ্ানিত যে সন্নাসই সেই পরম 
প্রেমের নির্মল উৎস, যে উতৎ্ন দ্বার্থের, ব্যক্তিত্বের, 'অথবা পারি- 
বানিক কেন বন্ধনেই দ্ধ সুপিলেব মত কলুষিত হয না। দীনে 
দয়!) দরিজ্ে ভিক্ষাদান এই কথাই লোক শ্রতাঁদন জাঁনিয়! আসিয়াছে, 
কিন্ক'দীনের সেব! ইঠ্পুক্জা, একথা কে জনিত? কে জানিত ষে 
ভিক্ষাদদান বলিগ্া কোন কথা নাই, মাছে কেবল ভাইয়ের ভাইকে 
হাদয়ে ধারণ? এবম্িধ মহাপ্রেমের অভিমানের যিনি অগ্রগামী সেনাপতি 
হইবেন তাহার হৃদয় যে উপাদানে স্থষ্টি হওয়। প্রয়োজন ঠাকুরের 
কি তাহা অজ্ঞাত ছিল? তাই *তিনি ব্রজেব রাখালকে ভ্রগতে 
আনিয়াছিলেন। , 

এই মহাপ্রয়াণ স্মরণে মন, যে ভাবে অভিভূত হয় ভাষ! কি তাহ! 
বাক্ত করিতে পারে? মানবচিত্ত সততহই হুঃখসশোকে জর্জরিত, 
ছুঃখ-শোকের পরপাঁর আনন্দের রাজ্য সে কেবল ক্ষণিকের স্বপ্ন । 

যদি আজ আমাদের হাঁয় দীন চিত্তের এই মহা প্রয়া:ণ জগত অন্ধকার 
মনে হয়, তাহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্্ম। “একে একে নিবিছে 
দেউটি” ঠাকুর রামের দেই আনন্দের লীলা নিকেতন-_সে যে নিত্য- 
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জ্বাজ্মী ব্রক্মান্নল্দ 
জন্মস্থান__সিকৃরা কুলীনগ্রাম, বসিরহাট | 
জন্ম--সন ১২৬৮ সাল, মহা সমাধি__২৭শে চৈত্র ১৩২৮ । 





২৯৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--€৫ম সংখ্যা । 
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শুনিয়াছি--সাধক জ্রীবনে স্বামী ব্রহ্ধাননোর দিবা ব্নীর অধিকাংশ 
সময় শুদ্ধ ধ্যানজপে অতিবাহিত হইত । বনুবর্ষব্যাপী এইবপ কঠোর ও 
গভীর সাধনান্ারা তিনি অনুভূতির কোন্‌ উচ্চচুড়ায় আরোহণ 
কন্িয়াছিলেন, তাহা লিপি বন্ধ করা আমাদেব সাধ্যাতীত। কারণ 
ঘভরিই একমাত্র জহর চিনিতে সক্ষম । শ্রীত্রীমহারাজের তুল্য আর 
খ্বকজন মহাপুরুষ বর্তমান থাকিলে তিনি বলিতে পারিতেন, আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে তাহার স্থান কত উচ্চে। স্বামী বিবেকানন তৎসম্বন্ধে বলিয়া- 
ছিলেন-_ 

“রাখাল 51১171635116তে আমাপেক্ষা শেঠ 1৮ তাহার উদ্ভিন্ন 
যাথার্থ্য স্বামী ব্রহ্গনন্দের প্রতি তাহার আচারণে সম্যক প্রকাশ পাইত! 
তিনি অন্যান্ত গুরুত্রাতা অপেক্ষা তাহাকে অত্তান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন 
করিতেন । বেলুড়মঠ পরিচালনার নিমিত্ত তৎকর্তৃক যে নিয়মাবলী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একমাত্র শ্শ্রীহারাজ ব্যতীত অন্যান্য গুরুভ্রাত1, 
গণকে তাহার অতি সামান্য নিয়মটিও মাগ্য করিয়া চালতে হইত । 
অতি লথু কর্ম্মও স্বামী ব্রঙ্গনন্দের পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত 
তিনি কথন অনুষ্ঠঠন করিতেন না। যঠের নির্মাণ কার্ধ্য শেষ হইবার 
পর, উহ্থাব্র সমস্ত কর্তৃত্ব চাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ত্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন--“রাঁজা। আজ হ'তে এ সমস্ত তোর । আমি কেউ নই।” 
শ্রশ্রীরামকুষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবাব পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহছাকেই 
উহার সভাপতি নিধুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও আজীবন এ পমে 
নিযুক্ত থাকিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
শ্শ্রীমহারাজ্ের উপর স্বামী বিবেকানন্দের যে কতদূর বিশ্বাস ছিল 
তাহা আমরা শ্রীরাম ₹ৃষ্ত-নজ্বের প্রাচীন সন্যাসিগণের নিকট শুনিয়াছি। 
্বামীজী বলিতেন-_-"সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিলে, রাখাল -৪ হরি 
ভাই আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না ।” অন্যান্য গুরুজ্াতাগণও 
ন্টাহাকে যে কি শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন তাহা ধাহায়। 
সচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাহারা যতকিঞ্চিৎ বলিতে পারেন ! স্বামী 
হদ্ধীনন্দের আদেশ তাহার! শ্গুরুর আদেশ তুল্য জ্ঞান করিতেন । 


জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯] | অীতরীক্ষাননদ ্বামিজী মহারাজ প্ৰুবণার্থ। ২৯১ 
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তাহার! বলেন__মহারাজেব ভিতর আমরা যেন ঠাকুরকে দেখিতে 
পাইতাম-+অনেক সময় তাহাকে ঠাকুর বলিয়াই ভ্রম হইত। এীবপ 
ভাবই যে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাহাদের এতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার 
একমাত্র কারণ, তাহ! আর বলিতে হইবে না । 

গুরুভ্রাতাগণেব শ্যায় শিষ্যবর্গের হৃদয়ও তিনি এক অন্যন্ভূত ভালবাসায় 
জয় করিয়াছিলেন । সে ভালবাস! কত গভীব, উহার বেগ কত 
প্রথর, তাহার আকধণী শক্তি কত শনীব তাহা যাহারা অনুভব 
করিয়াছেন তাহারাই বলিতে পারেন । পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন, জনক- 
জননীর ন্নেহও €স ভালবাসাব নিকট তুচ্ছ বাধ হইত । পে ভালবাসায় 
কত তৃপ্তি, কত শান্তি, কত আনন্দ তাহা অন্থুভবযোগা, ভাষায় 
বর্ণনা করা *সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাব চক্ষের একটী চাহনি হৃদয়ে 
পুলক সঞ্চার, মুখের একটী বানা কর্ণকুহরে অমৃত বর্ণ এবং অঙ্গের 
একটা স্পর্শ হৃদয়ে আনন্দের তুফান তুলত। উত্তব কালে স্বামী 
ব্রন্মানদজীবান গুকভাবেব বিকদিত শতদলপন্মের পুণা মসৌবভে 
আকৃষ্ট হইয়া_-কতমধুপ যে তাহার চতুর্দিকে আসিয়া জুটিয়াছিল, 
তাহাব ইয়ত্তা নাই । তিনি যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন ₹খন সেই 
স্থানে নর নারী বং বালক বুদ্ধ ও ঘুবক ভক্ত সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। 

তন্বান্বেষিগণকে একই শিক্ষা-যন্ত্রে ফেলিয়া সমভাবে তিনি সকলকে 
গঠন করিতেন না, তাহাদের প্রতেককে নিজ নিজ ভাবান্ুষায়ী 
বিভিন্মার্গে একই লক্ষাভ্মুখে চালিত করিতেন, বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে নাঁ। ধর্শজগতে একপ শিক্ষা পদ্ধতি একমাত্র ভারতেরই নিজন্ব। 
সাধারণতঃ আমবা দেখিতে পাই--প্রতোকের ম্নোগত ভাব, চিত্তের 
একাস্তিকতা, ব্ষয়ভেদে মনের দক্ষতা অগ হইতে বিভিন্ন। কাহারও 
সাহিত্য বা ইতিহাসে, কাহারও গণিত শাস্ত্রে বা বাণিজ্যে এবং কাহারও 
হয়ত ব্যবহার শাস্ত্রে বা সমর নীতিতে অনুরাগ এ্রবল । প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ 
মনোগত ভাবানুষায়ী শিক্ষালাভ করিবার জযোগ পাইলে সে অচিরেই তত্বৎ 
বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া সংপার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম 
হয়, কিন্তু যদ্দি সাহিত্যানুবাগী ব্যক্তিকে গণিত শান্ধ বা! বাণিজ্যানুরাগীফে 


২৯২ ০০৪ | ২৪শ রি ৫ম সংখ্যা! । 
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সমর নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে বিবয়তেষে তাহার মনের স্বাভাবিক 
স্বত্তি লাভের পথ ত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবেই, অধিকন্ত শিক্ষিতব্য 
বিষয়ে বিরাগজন্য সে তাহ্াতেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। 
আধ্যাত্মিক রাজেযও তজ্রপ। গুরু শিষ্যের মনোগত্ ভাব না বুবিক্না 
তাহাকে তাহার অতীষ্ট পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে শিত্যের 
উন্নতি লাভের পথও চিরকালেব জন্য নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য গুরু, 
যিনি শিষ্বোর সমস্ত পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন তাহার তত্বজ্ঞান সম্পন্ন 
হওয়া, বিশেষ প্রয়োজন ৷ ভারতে এইরূপ তত্বজ্ঞের সংখ্যা ভারতেতর 
দেশ হইতে চিরকালই অধিক বলিয়া উহার আধ্য/খ্বিক জীবন সমধিক 
সতেজ ও সরস। শ্রীত্রীমহারাজ ভারতীয় খধিগণের চিরান্ুচারিত শিক্ষা - 
পদ্ধতি অন্থসারে শিষ্যবর্গকে তাহাদের নিক নিজ ভাবানুখায়ী--যাহার 
প্রবলকর্্মান্ছরাগ তাহাকে লোকহিতকর নিষ্কা্ কম্মে, ধাহার শাস্ত্রান্থরাগ 
তাহাকে শাস্ত্র পাঠে, যাহার ধ্যান জপ বা পুজার্চনায় তাহাকে তাহাতেই 
উৎসাহ দান করিতেন । কিন্তু যাহাতে তাহার শিষ্যবর্গ সকলেই সাধনার 
গভীর সলিলে নিমজ্জিত হইয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক জীবন লাভে সক্ষম হয় 
ইহাই তাহার প্রীণের ইচ্ছা ছিল। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়। তিনি 
একদিন বলিয়াছিলেন_-“কিছু কর্‌, কিছু কব্‌, না খাটলে কি কিছু হয়? 
তোরা ভাবছিম্‌, ঘে আগে অনুরাগ ভক্তি হো”ক তারপর শডাঁকৃৰো, তা”কি 
কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই 
প্রেম ভক্তি বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আস্বে। তাকে আনবার জন্যই তপস্তা , 
তপস্তা ছাড়া কি কিছু হয়? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, তপঃ তপঃ 
তপঃ। দেখছিস্‌ নি, অবতার পুরুষর্দের পর্য্যন্ত কত থাট্তে হয়েছে । 
ফেউ ফি না! খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য এদের কত 
তপস্তা করতে হয়েছিল। কি ত্যাগ, কি তপশ্তা । এই ত বয়স, বুড়ে! 
মেরে গেলে আর হবে না! লাগ দেখি, একবার জোর করে। দেখবি 
মনের সব শক্তি এক কর্তে পারলে আগুন ছুটে যাবে । লাগ, লাগ) 
জপ ক'রে হয়, ধ্যান করে হয়ঃ বিচার করে হয়,_-সবই সমান, একটা 
ধরে ডুবে যা। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯। ] শ্রীত্রত্রহ্ষানন্দ স্বাজিমী মহারাজের স্বরণার্থ। ২৯৩ 


পূর্বেই বলিয়াছি স্বামী ব্রদ্ধানন্দ আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন্‌ উচ্চ 
মৃণিকোঠায় সব্ধদা অবস্থান করিতেন তাহ! আমরা বলিতে অক্ষম । 
স্তিমিত পদ্মার প্রশস্ত বক্ষ দেখিরা কেহ যেরূপ কল্পন! করিতে পারে 
না উহা কত ভীষণ, উবার বেগ কত তীব্র, শ্রশ্রীমহারাজের জীবনের 
বাহিক প্রকাশ দর্শনে তাহার অপরোক্ষান্গভূতির গভীরতা নির্ণয় করিতেও 
আমরা তন্্রপ সম্পূর্ণ অপারগ । তাভার বালস্থুলভ বাঙ্গ কৌতুক, 
অদৃষ্টপূর্বব সরলতা, চপল হাস্ত, অপূর্ব্ব জীনতা দর্শনে কেহ ধারণাও 
করিতে পারিত না-ইনিই ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্চের প্রিয়ন্মম মানসপুত্র 
শ্রীযুক্ত রাখাল-_স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ধন--“রাজ।” এবং 
শ্রীরামকৃষঃ সজ্ঘের একমাত্র কর্ণধার “স্বামী, ব্হ্ধানন্দ* | 

শ্রীপ্রীমহারাজ দয়া, করুণা ও ক্ষমার মুর্ত্য বিগ্রহ ছিলেন। যে 
কোন পাপী তাপী একান্ত সবল মনে তীহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে 
তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। এমনকি সেই মহাপুরুষ 
বারবণিতাগণকেও শ্রাচরণে স্থান দিয়া তাহাদিগকে ভবভয় হইতে 
রক্ষা করিয়াছেন । এইরূপ বিচারশূন্য দয়া তাহা মহনকে ক্ষুন্ন 
না করিয়া বরং সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে । জগতের অন্ঠান্য মহা- 
পুরুষগণের জীবনেও এইবপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তগবান বৃদ্ধের বার- 
_ বিলাসিনী অস্বাপালীকে কৃপা প্রদর্শন, যিশুখুষ্টের পতিত চরিঞ্রদিগকে 
পদ্দাশ্য় দ'ন এবং শ্রীচৈতন্ের জগাই মাঁধাইকে উদ্ধার করণ ইহার 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জগতেই “ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা 
নহে। পার্থিব জগতেগ্ তীহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। কেহ 
মাঘল! সংক্রান্ত কোঁন বিষয়ে তাহার উপদেশ লইতে আসিয়াছে তিনি 
তাহাকে একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞের হায় পরামর্শ দান করিতেছেন, 
কাহাকেও বা গৃহনিশ্বীণ কার্যে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মত সকল বিষয় 
তল তন্ন করিয়া বলিতেছেন, আবার কাহারও পীড়া হইয়াছে অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকের হায় তাহার ওুষধের ব্যবস্থা! করিতেছেন । আধ্যার্থিক 
ও পার্থিব জগতের এরূপ সর্ধজ্ঞান সম্পল্প গুরুভাব তীয় আচার্য্য 


২৯৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--৫ম সংথ)]। 


ভগবান শ্রীরামক্কষ্ছেব এবং গুরুত্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ বাতীত অন্য 
কোন মানবে আমরা দেখিতে পা না। একদিনের নিমিতও ষে, 
তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, বারকের জন্যও যে তাহার সদানন্দময় 
বপ দশন করিয়াছে সে কথনও ঠ্াহার্জে বিশ্বৃত হইতে পাবিবে দা। 
ঠাহার অপার স্রেহে জননীর ন্নেহ ভুলিয়াছিলাঁম, তাহার আশ্রয়ে 
জগতের ভীষণতা অন্তরে স্থান পাইত লা। রাজাধিরাক্্র পিতার ক্ষমতা 
সন্তান যেকপ হ্ৃপয়ঙ্গম করিতে পারে না, ভদ্রপ শ্রীশ্রীমহারাজেব শিবিড় 
ভালবাস! আমাদিগকে তাহার গুকত্ব উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। 
আমর] জানিতাম না ঠিনি আধ্যাত্সিক রাজ্োর কত বড বাক্ষা, ভাবিতাঁ 
না শ্রীরামরুষ্ণসঙ্জেব মিনি সর্বব্ময় কর্তা, শুধু জ্রানিতাম নিলি আমা 
দেব জনক জননী, ইহ-জ্গ?5র একমাত্র আশ্রয় স্থল । 

হে পরমাশ্রয়, তোমাকে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জাবন্ত বিগ্রহ মনে 
করিয়া তোমার অপার স্সেহে মুগ্ধ থাকিতাম--"ত্বং হি নঃ পিতা যোই 
ক্সাকং বিদ্ঠায়াঃ পরং পারং তাবয়লি |” ভুমিই, ামাদের পিতা, 
তুমি আমাদিগকে অবিষ্ঠার পরপারে উত্তীর্ণ করিতেছ। 

শ্রীঅনন্ত। 


১5) 


সবে মনন করেছি গ্রহণ । 
সংসারের অন্তরালে 
লঙ্জাঁমাথা কুথা-জালে 

গুরুপর্দ করেছি দর্শন, 
আপনারে ঢেলে দিয়ে 
পাপ পুণ্য প্রকাশিয়ে। 

এ জীবনে কি চাহেন নাথ । 


জ্যৈষ্ঠ) ১৩২৯] শ্ীত্রাব্হ্ধানন্দ স্বামিঝী মহারাজের শ্রপার্থ। ২৯৫ 


--সে বাবতা জেনে লই 
আজ কই-কাল কই 
মিথ্যা করিয়াছি দিন পাত ! 
কে জানিত অকক্ধাৎ 
বিনা মেঘে বজ্বাঘাত 
ফুরাইবে আশার স্বপন । 
স্থদুর প্রবাসে বসে 
বারতা কাঁণেতে পশে 
স্পন্দে বুকে ধরণী কম্পন ॥ 


না! বোঝ -কি এলো গেল 
ঘা হল তা বল ভাল 
কালচক্রে সাদর নাম্‌ । 
চরাচর পালিবারে 
ঘোরে নাবায়ণ-করে 
অস্ত্ররূপে মন অভিরাম ॥ঃ 
_"থাক্রে জ্ঞানের বাণী 
গুষরি দহিছে প্রাণী 
আজি তার কোনও মূল্য নাই। 


কাদ--পার বদি--তবে-- 
হৃদি স্ুশীতল হবে 

বিমুপ্ধতা ! তাই আজি চাই! 
উলিয়া শিহরিস 
পরিপূর্ণ হৌক হিয়া 

চক্ষে হৌক শ্রাবণ বর্ষণ। 
শ্বরি সেই মধুবাঁণী 
জ্যোতির্ময় ছবিথাঁনি 

গ্নেবকীত্তি করিয়! প্ররণ 


১৫০০ 


উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা | 


সব স্তব্ধ হয়ে যাক 
ধরা মিলাইয়া থাক্‌ 
মিশে গিয়ে কর বিলৌকন । 
_ লুপ্ত হৌক সকল চেতন ॥ 
যায়াবন্ধ পিতৃগণ 
মৃত্যু অস্তে বেঁচে রন 
ন্রেহ শস্ক। অনন্ত বাধলে । 
-তিনি এ্রশী আশীর্বাদ 
ভাঁপতঞ্ক মনৌদাধ 
মিলাইয়া জীবন জীবনে । 
“কিসে বা অপূর্ণ রাঁথে 
কেন বা ভাবিব তাঁকে 
যাত্রী শুধু অনস্ত পথেব 1 
_-তিনিও অমব হয়ে 
দেখিব নিকটে রয়ে 
থাকে যদি বাধনেব ফের ॥ 
যা! ভাই ভালবেসে 
জুটেছিলে কাঁে এসে 
মিশেছিলে প্রেমের পাথারে । 
সেই মুত্তি যনে জাক 
রাখ বুকে হাত রাখ 
বিন্দু তরে যেয়োনা সংসারে ॥ 
সেই প্রেম সেই গ্রাণ 
হবে নাক কতু ম্লান 
চক্ররচি প্রবস্তিবে তীরে । 
তিনি যোগী সর্ধবত্যাগী 
জানি তোমার্দেরি লাগি 
আছে জাগি,-_মুক্তি পরপারে । 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯। ] প্্রীব্রঙ্গাননদ স্বামিজী মহারাজের প্ররণার্থ। ২৯৭ 
, বিরলে একাকী স্থান 
উদ্দার সে মহা প্রাণ 
সে নির্বাণ লবে লা নিশ্চয় | 
ব্যাপ্তি লাগি বহু ঘরে 
লীলারি প্রকারাস্তরে 
করেছেন অনস্তু আশ্রয় । 
এ দেহ যে ঘুচে গেছে 
প্রাণ তার ষাচে-খষাচে 
বছ দেহে হ'তে প্রাণময়। 
তোঁমাদেরি মাঝে এবে বয় ॥ 
ওরাতো আসেনা ভবে 
“দাও মোরে, মোর” রবে 
ওরা স্বর শ্যাম মুরলীর | 
সারাঁটী জীবন জিয়ে 
যায় জীবে ডাক দিয়ে 
মহাসিন্ধু ওই নীল নীর ॥ 
ক্ষুদ্র হয়ে ভূলে আছি 
ত্রাস আসি মবি বাচি 
তাই বপ-_তাই নরদেহ | 
দীনতার ভাণ করি 
সাজে তাই আমাদেরি 
খেলাচ্ছলে ধবে মায়াশ্রেহ। 
গুরু পদে পুষ্পাপ্জলি 
দাও কু কৃষ্ণ বলি 
কর আজ আত্মসমর্পণ । 
ভাব নিজে ভাগ্যবান 
ধন্তৰ নর প্রাণ 
মিলেছিল মূর্ত লারায়ণ ॥ শ্রীসতাবালা দেবী । 


২৯৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--€৫ম সংপ্যা। 


(১১) 


প্রায় আটাশ বৎসর পুর্ব্বেকার কথা, মঠের সঙ্গে আমার প্রথম 
পয়িচয় | কেন জ্রানি না, কি কারণে মনে নাই, শ্রীশ্রীরামকষ্চদেবের 
প্রিরভক্ত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্ররুষ্ণ গুপ্তের সহিত মঠে যাই । খন এই মঠ 
বরাহ নগরের আলম বাজারে । যৌবনের প্রথম উন্মেষ । সবল সুস্থদেহ, 
ততোধিক সুস্থ ও সবল মন। সংসারের কোনে! চিন্তা নাই, বিশেষ 
বন্ধন নাই। শতমুখ-প্রসারি কল্পনা, রডীণ ভাঁনা মেলিয়! মুক্ত আকাশের 
দিকে ছুটিয়াছে। কত আশা, কত সুথস্বপ্র । মঠে গেলাম ভাগ্যবশে 
মহারাজেরা চরণ ধূুলিও দিলেন । তীহাঁদের মধো স্বামী যোগানন্দ, স্বামী 
ত্রিগুণাতীতাননা, স্বামী রামরুষ্জানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ আজম কোথায়? 
উত্সবে, পালে পার্বণে মঠে যাই, মহাবাজদের তামাক সার্জি, কত গন্প 
করি, ফাই ফরযাস খাটি, আর কি জানি কেন একটা বিপুল আনন্দে 
প্রাণ মাতিয়া উঠে ।--কখনো কথনো গিরীশ বাবুর নাটক হইতে কোনো 
কোনে অংশে আবৃত্তি করি, মহারাজেরা হাসিয়। আকুল, আমি আত্ম- 
প্রসাদে উৎফুল্ল ' এমনি গতাঁয়াত, এমনি মেলামেশ! । | কত রাজি 
দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়াছি, পঞ্চবটী চলায়, ন্হবৎ খানায়, গঙ্গার ধারে 
পোস্তার উপবে- ঠাকুরের কথা। স্বামী বিবেকাননোর কথা-_-তথন 
বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে জগৎ /তালপাড়। মাথার উপর মুক্ত আকাশ, 
সম্মুথে কলনাদিনী পৃত প্রবাহিনী জ্যোল্সা আাঁতা ভাগীরপী, আর 
চারিদিকে ফোটা ফুলে আকুল কর| গন্ধ। উচ্চে উচ্চে, কত উচ্চে 
মনকে ছাডিয়া দিতাম, হায় “সদিন,_আর আজ ? 

একটা কথা আছে, কল্পতক মূলে যেষা' চায়, সে তাই পায়। 
--কি চাহিয়াছিলাম ? মনের অগোঁচর তো পাপ নাই । যাহা চাহিয়া 
ছিলাম, ঠাকুর অকুপণ-করে তাহাই দিয়াছেন, যাহার কণ্টক বেষ্টনী আজ 
অসহা, যাহার দংশন জালাময়, ধাহার অস্তিত্ব সর্বস্থথ হর । থিয়েটারের 
দলে মিশিলাম । তাহার পর যঠ হইতে, দক্ষিণেশ্বর হইতে, মহারাজদের 
চরণ প্রান্ত হইতে ধাপে ধাপে অকুতো সাহসে, ধীর অবিচলিত পাদক্ষেপে, 


জ্যৈ্, ১৩২৯ । ] শত্রীবন্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের শ্মরণার্থ । ২৯৯ 


শাদা সি তিন পাশ শিট পাম্প সিপিএ 


অন্ধকার সংসার গহ্বরের ক্রমনিয়ন্তরে নামিতে লাগিলাম । বিষম 
রোঁগ--মঠ, ভাল হইল। আর দেদিক মাড়াই না। চোরের মত 
লুকাইয়া এক আধ বছর হয়তো বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখিয়া আস্তানায় 
ফির্রি। দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়) কে তাহার সন্ধীন রাখে । 
অনুকূল বাতাসে ঘুড়ী তখন তর তর করিয়া আকাশে উঠিয়া বুঁদ হইয়া 
গিয়াছে । আমি তখন সর্ব বিষয়ে পুর! থিয়েটার ওয়াল]! 

বার চৌদ্দ বৎসর এইভাবে কাটিল। একদিন-_ন্ুৃহাৎ কি দূষম 
জানি ন'__-মতিলাল (শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দত্র মতিলাল) বলিল “ই। হে, তুমি আর 
মঠে যাও না! কেন ?” নিজের কাছে নিজেই চোর, বলিলায “এ প্রাণ নিয়ে 
মঠে যেতে আর ইচ্ছা হয় না। মতিলাল ছাড়েন, বলে, প্প্রাণ কবেই 
*্ব। কি ছিলঃ আর আজই বা কি হয়েছে” মতলাল ছাড়েন, এক 
রকম জোব কবিঘ্বাই আমাকে “উদ্বোধনে” লইয়া গেল। বনুকাল 
পবে ন্গামী সারদানন্দের পদধূণি লইলায | তখন “রামান্থজ” লিখিতেছি 
যতিলালই শশিমহারাকের ( শ্রক্রীরামরুষ্ণানন্দ স্বামীর ) রামানুজ চরিত 
আনিয়। দিয়াছে । আর তাহার নিত্য কাবুলীওয়ালার তাগাদা চলিতেছে 
“কি হইল, কতদূর লেখা হল”? আক্কের পয় অঙ্ক লেখা হয় আর 
স্বামী সারদানন্দকে শুনাইয়া আমি, তিনি উৎসাহ দেন, আশীর্বাদ 
করেন। আযার ভাগ্য ক্রমে এই সময় “মহারাজ” শুনিলেন, আমি 
“রামান্ুজ” লিখিতেছি। শুনিলাম রামাহছুজ লেখ! হচ্ছে শুনে “মহারাজ, 
খুব খুনী হযেচেন, জিজ্ঞাসা করেচেন “কে লিখচে, আমাদের সেই 
অপরেশ”? বন্ধুর মুখে শোণা কথা, তবু এখনো কর্ণে বঙ্কার তুলি- 
তেছে “আমাদের সেই অপরেশগ্লদ এমন করিয়া পরকে, পতিতকে, 
পাপীকে কে আপনার করি লইতে পারে? কুম্তকর্ণের নিদ্রা ঘেন 
নিমিশে ভাঙ্গিয়া গেল) ভয়ে, ভয়ে সসঙ্কোচে বামানুঙের পুথি বগলে 
করিয়া প্বলরাম-মনিরে” গেলাম যহারাজকে শুনাইতে১_তাহার আশী- 
র্বাদ আনিতে। চাহিবাঁর পূর্বে ধে আশীর্বাদ অকৃপণ-করে ঢালিক্া 
ঢালিয়। দিয়াছেন--তথন তো জানিনা । ম্থানে স্থানে শুনিলেন।-- 
কি আনন্দ, কি উৎসাহ, নীরদ মহারাজকে টেলিগ্রাষ কঠিলেন, তিনি 


৩৪৩ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ধ--৫ম সংখ্যা । 


তখন মুর্শিদাবাদে, মহারাজের ইচ্ছা তিনি গানের সুর করেন। 
মহারাজেরই আদেশে__রামনামের গানটী ইহাতে সন্িবি্ট করি। 

তাহার পর এই কয় বৎসরের শ্বৃতি-কি ধজিব, কিযে 
ভালবাসা, কি-যে টান, কি-যে অধাচিত ককণা, আব সর্বপরি 
ফি-যে মোহকরী আকধণ। আমার মত হীন, শত কলুষেভর! 
জীবন, ভদ্র সমাজ অনেক কিছু বলিয়া নাসিক! কুঞ্চন করেন ধারা 
ধর্ম করেন-_ভ্রষ্ট বলিয়া দূরে সরিয়া দাভান, কিন্তু আমার মহারাজের 
হদয়ে একি সঞ্চিত স্সেহ ধার! । কি তীহার আশ্বাস বাণী, আমার 
মত হতভাগোর জন্য কি তাহার ব্যথা । মঠে আমি যাই আর 
নির্বাক হইয়া ভাবি, কি-এ জাকর্ষণ? হেলায় ভ্রিতাপ তৃলাইয়! দেয়, 
ংসারবিষের জালা--নিমেষে ছুডাইক়! দেয়, কাখনা_স্মলিত চরণে 
যেখানে যাঁটীতে লুটাইয়া পড়ে' দেখি দলে দলে মহারাজের নিকট 
লোক যায়, আর পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া ফিরিয়া আসে। কি-এ 
আকর্ষণ, কি-এ মহাশক্তি ! আডম্বর নাই, বাগ্ীতা লাই, বিদ্যার প্রচার 
নাই__এ সন্ন্যাসী তাম!-কে সোণা করে না, খডম পায়ে-গঙ্গাপাঁর হয় না 
বিভৃতির কলাই নাই. অষ্ট সিদ্ধির বালাই নাই, কিন্তু তবুও কি-এ 
আকর্ষণ । সংসার ত্যাগী ঘতি. মায়াঁবাদী সন্াসী, ব্রহ্মমাত্র উপজীকী 
জানলময় সকা স্বামী ব্রন্গানন্দ। কিন্তু ব্খিতের কাছে, তাঁপিতের 
কাছে--মম্তার সাগর, মায়ার অবতাব, যাতু হৃদয়ের মত কোমল 
হৃদয়, যেন জগতের জীবের পুজীকৃত বাখায় সঙ্গা কাতর । 

ভগবান শ্রীপ্রীরাযরুষ্জদেবকে দেখিবাব ভাগ্য আমাদের ছয় নাই! 
কিন্ত শুনিয়াছি তিনি একবার ককণ (নত্রে যাহার প্রতি চাইতেন, সে 
ভাগ্যবান ত্বার তাহাকে ভুলিতে পারিত ন।। কি-এ আকর্ষণ, ইহা 
আমরা জানিনা, বুঝিনা কিন্তু স্বামী ব্রহ্জানন্দেব জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, যে তাহার নিকট আসিয়াছে, যে তাহার নিকট বসিয়া হদও 
কথা কহিয়াছে, সেই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার প্রতি আরুষ্ট হইয়াছে । 
রামকষ্খদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্ন--ঠাকুর বুঝি আপন 
আকর্ষণী শক্তি তাহার এই মানস পুত্রের নিকট সঞ্চিত রাখিয়! 


জ্যৈ্। ১৩২৯। ] ীপীতর্ধননদ স্বামিজী মহারাজের ্বরণার্থ ূ ৩৯১ 


সা সিলসিলা 


২২৮ পসিপািসি পপি ০৯ 


গিযাছিলেন। তাই ব্রঙ্গানন্দ স্বামী প্রেমের অবতার । এ-প্রেমে ত্বণা 
ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না, বিভাগ ছিল না, যত বড় পাপী হউক যেমন 
তাপিত হউক, ধনী নিধন পণ্ডিত মুর্খ সাধু অসাধু তিনি সকলকে 
অকাতরে এই প্রেম বিতরণ করিয়! গিম্াছেন । পুরাণে গুরুতক্কির 
কথা পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে ইহা পৌরাণিক, ইহা অলৌকিক, জাগতিক 
নয়। কিন্তু স্বামী ব্রর্ধাননের-শিষ্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যক্রমে যে শুরু 
তক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বুঝি পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে। 
এই বৈজ্ঞানিক যুগে-বিদ্যা যখন অবিগ্যার নিশান উড়াইয়।, জগতকে 
চকিত ত্র্যন্ত ব্যস্ত কগিয়া তুণিতেছে; যখন পায়ের নীচের মুষ্টি মাত্র 
মৃত্তিকাও লোকে পরীক্ষা না করিয়৷ লইতে চাহে না, একটা মাটীর 
হাঁড়ি তিন বার বাঙ্জাইয়া তবে কেণে_-এই জড়বাদীর যুগে কি-এ 
গুকভক্তি, কি-এ অনুরাগ ? মহারাজ ইঙ্গিতে আদেশ করিতেছেন-_ 
হাসিমুখে? মিষ্-কথায়-আদর করিয়া আর সংসার ত্যাগী সাধু-_ 
তাহাঞ্ শিশু; তাহার পুত্র--উঞ্ সংসারার উটজ প্রাঙ্গণে সা গ্রহে ছুটিয়া 
গিয়া দীনের দান হীনের হীন সর্গিহারা নদ্ু্তারা, পীড়িতের মলমুত্র 
চন্দন জ্ঞানে ধৌত করিয়া পিয়। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। 
অন্নপূর্ণার হৃদয় লইয়া নিরন্নের মুখে ভিক্ষার অন্ন তুলিয়া দরিতেছেন; 
শোকার্তের অশ্ররতে অশ্র মিশাইয়া সমবেদনার অমৃতধারায় তাহার 
শোকবন্ধি নির্বীপিত করিতেছেন । এই যে সেবা, এই ষে পরার্থে 
আত্মদান যে মৃহাপুরুষের ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিত কর্মের শ্তায় অনাড়ম্বরে 
নিষ্পন্ন হয় ভগবান যদ্দি সত্য ব্যথাহারী হন তাহা হইলে এই ত্রজ্ের 
রাখাল-_রাখাল মহাগাজ, যে তাহারই 'মানসপুত্, তাহাতে সন্দেঃ করি- 
বারকি আছে? 

ব্রহ্মানন্দ স্বামী নাই, চারিদিকেই এই বব! তাহার অনুরক্ত 
ভক্ত শিষ্য সন্যামী গৃহী সকলের হাদয়েই সমান হাহাকার! কিন্ত 
সত্যই কি তিনি নাই? তীহার ভৌতিক দেহ লোক-লোচন হইতে 
অন্তহিত হুইয়াছে বটে, কিন্ত তবু কি তিনি নাই? তিন আছন, 
তিনি হিলেন, তিনি থাকিবেন। তাইতো মা আনন্দমনী ব্রজের শ্যা মা- 


৩০২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--€ম সংখা! । 


স্মাদিনী কাজিন্দীকূল হইতে কুডাইয়া আনিয়া ব্রজের রাখালকে এই 
হ্যামাজিনী বঙ্ষের কোমল মঙ্কে তুলিয়। দিয়া'ছলেন। বাঙ্গালীকে 
টানিয়া তুলিবার জণ্ঠ--বাঙ্গাণাকে ধন্য করিবার জন্য-_সেই বাঞ্গলায়, 
যেখানে যুদ্ধ নির্বাণ যন্ত্র প্রণাব করিয়্াছিলেশ, যেখানে ্রী্রমহা প্রত 
আচগালে নাম-স্ধ! বিতরণ করিয়াছিলেন যেখানে আনন্দময় নিভাযানন্ৰ 
গললপগ্ী কৃঠবাসে ঘারে দ্বারে বলিয়া বেডাইয়াঁছিলেন_-“আমায় কিণিয়া লহ 
বল গৌরহরি” সেই বাঙ্গালার নিজনম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুজ্র, রাখাল 
মহারাজ--ন্বামী ত্রন্মানন্দ__তাভার ভাববিগ্রহ লইয়া এ যে আমাদের 
সম্ুথে ,-কে বলে তিনি নাই ' 

শ্টীঅপরেশচন্ত্র 


( ১২) 
আমার ভাবের ঠাকুর 
ভাবতরঙে। সদাই রঙ্গে 
নেচে নেচে আসে যায়। 
সে যে ভাবের চিস্তামণি 
তারে ভাব বিনে কি 
গ্রাণের মাঝে ধরা! যায় ॥ 
তাবের ঘোরে হাসে খেলে 
ঘোরে ফেরে 
ছারাবাজীর প্রায়। 
নমি সেই রসসিন্ধু 
আত্তবন্ধু প্রেমের ইন্দু 
সহ কোমল করুণ হাদয় | 
পবিত্র নিম্মল শশী 
অধরে অমিয় হাসি 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ | ] শ্রীত্রীত্রন্মানন্দ স্বাঁমিজী মহারাজের ন্ররণার্থ। ৩০৩ 


(স ধন হারাজে প্রাণে 
কি যাতনা হায় । 
কাদে তব তক্তবুন্দ 
কোথাহে সথা-গোবিনা 
আকুল ব্যাকুল তব 
বিরহ বাথায় ॥ 
তুমি যেকি ধন 
অমূল্য রতন 
দিলে না চিনিতে 
বঞ্চি ছলনায়। 
পাধাণে বাধিয়া প্রাণ 
গাহি তব অস্তধণান 
কোথা তুমি ভগবান 
লুকালে কোথায় ॥ 
বৃড়ী। 


(১৩) 

যুগাবতার শ্রীশ্রামকষ্ণের লীল। দর্শন আমার তাগো ঘটে নাই। 
রামরুষ্সজ্যের অন্যতম নেত! স্বামী বিবেকানন্দ ব! স্বামী যোগানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিবার সৌতাগ্য আমার ছিল না। ঠাকুর 
সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান তাহা বহাকবি শিরিশচন্দ্রের মুখে 
শ্রুত তাছার জীবনবাপী সাধ'নাপলদ্ধি ও অন্ুভূতিপ্র আংশিক উন্মেষ 
মাত্র । বর্তমনি প্রবন্ধের পহিত সে সকলের কোন সম্বন্ধ না থাকিগেও, 
যে মহাপুরুষের জীবনকথা আলোচনা করিতেছি তাহার সহিত আমার 
সে স্বতি পরোক্ষভাবে অড়িত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র 
শ্বামী ব্রচ্মানন্দ মহারাজের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় গিরিশ- 


৩৪৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-__৫ম সংখ্যা । 


চন্দ্রের গৃহে । মঠে, দক্ষিণেশ্বরে ও বলরাম মন্দিরে ইতিপূর্বে তাহার 
দর্শন পাইলেও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের তেমন সুবিধা হয় নাই। পিরিশচন্দ্রের 
মুখে ঠাকুরের অহেতুকী কৃপা ও ভালবাসার কথা শুনিয়া মনে হইত 
যে দিন বুথাই কাটিয়াছে, নরবপী নারায়ণের দর্শন এত সুলভ হইলেও 
হেলায় দে সুযোগ খোয়াইয়াছি। গিরিশ সে কথা শুনিয়! হাপিয়া 
বলিতেন) দেখ, তোমরা আমাদের চেয়েও ভাগাবান, কেন জান, তোমরা 
ঠাকুরেব নাম শুনিয়' এছ্াবে আসিধাছে। ঈশা বলিয়াছেন “[3195560 
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গিরিশের কথায় তথনকারমত শান্ত হইতাম সত, কিন্তু মনের 
ক্ষোত মিটিত না। 

যতদূর ন্্রণ হয় সে দিন বৈকালে মহারাজের সহিত গিরিশচন্ত্রের 
ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। আমি এক চ্যাংড়া সন্দেশ লইয়া! উপস্থিত 
হইলাম। গিরিশ বলিপেন "দেখ ভাগ্যিবানের “বোঝা ভগবানে বয়, 
বেশ করেছ, গুর কাছে দাও।” আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হুহয়৷ উহ! 
মহারাজের সন্ুথে রাখিলাম। মহারাজ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। গিরিশ আমার পরিচয় দিয়া ভৃত্যকে জল অনিতে আদেশ 
করিলেন । জল আনলে মহারাজ সন্দেশগুলি ( চেঞ্গারা সমেত ) ঠাকুরকে 
নিব্দেন করিয়! সাননেো দই একটা যাত্র গ্রহণ করিয়! বলিলেন “বাঃ | 
উত্তম সন্দেশ _-দকলকে দাও ।” সমবেত ভক্ত মগুলীর মধ্যে উহা! 
বিতরণ করিলাম। গিরিশ বপিলেন “তোমার খুব জোর বরাত”। 
তাহার পর আরও খানিকক্ষণ" কথাবার্তা চলিল, সন্ধ্যা হইয়া! গেল, 
মহারাঙ্গ বপবাম মন্দিরে চণিয়া গেলেন। তাহার প্রস্থানেন পর মাষি 
গিরিশচন্রকে এ অযাচিত করুণার হেতু গ্লিঞ্ঞাসা করিলাম । তিনি 
বলিলেন “.দখ, এর আর মানে নাই, যখন যার কাছে দরকার ঠাকুর 
ঠিক সেইখানে নিয়ে যাবেন।” গিরিশ সহোদর অতুলচন্ত্র সেথানে 
উপাস্থৃত ছিলেন বলিলেন “পরমহংসের কথা রাখাল ঠার ছেলে । ছেলে 
যত বড়ই মুর্খ ও শাবদেরে হৌক, বাপের কিছু কিছু গুণ তাতে 
বর্তায় রাখালে তার অনেক গুণ বর্তেছে। তোমর! পরধহংসের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।] তরীদ্ধাননদ ্বামিজী মহাবাজের ন্রণার্থ | ৩০৫ 
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দেখ! পাওনি, তাঁর ছেলেদের দেখে কতকটা [168 পাবে ।” গিরিশ 
বলিলেন “দেখ, ঠাকুর বলিতেন, এই খানকে এলে গেলেই হবে। এই 
থানকে' মানে ্ি জান__ত্ার চিহ্নিত ভক্তদ্দের কাছে ।” দকল কথা 
বোধগম্য হৌক বান! হৌক, অপূর্ব শাস্তি ও আনন্দ লইয়। সে পাত্রে 
গৃহে ফিত্রিয়াছিলাম | 

ইছাবর কিছুদিন পরে বেলুড়মণঠে মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীয়- 
বার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন রবিবার হইলেও, মঠে বেশী ভিড় ছিল ন!। 
মাত্রা ও তাহার ছুই চারিটী অন্থচর শিষ্য ভিন্ন, প্রায় সকলেই সে 
দিন দাপিখার উত্সব দেখিতে গিয়াছিলেন । আমরাও সেখানে গিয়া- 
ছিলাম প্রসাদ ধারণের পর সুবিধা হওয়ায় ভাক্তার কাণ্জিলাল প্রভৃতি 
ছুই চারিজন ভক্তের সহিত নৌকাযোগে মঠে চলিয়া আনি। বেলা 
'অপরাহ্ৃ, মহারাজ চাঁএর বিলের পূর্ব ধারের বেঞিতে বসিয়। তামাক 
থাইতেছিলেন । আমাদের দেখিবামীত্র বলিলেন “এইযে, এস, 
কেমন আছি 1” আমবা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর সামনের বেঞ্চ খানিতে 
বসিলাম। সালিখার উৎসবেব কথা চলিতে লাগিল। মহারাজ 
বলিলেল “শরীরটে ভাল ছিল না বলে উৎসবে যেতে পারিনি ।* তারপর 
পুলিন মিত্র, কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সহিত হাস্তপরিহাস চলিতে লাগিল। 
প্রায় আধ হণ্টা পরে দেখিলাম দুইজন মান্দ্রাজী ভক্ত কতক গুল! ফুল 
লইয়া ঠাকুর ঘরের সি'ড়ি বাহিয়। উপরে গেল এবং পরক্ষণেই ফুলগুলি- 
সমেত নীচে নাযিয়! আসিল । ফুল ঠাকুর ঘরে না রাখিয়া, ফিরাইয়া 
আনিতে দেখিয়। মনে কেমন খটকা লাগিল £ ভাবিলাম, কি আশ্চর্য্য? 
ঠাকুরের স্থান, এমন সুন্দর গোলাপ ঠাকুরকে ন! দিয়া অল্নানবদনে 
ফিরাইয়া লইয়। যাইবে । ভক্তদ্ব় কিন্তু কিছুযাত্র দ্বিধা বোধ না 
করিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । আখির পলকে মহারাজ 
একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া ধ্য'নস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং 
পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইয়। ঠাকুরের ছবির মুর্তির মত, নিশ্চল নিষ্পন্দে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কেহই ইতিপূর্বে 
মহারাজের এরূপ ভাবান্তর দেখে নাই । মহারাজ অনুস্থ হইয়াছেন মনে 
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৩০৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বধ-- ৫ম সংখ্যা । 


করিয়া সংলেই চঞ্চল হইয়া উঠ্িল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল 2িকটেই বসিয়! 
ছিল, তাড়া্ঠাডি নাড়া টিপিপ। বলাব হুলা, কিছুই অন্থতব করিতে 
পারিল না--একজন জল আনিতে ছুটিল। মান্সাভী ভক্তদবয় [ন্ত কিছু- 
মাত্র বিচলিত হইল না, ধারে ধারে মহারাক্ষের অভ চৰণ সমীপে উপস্থিত 
£ইডা পাদপন্ে পৃ্পাঞ্জলি দিয়া 'আপনাদিগকে ণন্জ্ঞান এরি | 
প্রায় ৩৪ মিলিট পে মহারাজ প্রকু তস্থ হইলেন । অন্তরঙ্গ ভক্তরা 
মহারাজকে একপ হওয়ার কারণ চিন্তাপ! করিদেন | “ঠাকুল জানেন" 
ছাড়া আর “কোন বিশেষ উত্তব পাইয়াছিপ্নে বলিয়া আমার স্বরণ নাই। 
প্রসার্দা ফুল লয়, আমর! 'নাকায় ফিবিয়া আ[সলাম। সহ্যা'ত্রগণের 
বিজ্ঞতা ও বন্তৃতার শ্রোত ইটিল” আমার কিন্ত “সসকল কিছুই ভাল 
লাগিল না, অজ্ঞমন কেবলই বলিতে লাগিল নরঝপী নারায়ণ_ঠাকুর 
আধামকুষেের ছবিতে ও ভীহার যানসপুত্র সচল বিগ্রহ রাখালরাজে 
বিশেষ প্রভেদ নাই । 

তক্তপ্রননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণা,_গিরিশের সহিত কথ্া না কহায় 
গিরিশ্চন্ব দাঞ্ণ অভিমান ভরে মাকে বলিক্াছি” 'ন থে “তিপি হয়েছেন 
ছবি, আর তুমি হয়েছ €বাধা”। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে না দেখিলে মামার 
যনে সে তাঁব বদ্ধমূল হইয়া থাকিত। 'য সকল মহামূলা উপদেশ "মামি 
তাহার কাছে পাইয়।ছি তাহ! সাধারণে প্রকাশ করিবার নয়--এবং 
তাহাকে বুঝিবার বা তাহার বিষয়ে লিখি'র শক্ষি আমার নাই, কেবল 
একটাষাত্র কথ! বলিতে পারি, তাহার কাছে ঘা কিছু পাইয়াছি তাহা 
তাঁহারই দয়ায়-__আমার দাবী-দাওয়া তাহাতে কিছুই ছিল ন!। 


শ্র্শচন্দ্র মতিল।ল। 


জোট, ১৩২৯ । ] শ্রাশ্রীবঙ্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ। ৩*৭ 


(৪) 


সুথে মৃত্ুব ভৈববী ছবি, পশ্চাতে স্থৃতিব অস্পষ্ট ছায়া । একটা 
একটা কবিয়া জীব্ন্পথের আলোক নিবিতেছে, আর আমি স্থির শুষ্ক 
চক্ষে ভাহিযা আছি ' এই চোখেই দেখিয়াছি, আকাশেব উদ্ধতম 
বিন্দু হইতে মধ্যাহ, স্য্যেব অন্তধণন-_ শব|মকুষ্ণেব লোকলীলা অবসান । 
তাবপব শ্রীসোগানন্দ, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনাঁনন্দ, শ্রীঅদবৈতানন্ন, 
স্রীবামকষ্তানন্দ, শ্রীত্রিগুণাতীত, শ্রীপ্রেমা নন্দ, শ্রীঅদ্ভুতানন্দ, পরমাবাধ্যা 
শ্রীবামরুষ্ণ-তক্ত-জননী প্রীশ্রীমা-একে একে সকলের জ্যে।তি অন্তহিত 
ভইবাছে | অবশোন শীব্রহ্ধানন্দে বিকশিত ব্রঙ্গজোতি পবব্রঙ্গে বিলীন 
হইয়া গেল । মান ভইল যেন আপনাব হইতে আপনাব কাহাকে হাঁবাই- 
লাম, কিন্ত চক্ষু ভিজিল না, বুঝি, শোকেব শেন সম্বল অশ্রজল নিঃশেষ হইয়া 
গেছে » আছে কেবল এই জীবন-সাাক্ছে অদ্ধ জীবনব্যাপী স্মাতিব সুদীর্ঘ 
ছার়াপাত', 

শ্রীবামরুষ্ত বলিতেন, “বাথাল আমাব ছেলে'--মানসপুত্র । ইহাঁব 
অর্থ বুঝিবব সামর্থ আমাব নাই । তাবে শিখা হইতে অনুরূপ শিখাৰ 
সঞ্চার, বদি একথাব তাৎপধ্য হয়, পিতা-পুত উভমুকে দেখিবার 
অপরিসীম সৌভাগ্য ধাহাব ঘটিযাছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে 
পাবিবেন, শ্রীবামরুষ্চ কেন বলিত্তেন__বাখাল আমাৰ ছেলে । 

ধাহাবা শ্রীবামরুষ্ণেব এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্টতৰ সম্বন্ধে 
আসিযাছিলেন, ঠাহাঁবা বালন, মহারাজ ( শ্রীবামরু্জ-সঙ্ঘে “ম্বামিজী, 
বলিলে যেমন শ্রীবিবেকানন্দকে, “মহাঁলাজ" বলিলে তমনি শ্রীব্রক্ষানন্দকে 
বুঝইত ) অমিত ব্রক্ষতেজসম্প্ন ছিলেন, তাহার বন্থমুখী শক্তি 
বর্ষার লাবিধারাঁব ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, 
এত শক্তি কিন্ধপে বে মুগ্ধ আধাবে এত শান্ত হইয়া থাঁফিত, 
তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিছ্বাঘ্বাহী তাব দেখিতে নিজীব, 
কিন্তু স্পর্শ কবিলে জানা যায়ঃ কি অমোঘ শক্তি তাহার অন্তনিহিত | 
শ্রমিতে পাই, ব্রঙ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীব মৃগ্বয় নয়--চিশ্বয়। কিন্ত এই 


৩৪৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-_৫ম সংখা ! 


চিশ্য় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না । 
কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইযা বাখিতেন। সাধু, 
তক্ত, ব্রন্মচাঁবী নির্মল চিত্ত লইয়া, অথবা, ব্যথিত, তাপিত, পতিত, 
কলঙ্কিত জীবনের বোঁঝা বহিয়া, ঘে কেহ এই পুকনোঁভমেব পদপ্রান্তে 
উপনীত হইবাছেনঃ তিনিই অন্তবে অন্তরে এ সত্য অনুভব 
করিযাছেন। তিনিই দেখিযাছেন, বাহাকে সম্ভাষণ কবিত্তে মন 
সম্কৃচিত হয, সেই অনাদূত জনকে মহাবাজ কি আদবে আ'প্যাযিত 

তেছেন। আতম্মীব স্বজন যাহাব নাম সুখে আনিতে ক্কুগ্ঠী বোধ 
করে, কি স্সেহ-বিগলিত কণ্ঠে মহাবাজ হাব তত লইযাছেন। 
অভাগা সর্ধজন-প্বিত্যক্ত, কি মমভায় মভাবাজ াহাকে বাধিযাছেন । 
যাঁর কোবা৪ স্থান নাই, মহাবাঁজব দ্বাব ভাব জন্য টিব-উন্ুক্ত । 
এই উদার বিশ্বপ্রেমেব অমৃত আস্বাদ পাইনা কত ধাবণা কবিতে 
পারিত না নে, এই নিশ্চিন্ত, শান্ত, শিবমম পুকাথব অন্তনব কি মভাঁন 
ত্যাগ, কঠোব বৈবাঁগ্য, অপবিমেষ ভিতিক্সণ, কি জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম 
কন্মানুবক্তি, সংসাব-মোহ-হাঁবিণী কি মহাশক্তি উদ্বোধনেব জন্য নিরুদ্বেগ 
প্রতীক্ষায় স্থিব তইযাঁ থাকিত। ভিক্ষু 'ঠাহান অপ্রত্যাশিত করুণায 
কৃতার্থ হইয়! ফিবিত ১ জ্ঞানী জ্ঞান-চচ্চায 'ঠাহাব ইতি কবিতে পাবিত 
না, ভক্ত সে ভক্তিসিদ্ধু সমন্তবণ কবিয়া পার পাইত না, কন্ী্ণ কর্ম 
কৌশলে তাহাব কাঁছে হাব মানিত, সংশয়ী বিশ্বাসেব বল পাইত , 
সংসারী সংসাব ধর্মে নিগৃঢ মন্ম ঝুবিত, বসিক তাহাব বস-ন্মৃর্তিতে 
মহান্তধারায় হাবুডুবু খাইত ১ সাধক তাহাব কাছে সাধনার উচ্চতন্ব 
লাভ করিয়া! চবিতার্থ হইত, ত্বাহাব সংস্প্শে আসিষ! হতাশচিত্ত 
উৎসাহে, ভগ্রহৃদয় আশাব উন্মাদনা মাতিযা উঠিত, অথচ এই 
মহারাজ বালকের সঙ্গে বালক হইয়া খেলা কবিতেন । 

মহাবাজ যে মতাবাঁজ্যেব একচ্ছত্র সমাট ছিলেন, সেথায় ছুংখ দৈন্য 
শোকের প্রবেশাধিকার ছিল না, রিপুব দল বল প্রকাশ করিতে 
পারিত না, সে বাজ্যের ধাহারা প্রজা_অমায়িক মহারাজের ব্যবহাধে 
তাহার! ভাবিতেন, আমিহ ভাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অথচ আপন আপন 


জৈযেষ্ট, ১৩২৯। ] শীপ্রাত্রহ্ষানন্দ স্বামিজী মহারাজের ম্মরণার্থ। ৩৪৯ 


অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কথন সাহসী হইতেন 
না। এরাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত, সংসারের বহু উর্ধে কোন্‌ 
এক অত্যাশ্ধ্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি--যেখানে দ্বেম দেশছাড়া, 
বন্দ ম্পন্দহীন্* আনন্দ অবাঁধ | শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী তাহার জন্থান্ধ 
বলিয়াছিলেন, আধখ্মাতিকতায় (১0171084110 ) রাখাল আমাদের 
সকলেব চেয়ে বড, তাহাব মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ধন্ ! 
হায়, এই আখ্মযাতিকতায় মানব দেবতা হয়, কিন্ত চিরজীবী হয় লা! 
শবীর ধ্বংস হইলেও তাহাব স্মৃতি অবিনাশী | ছুল্প ভ বতু যখন সুহুল্প ভ হয়, 
তখন নিভৃত পুজা লইবাঁব জন্য তাহার স্থৃতি আমাদের বুক জুড়িয়৷ বসে। 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ বস্তু। 


(১৫) 


“নিত্য নব সত্য তব শুজ আ'লোকময় 


পরিপূর্ণ জ্ঞানময়, 
ক ক ক গা 
সে আলোকে মহাস্থখে আপন আলয়মুখে 
চ'লে যাব গান গাহি 


কে বহিবে আব দূৰ পববাসে 1” 

অধ্যাত্ম রাজ্যের বিষয় শুনিতে প্রায় হেয়ালীর মতই শুনাইয়া থাকে । 
অনুভূতিব কথ' প্রজ্ঞাচক্ষৃহীন মানব বুক্তে পান্তর না। স্থতরাং সে রকম 
কথার মুল্য উপলব্িহীন বিশ্বাসী এবং আনশ্বাসীর নিকট প্রায় সমান । 
প্রভেদ-_বিশ্বাসী মাথা নাভিয়া “হই” বলিয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে, 
অবিশ্বাসী ঘাঁড় বাঁকাইয়া সে কথা “গাজা” বলিয়। উডাইয়৷ দেয়। 

তবুও শ্রীবামরুঞ্জ তীহাঁব মাঁলসপুত্র রাখালের সম্বন্ধে যে কথাগুলি 
বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ পাঠক পাঠিকাঁর অবগতির জন্ত আমরা 
“লীলা প্রাসঙ্গ” হইতে উদ্ধত করিলাম । 


৩১৩ উদ্বোধন । ২৪শ বর্ষ--_-৫ম সংখ্যা | 


শ্রীবামক্ষ্জ বলিতেন, “বাখাঁল আসিবাব কযেকদিন পূর্বে দেখিতেছি; 
মা (শ্রীন্রীজগদন্ধা ) একটি বালককে আনয়! সহস। আমার ক্রোডে বসাইয়া 
দিয়া বলিতেছেন “এইটি তোমার পুত্র' শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিযা 
উঠিয়া বলিলীম,_-:সকি ?£__-আমাব আবাব ছেলে কি ধ্তিণি তাঁহাঁতে 
হাসিয়! বুঝাইযাছিলেন, “সাধারণ সংসাঁরীভাঁবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানপ- 
পুত্রঁ তখন আশ্বস্ত হই । এ দর্শনেব পবেই বাখাল আলিয়া উপস্থিত 
হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক । 

“তখন কাখালেব এমন ভাঁব ছিল--ঠিক £ষন তিন চাব বৎসবেব 
ছোল। আমাকে ঠিক মাতাঁব স্তাষ দেখিত। থাঁকিত থাঁকিত সহসা 
দৌভডাইয়! আসিয়! ক্রোডে বসিয়া পডিত এবং মনেব আনন্দে নিঃসঙ্কোচে 
স্তনপাঁন করিত ' বাঁড়ী-ত দূবের কথা, এখান হইত কোথস্ছ? এক পা 
নড়িতে চাহিত না 

্ ক র 

“ুন্দাবনে থাকিবাব কালে বাখালেব অস্থণ হইযাছে শুনিযা কত 
ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পাবি না। কাবণ, ইতিপুর্কে মা 
দেখাইযাঁছিলেন, বাঁখাল সত্য সতাই বাজব বাখাল। যেখান হইতে সে 
আসিযা শবীব ধাব্ণ কবিযাছে, (সথান ঘাইলে প্রা তাহার পুর্বকথ। 
ক্ষরণ হইয়া সে শবীব ত্যাগ কবে। সেই জন্য ভয় হইয়াছিল, পাঁছে 
শ্রীবন্দাবনে বাখালেব শবীব যায়| তখন মাব নিকট কাঁতব হা 
প্রার্থনা কবি এবং মা অভয়দাঁনে আশ্বস্ত কবেন। খীরূপে রাখালের 
সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াঁছেন । তাঁহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ 
আছে ।” 

শ্রীবামরষজ ভাবমুখে বন্ুবাব বলিয়াছেন, “যে রাম যে রুষ্ সেই 
ইদানীং £ নিজ শরীব দ্রেখাইযাঁ ) বামরুষ্ 1” বলিয়াছেন, রাখাল, ব্রজের 
ব্লাখাল, কুষ্ণেব লীলা সহচর । আরও বলিয়াছেন? “যার, যাঁব, তার তাব) 
যুগে যুগে অবতার |” 

উক্ত কথাগুলি ছাড! গঙ্গাবক্ষে প্রস্ফুটিত কমলের উপর কৃষ্ণের হাতি 
ধরিয়া রাখাল দাড়াইয়া আছে» এই অনুভূতির কথা ঠাকুর তাহার শিশ্য- 
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গণকে বলিয়া, মে কথা রাখালকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয দীর্ঘকাল পবে গত ৮৯ এপ্রিল, শনিবার রাত ১১টার 
পর হইতে মে কথাব অনেক কথাই নিজেই বলিযাছিলেন ! 

বিগত ২৬শে চৈত্র), ১৩২৮১ ইংরাজী ১*ই এপ্রিল, ১৯২২, সোমবার 
রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে সময শ্রীবামরুষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
্রঙ্গানন্দ দেহরক্ষা! করিয়ছেন। গত ২২শে মাচ্চ, বুধবার মহাবাজ বেলুডমঠ 
হইতে বাগবাজাব ৫৭নং রামকান্ত বক্রব স্্রাটে বলবাম বস্ত্র বাড়ীতে 
আসেন । সেখানে আসিয়া তিনি মাত্র ইন অস্ত ছিলেন । শুক্রবার 
দিন ঠাহাব কলেরা হয। আটদিন পধ্যস্ত আক্রমণব জেব ছিল। তারপর 
বহুমুত্র নোগে আক্রান্ত হয়েন । সকল বকম চিকিৎসাহই করা হইয়াছিল, 
কিন্ত ক্রোন ক্যাধই বাগেব উপশম হইল না। বোগেব তীব্র যন্ত্রণা 
স্থল শবাবে তাহাকে ১৮ দিন ভাগ কবিতে হইযাছিল | 

সন ১১৬৮ সালে স্বামা ব্র্ানন্দ ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন । 
বাল্য স্থখেব €ক্রাম্ড লালিতপালিত, ঘোবনে শ্রীরামরুষের অহেতুকী 
ভালবাসার উন্তরাধিকারিঙ) শ্রীবামরুঞ্জ-লীলাবসানে সন্যাস আশ্রষে সর্ধব 
প্রকার “ভাগন্ুথ বিবত, ভাবতেব বিভিন্ন ভার্থাদতে ম!ধনভজন রত, 
স্বামা ব্র্ধীনন্দ, উত্তবকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীবামকষ্জ-সঙ্ঘের 
নেতৃত্ব গ্রহণ কবিষা সঙ্ঘের সকলৰ আস্তবিক শ্রদ্ধালাভ কবিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন । শাহাবই কন্মকুশলতায এই অতাল্পকাল মধ্যে রামকুষ্জ 
মিশন এত নশম্বী হইয়া! উঠিয়াছে | 

হাব লোক চিনিবাব এবং উপযক্ত কাজে উপযুক্ত লোক নিধুক্ত 
কবিবার এক অদ্ভুত ক্ষমা ছিল, প্রতীক$রপরাযণ হইয়া যখন তখন 
কাজ কব! অপেক্ষা ১/,।। 470 ১০ এই নীতি অনুসরণ করিয়া দিন 
কতক চুপ করিযা থাকাই তিনি সমধিক বাঞ্ছনীয় মনে কবিতেন। 
তাহার আঁখিযুগলকে ফাকী দিয়া কাজ করিবার সাহস কাহাবো 
ছিলনা । আবার মে আখি ঘন উজ্জল হহয়৷ উঠিত, ভাহাব সন্মুথে 
আসিয়া দীভাইতে কাহাবও তরসা তইত না। সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার 
সময় ঠাহাব উন্নত পবিত্র জীবন কঠোবে কোমলে বাধাছিল। পরবর্তী 


৩১২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বধ--৫ম সংখ্যা । 


কালে সঙ্মের প্রাণে জীবনীশক্তি প্রদান কবিতে ঘাইয়া তাহা কে"মলে 
ও সহান্ুভূতিতে মিলিয়। ভিন্ন আকাব ধারণ কবিয়াছিল। 

স্বামী বন্ধানন্ন গুকগম্ভীব প্ররুতিব হইয়াও নিবত “ফষ্টিনষ্টি' কবিয়াই 
আনন্দে সময অতিবাহিত কবিতেন--একথ' ধযাহাবা তীহাঞ্ছে দেখিয়াছেন 
তাঁহারাই স্বীকাঁৰ করিবেন | 

'পু ই চর্চডিতে কুচো চিংভী কি চমৎকার জমে,” “কচি আমে সরসে 
ফৌঁডন দিযে ফটিকজল অগ্থল কি মধু, 'গলদা চিংভী নাবকেলেব রসে 
কেমন স্সিদ্ধ হয”--ইত্যাদদি কথাগুলি ভিনি বলিবা যাঁইতেন । তা? 
ছাড়া যত বাজ্যেব বাজে কথা, আগন্তকদের সাংসাঁবিক সকল সংবাদ 
নেওয়া--প্রত্যেকেব সহিত বহান্ুভৃতি সম্পন্ন হইযা পবামর্শ দেওয়া 
এগুলি ছিল ভীঁব নিত্য কাজেব মাধ্য। ভুলেও ভিনি যাব ভাব 
সম্মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ কবিছেন না। ব্রহ্গানন্দ স্বামী যে একটা এত বড 
ধর্মজ্বেব নেতা একথা তাঁভাব কথাবার্ভী হইত /বাঝা বই কিন 
ছিল। 

এত বাজে কথা শুনিষা শুনিয়াও লোঁকেব অকচি হইত না ববং তিনি 
যখন ঘেখাশে থাঁকিতেন_-দিনেব পর দিন লোকেব ভিড লাগিষা যাইত | 
একবাঁব তাহীৰ নিকট আসিযা বসিলে কেহ বড সহজ উঠিতে চাঁহিত 
না। সকলেই প্রাণে প্রাণে একট। বিপুল আনন্দধাবা অন্তভভব কবিভ। 

এই 'আনন্দধাবা, আফিমেব মৌতাতেব ন্যাঁষ ক্রি কবিত। নে 
একবার আসিত--মে আবার না আসিয়া পারিত না। যে বহুবাৰ 
আসিয়াছে নস বহুবার আসিবাব "লোভ সম্ববণ কবিতে পাবিত না। সে 
যেন কি এক অদ্ভুত প্রহেলিকাঁর রাজ্য__যাহা বাক্যে বলা বাইত না, 
'অঞ্চ তাহার প্রভাব ও আকর্ষণীশক্তি অশ্বীকাব কবিবাঁৰ উপাষ ছিল না। 
বৈষ্‌ব কবি গোঁবিন্দদাসেব একটী গাঁনেব (শন কলিটি আপনা হইতেই যেন 
সেখানে মুখরিত হইয়া উঠিত-_সকলকে বুঝাইয়! দিত__ 

“ওস্থথ সায়ব লুবধ জগজন মুগধ ইহদিন বাঁতিয়া 
দাস গোবিন্দ বোয়ত অনুখণ বিন্দুকণ আঁ লাগিয়া 1 

সকলেই আসিত, সকলেই হাসিমুখে বাড়ী ফিবিত। দবিন্মকণ আধ 
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লাগিয়া” আসিয়া তৃপ্ত হইয়৷ ফাইত। কি শুনিয়া? দেই পুঁই চর্চডি 
ও কচি আমেব অন্বলের কথা, আব বাজে দশ রকম অবাস্তব আলো- 
চনায়? কি পাইয়।? সে কথা আমবা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি 
কিন্ত দেখিধীছি সেখানে সকলেবই অবস্থা এক-__মূক আসম্বাদনবৎ। 
শ্রন্ধাবানেব সহিত একান্ত ধর্ম(লোচনা কবিতে তিনি বডই উৎসাহী 
ছিলেন , কিন্ত প্রকাণ্যে ধর্মপ্রপঙ্গে আলোচনা কবিতে তিনি সর্বদাই 
পশ্চাৎপদ্দ ছিলেন-_অথবা অত্যন্ত চাপা ছিলেন । এমন কি, সে প্রসঙ্গ 
কেহ কখন উথ্াপন কবে ইহা তিনি “ঘেন' পছন্দ কবিতেন না। তবুও 
যদি কেহ নিব্দেন জানাইত--“আমাব একটা কথা আছে।__তখনই 
াহাব মুখখানা কেমন হইযা যাইত--আব তাব সঙ্গে বলিস 
উঠিতেণ-__“শবীবটা আজ ভাল নয আব একদিন এসো, বাবা” | এমনই 
কবিয। জিজ্ঞাস দ্রিনেব পবৰ দিন আসিতে লাগিল--তিনিও আজ 
এটা, কাঁল ওটা কবিরা ঘুবাইতে লাগিলেন--শেষে একদিন হয় ত 
বলিয়াই বসিলন-__“কি বলিস রে--আর ভাল দেখায় না ?-- 

তারপধ জিজ্ঞাস নিভৃতে সাক্ষাৎ পাইল--এত দিনের শ্রম তাহার 
সার্থক হইল । 

আগ্রহ না জন্মিলে অযাচিত ভাবে অমৃত দিতে গেলেও মাগ্গুষ 
তাঁহা বিধবৎ পবিত্যাগ কবিয়। থাকে । কিন্তু আগ্রহ জাগিয! উঠিলে 
_পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে সামান্ত কিছু পাইলেই মানুষ আশা- 
তীত তৃপ্তি বোধ কবিয়া থাকে । 

স্বামী ব্রক্মানন্দের জীবনব্যাপী লুকোঁচুবি থেলা ও আত্মগোপন 
কবিবার একান্ত প্রচেষ্টা আমাদিগকে [প্রা ০0]117এব কথাই স্মরণ 
কবাইয়া দেয় । 
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আমব! রোগ শয্যা শীহাকে পনর দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি 
তিনি দেহ ছাঁড়িতে ইচ্ছুক ছিলেন না--অথবা দেহ ত্যাগ করিতে 
হইবে জাঁনিয়া কাতরও ভায়ন নাই । এবং রোগ-যন্ত্রণাৰ মধোও 


৩১৪ উদ্বোধন । [২৪শ বষ--৫ম সংখ্য। | 


তাহার চির অভ্যস্ত ফষ্টি নষ্টি গুলি তাহাকে ত্যাগ করিতে পাবে 
নাই। ডাক্তারেব সহিত কখন বহস্তু করিতেছেন_কখন আপনি 
উষধ দিন, ভাল হব আমি, বলিয়! আপ্যাধিত কবিতেছেন । আবার 
কবিরাজ যখন ধধ সেবন কবিতে অনুরোধ করিতেছেন ভখন “শিবই 
সত্য ওষধ মিথ্যা” বলিষা তাহাকে প্রবোধ দিতেছেন ' ডাক্তারী চিকিৎসা 
পব বখন কবিবাঁজী চিকিতসা হইব শুনালন তখন বলিযাছিলেন-_ 
“হাকিমিটাই বা বাকি থাকে “কন ?” 

বোগেন প্রথম দিন হইতে তিন শুক্রবার ( ১ধাঁদন ) গত হইল। 
শনিবাব পিপাসা ও গাত্রদাহ বাড়িয়া উঠিল । সমস্ত দিন ও বাত 
এগাবটা পধ্যন্ত__লেমনেড ববফ পান কবিয়া ছট্ফঠ কাঁব্য' কাটা ইলেন । 

বাত এগারটাব পব ঠীাহাব মণ উচ্চ হইতে উচ্চতম ভূমির দিকে 
ছুটিয়া চলিল-_এ সময়ে ঠাহার যাঁহা উপলব্ধি হহযাছিল তাহা আব চাপিষা 
ঢাঁকিযা বাঁখিতে পাবেন নাহ, প্রগাম শিষ্যগণকে আশীর্বাদ করিলেন । 
তাবপর ভাঙ্গা ভাপা কথায় বপিতে লাগিলেন) 'ওবে আমীয নপুব 
পরিয়ে দে, আমি কুষ্েেব সঙ্গে নাচব- ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ছম্‌ কবে 
নাঁচব 1”: 

“আমাব কণ্ঠ বঙ্ছেবক কেট নয তে গাঁপেব কেছ |” "তমসঃ 
পরত্তাৎ ।” 

“একি আমাঁব কঙ্গেব কু বে এ বাম-কে্ট_ পুণটন্ত্র 1” “নবেন- 
বিবেকাঁনন্দ__বিবকা-বিবেক ব্রঙ্গ 1” “বাবুরামকে দেখতে পাচ্ছি” । 
“কম্লে-কষ্ও 1 

“জীবনেব লেখা, এবানুবর লীলা শেম হোল, রষ্চ কৃষ্ণ । আহা, 
চোদেব চোখ নেই দেখতে পাচ্ছিস নে, পীত বসনে রুষ 1” 

“ব্রদ্ধ-সমুদ্রে বিশ্বামেব পঞঙ্জে ভেসে যাচ্ছি ।” "ঠাকুরের পা”ছথানি 
কি জ্ুন্দব ' দেখি, দেখি ।” “একটি কচি ছেলে আমার গাযে হাত বুলুচ্ছে। 
বল্‌্চে। আয ।” 

এমন মধুব স্বরে তান এঁ কথাগুলি কলিতেছিলেন যাহা শুনিযা সত্যই 
মনে হইয়াছিল, নামে কতই সুধা, কতই মধুঃ কতই আরাম 
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সে ব্রাত্রি গত হইল । রবিবাব সমস্ত দিনরাঁত কাটিয়া গেল। 
সোমবার বাঁত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটেব সমষ শ্রীবামকুষ্জ লীলাবসানেব ছত্রিশ 

ব্থসর পরে দেবাদিদেবের আদেশে আজ বাখাল রাজ। ঘবে ফিরিলেন । 
স্বামী ভূমাঁনন্ন । 


( ১৩ ) 


“আজি সেই চিংদিবসেব প্রেম 
অবসান লভিয়াঁছে 
রাশি শাশি হয়ে তোমাব পায়ের কাছে। 
নিখিলেব স্তখ নিখিলের হ্খ 
নিখিল প্রাণের প্রীতি 
একটা প্রেমের মাঝাবে মিশোছ 
সকল প্ররেমেব স্মৃ্দি, 
সকল কালের সকল কবির গীতি |” 
অনেকেরই ধারণা, ক্শাগীপ্রবর সন্নাসী ও সাধক স্বামী ব্রঙ্গানন্দ 
নির্শদিন বুঝি ব্রক্মানন্দেই লীন হইয়া থাকিতেন ত্রিতাপদগ্ধ জগতের 
দিকে তাঁর করুণাকটাক্ষ ছিল না। স্ঠাহার খী গুরুগন্ভীর 
বাহৃভাবেধ অন্তরালে যে কতথানি কোমল একটা দ্ধ বিরাজ করিত, 
তার খবর আনকেই বাখন না । যাহাদব ভাণগো তীহাব সক্গষলাভ 
ঘটিরা উঠে নাই, "তাহাদের পক্ষে উদ ধান্ণা করা তা গ্রাকবারেই 
অসম্ভব। কাল্পনিক ভালবাসাঁব অহেতৃকী "কল্পনা! যে খাটী সত্য হইতে 
কটা দূরে পড়িয়া! থাকে, তাহ] কাহারও অন্জাত নকে । কাজেই কল্পনার 
সাহাযা লইয়া স্বীযী ব্রহ্মানন্দে গনীর নাঁলবাসা ও আপার ককণার 
পরিম প করিতে গেলে মাপকাীর নিক্ষের অস্থিত্বই সেখানে বিলুপু হইবার 
সম্ভাবনা । 
আধ্যাত্মিক জগতের বাহিরের জীব আমরা, তার সাধনার গভীরতা 
্ঞানিতাম না । তাহার ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হইয়াছিল কি লা সে প্রশ্নে 


উীদ্ধাধন | [ ২৪শ বর্ষ---৫য সংখা! ! 


কোনদিনও মাথা ঘামাই নাঁই,_-ধাযাইবার কোন প্রয়োক্রলও বোধ করি 
নাই। বর্গ সাকার কি নিরাকার ছৌশ্বরেব অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়, 
ইত্যামি গুকগন্ভীব ও ছূর্বোধা প্রশ্ত্রে কখনও আমাদের হৃদয়কে 
আন'লাড়িত হইতে দিই নাই। তবু কেন) আযর! তাহার পয়ে 
নিজ্রেদে বিকাইয় দিয়াছিপাম? ইহার উত্তরে আমাদের শুধু একটা 
কথা! বলিবার ম্বাছে, যে, উহাকে আমাদদেব গাল লাগিত। তিনি 
তাহার ধন্মজগনের উৎকষতার ফলে আমাদের হৃদয় জয় করেন নাই 
করিয়াছিলেন ভ্রীহাব অপূর্ব, আপন-ভোলা প্রেমের সহায়ে। তিনি 
তাভাব অতুল প্রেমের বলেই "আজ বিশ্ববিজয়ী। 

স্বামী ত্রন্ধানন্দ একজন আদর্শ প্রেমিক ছিলেন। প্রেমপাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি প্রেমের যে দৃষ্টান্ত জগত সমক্ষে উপস্থাপিত 
করিয়া গিয়াছেন ভাহাঁর আংশিক অন্ুসরণেও মানুষ নিজে আীবনকে 
সার্থক ও কুতার্থ করিতে পারবে। খ্বামী বিবেকাননের কল্পনা প্রত 
ছিরবিচ্ছিন্ন গ্রস্থিগুলিক প্রেমের শৃঙ্থলে একতিত করিয়া, তিনি যে 
মহান এক স'্ঘর স্ট্টি কণিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জগতে শ্টাহার কাত্তি 
যে কত যুগধগান্তর ধরগা ধ্বনিত হইবে তাহ! আমরা নিশ্চয় 
করিয়। বলিতে পারি না। বাস্িক কোন পুষ্জার্চনা বা মন্ত্রঃপৃত 
হোমের সাহাঘা না লইয়া হাদয়ের তবঙ্গায়িঠ ভাবরাশির সহায়ে তাহার 
বিশ্ববিজয়ী প্রেমন্ে হোতার আসনে ব্দাইয়া তিনি এক মহাধজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিখাছিলেন। হাঁহাতেই তিন এই পোকঞিতকর বিশাল 
সাজ্ঘধ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । জননার মত তাহার পরিপূর্ণ 
ন্নেহমলিলে অবগাহন কবিএ এই বিরাট কল্যাণকব সঙ্ব পুত ও পবিজ্র 
হয়! দিন দিন শশিকলার নায় বাড়িয়া উঠিম্াছে। এই সঙ্বের প্রাণ, 
সহায় ও স্থল সবারই মূলে এই অপূর্ব প্রেমবীন্র প্রোথিত আছে। স্বামী 
ত্রহ্ধানন্দ এই প্রেমকেই তাহার হাদয়ের রাক্রাসনে প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিত্ন। 
একসময় আমঘবা তাহাকে বলিতে আনিয়াছি_মঠে আজকাল কত- 
রকযের লোক শ্রাস্ছে , সকলের মনোভাত্র সঙ্গে থাপ থাইয়ে, একটা 
পরিপূর্ণ সামপ্রস্ত কর! একেবারে অসম্ভব, আমার মনে হয়, আষার 
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দিক থেকে একযাত্র কর্তব্য ₹চ্ছে, এদের সকলকে শান্ত দেওয়।__ 
সকলে যাতে স্বথা হয়_-সেই চেষ্টা করা 1” তাহাই হুইয়াছিল,_-সকলের 
স্থথের জন্ত্ তিনি আপনাকে প্রেমেব অতলঙজলে ডুাইয় দিয়া--নিজের 
বিশেষত্বটাকে বাদ্দ দিয়া-সকলকে সমানভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। 
এই স্বেচ্ছাবিসর্জন ছিল বলিয়াই আক্গ তাহার নামে চক্ষু ছলছল 
করিয়৷ উঠে। 

বাহিরের জগতের যত পাপী তাপী, সকলেই তাহার কাছে সমান 
আদব পাইত। সমাজে যাহার এতটুকু স্থান নাই, তাহাকেও দেখিতাম 
তাহার হৃদয়ে এতখানি স্থান জুঁড়িয়া বপিয়া আছে। “নীচ জাতি, 
অজ্ঞ, মু'চ, মেথর [তোমাৰ রক্ত-- তামার শাই” _এ বাণী আমরা 
ঠাহার মহিমায় জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হঈতে দেখিয়াতিল'ম ! 
একবার ষে আনিত, সে পুনর্বার টাহ।ব কাছ না আমিয়। থাকিতে 
পারিত না, সকলেরই থে সেবানে সমান মাদর--বড় ছোট ভেদাভেদ 
নাই। সে মানন্দময রাজ্যে বাস কবিবার সময় প্রায়ই কল্পনাকাশে 
দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর শ্ঠামক্ছায়ের পরিপূর্ণ ছবি ভাসিয়া উঠিত _ 
যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অপার ককণা সহায়ে সকলকে সমভাবে 
প্রেম বিলাইয়াছিলেন। তাহারই তো মানসপুন্র ব্রঙ্মানন্দ ; আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের নিয়ম তিন্নরকম হইলেও, পুর যে জনেকাংশে পিতার গুণের 
অধিকারী হয়ঃ এনিয়মের ব্যতিক্রম বোধ হয় সেখানেও হয় না। 
কাজেই শ্রীব্রঙ্গানন্দের প্রেম যে অসীম ও অতলম্পর্শ হইবে তাহাতে 
আর এম্চর্যয কি। 

আর সেই প্রম-_তাপিত, গীড়িত ইউ ক্রিষ্টদের পানেই তীরবেগে 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার উল্লাসে দীনুশূন্য অবলাঁদপুর ববনিয় 
উঠিয়া যেন মুর্তা হইয়! প্রকাশ পাইত-_সে মৃত্যুপ্রয়ী আশার সঙ্গীতে 
কর্মহীন জীবনের সমস্ত প্রান্ত তরঙ্গিয়া উঠিত। তীহার সহান্ুভূতি- 
হৃচক মৃদু মধুর কণম্বরে দুঃখ ভাহার ভাষা ও ভাব লাভ করিত--তাহার 
অন্তরের গভীর পিপাসা স্বর্গের অমৃতেণ জন্য লালায়িত হইন্গ1! উধাও হইয়া 
ছুটয়া চলিত) তাহার কোমলকরপরশনে কতশত অসন্তোধ মহানির্ধ্ধাণ 


৩১৮ উদ্বোধন। [২৪শ ব্য-_€৫ম সংখ্যা।' 


লান্ভ করিত-_সীহার প্রেমের যজ্ঞের ফোটা ধারণ করিয়া পতিতা 
সিদ্ধিলাভ করিত। নীরবে করুণ নেত্রে অন্তরে [নরুপমা সৌন্ধ্য- 
প্রতিমা বন করিয়া তিনি তাহাদের শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন । 
তিনি বলিতেন। “সমাঞ্জে কোথায় এদের স্থান নেই_-অশাস্তিষগ্ন 
জীবন নিয়ে এরা নিশিদিন কেঁণে কেছে বেড়াচ্ছে। আমর! যদি 
এদের স্থাণ ন| দিই, আনব! ঘর্দি এদেব হাত বাড়িয়ে টেনে ন। তুলি, 
তবে আর এদের আাশাভরপদা £কাথায় বল্‌।” তাঙাই দেখিয়াছিনাম-__ 
কতশত পাপীর “ন্দাকণ পা রাশি ঠিনি তাহার কোমল হস্তের 
অপুর্ব পেলবে কাঠি চোলগাহিলেন কতশত খ্বুণা নরনারা ভাহাল 
রক্তিম গরণশতলে লুটাইব পডগ়। তাহাদের আজন্মের কন্ধ জুস 
তাহা ধৌত করিয়া দিয়কে। শুধু শাহারই পবিত্র “প্রষে মিটিয়'ছে 
সকলের সর্বপ্রেম তৃষা ” 
আমাদের এই ভরঙ্গারিত আীবনপমুদ্রের ভিতঙ্ন আধ্যাত্মিকতা ও 

প্রেমের অপুর্ব সামঞ্জন্ত মর তাহার পরিপূর্ণ ক্রীবন বিচিত্র, মাধুরী- 
মন্তিত হইয়া এমন একটী দ্বাপর প্ৃটি করিয়াছিল যেখানে বাত্যা- 
বিক্ষুব্ধ কতখত নরনারী আপিয়া একাস্ত নির্ভরের সহিত আশ্রয় 
লইত। জ্আমাদের এই সন্দেহাকুল জীবনে তাহার অপূর্ব চরিত্র 
আমাদের জলস্ত অন্চিধানের কাজ করিত যেখানে, 

“নীরবে মিটিয়া ষেত সকল সান্দহ, 

থেমে যেত সহম্র বচন । 
তাহার চরণে-আসি মাগিত মরণ 
লক্ষাহারা শ [তশত মত, 
যেদিকে ফিরাত তাঁর হুখানি নয়ন 
সেদিকে হেরিত সবে পথ 1” 
তাহার কাঁজ শেষ হইয়া গিয়াছে; তাই তিনি আক্গ “শ্রান্থিহরা 

শাস্তির উদ্দেগ্তে ছঃথহীন নিকেতনে* চলিয়। গিয়াছেন। শ্রীভগবানের 
মহিমালক্ী যখন তীহছার কঠে সাফলেঃর মাণাটী পরাইয়। দিবেন, 
তখন আমরাও হয়ত তাহার আভাষ পাঁইব। স্মৃতি তে! যাইবার লছে। 


নো ১৩২৯। ] প্রী্রত্রক্মানন স্বামিজী মহারাজের ্বরণার্ | ৩১৯ 


সপ সণ সি 


স্থথে ছুঃখে উহার স্বতি যে আমাদের য়ে চিরকাল জাঁগরূক 
থাকিবে । কবির কথায় বলিতে ইচ্ছ। হইতেছে, 
“তাই স্থৃতি ভারে মোর পড়ে আছি, 
ভারমুক্ত তিনি হেথা নাই ।” 


স্বতিকে বাদ দ্রিলেও আমাদের চলিবে না । তাহার স্থতিই ষে 
দিবানিশি আলোকে 'জধারে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিবে; 
সমুদ্রে, সমীরে তীহার মহ'ন্‌ গম্ধীর মঙ্গলধবনি শুনিবার জন্য ব্যগ্র হুইয়া 
আমর! শ্বৃতির পানে ফিরিয়া চাহিব_-ডীহার স্বতিকে অন্তরে রাখিয়াই 
সকলকে শ্রী করিয়া আমাদিগকে নারবে একাকী জীবনের কণ্টক পথে 
অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা পুণাস্থৃতি আমাদিগকে যে ক্ষুত্্ব দীপটার 
কপ্তর ঞালোক রেথা প্রদর্শন করিবে তাহারি কিরণে উদ্ভাসিত অপূর্ব 
প্রেম-রশ্ি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! আমাদের সমস্ত কুদ্রতার ও সমন্ত 
অসম্মানের বলিদান কার্ধা নিম্পন্ন করিতে হইবে । তথনই আমরা 
উন্নতমস্তকে জগৎ সমক্ষে দাড়াইতে সক্ষম হইব । স্মৃতি চলিয়া যাইবার 
জিনিধ নর বটে, কিন্থ তাহা বাহিরের নানাপ্রকার আসংবদ্ধ আস্তরণে 
চাঁপ! পড়িয়। যায়, শুধু সেটাকে ফোটাইয়া তোলাই আমাদের কর্তব্য । 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের জননীর মত অপূর্ব ন্েহ ও ভালবাসার কণা স্মরণ 
করিয়। যদি আমরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে 
একদিন হয়ত সমগ্র জগতকে আমর! প্রেমের চক্ষে দেখিতে 
পান্িব ও সমুদয় মানরের সৌন্দর্য্য ডুবিয় অক্ষয় ও সুন্দর হইতে 
পারিব আর তথনই আমর বলিতে পারিব,__ 
“যাত্রা করি বৃথা যত অহন্ক।র, হতে, 
যাত্রা করি ছাড় হিংসা দ্বেষ, 
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুসার পথে 
শিরে ধরি সতোর আদেশ । 
যাত্র! করি ম'নবের হৃদয়ের মাঝে 
প্রঙে লয়ে প্রেমেব আলোক 
এস বে যাত্রা করি জগতের কাজে 
তুচ্ছ ফরি নিজ ছঃখ শোক !” 
শীনুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 


জলা বধ খা 





(৭ ) 

কীর্তন । 

দই এসেছিলে, না পোহাতে রাতি কেন চ/লে গেলে, কেন গো পালালে। 
(আমার মনের বথা বইলে মনে--বলাতো হোল না 


$ 
কেন চগলে গেলে ।) 


যদি ভ'ল বেসেছিলে; না পুরিতে সাধ কেন গো! কাদালে ॥ 
আমার ফুল তোলা সব রইঞ্জ বাকী, 
তোবষাব অভয় পদে দওয়া তে হোল না, 
ফেন চ'লে গেলে কেন গো, কাদ্দালে 
জুড়াইতে জালা যাব কার কাছে, 
ফে জার আমার আপনাব আছে, 
কি ফ্লোষ দেপিয়ে নিদয় হইয়ে__ 
তাঁপিতে চবণে ঠেলিলে অকালে ॥ 
(তুমি বিনা কেউ তো ছিল লা, কে আর রইল বল) 
হতাশে হছুতাশে ঘৃচাহতে বাথা 
হেসে হেসে আর কে কহিবে কথা 
যাঁচিয়ে সাধিয়ে কোলে তুলে নিয়ে 
লিরাঁশ আপারে কেন গো ডুবালে। 
(আর কেমন ক'রে বাব কুলে 
কে আর কুল দেবে এ অকুলে) 
দিয়ে অযাচিত প্রীতি ভাল বাসা, 
শুধু বাঁড়াইলে জাশাতীত আশা, 
মিটিল না আশা, রুহিল পিপাসা 
ভাসায়ে অকুলে ফেন গো লুকালে। 
অজের মাঝে রাখাল রাজা 
হৃদয় মাঝে রাজার রাজা 


বঈ্গি এই ছিল মনে, সাজা! দিষে দীনে 
তবে কেন গো য্জালে 1৯ শ্রীজপরেশ। 


শসা লস পি সপ ০ আস 








:» টার রঙ্গমঞ্জে গীত। 


আষাঢ়, ২৪ বর্ধ। 


শ্তীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ 


(১৮) 

“রাজা নাই, 'রাঁজা নাই? চাবিদিকে 'নাই” “নাই)। 
কোথাকার কে সে রাজা, মানুষ কেমন ? 

কেহ কহে মহারাজ, কেহ বা বাখাঁলরাজ, 
কত নামে ডাকে তারে অপূর্ব কথন । 

কে এ রাজা-মহারাজ, কোথায় তাহার রাজ, 
সে কথা বলে না কেহ, ফুকারিয়া কাদে । 

হয়ে ধনরতু হারা ছোটে পাগলের পারা 
হাতে পেয়ে হারায়েছে আকাশের চার্দে। 


বসস্তের চতুর্দশী গগনে উদয় শশী, 
হয় হয় পূর্ণ যেন ভাসায় ভূবন ! 


'রাম-কষ-মহারবে ফুকাঁরি উঠিল সবে, 
শত-কঠে 'মহানাঁম” করে উচ্চারণ ! 

অকম্মাৎ একি হ'ল, আগুবাডি দেখি চল, 
ফুল সার্জে শোতে কার বর কলেবর ? 

--ব্রন্মের আনন্দ-ঘন মুস্তি ধরি” স্থুশোভন, 
ফোগ-নিদ্রা অধিভূত যেন মহেশ্বর | 

উদ্ধ সম্প্রসারী দৃষ্টি ভেদিয়া অনন্ত ্যষ্টি 
_চিৎ-হংস ভাসে স্থির বন্গরস-সরে ! 

কে বুঝা*বে মহাঁতত্ব। কে সে মহাপ্রেম মত্ত, 
প্রকাশি' রহস্ত-কথ! দিবে প্রেমতরে । 


৩২২ 


উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--৬ষ্ট সংখ্যা | 


“জগন্িথ্যা ব্রন্মলত্য”_ লতি” সেই উচ্চ তত্ব, 
নিপিপ্ত থাকিয়া জীবে কে শিথা”বে আর ' 

সমাহিত শাস্ত মস্তি প্রশান্ত প্রেমের ম্বৃত্তি-_ 
প্রেম-জ্ঞান-লমন্বর়__ অমৃত-আধার । 

তারতের পুণাক্ষেত্রে, গাথিবারে প্রেমসৃত্রে, 
মানব তেত্রিশ কোটী নব-অবতার। 

- সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে সাথে, যহারথী যহারথে, 
যহ|-সমনয়াচার্ধা আসিপ আবার । 

“বিবেক-আ'নন্দ” দানি? সজীবিরা কোটা প্রাণী 
জগদিষ্ট “রামু জগতে প্রকাশ । 

বিচারিয়া সদসং মুগ্ধ নব পায় পণ, 
নূতন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘহইল বিকাশ । 

ক্রমে 'শ্র্গানন্দ' আসে ভূমানন্দ-মহোল্লাসে, 
মাতে নরনারী-প্রাণ, হয় ধ্যানরত । 

মহামৃত পেয়ে যেন, আস্াদিয়া মুকহেন 
স্তম্তিত নির্বাক প্রায়, প্রেম ভারে নত । 

_হারায়েছি সেই ধন, কেব! আছ মহাজন, 
এস, এস, জীবনুক্তি দাও মূঢ জীবে 

ফুটাও সহস্র দলে 'অছৈতের দে কমলে, 
তেদ যেন নাহি রয় জীব আর শিবে 

ব্র্মানন্। মহারাজ, কোথায় চলিলে আজ ? 
এখন ত পুরণ নহে কীত্তি অগণন,-_ 

ত্রন্মামৃত প্রশ্ববণ ছুটাইতে অনুক্ষণ, 
কাব করে মধুচক্র ঘুরিবে এখন ? 

বেলুডের মহামঠে ভাগীরথী তীর পীঠে 
এখন পূর্ণাঙ্গ লহে শ্রীগ্ুরুর ধাম! 

যার পৃত স্পর্শে আপি জুড়া+বে ত্রিতাপরাশী, 


শান্তি দ্বিবে, নষ্ট করি জগতের কাম। 


আফাঢ, ১৩২৯। ] আরীত্রাব্রঙ্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের ন্লরণার্থ। ৩২৩ 


ভোলানাথ-'গুপ্তকাশী, প্রকট করিছ্গে আসি 
স্থাপিয়া আদর্শ মঠ “ভূষন--ঈশ্বরে? | 
কই কই কোথা গেলে, অকালে মোদের ফেলে, 
*. বঞ্চিত করিলে কেন আননা-নিঝঁবে £ 
পুণ্য-ভূমি ভাবতের) তীর্থ মহা-মানবের 
আজীবন বর্ষে বর্ষে করি” পযাটন, 
স্বাপিয়াছ কীত্িচয়ঃ উঠে জয় লোকময়, 
সেবা-গ্রতিষ্ঠান কত, সাধন-ভবন । 
দেশ-দেশাস্তবে ঘুরি নালজনে প্রেম করি 
দিয়াছ মহান্‌ তত্ব আনন্দ অপার। 
ঈবীন জীবন পেয়ে, প্রেমানন্দে মত হতে 
জাবনুক্ত হ'য়ে কবে প্রেমেব সংসার । 
'রামরুষ্--উপদেশ' মাতাঁয় অসংখ) দেশ, 
ধ্যান ধরি” সাজায়েছ চিদানন্দ ডারি। 
পেয়ে আস্বাদন তা; ঘুচিল মন-বিকাঁর, 
আচণ্ডাল নরনারী গ্তগ-অধিকারা__' 
বদ্বান্ত পবম সতা জানাইলে মহাতদ্ব, 
এ জগতে নাহি কিছু? ব্রঙ্গ সারাৎসার ! 
বার বার সেই কথা, দূরে ফেলি কাতরতা, 
বেদাস্ত-কেশরী-নাদ্দে করিলে প্রচার । 
ব্রজের রাখাল তুমি, পৰিত্রিয়৷ বজ-ভূমি 
ওরুর বাশার রবে মাতালে তুঁবন। 
যোহন নূপুর পরি, মহানন্দে নৃত্য করি, 
ব্রজরাজ দেহে তনু কবিলে গোপন । 
যেই “রাম” 'লেই কৃষ্ণ। সেই এবে “রামকৃষ্ণ 
বুষেও বুঝে না জীব, একি মহাদায়। 
দাও দেব জ্ঞান-তক্তি, শিবে হক অনুরক্তি, 


কেটে যাক মোহ-মেঘ তব মহিমায় । 


৩২৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_-৬ট সংখ্যা) 


ভের কি? “ভয় কি'-রবে আশ্বাসিয়া তক্ত সবে, 
অকন্ধাৎ অন্তদ্ধান অন্যানলী রাজন ! 
তব আশীর্বাদ বলে ভ্রমি' এই তৃমগুলে, 
লভুক শাশ্বতী-মুক্তি ওহে তপোধন ! 
কত প্রেম,কত দয়া, কত ম্নেহ। কত মায়া 
দিয়াছ অধমে তাহা জানাই কেমনে ? 
তোমাব প্রেমের ছাপে মুছিয়া সংলার-তাপে, 
মহানন্দে যাই ঘেন মরণ-ববণে | 
গুরুর মালস পুঞ্জ জগতে শ্রন্থাপাত্র 
ম।ও রামকৃষ-লোকে বিবাজে যথা 
বিবেকানন্দ বার প্রেমানন্দ সে সুধী 
আব আর তাহ সব অমুত প্রভায়। 
শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত । 


(১৯) 


আমাদের মহারাজ কি ছিলেন তা জানিনা । তিনি মহাপুরুষ 
ছিলেন কি সিদ্ধকোটি ছিলেন, কি শ্রীকুষ্চের সথা ছিলেন, না 
আর কিছু ছিলেন, এ আলোচনা! আর যারাই করুন এ হতবুদ্ধি 
ল্রেথকের, মে আলোচন! কববার মত শক্তি ও প্রবৃত্তি -ঘোটই 
নাই। তবে এইটুকু শুনেছি মহারাজ শ্রীরামকষ্ের বড় আদরের 
প্রিয়তম মানসপুত্র ছিলেন, "আর বুঝেছি তিনি ছিশেন আমাদের 
পরম ও চরম আশ্রয় স্থল। এইটাই 'আমবা যতট! বড় করে? যতটা 
প্রাণের সঙ্গে অনুতব করেছি, এতটা আর কিছুই বুঝি নাই । এ ছাড়া 
তার সম্বন্ধে আব কিছু জানবাব ৰা ভাববার ইচ্ছা ও উৎসাহ 
তিনি থাকতে আমরা একটুও অনুভব করি নাই। কাবণ সেই 
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পাটি ৬ পিসি লি তা লাস 


ভালবাসার দ্সিপ্ধ ম্প্শে যে তিনি আমাদিগকে সর্দাই ভুলিয়ে রেখে- 
ছিলেন। ছুঃ$খ কষ্ট অভাব অনুযোগের লেশযাত্রও ত তিনি আমাদের 
অন্থভব করতে দেন নাই) আর তাইতে আমরা হষ্ট চিত্তে ছুরস্ত 
বালফের মত তীকে ছেড়ে ছুনিক্ার হাসিকান্লাব ঘরে বিহ্বল হয়ে 
হেসেছি খেলেছি । আবার অবসর দেহে ফিরে এসে নিস্ত্রা জড়িত 
চক্ষুতে তীর 'অনিয় বাণী গুন্তে শুন্তে অবাধে ঘুমিয়ে পড়েছি । 
এই ছিল মহাবাক্রেব সঙ্গে আমাদেব সন্বন্ধ। তাই বড় নিদারুণ 
ভাবেই আমরা "আজ য্চারাজের অভাব অনুভব করছি । আর ভাবছি 
কে আর আমাদের সদ্দাই চোখে চোখে রাখবে, স্পেছে ভালবাসার 
অপর্ব গ্রীতিতে কে আর আমাদিগকে অভিষিক্ত করবে। 
তার ভালবাস অনেষ-__মামবা আবাধ তাই ক্লাব সে অনুপম ভাল- 
ব।সাব ত্রিবেণী ধবায় নিজেদেব ডুবিয়ে দিতে পাবলাম না। কি 
ছবদৃষ্ট আমাদের । আগবা যাঁদ ভাব প্রীভি-প্রেমে হৃদয় পেয়ালা 
পূর্ণ কবতে পারতাম তাহলে বোঁধ হয় ছুনিয়ার আর সবাইকেও 
সে অপূর্ব নি্দার্থ ভালবাঁপায় বঞ্চিত হতে ভত না। মহারাজ যে নর 
দেহে আমার্দিগকেই সার্থক কববার জন্য, পূর্ণ করবার জন্য পরম 
প্রেমাম্পদ বপে এসেছিলেন । ভায় প্রেষাম্পদকে চিনলাম না, আমরা 
আমাদের ক্ষুদ্র 'মহমিকাকে তার প্রেষে ডুবিয়ে দিতে পারলাম না। 
অসীম সপীম হয়ে--ভালবাসার প্রতাক্ষ অতি উজ্জ্বল দীপ বিগ্রহ ধরে 
আমাদের সম্মুথে দাভালেন। কত ভালবাসলেন, ভালবাসার অমৃত রসে 
আমাদের সিক্ত করতে চাইলেন । অচেতন মুগ্ধ আমাদের প্রাণের 
সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে তিনি কতই না আবেগ জড়িত কণ্ঠে ডাকলেন 
অন্ধ আমর! অজ্ঞ আমরা ভাব সে সকরুণ আহ্বানে সাড়া 
দিলাম না, তাই আমাদের মচারাজ বড় অবেলায় বিমর্ষ বদনে যেন 
অভিমান ভরেই চলে গেলেন | বিদায় বেলায় সববাইয়ের জন্যই আশী- 
ব্ধাণা উচ্চারণ করে গেছেন, "অভয় দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে 
সত্যিকার হৃদয় দিয়ে চাই নাই তাই বোধ হৰ তিনি ছোট্ট খোকাটার 
মতই জভিমান ভরে চলে শেছেন, অভিমান মুখেই আশীর্বানী 


৩২৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--৬ সংখা! । 


উচ্চার্ করেছেন । অকধিত তার জ্ঞালবাসা | পিতা মাতার ভাল- 
বাসা অতুলনীয় সত্য, কিন্তু আমাদেব মহায়াজেব ভালবাসার তুলনা 
দেব এমন যে ছুনিয়াতে আর কিছুই নাই, আর কিছুইত দেখতে 
পাচ্ছি না। অমন আপন ভোলা ভালবাসা ছুনিয়ার নয়। ছুনিয়ার 
বু উচ্চে জনেক অনেক দূরের, _ঠিক ?কাঁথাকার যে সে তালবাস 
তা বলতে পারব না! । তবে ইহকাল সর্বস্থ স্বার্থপূর্ণ নশ্বর দ্ুনিযার যে সে 
ভালবাসা নয় এটা অতি স্পষ্ট করেই বলছি । কাঁবণ আজ যে আমর! 
বড স্পষ্ট ভাবেই সেটা অনুভব করছি । 

আমরা সাধন তজন, ত্যাগ তপত্তা বা দেনা পাঁঞ্নার ভেতর 
দিয়ে মহারাজের ভালবাসা লাভ কবি নাই । আমরা হাসিখেলাব 
ঘরে আমাদেরই একটার মন তাঁকে পেয়েছিলাম । তাব অপার 
ভালবাপার কিছু কিছু উপলদ্ধি কবে ছিলাম। তাঁকে নিয়ে কত 
হেসেছি, খেলেছি কত আনন্দ কবেছি আবাব আভিমান আবদারই 
বা করেছি কত। তিনি হাসি খেলার ভেতর দিয়ে কত রকমেই 
না মামাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন--এই সব ছোট বড ব্যাপার 
গুলোই শেষ নয়। এর চাইতেও আনেক বড় আরও কত আনন্দের 
জিনিষ আছে। আমব| তাকে আশ কবে থেলায় মত _খেলাৰ 
আনন্দেই মশগুল। তাব ওসব কথা শুনবার, তার সে করুণ আবেগ 
ভরা দৃষ্টিতে মজবার অবসব তথন আমাদের কোথায়? বরং তার 
'ী রকম ভাবগুলোকে আমরা তথন আনন্দের অন্তরাম্ম বলেই মনে 
করতাষ। তথন আমরা মনে করতায আমাদের এ আনন্দের হাট 
কথনও ভাঙ্গবে না। চিবদ্দিন এমনি ধাবা মিলনের নেশাত্ছে ভব- 
পুর থাকব বিচ্ছেদের দারুণ বেদনায় অস্থির হতে হবে এটা যে 
স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি খেলাব ছলে আমাদিগকে একেবারে 
তারই করে নিতে চেয়েছিলেন । আঘরা খেলাতেই মত্ত রইলাম 
তাঁকে প্রাণভরে ভালবাসতে পারলাম না, জীবন-পথ ঠিক করে নিতে 
পারলাম না। তাই বিদায় বেলায় তার অসীম ভালবাসার ভ্ডাক 
“আমার বাবারা তোরা কোথায়, আয় আয়” শুনে যখন তার 
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কাছে ঠাড়ালাম, তখন অবসর-ক্রান্ত-হদয় আমাদের- ছুনিয়ার €খলার 
চিহ্নে তখন আমাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন | 

স্তভীত হ্বদয়ে তার পাশে, তার অতি কাছে গিয়ে বসলাম। 
তিনি অনেক* কথা বল্লেন | আমরা অবাক হয়ে তীয় সে অজ্জান। 
দেশের অপুর্ব বাণী শুনলাম । সাধনা বিহীন জীবন, কুলুষিত প্রাণ 
মন, অচেতন জয় দিয়ে, তাঁর সব কথা বুঝতে পারলাম না। তার 
ভেতরের ধপটা-_তাই যখন তিনি একটুখানি প্রকাশ করলেন তখন 
কিন্ত মনে হপ তিনি স্থুধু ইহজীবনেবই নন, তিনি আমাদের চির জীবনের 
সঙ্গী, তিনিই আমাদের চিব আপনার লোক। কোন্‌ অস্তভক্ষণে পথ 
ভোলা পিকের মত দ্রুনিয়ার হাটে এসেছিলাম তা তিনিই ভ্রানেন। 
তাই বোধ্হয় আমাদের বিহনে থাকতে না পেরে আমাদের তিনি নিতে 
এসেছিলেন । 

কত মর্ষ্পশী, কত আদরের, কত মধুমাথা ডাকেই না তিনি 
আম'দেব ঢাঁকলেন । দুনিয়ার কোলাহলে তে ডাক শএনেও শুনলাষ 
না। বহু দরৈর দিগন্ত পাঁবেব ন্সিগ্ধ মধুর স্বর যেন কানের কাছ দিয়ে 
ভেসে চলে গেল। চর্মকি হয়ে উঠলাম, আবও ভীল করে শুন্বার 
ক্ষ্। হৃদয়টাক চেপে পরলাম । কিন্তু আর লা, বহুদূরের সে সুর, 
বহুদূর 'থকে এসে কানের কাছ দিয় অনেক অনেক দূরে স্বপ্নলৌকে 
মিলিয়ে গেল। 

আমাদেব শত ছূর্বলতা শত অক্ষমত| দেখে তিনি আকুল হৃদয়ে বার 
বার বলেছেন “ওরে মামাদের কেট কগ্র নয় বে, আমাদের কে 
আলাদা ” তিনি যে আমাদের বড় আপনার) তাই শেষবার তিনি 
অ্ি আবেগভরে বলেছেন “আমাকে এক? ভালবাসিস 1” 

দব শুন্লাম, সন্ধ্যা মলিন মুখখানার পানে চেয়ে চেয়ে, আশা 
নিরাশার ফ্লোলায় দুলতে ছুলতে তাৰ সব কথাই শুনলাম, কিন্তু তিনি ত 
আব ফিরলেন না তেমন করে ত আব তাঁকে পেলাম না। তাঁর ওসব 
কথা আমাদের সতাই তখন তাল লাগছিল না। আমাদের মহারাজ 
বার একট্রখানি 'অন্ভথ হ'লে আনন্দের ব্যাঘাত হচ্চে ভেবে ভয়ে তাঁরই জন্য 


৩২৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-_৬ঠ সংথ্যা। 


আকুল হয়ে তাঁর কাছে বসে থাকতাম । শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুন, আবার 
আমরা তাকে নিয়ে আনন্দ করি--এই বলে কত বিনিদ্র রজনীই না 
তাঁর কাছে কাটিয়েছি সেই মহারাজ আমাদেরই সামনে দিন দিন তিল 
তিল করে শুকিয়ে যেতে লাগলেন । নন্দনকাননের একটা প”রিজাত 
মর্ড্যে এসেছিল--মর্তোর মানুষ 'আমষর1 সে পারিজাতের মর্ম কি বুঝৰ 
বুভূক্ষিত মন, তৃষিত প্রাণ নিয়ে তাঁর মর্যাদা না বুঝে অসংযত ভাবে 
ভোগ করতে চাইলাম তাই আমাদের উতপ্ত মলিন নিশ্বাসে সে জ্েবপুষ্প 
অতি শীঘ্্ শুকিয়ে গেল; কত মঙ্গল কামন। নিয়ে ঝরে পড়ল_ রেখে গেল 
নব প্রেরণা পুর্ণ বিমল স্বৃতি 
রস রগ গু ক 

বিবাট স্থুরম্য অট্টালিকা, অগণিত দাসদাসী, ফলপুঙ্গ শোভিত 
মনে'বম উদ্যান, সুশীল বাবিপূর্ণ কুল কুলু নাদিনী স্গচ্চ আোতশ্বিনী,_ 
মালিক স্বয়ং একছত্র প্রবল প্রতপান্বিত সৌম্যশাস্ত হ্ুদিবান প্রেমিক 
“মহারাজ |” সন্তান তীর অগণিত, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্বাদিতে 
প্রাসাদটী সদাই পবিপূর্ণ। প্রীতি প্রেম ভালবাসার বিমল স্পর্শে সে 
আনন্দ নাক ভলটার সবাই নিশিদিন অভিষিক্ত 
ঘোরা রজনা-_ নিঝুম! যাঝে মাঝে প্রবল বারিপাত-_ভয়ঙ্কব বজ 
দাঁমিনীর অট্রহান্ত বিভীষিকার মতই সে শাস্তি নিকেতনটাকে আজ 
ভীতিগ্রদ করে তুলেছে । ক্ষুদ্র বালক তাই বড শঙ্ষিতভাবে আজ্ঞ তার 
শ্রেহময়ী প্রমময়া জননীকে জীকডে ধরেছে । ভাবটা শিশুর--একি 
হ'ল এমনট। ত কোন দিনই দেখি নাই। প্রকুতি যেন রুদ্রমুত্তি 
ধরে পৃথিবীকে গ্রাস ধরতে এসেছে । ক্ননীর প্রেমপীযুষে সন্তান 
কিন্তু বড শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। বালক যখন জাগল তখন সব 
শূন্- কেহ নাই_-ক্ছি নাই, যতদুর দৃষ্টি যায় ধূধূধ কিছু নাই- শূন্য 
মাঠ। কিছু নাই আছে শুধু বালক--আছে শুধু তার জ্বালাময়ী স্ততি, 
-আর কিছু নাই, কিছু নাই,__সব শৃহ্য-_সব ফাঁকা, (যহারাজ-_ 1) 
আছে শুধু উত্তপ্ত বালুক! পুর্ণ মরুভূমি । মহারাজ! মহারাজ !! 

শ্রাঈশ্বর | 
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(২০) 


গেছ চলি) গেছ দেব।__মরতের আঁবূর্ত ভীষণ 
বাঁখি দুরে, সংসারের বহু উর্ধান্তরে ; জ্ঞানময় 
প্রাণময় প্রেমময় হে বঙ্গের আনন্দ রতন । 
মরণে অযর তুমি,_ অমতে অমর । 
বিশ্বময় 
বিস্যুবিত আজি তব 'আনন্দেব অমৃত কিওণ। 
এ নহে মরণ তব! জাগরণ মরাণর মাঝে । 
ধবিলা সমাধি তব পুণ্য ভূমি বেলুড প্রাঙ্গন , 
ধন এ জননী-বঙ্গ, বক্ষে ধরি তেন রতু রাজে। 


ব্রন্মাণ্ড মাঁধার কবি জ্ঞানমন্্ ব্রহ্মীনন্দ রবি 

আস্তমিত যদি আজি অনন্তের চক্রবাল পাশে 
তবুকি আধারে হায়। অগ্র হবে সারাবিশ্ব ছবি? 
বিশ্বিত £স জ্ঞাব-ক্র্যোতিং, আজি শান্ত অন্তর আকাশে । 


আজ্ঞান তামসমগ্র শত আঁ নিপীভিত জলে, 
(দখাইতে পুণ্যবর্ম বিজলীর শীব্রঝলা সম 

ত্রিদিব স্থষমা চুষি, এলে মর্ভো । আকাশ প্রাঙ্গনে 
ওই, লুটে পডে ছায়াপথ তব, ঘুচাইতে তম । 


নয়ন সম্মুখ হ'তে, জাধারের কৃষ্ণ যবনি ক 

নিলে টানি সঘতনে, হে দেবতা, হেথা সবাকাঁর। 
ঘুচাইলে তুমি দেখ! অহংএর তৃচ্চ অহযিকা', 
হে চিরভাম্বর-দীপ ঘুচাঁইপে মায়ার জীধার । 


সাশ্রনেত্রে কেন শাজি, হে জননি 1! হে বঙ্গ ছুঃখিনি 
উজ্জল জেযাতিক্ষ তব, কক্ষ চত, তাই কি গো হায়? 
মাতৃ বুকে পুত্র কভু মবে কি ম!, ত্রিদিব রূপিনি ? 
মবে যদি পুত্র তব,_ভূলিতে কি পার যা তাঙ্ায়? 


৩৩৯ উদ্বোধন । [ৎ৪শ বর্ষ--৬্ সংখ্যা । 


দেখ বঙ্গ । দ্বেখ চেয়ে,_উন্নীলিয়! জ্ঞানোজ্ছল আঁথি, 
হাদয়ে, হৃদয়ে বাজে, অনাদির বুক তবা ধল। 

সহশ্ সহত্র রূপে, ব্রহ্মানন্দ এক মূর্তি বাখি। 

হেবঙ্গ। তাহার তরে কেন আন্তি এ বার্থ রোদন? 


মুছে ফেল আখি জল, আজি শুভ বিদায় বাসখে 
কেন ব্যর্থ হাহাকাব? মিলনের এ মাহেত্তর ক্ষণে গ 
তাঁহার যা” কিছু ছিল রেখ গেছে জগতের তবে, 
ধন হও লভি তায়, অশরারী শুভ আলিঙ্গনে । 


মুক্ত কঠে,_যুক্ত কঠে,_-গেয়ে উঠ আক্ি ভ্রাতৃগণ । 

সেথা শাস্ত সুশীতল সতচিৎ 'আনন্দ ধাবায় 

র”ক মগ্ন হংসবপী অনাদিব আনন্দ রতন, 

তুচ্ছ ক্ষুন্ত্র ব্যর্থ মোব! ঘুরে মরি প্রপঞ্চ মায়ায । 
শ্রীঅখিলরুঞ্ণ গাঙ্গে'পাধ্যায় 


হন 


বর্তমান যুগে আম্মুরিক ভাব যুক্ত, ইহকাল সর্বস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন, আধি- 
ভৌতিক জ্ঞানানুশীলনে তৎপর পাশ্চাত্য জাতীর সভিত, দৈবী ভাবাপন্ন, 
পরকালে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক সাধন তৎপব প্রাচা ভ্ঞাতীর ঘোর সঙ্বর্ষ 
উপস্থিত হওয়ায় জগতের মানবসমাজে এক মহা চাঁঞ্চলোর ভাব দেখা 
দিল) পর! ও অপরা বিদ্যার মধ্যে পড়িয়া জীব কিংক্কর্তব্যবিমুঢ 
হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ, খুষ্ট, মুসলমান ইত্যাদি নান! ধর্ম মার্সে, শাক্ত 
শৈব) বৈষুব ইত্যাদি বু বিভিন্ন সাধন পন্থায়, অদৈত, বিশিষ্টা- 
দ্বৈত ও দ্বৈত ইত্যাদি নান! বাদে মানব মন আলোডিত হইতে থাকিল। 
কালের প্রভাবে হান্ুষ ধর্মে প্রকৃত তবু ভূলিয়া কতকগুলি বাহক 


আষাঁচ, ১৩২৯। ] শ্রপ্রত্রদ্গানন্দ স্বামিজী মহারাজের ম্রণার্থ। ৩৩১ 


আচার ব্যবহারকেই ধর্ম বোধে উহাকেই আক্ডাইয়া ধরিয়া পরম্পর 
বিবাদ ও কলতে মত্ত হইয়া উঠিল, নিজ নিজ ধম্মননই সহ্য আর অন্য 
ধর্মমত মিথ্যা এই বৃদ্ধিতে পরস্পৰ পরম্পরেব ধর্মমত থণ্ডান প্রযক্ত 
হইল, ফলেধ্মশ্শ জিনিষটীহই লোপ পাইবার উপক্রম হইল, ধর্ম্দের উপর 
শন্ধা ও বিশ্বাস লোকের দিন দিন হাঁস পাইতে লাঙগ্গিল। হগতর 
অবস্থা! পুনরায় শোচনীয় তাব ধারণ করিল । 

অঙ্ঞান-অদ্ধ জীব মতং বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মাঁয়াচক্রের ঘোর 
'আবর্তনের যধে; পড়িয়া বাসনাব্র পৰ বাসনাত, কল্পনার পৰ কলনার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া নৈরাশ্তের দ্বাত, প্রতিঘ।ত চূর্ণ বিচুর্নীত 
হইতে লাগিল, আশার আপনে বলিয়া! আবার উঠিয়া দীডাইবার চেষ্টা 
কবিতে্ট লাগিল, স্থুথ, ছুঃখাদি দ্বন্বের মধ্য থাকি! অবিরাম খুদে 
নিধৃক্ত হইল, শখের পব দ্বঃখ, দুঃখের পর স্থখের তবঙ্গ তাঁচার জয়কে 
উত্বলিত কবিয়া তুলিল, জীব কথন আশা, কখন নীবাশা কথন স্ুথ 
কথন হৃঃথ, কখন শান্তি কখন অশান্তি এইরূপ এক অভিনব ভাৰ 
জোতে লীসিতে ভাদিতে ছলিল। পরম ককণাময়। জগতেব ঈশ্বর 
শ্রীতগবানের আপন জনের ভ্ুঃখে টলিয়! উঠিল । কৃকক্ষেত্রে পার্থ 
সারণিব্রপে তিনি 'য সন্বা করিয়া গিরাছিলেন তাহা পালন কবিরা 
সময় উপস্তিত হইল। মানব জগতে শাস্তি ও শঙ্খল পুনঃ স্থাপনের জন্য, 
রজগুণেব গ্রবল প্রভাব সন্তগুণের দ্বারা সংঘত কারবার জন্য, 
দেহবুদ্ধি বিজ্মডিত অনিতা স্বখান্সলন্ধানের প্রচেষ্টায় প্রযত্ত মানব 
মনকে নিত্য স্থথের দিকে প্রধাবিত করিবার জন্য, বিভিন্ন বিভির ধর্মমত 
বিরোধ দুব করিবার জন্য, 'এ বিশ্ব-সংসারকে পরমানন্দ, পবম শাস্তি 
প্রদান করিবাব জন্য সেই ভ্রিতাপ সহর্তা জগতপিতা তাহাও চির শাস্তি 
নিকেতন বৈকুগ্ঠবাম ত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীরাষরু্ঝ দেব রূপে জগতে 
অবতীর্ণ হইয়। “যতমত, ততপথ” এই মহান্‌ সত্য প্রকাশ করিলেন 
এবং সর্ব ধন সমন্বয় কপ সাধলার দ্বাবা এক নবযুগের টি করিলেন । 

রাষ, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, বৃষ্ট, মহল্মদ, পঙ্করাচাধ্য, রাযানুজ শ্রটচতন্ত এবং 
সেই দিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে শ্রীভগবান বার বার জগতে আনিয়া এক 


৩৩২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ---৬ট্ট সংখ্যা । 


একবারে এক এক ভাবে তীহার অপূর্ধলীলা দেখাইয়৷ গিয়াছেন, কিন্তু 
শ্রীভগবানের সে লীলা দর্শন আমাদের "াঁগো ঘটে নাই । সেই ভগবান 
শ্রীরামক্কঞ্চ দেবের মানসপুত্র, তাহার বড ব্রেহের, বড আদরের রাখাল- 
রাজ) ধাঁহাকে ভক্তগণ মহারাজ বলিত, যিনি স্বামী ব্রন্মানন্দ নামে 
পরিচিত তাহাব /'সই শান্তিময় চরণপ্রান্তে আশ্রয়ল'ভের সৌভাগ্য 
তিনি পা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন । 

সে আন্ অনেক দ্রিনেব কথা যে দিন প্রথম এই মহাপুরুষকে 
দর্শন করি জ/নিনা কেন সেঈ একবাব দর্শনমাক্রেই আপন! হইতেই 
হাদয়েব মপো তাহার প্রতি একটা অদ্ভূত ভালবাসার ভান জাগিয়া 
উঠিল মনে হইল যেন তিনি আমাঁব কত আপনার । আাহার পরই 
যখন তীহাব শ্রীমুখেব ছুই একটী কথা শুনিলাম, মে কথাগুজি যদিও 
অতি সাধাবণ কথ্থা, সেবপ কথা কত দিন কন্বার কত লোকের মুখে 
শ্ুনিয়াছি কিন্তু কোন দিন সে লথা মর্মন্তানে যাইয়া এমন নাঁবে 
আঘাত করিত পারে নাই-জ্াজ পর্যান্থও যেন সেই ব্রেহমাথ|, সেই 
ভালপাসাময়, সেই (প্রেমপূর্ণ কথাগুলি কানে বাজিতেছে। উহার পর 
হইাতই সেভালবাসার গাঁকর্ষণ যেন দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল, 
তাহার সে ভালবাসার 'শ্বান্েব প্রবল বেগ পিতামাতা 'আত্ীয়-্বজন, 
বন্ধু-বাক্ঘব স্কলেব স্রেহ ভাসাইয়! দিল | সেদিন জালিতাম না ইনিই 
শ্রীতগবানের মানসপুত্র' সেদিন শুনি নাশ যে ইহাকেই লক্ষা করিয়া 
ভগবান রামরুষদেব বলিতেন “রাখাল নিতা সিদ্ধ” “ঈশ্বর কোটি 
লোক” “শ্রীরঞ্চের অংশ” পত্রজ্ষের রাখাল বাল” | তাঁহার অপূর্ব ভালবাসার 
কোনও হেতু ছিল না, €সভাঁলবানার পশ্চাতে কোনও কামনা? কোঁনও 
বাসনা, কোনও মায়িক সম্বন্ধগ ছিল না তথায় ছিল কেবলমাত্র করুণার 
একটী কটাক্ষ, অতেতুকী কপার একটি বারিবিন্ু, প্রেমময়ের প্রেমের 
একটু অভিবাক্তি, শ্রীতগবানের দীনবন্ধু-দদীনবংসল নামের কথঞ্চিত 
সার্থকতা | 

কত কথাই মলের মধ্যে উদয় হইতেছে শ্রীসম্পর ধনীর ঘরে জন্ম 
লইয়া, সুখের, ভোঁগের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া, পিতা, মাতা, 


আষাঢ়, ১৩২৯। ] শ্রগ্রীত্রঙ্ষানন্দ স্বামিজী মহারা'জর ক্ষরণার্থ। ৩৩৩. 


স্বী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বহিবধাস কোৌপীন মাত্র স্থল 
করিয়া নগ্রদেহে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয় প্রীস্রঠাকুণ্রে রাখাল রাজা 
ব্র্ষধামের গ্রামে গ্রামে 'প্রয়্ সখ) শ্রকৃষ্তকে হবারাইলে যেমন এক দিন 
রাখালবালকর্গণ ব্যাকুল হইয়। উঠিত সেইরূপ ব্যাকুল হাদয়ে শরীর 
আনষণেই 'যন ঘুরিয়। বেডাইতেছ্গেন। মনে পডিতেছে সেই আমাদের 
মহারাজ পরিব্রাজককপে সিংহ, ব্যাস্ত ইত্যাদি হিং জন্তুর ভয়কে তুচ্ছ 
করিয়া নিবিড় অরণাপথে পদর্রক্তে কত গিরি, কত উপতাকা অন্ক্রিম 
করিয়া পুণাভূষি ভাঁরতবর্ষেরু তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেডাইতেছেন, 
মনে পড়ে শ্রাশ্রীঠাকুরের সেই নিতাসিদ্ধ ঈশ্বর কোটির লোক আমাদের 
ব্রঙ্গানন্দ স্বামী নরমরদা নদীর তীরে একাসান একাধিক্রমে ছয় দিন ষাবং 
আার বিহার সমস্ত তাগ করিয়। গভীব ধ্যান নিষগ্ ভইয়া রহিয়াছেন। 

যেদিন দেখিলাম গোল পূর্ণিমার স্ুরধুনীতীরে বেলুড মঠেব আঙিনায় 
ভক্তঞ্জন মাঝে প্রেমে ও ভাবে বিচ্বল হইয়_“আজ হোলি খেলবো 
শ্যাম তোমার সনে” এই গীত গাহিতে গাহিতে বাভ্‌ তুলিয়া ভক্তগণের 
মন মাতাইয়া যেন সাক্ষাৎ ০দীয়াব নিমাই 'আবার আসিয়া! নৃত' 
করিতেছেন; যেদিন দেখিলাম সহ সহমত লোকের মধ্যে 
দাড়াইয়া “আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে__*এই গীত 
গাহিতে গাহিতে কালী-কীর্তনে ভক্কিগদগদ চিত্তে নৃত্য করিতেছেন 
এবং তাহার সেই অপূর্ব ভাবে সহস্র সহশ্স লোক মুগ্ধ হইয়া আনন্দে 
পুলকিত হইয়া উঠিতেছে, যে দিন দেখিলাম কাশীধাষে সন্নাসিগণের - 
সম্মুখে কদ্রাক্ষযাল! হস্তে শিবেব প্রেমে মত্ত হইয়। “বেলপাত! নেয় মাথা 
পেতে” গীত গাহিতে গাহিতে যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর রূপ ধারণ করিরা নৃত্য 
করিতেছেন, আবার যখন করাল বদনা, অপি মণ্ডধরা, বরাভয়! মা জগদস্বার 
সম্মুথে যেন অষ্ট নায়িকাৰ এক নায়িক! হইয়া চামর ঢুলাইতেছেন, 'আর 
পাদপন্মে পুষ্পাঞ্জলী দিয়! পুজা করিতিছেন, বি্ধ্যাচলে বিদ্ধ্যবাসিনীর 
মন্দিরে গভীর রাজ যাইয়! ধ্যানস্থ হইয়। আছেন ও ছুই চক্ষু দিয়া অআবিরল 
ধারে ধারা বহিয়া যাইতেছে, বৃন্দাবন ধামে পদার্পণ মাত্র সমাধিস্থ হইয়। 
যাইতেছেন, ষীশু ীষ্টের জন্মদিন রাত্রে একাগ্র ভাবে ১617101. 07 009 
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010101)1 “শ্রবণ করিতেছেন ও যাস থুষ্টেব উপাসনা করিয়া (ভাগ দিতে- 
ছেন, “খন মনে হইল সর্বধন্ম সময়ের ধ্গাবতার ভগবান শ্ররামকষ্জদেবের 
মানস পুত্র যেন সমন্বয়ের সাক্ষাৎ, বিগ্রহ মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমতুলে 
বিচরণ করিতেছেন। অন্বৈতবাদার ব্র্গজ্ঞান হইতে দ্বৈতবাদীর মৃত্ত 
পুজা পর্য্যন্ত সকল প্রকাব সাধলার তাব 'ঠাহাব জীবনে যেন প্রস্ফুটিত 
»ইয়া উঠ্িয়াছিল “যত মত তত পথ” এই কথাটির সতাঠা যেন নিক্র 
চরিত্র দ্বার! তিনি দেখাইয়। দিয়া গেলেন । 

তগবান শ্ররামক্রষ্ণদেব কর্তক প্রকাশিত মহ] সমনয় ধর্ের বার্তা 
তাহার প্রিয় শিষ্য সাক্ষা্জ পক্করের অবতার পামী বিবেকানন্দ এক দিকে 
জগতের ঘারে ঘরে ঘোষণা করিয়া আমিলেন। বেদান্ত কেশবীর সে মহান্‌ 
গর্জনে জগতেব তম নিদ্রা ভাগ্িয়া গেল, স্থপ্তোখিত জগৎ চস্ষু মেলিয়। 
সে ধিবাটু পুকুষাক দেখিয়া চমকিত হইল, তাহার মুখ নিঃস্গত সামা- 
বাণা শুনিয়। জগতেব ভ্রম দূব হইল। সমন্স জগত সমন্বয়ের ভাবে বিমুগ্ধ 
হইল । অপব দিকে ভগবন্িষ্ঠ, সমন্বয় ভাবে ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ স্বামী 
বিবেকানন্দ গ্রমুখাৎ আশার বাণা পাইয়া আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া আমিতে 
লাগিল এবং স্বামী বিবেকাণন্দের শশ্চাতে পশ্চাতে থাকিয়া করুণার 
অবতার, প্রেমের মূরতি, ভক্তবতসল, স্বামী ব্রহ্ধানন্দ, শরামককষ্ণদেবের 
বড আদরেব মানসপুত্র+ আমাদের ব্রজের রাখাল রাজা সেই 
সকল ভক্তগণাক লইয়া শীরবে শ্রাস্তভাবে শ্রীরামরুষ্ণসজ্ঘ গিয়া 
হুলিলেন। স্বামী ত্রন্জানন্দের অপরিসীয ভালবাসায় অপূর্ব স্েহে ও 
ধশ্বরিক প্রেমের অঙ্ক মধ্যে থাকিয়া শ্ররামরুষ্চ-সঙ্ঘরূপ শিশুটি 
শশিকলার ন্যায় দিন দিন'বুদ্ধি পাহতে লাগিল । “বনহুজন ছিতাথ ব্ভুজন 
স্থখায় জীবন অর্পণ করা অপেক্ষা সাধন আর নাই” “১১৭))1১11)% 
১৮11)2111% সকলকে 5১৮1102117৮ করিয়া বাও” “মনই মানুষের বন্ধন 
ও মোক্ষের কারণ” ইত্যাদি তাহার উপদেশ দ্বারা শ্রীরামকষ্ত-সঙ্ঘটী 
সজীবিত হইতে থাকিল, সমাজের চক্ষে অতি নীচ শ্রেণীব লোক হইতে 
অতি উচ্চশ্রেণার লোক পর্য্যন্ত তাহার প্রেমালিঙ্গন লাভে বঞ্চিত হইল 
না । জগতের ধত লোক দুঃখের উৎপীড়নে উতপীড়িত হইয়া, অশান্তির 
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বহিতে প্রদগ্ধ হইয়!, নৈরাশ্ের সাগরে ডুবিয়। বন্ধ শ্বাস হইয়া, ষডরিপুর 
প্রবল অতাচারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার নিকট আপিল সকলেই 
আনন্দে মোহিত হইয়া, হৃদয়ে অপার শান্তি লইয়া, আশার তরীতে 
উঠিয়।, বডবিপুর উপর আধিপত্য লাভ করিয়া ফিরিয়! গেল, জগৎ যেল 
অন্য় পাইল। কিন্ত আজ জগং সেই সাক্ষাৎ অতয়দাতা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে । ভগবান শ্ররুষ্ণ যেবপ দ্েহত্যাগের পূর্বে তাহার প্রিয়তক্ত 
উদ্ধবকে পরম জ্ঞানের উপদেশ করিয়া, নর শবীর ত্যাগ করিয়! সমস্ত 
ভারতকে কাদ্দাইয়। পাওবকুলকে নিরাশ্রয় কবিয়া, ব্রর্বালিকার হৃদয় তন্ত্র 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কবিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইবপ আজ বহুশতাবী পরে 
'আর একবার শ্রীকৃষ্ণ 'অংশসম্তত রাখালরাজ জগতে আসিয়া তাহার 
প্রেম ও ভক্তির লীলা খেলা সাঙ্গ কবিয়া, শিল্কাগণকে ব্রন্মঙ্ঞানের উপদেশ 
করিয়া জগৎকে কাদাইয়া, আশ্রিত জনকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া 
গিয়াছেন। কেবলমাত্র ঠাহার সেই প্রেমের স্মতি, তাহার সেই 
“কোথায় আমাব বাবারা কোথায়” এই স্েহের আহবান। “ভয় কি; 
ভয় ফি” বলিয়া তাহার “সহ অমুতময় অভভ্প বাণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
আন্ত কে বেন প্রাণে ভিতব হইতে কাদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে 
এস এস, হে আমার হৃদয় দেবতা, হে আমার স্সেহের পুতুলিঃ হে 
আমার প্রেমের আম্পদ্‌ এস ফিরে এস, একবার এসে দেখে যাও, 
দেখে যাও আজ. তোমার বিরহে কত শত নরনারী শোক সাগবে 
ভাসিতেছে, দেখে যাও আঙ্. তোমার অভাব তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে 
কেমন অনুভব করিতেছে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যান্ত আজ তোমার জন্য 
অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, আজ. তাহারা তাঁহাদেব একমাত্র অবলঘ্বন 
অগাধ সাগরে হারাইয়া সংসার তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইতেছে! আজ. আর কোথায় যাইয়। তাহারা তাহাদের হৃদয়ের 
জালা জুড়াইবে? কোথায় যাইয়া তাহাবা অপার শাস্তি পাইবে? 
যাহাদের জন্য তুযি তোমার ক্লঞ্-সথাকে ছাড়িয়া নর শরীর ধারণ 
করিয়া কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ করিতেছিলে, আজ তাহাদের ফেলিয়া 
চলিয়া যাইও না, হতভাগ্য জগৎকে দেবলীল! হইতে বঞ্চিত করিও ন!, 


৩৩৬ উদ্বোধন ।  [২৪শ বর্ষ__৬ঠ সংখ্যা। 


সভপাসটি বি পািপাসিরা উল সিলসিলা লা পাটি সউিলাসিলীসি উপ ৯ পির উত্স শা 


ছুঃখিনী ভারত যাতা তোমাব মুখপানে চাহিয়া কত আশা করিয়াছিল। 
আক্র তাহার মে আশালতাঁকে তগ্ন করিওনা। এত শোনো আজ 
ভাক্সতের কঙ্কাল মাত্র সাব, অনশনে মৃত প্রায় সহস্র লহত্র সম্তান তোমার 
জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, এ এ শোনো আজ ভাবতের সহঅ সহজ 
নারী ছি বন্্াবৃত হইয়া ভোযাঁব জন্য হা হুশ করিতেছে, শী এ শোনো 
আজ ভারতেব সভজ্র সহস্ম নর নারা রোগ, যহামীবীতে বিধ্বস্ত হইছা 
শাস্তির ক্রন্য ব্যাকুল ভাবে তোমাকে আঁচ্বান করিতেছে, এ উ শোনো 
আজ. কোটি কোটি ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে তাহাদের জাতীয় 
জীবনকে বক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাৰ নিকট কাতর প্রার্থনা 
করিতেছে, এ ধী শোনো আক্ত লক্ষ লক্ষ ভারতেব অশ্পৃশ্ত জাতী 
সমাজের অত্যাচারে উতপীডিত হইয়া, তভাদের হাদয় ব্যাথা তোমাকে 
জ্ঞাপন করিতেছে-_আ'ব অপর দিকে তক্তগণ 'আজ তোমাব সেই সদা 
প্রফুল্ল বদন; তোমার সেই স্সেহ পরিপ্রত অপূর্ব দৃষ্টি তোমাৰ সেই 
হৃদয় বিগলিত কাঁবী সথধুর কণোপকথন তোমাব সেই অপার করুণার 
কথা ম্ররণ করিয়। দ্রঃথখ সাগরে ভাসিতেছে । বার বানর যনে হইতেছে যিনি 
আমাদের এত ভালবাসিতেন, যিনি আমাদেব কল্যাণের জন্য এত চিন্তা 
করিতেন, যিনি শরীব ত্যাগের শেষ মুহুর্তে পুর্ব পর্ধ্যস্ত আমাদের 
আশীর্বাদ করিয়াছেন সত্যই ফি চিনি চিরদিনের জন্য আমাদের 
ছাঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সত্যই কি আর আমর! তাহাকে দেখিতে 
পাইব না, সত্যই কি আম্র! আর তাহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব 
না । যখনি যখনি এই চিন্তা মনে উদয় হয় তখনি তখনি যেন হৃদয়ের কোন 
এক নিভৃত স্থল হইতে কে যেন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠ্ভিতেছে 
£অজোনিতাঃ শ্বাশ্বতোহয়ং পুবাণঃ” ওরে আমি যে জন্মরহিত, আমি যে 
নিত্য, আমার যে শেষ নাই আমিই সে পুরাণ পুরুষ | 


মুসাফির। 
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(২২) 
6 ভি 3 
বে দিন বঙ্গ-ধর্ম-গগনে উঠিল জড় বিপ্লবতদ 
অধ্যাত্স আলোক হইল মলিন লুপ্ত প্রায় মক্তিম 


এহেন সময় ধরায উদ শ্রীবামকষ পুণ্চন্দ্ 
কলুষ আধার পল।য় সভয়ে বাজিল বিশ্বে প্রণবমন্ত্র ॥ 
( ২ ) 
প্রচার করিতে বেদের মর্ম নাশিতে ধবার কলুঘ পঙ্কে। 
সহকারী বপে গগল তাপস উদ্দিত তখন মেদিনা অঙ্কে 


বহ্গানন্দ বিবেকানন্দ ববাভয় দুই তারকা দীপু 
কর্মক্ষেত্রে হজণগ তার মুক্তির বীঙ্জ করিলা উপ । 
( ৩ ) 
বিবেকপদ্ধ বিবেকানন্দ প্রচাব কবি স্ বিবেক উক্তি 
শদ্ধ কবিলা জগতবাসীবে বুঝায়ে জ্ঞান-কর্ম্ম তক্তি 
গুকর আদেশ রাগিয়। মাথায় শিখায়ে মানবে সেবার ধন্ম 
সমাধিমগ্র হইল অকালে দেখায়ে জগতে বিশাল কর্ম । 
(৪8 ) 
বিবেকেব সেই আদিষ্ট-কর্মম সাধিয়া আজ নীরব কল্মা 
ব্রহ্মানন্দ সমাপিমগন ব্রঙ্গে বিলীন ঠযানেব কন্মা 
শাস্তির কোলে স্ুপ্র তাপস শায়িত পুত গঙ্গাবক্ষে 
অসীযেতে আজ হয়েছেন হারা মানবের চিরচরমলক্ষে)। 
(৫ ) 
বামকুষ্ণ যন্ৰির টুড়া এতদিনে আজ হইল ভগ্ন 
এত শত সঙ্ঘ চালক বিহীন বিশ্ব আজি বিপদ মগ্ন 
জগত মাঝারে উঠে হাহাকার মন্মভেদ্দী কাতর কণ্ঠে 
র্প্রাণ ভক্তবুন্দ তোমীর বিরহে বিষাদে লু্ে 


৩৩৮ 


উদ্বোধন । 1 ২৪শ বর্ষ--ও্চ সংখ্যা । 


( ৬ ) 
বৃন্দাবনের রাখাল তুমি ঠাফুরের প্রিয়-মানসপুত্র 
প্রকৃতির চির সরল শিশুটী বনুপাময়ই তোমার গোত্র 
বিশ্বপ্রেমে সদা ভরপুর মৃক্তিব পথ দেখালে নিত্য 
ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথ বুঝাঁলে সবারে সে সারর্তন্। 
হি 
নিত্য-সিদ্ধ-নদ্ব-সুক্ত “ঈশ্বর কে।টাতে” তোমাৰ বাস 
ব্রজেব গোপাল ওহে মহারাজ, রচেছিলে মন্ছো পূর্ণ-রাঁস 
অনীত যুগের সিদ্ধ খবি (তুমি । দেহ ধারছিলে লীলাব তরে 
গ্র়র ই্িতে ভেঙ্গে দিলে দেহ ছুঁটিয়া চলিতে মিলানর ঘবে ॥ 
[৮ ) 
'অতীব স্তগুপ্থ ছদ্মলীলা এই পশবধ্যহীন প্র 'ভগবার্ম 
পঞ্চবস ( তস্থ) শিখাতে মানবে সাধনার তাই হল প্রয়ে।কন 
বাৎ্লল্যভাব শিখাতে মানবে ঠাকুরের হলে সাধের তনয় 
দযাময়ী তাই দিলেন ঠাকুবে (নন) সমাধির ঘেরে 
ছিলেন চিন্মায় । 
( ৯ ) 
নক্তিমন্র পিয়াছ দীক্ষা! নাঁশিতে মানব ত্রিভাপ আহি 
পব-উপকার স্রমহান ব্রত সাধিয়া রেখেছ অতুল কী 
থাঁক মহাপ্রাণ স্বজনের সহ পদ নাভিয়া নাঁশ গে শ্রান্তি 
রক্ষমধীর গল কোলে লভ হে মহাঁন্‌ পরম শান্তি। 
( ১* ) 
ববি আশীগ মানবের শিপ্ে বরিঘ মানা ভকতবনে। 
বাজে যেন সেই নিগৃঢ মন্্ প্রাণের যাঝারে গভীর ছন্দে 
তোমাব প্রাণের ইচ্ছাশক্তি বাধে বেন সব পৰম সখো 
নিষে চল নাথ মানব প্রবাহে অসমের সেই চরম লক্ষ্যে । 
দীন প্রাণরুষ্ক। । 


কথাপ্রসঙে | 


চপ) 

পরোপকার জিনিষটী জগতে অনেক দিন ধরিয়াই আছে। কিন্ত 
ভগবান শ্রীকুঞ্চ ইহার উপরেও বড় আদর্শ দিয়াছেন, যে মানুষ পরের 
উপকার করিতে পারে না। যাহার জগৎ, তিনিই সকলকেই 
দেখিতেছেন | তবে পরের জন্য নিষ্কামভাবে কাম্য করিলে নিজেরই 
উপকার হয়--চিত্ত শুদ্ধ হয়-শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানে দ্বার স্বরূপ। সে 
আদর্শ আরও উজ্জল হইয়া উঠ্টিল, শ্রীবামকষ্ণ-বিবকানন্দের সেবা-ব্রতে। 
স্বামীক্জি বলিতেছেন, “তুমি কাহাকেও সাহাধ্য কবিতে পার না”তুমি 
কেবল' সেবা করিতে পার | প্রন সন্তানদিগকে, যদি দৌভাগ্য হই, 
হবে স্বয়ং প্রকে সেবা কর। যদি প্রচর অনুগ্রহে তাহার কোন 
সস্তানের সেব| করিতে পার, তবে তুমি ধন্ট হইবে । নিজেকে একটা 
'কষ্ট বিট, তেব না। তুমি ধন্স বে তুমি সেকা কবিবাব অধিকার 
পাইয়াছ। স্মপরে পায় নাহ । অতঞব তফাত, কেহই তোযাব স'হাধ্য 
প্রার্থণা করে না। উহা তোমার পুজান্ববূপ। আমি কতকগুলি 
দরিদ্র বাক্তিকে দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তিব জগ আমি তাহাদের 
নিকট যাইয়। তাহাদের পুজা করিব, ঈশ্বব সেখানে রহিয়াছেন 
কতবগুলি ব্যক্তি দে দুঃখ কুগিতেছে। দে ভোমাব আম।ব ঘুক্সির জন্য 
যাহাতে আমরা বে!গী, পাগল, কু, পাঁী প্রভৃতি বপধাবী প্রদ্থর 
পূজা করিতে পাবি ।”--এই পেবা-ব্রত জীবনে পরিণত করিবার জনা 
স্বামীজি শ্রীরামরুস্ঃ-সাবব স্বত্টি করিয়া গিয়াছন | 

৯ % ্ 

শুনিয়াছি ত্য কেহ ঠাঁকুরের কাছে উপদেশ লইতে আণ্সত, 
তাহাঁকেই তিনি অগ্রে ভিজ্ঞাসা করিতেন, “চাল ভাতের যোগাড আছে ?” 
আরও বল্িতন, ণ্ঠথে আৰ, পিয়ানে পানি, লাগটে বস্ত্র দিভিয়ে। 
ময়াবে হরিন,ঘ লিজায়।” গ্াঁয়াজিকেও এব্ষিষে ঠাঁকুব উপদেশ 


৩৪৯ উদ্বোধন । | ২৪ বধ-__-৬চ সংখ্যা । 


করিস্বাছিলেন । তাই তীহার পত্ের মধো দেখিতে পাই, তিনি 
বলিতেছেন “খালি পেটে ধর্ম হয় না--গুকদেব বলতেন না?” পেটে 
অন্ন ন! থাকিলে ধ্যান জপ মাথায় উদ্লে। তাই ঠাকুর বলিতেন, “অন 
চিন্তা চমৎকান্া, কবি কালিদাস হয় বুদ্ধি ভাব 1” গুকবাকোব 
অনুসরণ করিয়া দবিদ্রের অন্ন সংস্থানের দ্বাবা ধর্ম দান করিবাঁব জন্যই 
শ্রীবিবেকানন্দের শ্রীর'মকক*্-সজ্বেব স্থাপন! । 


৪ % 
আমরা ঠাকুরেব কে।ন বিশিছ ভক্ের নিকট শুনয়ছি. তিনি 
এন্ধদিন হ্বামী্িকে বলিলেন, “জাবে দয়া, সাধু সেবা, বৈদ্ভব সেবন” 
প্লিয়াই আবার বলিলেন, “দর শাল! ' স্থ্জীব হয়ে তুই এক দয়া 
করবি। তবে জাবকে শিবজ্ঞানে সেনা করবি।” ঠাকুর এই 
ভাঁব আরও বিনপভাব বুঝাহয়াছন (| তিনি বলিতেন। "অনযমানের 
পুর্জা ও বর্তমানে পূজা ।' শালগ্রামারদি শিলাতে চৈতগ্টি নদ্দি 
আধোপ্ণ করিয়া! উপাপনাব নাম “অগ্তমাল” | সন্মুখস্থ চেতন পদার্থের 
পূজার নাম “বশুমান') অর্থাৎ নাহাতে চৈতন্য বয়ান রহিয়াছে? দেখিতে 
পাইতেছি। স্বামাজিব সং্নব মুল সুত্রে ই ভাবই বর্তমান । তিনি 
গুবপদেশানুনায়ীই বলিয়াছেন, “ধিনি দ্বরিদ্র, চর্বপ, বোণা সকলেবই 
মধ্যে শিব দেখেন, খিনিহই ধথার্থ শিবের উপাসনা করেন । আর ০ 
বাকি কেবল প্রতিমার যধে শিব উপাসনা করে, সে প্রবন্ক মাত্র । 
দে ৰাক্তি জাতি-ধম্ম নির্বিশেষে একটা দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বাধে 
সেবা কবে, হাহাঁর প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দির শিব দশল 
কবে, তাঁহার অপেক্ষা অপিক প্রসন্ন হন।” “তিনিই বথাথ সাধুং তিনিই 
ধথাথ হবিভন্ত। যিনি সেই হবিকে সরব্বজাবে দেখিয়! থাকেন । বদি 
তুমি যথার্থ শিবেৰ ভক্ত হও, তবে তুমি তাহাকে দর্বজীবে ও সর্বভূতে 
দেখিবে |” 
৬ ৮ * 
শাস্্ও বলিতেছেন, 
“সর্ববভূতেনু বং পণ্উ্গবছাব্যাত্মনঃ | 
ভূতাঁনি তগবত্যান্মন্েষ ভাগবতোত্বমঃ ॥”  ( ভাঁগবৎ ) 


আবাঢ।ঃ ১৩২৯] কথা প্রসঙ্গে । ৩৪১ 


স্বাধীজি কখনও গ্রতিমাদির উপাঁসনাকে উপহাস করেন নাই। 
তিনি চৈতন্তেব প্রত্যক্ষ ক্রীডাস্কল মনু প্রতীকেব উপাসনা করিতে 
বলিয়াছেন--অন্নদানের দ্বাবা, প্রাণদাঁনেব দ্বাবা। বিদ্যাদানের দ্বারা ও 
ধন্দদানেব দাবা । তিনি জগতেব জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিতত কবিয়। অনস্তভাবময়ী 
বিশ্বৰপাকেঞ প্রত্যক্ষ কবিতে বলিতেছেন, _“বজন হিতায়, ব্তজন 
স্থায়;” 'আত্মানো মোক্ষায় জগদ্ধিতায়” এই মগ 'অবলম্বনে কর্মমকে পূজায় 
পবিসমাপ্ত কবিযা । 

ঙ রর ্ * 

শ্ীভগবান বমরন জীব-সেবার যথেষ্ট নিদন আছে । কাশীপথে 
'লাক-দারিদ্রী তাহার বিশ্বনাথ-অনপূর্ণা দশনেব সদল্প স্থগিত কবে, 
দয়ের বাঁকো নির্বিকল্প সমাধিতে পঞ্চবটা তলে দেহ বক্ষা করিতে গ্রিয়।ঃ 
শ্ীশ্রাঙ্ধদ্থ৷ কনক জীব-দুঃখ দর্শিত হইয়া) লোক কলা”ণব নিমিত্ত বৃজন্ম 
স্বীকাবে প্রতিত্রতি, অপবের ব্যাধিব সন্বণা ও পাপ ফল নিজ শ্রীঅঙ্গে 
ভোগ প্রন্ৃতি নানা ঘটনাব বিবৃতি কবা নাইতে পাবে । তিনি হানেব 
প্রতি দয়া, এই বুদ্ধিতে লোক-কলাণ করিতেন না, সব্ভৃতান্তঘ।মিলী 
দেহাভিমানিনা শ্রীত্রী্গন্মাতার সা উপলদ্ধি কবিয়া তিনি সর্বভূতে 
গ্রাতিসম্প্ন ছিলেন । তিনি ঘাসের উপব পাদন্মেপ কবিতে পারিতেন 
না, পাচা ছিডি”ত পাবিতেন না, অপবের অঙ্গে মাধাত নিজ অঙ্গে 
বোধ করিতিন_ ইহার কাবণ “সব্বং গশিদং ব্রন” এই বেদবাক) তিনি 
নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন । 

ক ্ + 

'নেতি' বা ইতি' এই উভয যার্জেব থে কোনটা 'অব্ণস্থন করিয়া 
বথার্থ সন্ধায় পৌছান বায় । একট 'নেশ্তি, “নেতি” বিচারের দ্বার! 
জগংকে নিঃশেষে অঙ্গীকার কবিয়। ব্রঙ্ছ বস্থর উপলব্ধি এবং পবে বতদিপ 
দেহ থাঁকে জাব-জগৎ প্রতীকাবলম্বনে ভীহারই সেবা বা “সর্বভূভোহিতে 
ভ১।৮ অপবটা সর্ধভূতে ব্রঙ্গ কল্পনা দারা তীহার দেব! এবং পরে সেই 
বস্ব উপলব্ধি ইহাই ইতি” মাগ | শানে মহাদেবের ক্ষিত্যাদি অমুক 
এই মার্গের প্রতীকনপে গহীত হইয়াছে । 


৩৪২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৩ঠ সংখ্যা । 


ধা ক ৪ সং 
স্বামীজির প্রচার বৃতিও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতেই আসিয়াছিল। 
তাহার নির্বিকল্প সমাধিব পর ঠীঁফুর বলিগ্নাছিলেন, “এখন চাঁবিকাটি 
আমার কাছে তোলা বহিল, আমার কাজ করার পর আবার উহ লাভ 
হইবে 1৮ এবং ঠাফুরেন প্রচার বৃত্বিও শ্রীশ্রীদ্রগদশ্থার আদেপেই তাহার 
চিত্তে উদ্দিত হয়। মাঁ বলিয়াছিলেন 'জীব-কল্যাণের জন্য, তুই ভাৰ 
মুখে থাক ।” 
গু রা চি ৬ 
সজ্ব জিনিষটাও ভাঁরতবষে নৃন নহে বিশেষতঃ ঘাহারা বৌদ্ধবুগেব 
ইতিহাস আলোচনা কবেন তাহাদেব নিকট ত একেবারেই নহে। 
সঙ্মের উৎপত্তি প্রথম ভাবতবনেই | এবং বর্তমানেও দশ-নামী, [বৈবদ্ব, 
শিখ প্রভৃতি বহু সন্যাসী প্রচারশীল ধন্ম সঙ্গম ব্যান | কিন্ত পাশ্চাত্য 
0172,10151111)1) আাবও উত্কঈ প্রণালীতে পরিচালিত বলিয়া স্বামীভি 
তাহ। স্বদেশে গ্রবর্তন কবিতে সচে্ ছিলেন মাত্র । 


০০ 


বদ ঙ্গী নগববজঃ শেষ? কিঞ্চিত সমাটিবহ 
ভং সব্দমাচি বর বক্তি। সহ বাঙুক্ামনুনত | মী 021৮5 
স্ীলাক এবং শদ্ও বদি 'শ্রপঃ কন্মেব উপদেশ কাব, ( ব্রঙ্গচাবা ) 
তান্ধাও উদগ্ঠাগা হইধ1! করিবেন এব” অন দে কোন সং কনম্মে তাহাব 
কচি হঈবে তাঁহাঁও করিবেন।' 
এনপান, শভাং বিদ্ভামীদদীতাববাদপি | 
অগ্তাদদপি পবং ধন ক্রীরত্রং ঢ্ষগাদপি মনি 1১১০৬ । 
মন্্ষ) শন্ধাবান হইযা শভাবিছ্। শূদ্রাদি হইতে গ্রহণ কবিবে এবং পবখম্ম 
চগালাদি অন্য হইতে 9 গহ্ করিবে এবং নিরগ্ঈ ফুল হইন্েও স্্রীবঃ 
গুণ করিবে । 
স্বিষো হা গাণোবিছ। ধন্মঃ । শীচৎ স্থভাঁশিহং । 
বিবিধানি 5 শিল্পানি সমাদেয়াণি সব্বতঃ | মি 1২1২৪৯॥ 
সী, ব$. বিগ্তা এ ধর্ত্মশীচ, যমন হীনকল হইছে গ্রহণ করিতে পাবে 
(তমন সব্ধ একার শিল্প সকগ হইতে গ্রহণ করিতে পাবে । 
যু শান্যস্থ পজ্যন্তে বমস্তে তর দেবতা । 
বব্ৈতাস্ব ন পুজান্তে সর্বাপ্তরা ফলাঃ ক্রিয়াঃ। মন্ত ॥৩1৫৬। 
বে কুলে স্তীগণ বন্নাদি দ্বাবা পুজিত হয় সেই কুলের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন 
হাযন, (ঘ ফুলে নাবী পুঁজিত। ন। হয, তাহাদের সমস্ত ক্রিষ। নিক্ষল হয 


মানব জীবনে সদ্দালাপ ।* 


( শ্রীহ্মেন্দ্রবিজয় সেন, বি, এ) 

এই সভা সদালাঁপ সভা, সম্মিলিত জনসভ্ঘ সদবিষয়ে আলাপ বা 
আলোচনা করেন, ইহাই এই সদালাপ সনার উদ্দেশ্য। কিন্ত 
প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সৎ কাহাঁকে বলে, সৎ কি? ততপরে 
আঁমবা দেখিব কি প্রেকাবে সেই সতেব আলাপ বা সদালাপ আমাদের 
জাবনে কাধ্যকরা হয়) কি প্রকাবে ইহা আমাদিগকে সংসারের 
ত্রিতাপ জাল! ভুলাইযা দিয়া শান্তির উৎসঙ্গ কমলে বাঁসব শব্যায় 
শযুন করায় | 

সৎ কি? সতকাহাকে বলে? এই বিশ্বব্রঙ্মাত্ডের মনস্ত অসংখ্য 
বৈচিত্র্যের মধ্যে কে সৎ) কে অসং, কেমন করিয়া চিনিব? স্থতরাং 
প্রথমতঃ সতেব লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে । এখন দেখ! যাঁউক 
সং এনেব বুপত্তিগত অর্থ কি, তৎপাৰ দেখা যাইবে সং কি ও 
অনৎ কাঁহাকে বলে। অস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্গম হইয়াছে। 
অস্‌ ধাতুর অর্থ ব্যান থাকা , স্বতরাং যাহ! চির বর্তমান, রূপাস্তর- 
রহিত, তাহাই সৎ। এখন দেখ! মাউক কিসে পদার্থ যাহা চির 
বন্তমান, নিত্য, বপান্তর রহিত | 

আযবা দেখি-দিন যায়, বাত আসে; মাস বসবে লীন হয়, 
সন্ধা! অন্ধকারের কোলে ঢলিয়! পড়ে , আবার নিশধিনী উ্যানর অপ্মুটা- 
লোকে হাসিয়া উঠে । গ্রীষ্নেব প্রথর তাপ বমার মিচ সধিল ধারায় 
আত্মহারা হয়, ব্ষাব ঘনঘটা শরতের শভ্র-জ্যোল্ালোকে। শেফালির 
কোমল গন্ধে, দুর্গা প্রতিমার মঙ্গল আবাহনে আপন অস্তিত্ব বিশ্বৃত 
হয়) শব আবার হেমন্তের পীত ক্ৌদ্রতলে সুপর শন্তের ক্ষেত্রে 
বসিয়া অনস্তের ধ্যান করে) শীতের তুষার শুর পরিষদে হেমন্তের 
শ্রীহীনতা অপরূপ শোভাঁয় ভব্িয়া উঠে) শীত পুনরায় বসন্তের পুষ্প- 
স্তবকে কোমল দেহ লতিক] সুসজ্জিত করে । 

* পুডা সদখলাপ সভায় পঠিত। 


৩৪৪ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ-_ ্ঠ সংখ্যা । 


যাদব শিশ্খ হইত কুমাব, কুমার হইতে মবক, সুবক হইতে 
প্রোট, এবং ক্রমে প্রোট হইতে নদ্ধ হয় | বীজ হইতে অন্দর, অন্গুব 
হইতে বৃক্ষ) নুক্ষ হইতে ফল) ফল হইতে পুনরায় বীজ হয় । 
এইদপে অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড ব্যাপীয়া একটা পরিবর্তন, একটা বপান্তব 
একটা স্থষ্টি, একটা ধ্বংস মবিচ্ছি্ন চলিতেছে । নতুযু ও ' জন্মঃ ধ্বংদ 
ও স্যষ্টি যেন খিগ্রষয় পুকোচুরী খেলা থেলিতেছে । উবে আমর! 
আপাত দষ্টিতে দেখিতেছি--বিশ্বে স্থির 'অপরিবন্ধনীয় চিরবর্ঠমাঁন 
কিছুই নাই-_-সবই পরিবর্থননীল, +পান্তরে পরিণত, অস্থির | 
কিন্ত সবই যে অস্থির, সবই যে পরিবন্তনশীল, বপান্তরে পরিণত, 
তাহাও ত নহে। ব্দিও মানব বিভিগ্ অবস্থা ভিতর দিয় আহ্ম- 
বিকাশ করে বাল্য কৌষার বৌবন বাদ্ধক্ব পরিবর্ণনে পরিবদ্িত 
তথাপি তাহাৰ মধো এযন একটা কিছু আছে নাহা এই নিত 
পরিবর্ধনেও অপরিবঠিত , দাহা মানব জীবনেব বিভিন্ন অংশগুলিকে 
বিভিন্ন কৃশ্থমেব মত এক মালিকায গাঁথিয়া বাখিষাছে | 
যথা “নৈনং ছিন্ান্তি শত্ত্রানি *ননং দহতি পাবকঃ | 
নটৈনং বেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়নি যানতঃ ॥ 
অচ্ছোদ্যায়ম্‌ অঙ্গাহাঠ্য়ম অকেদে]শোনাএব০ । 
নিতাঃ সব্বগত্তঃ স্থাণরচলো 5য়ং সনাতনঃ | 
এইবপে দেখা যাইবে যদিও বিশ্ব আপাত পরিবননণাত তথ।পি 
এই আসন পরিবর্তনের অন্তরালে, অসীম বপান্তর বৰনিকা তাল এমন 
একট! কিছু আছ নাহ! অপবিবর্তনীয়। স্থিব। বপান্তর বহিত, শ্বদ্ধ, 
নিত্য। ষাহা খেলাঘরের বালকের মত বিশ্ব-সংসাবকে পুতুল খেলায় 
সজ্জিত করে, সমস্ত কপাক্তবে অসাম কৌশল প্রদর্শন কবে , কিন 
লিজ্তে শাপাস্তরিত হয় না, নিজে ভেবীতে ভোলে না, নিজে স্ডিব 
থাঁঁক । সেই নিতা, শুদ্ধ 'অপরিবর্তনীয়, বপাস্তব রহিত, "অসীম আকা 
হইতেও বিশ্বব্যাপী; অগাধ সমুদ্র হইতে গভীর, তুঙ্গ হিমালয় হইতেও 
মহান, চিরবর্কমান পদার্থ ই সৎ। 
আমরা দেখিলাম_বিশ্বের পরিবর্তনে অন্তবালে এমন কোন 


আষটি, ১৩২৯] মানব জীবনে সর্দালাপ। ৩৪৫ 


পদার্থ আছে, যাহ। সৎ। এখন দেখ! যাউক সে সং কি এবং ফি 
প্রকারে সে সৎ জাষাদের মানব জীবনকে আদর্শ আলোক চিত্রে 
বিভ্ষিত বপের মত, নন্দনের রমণীয় উদ্যানের মত ফল ফুল পক্পব- 
ণাভিত জ্যোত্সালোকিত সুরভি সমাচ্ছন্ন করে । 

কি সে ঞ্দার্থ ওই সং? কেযনতর কপ, কেমন এর চেহাব! ? 
এসন্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ বর্তমান , বেদান্ত বলেন-সেই সং বর্ষ, 
বৈষ্ণব বলেন-_সেই সৎ সচ্চিদানন্দ-বিগহ পবষ দক্াল হরি, মুসল- 
যান বলেন__এই সৎ আলা, এষ্টান বলেন--এই সৎ (০11 স্থৃতরং 
জন্মগত জাতিগত আচারগত পার্কে এই সং বিভিন্ন লোৌকেব নিকট 
বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইবে, কিন্ত তাহ! দিয় আমাদর কোন 
প্রয়োজন নাই । দেভাবে হউক, যে আকারে হউক, বিশ্বব্রক্মাণ্ড, জগাতব 
মানব মঞ্জলী এই সতের দিকে ছূটিয়! চলিয়াছে । তটিনী যেমন বিভিন্ন 
দেশকে শশ্-ময়দ্ধ করিয়! বিভিন্ন গতিভে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বিভিন্ন 
পথে «কই সাগরের দিকে প্রবাহিত, একই অনস্তের বিশালতায় 
ডবিয়া যাইতে বাস্ত, মানবগ তেমনি বিভিন্ন ধঙ্মমিতে। বিতিনন আচারে 
বিভিন্ন বশ প্রবাহের যধাদিয়া সেই এক সতের দিকে ধাবমান, 
যিনি যেভাবে যেদিকে গমন ককন না কেন, সক্কালর লক্ষ্য এক-- 
"সই চিব বন্ধমান লং 

এখন দেখ! যাউক,-কেন যানব এই সতের দিকে প্রধাঁবিত? সং 
ও মানবের মধ্যে এমন কি সম্বন্ধ বর্তমানে, যাহাতে মানব অহরহ শয়নে 
স্বপনে, ভোজনে গমনে, জীবনে মরণে এই মতের জন্য ব্যাকুল । 

খন মানব তাহাক ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বের আপাত প্রতীয়মান 
বিকদ্ধশক্তি দিচয়ের বিরুদ্ধ কর্্মাবলীর সামঞ্জ, ব্ক্ষা করিতে অসমথ হয়, 
'খন মানব দেখে তাহার ক্ষুদ্র শর্তি অসীমেব সীমারেখায় প্রবেশ 
করিতে অসমর্থ; মাত্র সামান্য গঙ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, প্রতি পদে যপ্ন 
মানবের গর্বব চণণ হয়, প্রতি কাধ্যে মানবের ইচ্ছা অন্য একটা যহতী 
ইচ্ছার দারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তথনই মানব মন একটা! এমন কিছু 
অদ্ঠ অচিস্তানীয় মহাঁশক্কিব আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়, যাহার মধ্যে সমস্ত 


৩৪৬ উদ্বোধন [ ২৪শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ্য। | 


বিকদ্ধ বর্ম ও মতবাদ সামগ্ম্ত লাভ করিয়াছে_যাহার মধ্যে কোন 
বিরুদ্ধ শক্তি কার্ধ্য করিতে পারে না--যাহা নিজেই নিজের বিশ্ব আখা- 
বিকাশের জন্য স্থজন করিয়াছে-_-আত্মপূর্ণতাই যাহার একযান্ত্র উদ্দেশ্ত 
সেই অনৃশ্য মহাশক্তিই সৎ। (?) বিশ্ব-কারণ খুজিতে খুঁজিতে মানব দেখে 
সে নিজেও এই অদৃশ্য মহাশক্তির ব। সতের অংশমাত্র_-সেই মহাশক্তি 
আত্মপূর্ণত৷ লাভের জন্যই এই সংসারটাকে সৃষ্টি করিয়াছে, মানবও নেই 
মহাশক্তির অঙ্গীভূত উপাদানে গঠিত , সেই মহাঁশক্তি বিশ্বে ওতপ্রোত 
তাবে মিশ্রিত--মতের অনস্ত শক্তি পরিচাঁলনে বিশ্ব চলি/তছে , কিন্তু 
সং বিশ্বের মধ্যে নিঃশেবিত নহেন। কাজেই মানব ও তাহাব উৎপাদক 
কাবণ সতের মত আত্ম-পূর্ণতা লাভের জগ্ঠই সচেষ্ট) সুতরাং সেই 
আত্মপুর্ণতা লাভর জগই সতেব দিকে প্রণাবিত নদী যেমন সমুদ্রের 
সহিত না মিশিলে আত্মপুর্ণতা লাভ করিতে পারেন না) মানবও 
তেমনি ধতদিন সতের সাক্ষাৎকার না লাভ করিতে পারেঃ ততদিন 
কোনবপেই আত্মপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না । সেই হেতু মানবের 
সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত কাধ্য সেই সতের দিকে চলিয়াছে . বিভিন্ন অবস্থায়) 
বিভিন্ন পরিবর্তনেব মধ্যে মানব সেই চির বর্তমান সতেব চিন অপরি- 
বর্তনীয়সন্বার উপলবি করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

তরাঁং দেখা যাইতেছে যে এই সৎ মানব জীবনের আদর্শ, ইহাই 
ঘানবের লক্ষ্যস্থল--সমস্ত কর্মের পরিণতি । এই সতের মধ্য প্রিয়াই মানব 
আত্মপূর্ণত! লাভ করিবে । এই সংই মানবকে স্বর্গরাজযর রুদ্ধ তোরণ 
উন্যস্ত করিয়া দিবে। সৎকে ছাড়িয়। দিলে মানবের অস্তিত্বই খুজিয়া 
পাওয়া যায় না, আবার মানবকে ছাডিয়৷ দিলে সৎ আত্ম'ূর্ণতা বিহীন 
হইয়! পড়ে ,(1) তাই দ্রার্শনিক প্রবর ছেগেল বলিয়াছেন--৬৮1110॥1 
৬0110030601 1৯ 2 41)511201 109৮0 900 ৮0110 ৮৮1100011 
(00. 081] 17959 100 ৪১৯1১16০€ »তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি-- 
সৎ ও মানব পরম্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট এককে 
ছাড়িয়া দিলে অপর চলিতে পারে না । উভয়েই উভয়ের প্রয়োজনীয় । (1) 

কাঁজেই দেখা যাইতেছে সদ্দালাপ মানব জীবনেক্স পূর্ণতার একটা 


আবাঢ, ১৩২৯ । | মানব জীবনে সদালাপ্‌। ৩৪৭ 


প্রধান অঙ্গ। সদালাপ বিহীন মানবজীবন বৃক্ষলত! পরিশূ্। ধূসর 
বালুকাময় মরুতুমি যাত্র। প্রতি পলে বিপলে, দিবসে মাসে বওসরে, 
সকাল সন্ধ্যায়, বৃক্ষ পত্রের মন্ত্র ধবনির মধ্যে, তটিনীর কুলুষুল নিনাদে 
বিহগের অশ্ুটকলগানে, সমীরণের মুদ্ধ হিল্োলে, মহাসমুত্রের অগাধ 
জলোচ্ছ।াসে, উন্শিষালাব চঞ্চল নর্্রনে, চন্দেব শুত্রজ্যোত্লায়। তারকার 
ক্ষীণ হাপিবাশির মণ্যে, বিশ্বব্যাপ্ড গম্ভীর গুকার ধ্বনির মধ্যে লেই 
মহাবিশেষ্য মতেব মহতীবাতী শ্রবণ করিতে হইবে, আমাদিগকে উপলবি 
করিত ভইবে- 

'ন্‌ তত্র কুর্য্যোভাতি ন চন্দ তারকং। 

নেমা বিছ্যতো ভান্তি ফুতোতয়ম্‌ অগ্নিঃ | 

হমেৰ ভান্তং অনুুভাতি সর্বং | 

তশ্ত ভাস! সর্বশিদং বিভাতি। 
৬৬1 1১৬)]01 এর মত বিশ্বের প্রত্যেক বস্ততে, প্রত্যেক পদার্থে সেই 
সতের বিকাঁ+ দেখিতে হইবে । অনন্ত শীন্যগুল পরিশোভিত ঘর্ণমান 
জ্যোতিঃ পিও হইতে আবস্তভ কবিয়। সমুদ্র সৈকতবাসী বালু পথান্ত 
সেই সতেরেই বিভুতি বলিয়া আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে 
হইবে৷ তবেই আমর! দিনদিন আমাদের আদর্শের সম্মুখীন হইতে 
পাবিব, আমাদের জীবনকে আদর্শে অমৃত বসে অভিষিক্ত করিয়া 
আমরত্ব লাভ করিব। 


জীবনুক্তি বিবেক | 


্রীদুর্াচরণ চট্টোপাধ্যায় : 
 পূর্ববীনবৃত্তি 

অগ্ধঞ্জাতাং বথ| নারীং তথ! যোডশ বধষিকীম্‌। 

শভবর্ষাং চ যো দষ্টা নির্কিকাঁরঃ সদ'9কঃ। 
যিনি সগ্ভজাত! নাবী ষোডশবর্ষীয়া দবতী এবং শতবধ বয়দ্ষা বৃদ্ধাকে তুলা- 
ভাঁবে দর্শন করিয়। নির্বিকার থাকেন, তাহাকে মগ্ডক বা পুরুষত্ববিহীন 
বলে। 

তিক্ষার্থমটনং নম্ত বিন্মাত্রকবণায চ। 

ষোক্পনান্রপরং যাঁতি সর্বথা পন্ুবেব সঃ ॥ 
মিনি কেবল ভিক্ষ/ লাঁভেব জন্গা কিংবা মলমত্র পর্ত্যাগেব "জগ ভ্রমণ 
করেন এবং চারিক্রাশেব অধিক দব গমন কেন না তিলিই সর্বপ্রকাবে 
পু | 

তিষ্ঠতো বজতে। বাঁপি যস চক্ষুণ দূরগম্‌ । 

চতুপগাং দবং তাক্ত। পরিত্রাট "সাহন্ধ উচ্যতে ॥ 
বঙপিয়! থাকিবার কালে অথবা ( পথে) গমন করিবার কালে যে সন্যাসার 
দৃষ্টি ষোল হাত পবিমিত সন্মথস্থ ভূমি তা'গ করিয়া দরে গমন করে না" 
তাহাকে অন্ধ বলে। 

হিতংমিতং মনোরাষং বচঃ শোকাপহংচ যৎ। 

শত! যো ন এণোতীব বধিবং স প্রকীন্তিতঃ | 
খিনি হিতকর, পরিমিত. চিন্বের প্রীতিজনক এবং শোকবিনাশক বাঁকা 
*নিয়াও যেন শুনেন না হাঁহাকে বধিব বলে। 

সান্নিধ্যে ব্ষয়ানাঁং চ সম্যোহাবিকলেন্টিয়ঃ 

স্থপুবৎ বর্ততে নিতাং ভিক্ষুমু্চঃ স উচ্যতে ॥ 
যে ভিক্ষু অবিকলেন্দ্রিয় ও ভোগে সমর্থ হইয়া তোগাবস্থব সন্ধানে সুপ্ত 
বাক্তিব নায় সব্বদা অবস্থান করেন তাহাকে মুগ্ধ বা বুদ্ধিহীন বলে? 

» এই পর্ধযস্ত নাবদ পবিব্রাজকোপনিষদে দুষ্টিহ্য | ূ 


আবাঢ,) ১৩২৯ । | জীবমুক্তি-বিবেক । ৩৪৯ 


ন নিনাং ন স্ততিং কুধ্যান্ন কঞ্চিন্ম্নি স্পৃশে | 

ন$তিবাদী ভবেতৃদ্বৎ সর্বত্রেব সমো ভবে । 
ভিক্ষু কাহাবও নিন্দা করিবেন না, কাহারও স্্রতি করিবেন নাঃ কাহাবও 
মর্মে আঘাত করিলেন না এবং কখনও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিবেন ন। 
এবং সর্বাবস্তাষ সমতাবাপন্ন হইয়। থাকবেন । 

ন সন্তাষেত স্ষিঘ্যাং কাপ্িত পূর্ববদৃষ্টাং চ ন স্মরেঘ। 

কথাং চ বজ্জযেত্তাসাং ন পণ্ঠেল্িখিতাঁমপি ॥ 
কোন স্(লোকের সহিত সম্ভাণ করিবেন না; পূর্বের দেখিয়াছেন এপ 
কোন স্্রমুলোককে স্বরণ করিবেন না, তাহাদিগের কথাও পরিত্যাগ 
কবিবেন এবং চিত্রে লিখিত স্বীলোককেও দেখিবেন না । 

যেমন কোনও ব্রতধারী ব্যক্তি একবারযাত্র বাত্রিকালে ভোক্ষণ, 
অথবা উপবাস অথবা মোন কিংবা অন্ত কোনও ব্রহধারণেব সঙ্গ করিয়া 
বাহাতে ব্রতন্হইতে লন না ঘাট, এইদপ সাবধান হইয়। সেইব্রত সম্যক- 
রূপে পালন করেন, সেইবপ (মুমুক্ষ ব্যক্তি) অজিহলত্দি ব্রত বারণ 
করিয়! বিবেক পালন করিবেন অর্থাৎ বিচার করিতে থাকিবেন | এইবগে 
দীর্ঘকাল ধবিয়। নিরন্তর, আদব পূর্বক বিবেক ও ইন্জিয় নিরোধের অভ্যান 
দ্বারা মৈত্রাদি ভাবন! প্রতিষ্ঠিত হইলে আস্থুর সম্পাদদপ মলিন বাসনা 
সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয। হাহারপর, নিশ্বাস প্রশ্বীন অথবা! নিষেব উন্মেষ 
যেপ লোকের প্রবন্রবিনাই আঁপনাআপনি চলিতে থাকে, সেইবপ 
মৈত্রাদিব সংদার আপনা আপনি চলিতে থাকিলে, তদ্দারা সংসারের 
বাবার পালন কবিয়1ও এবং সেই ব)বঙ্াব সম্পূর্ণবপে পলন করিছে 
পাবিলাম কিনা অথবা অসম্পূর্ণ হইল এইবপ চিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ 
করিতে না দিয়!) এবং নিদ্রা, তন্দা অথবা বৃথা কল্পনা ( মনোরাজ ) কপ 
সমস্তচেষ্টা হইতে বত্রপর্ধক নিবৃত্ত হইয়া, কেবল চিন্মাব্রবাসনা! অভ্যাস 
করিতে হইবে । 
এই জগত স্বভাঁলতঃই চিৎ ও জড় এই উভয় ্বরূপেই প্রকাশিত হয় 

বগ্ঘপি শব স্পশ প্রভৃতি জড়বস্থ সমূহের প্রকাশে নিমিত্ত ইন্দ্িয়সমূহ 
স্ষ্ট হইয়াছে, কেনন! শ্ররতিতে আছে ( কঠ-81১ ) 


৩৫৪ উদ্বোধন: [ ২৪শ বম-_ভ্ঠ সংখ্যা । 


“পরাঞ্চিথানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্ঃ 1৮ 
[পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমুহাক বাহা শব্দারিবিষয প্রকাশন 
সমর্থকরিয়া তাহাদিগকে হিংস! বা! হনন করিয়াছেন তথাপি চৈতগ্গ 
জডেব উপাদান বলিয়া এবং সেই হেতু গচতশ্তকে বক্ন কবা যায়না 
বলিয়া, চৈতন্ঞকে অগ্রবভী করিয়াই জড প্রকাশিত 'হয়। শ্তিতে 
আছে ( কঠ ৫1১৬, মুণ্তক ২২1১০, শ্বেতা ৬1১৪ ) 
“তষেব ভান্তমনুতাতি সর্বং নগ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাঁতি” | সেই 
আনন্দম্বনপ আমা দীপূমান থাকতেই স্ম্যাদি সকলেই তাহাব প্রকা- 
শেব পর তাহার অনুগত ভাঁবে প্রকাশ পাইতেছে, এই হ্যা্দি পদার্থ 
সমূহ তাহার দীপ্ডিতেই বিভাত হয়? তাহা হইলে প্রথম প্রকাশমান চৈত* 
পরবর্তী প্রকাশমান জডের নীস্তলদূপ এইনপ নিম্দয় পূর্বক অড়ুক 
উপেক্ষা কবিয়! নল চৈতান্তব সংহাঁরই চিনে স্তাপন করিষ্নে। 
এই কথ! বলিয়! গ্র্ন ও শুক্রেব উত্তব দ্বাবা স্পঈবপেনঝা যাঁয়__ 
কিমিস্তাস্তীহ কিংমাত্রমিদং কিময়মেব চ। 
ক%ং কোং কএতে লা লোকা ইতিবদ্া মে ॥ 
( উপশম ২৬1৬ ৯ 


* নূলেব পাঠ এইকপ-কিয়নাত্রমি্ধং ভোগ জালং কিক্ুয়মেব বা। 
(কাঠং কন্তং কিষেতে বা লোঁকা ইতি বদাশুমে ॥৯, রামায়ণের টীকাভ- 
যায়ী অন্থবাদ-_-এই ভোগজাঁল ব| বিবয়স্থখের মাত্রা ব। উতৎ্কঘের অবধি 
কি পধ্যন্ত? ইহার স্বভাব কি প্রকাব ৯--( এই দুইটি ভোগতক্ববিয়ক 
প্রশ্ন ) আমিই বা কে? আপনিই বা কে? ( এই দুইটি ভোঞ্তত্ব বিষম 
প্রশ্ন )। এই সকল লোক বা ভোগ্াত কি? (এইটি ভোগ্যন্ছ 
বিষয়ক প্রশ্ন )। যাহা লোকিত- দৃষ্ অর্থাৎ ঢক্ত হয় তাহাই লোক. এই 
বপ বাতপত্তি কবিয়া লোক শব্ধে ভোগাজাত অর্প পাঁ€য়া গেল। বলি 
কেবল তোগ সম্বন্ধেই এই প্রশ্নের উপাঁপন করিয়াছিলেন, কিন্ত শুক্র ইহাৰ 
উত্তব দিবার উপলক্ষে, সময়াঁভাববধত£ লিখিত সাব্বভৌম উত্তব প্রদান 
করিলেন । মুনিবর বিদ্ারণ্য হয়ত তদনুসাবেই প্রশ্ঠেব আকা পবিবর্ঁন 
করিয়াছিলেন । 


আষাঢ়, ১৩২৯ |) জীবনুক্তি-কিবেক | ৩৫১ 


এই সংসারে জাছে কি? এই সংসারে যাহ! ফিছু দেখিতেছি তাহা 
স্বূপতঃ কি? এবং ইহা কোন উপাদানে গঠিত ? আপনিই ব! কে, 
আমিই বাকি? এই লোক সকলই বা কি? ইহা আমাকে শীঘ্র বলুন । 
চিদিহাস্তীহ চিম্াত্রমিদং চিনায়যেৰ চ। 
চিত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চি্দিতি সংগ্রহঃ|* 

( উপশমপ্র ২৬1১১) 
এইজগতে যে একমাত্র চিৎই বিগ্যমান ইহা আর বলিতে হইবে না, সেই 
চিৎই এই দৃগ্ঠমান প্রপঞ্চ সমুহের চরযোতকর্ষের শেষ সীমা | সেই 
চিতেই তাহার্দেক ভেদ বৈচিত্র্য অধ্যন্ত হওয়াতে, তাহারা চিং ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে-তুমিও চি, আমিও চিত, এই লোক সকলও চিৎ, 
ইহাই দংক্ষেপে সকল তন্ব। 

যেস়্ন কোন সুবর্ণকার স্থবর্ণেব বলয় ক্রয় করিবার কালে, সেই বলয়ের 
গঠনের গুণ দোষ না! দেখিয়া কেবল তাহার ওজন ও বার্ণর প্রতি মনঃ- 
সংযোগ করে, মেইবপ কেবল চিতেই মন£সংযোগ কবিতে হইবে । জডকে 

*গ মুলের পাঠ হ+ স্থলে--হি'। টাঁকাকাবে ব্যাথ্যা_এই জগতে 
চিতই অগুছন। “হি শবের অর্থ এই যে--এই কথা এতই প্রসিদ্ধ 
ষে ইহা সপ্রযমান করিবার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই ( ইহা! স্বান্ুভব 
সিদ্ধ) এই হেতু ইহা চিৎ অর্থাৎ যাহা কিছু দৃশ্ঠ তাহতে চৈতন্ত আছে 
বলিয়াই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ভোগ্সমূহ চিন্মাত্র অর্থাং চৈতগ্ই তাহাদের 
নাত্র/, উৎ্কষের অবর্ধি। কেনন! তৈত্তিরীয় শ্রুতি (২1৪1১_-“্যাহা 
হইতে বাক্য সকল ফিবিয়া আইসে”--) হইতে জানা যায় যে পূর্ণ 
চিৎই সকল আঁননোর উৎকর্ষের অবধি । চৈতন্ঠেই ভেদ বৈচিত্র্য অধাস্ত 
হওয়াতে ( এই দৃশ্জাত ) চিন্ময় । কেনন! বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন 
(৪1৩।৩২) অবিষ্তা বশতঃ প্রথগ্বপে অবস্থিত এই প্রাণিগণ এই পরম।- 
নন্দেবই অংশমাত্র উপভোগ কবিয়া খাকে” | এবং তরমসি * * * 
প্রভৃতি শত শত অতিবাক্য হইতে জ্ঞানা ঘায় যে তুমি আমি ইত্যাদি 
ভোক্তগণের বাহা তন্ব* তাহা ঠৈতন্ত ভিন্ঠ অন্য কিছুই নহে-_এই 
জন্তই বলিতেছেন তুমিও চিৎ ইত্যাদি। এবং যাহা কিছু ভোগ্য 
তাহ! পবমার্থতঃ চৈতন্যই » কেন ন| তাহাদের মন্দা ও স্যৃত্তি, চৈতন্টেরই 
অধীন। আর শ্রুতি (মুণ্ডক ২২১২) বলিতেছেন “এই মহনর সমস্ত জগং 
্হ্ষম্বরূপই বটে ; এই হেতু বলিতেছেন “এই "লাক সকল”, ইত্যাদি । 


৩৫২ উদ্বোধন | ২৪শ বর্য--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


একেবারে উপেক্ষা করিয়া, সে পর্ষানস্ত না কেবল চিতে মনঃসংযোগ নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসের গায় স্বাভাবিক হয় সেই পর্য্যন্ত কাল “কেবল চিতিব সংস্কার 
রক্ষা করিতে প্রযহর করিতে হইবে | 

(শঙ্কা) আচ্ছ। কেবল চিভেব বাপনা বা সংস্কার দ্বারা বখন মলিন 
বাসলার নিবৃত্তি হয়ঃ তখন প্রথম হইতেই কেন কেবল-চিতেব বাসন। 
উৎপাদনের চেষ্টা হউক না? নিরর্৫থক মৈত্রাদিব অভ্যাসের প্রয়োজন কি? 

(সমাধ।ন) এইকপ আশগ্ক1 হইতে পারে ন। কেন না তাহ হইলে 
স্লেই “কেবল-চিতের” বাঁসন! অতিপ্রতিষ্ঠিত ব! ভিত্তিহীন হইবে । যেবপ 
গৃহের ভিভ্তিমূলকে দুচভাবে নির্মাণ না কবি! ত্তস্ত দেয়াল দিয়া 
গৃহ নির্মাণ করিতে থাকিলে, সেই গৃহ টিকে না, অথবা ঘেকপ বিরেচক 
টষধ প্রঞজোগ দ্বার! শরীব হইতে প্রবল দোষ না দর কবিয়া, রোগের 
শ্ৰব প্রয়োগ করিলে তাহা আরোগা প্রদান কবে না, সেইবপ। 

(শঙ্কা), আচ্ছ। পুর্বে বলা হইয়াছে, “তামপ্যথ পরিত্যজেৎ” (?) 
তামপ্যস্তঃ পরিতাজ্য ইহাঘারা “কে বল-চিতের বাসন।কেও পরিত্যাগ 
করিতে হইবে এইরূপ বুঝা যাঁয়। তাহাও ঘক্তিসঙ্গত বলিয়া বোঁপ হয় না, 
কেননা কেবল-চিতের বাসনকে পরিত্যাগ করিলে? ধরিয়া থাঁকিবার মত 
একটা কিছুত থাকে না। 

(সমাধান) না, এইকপ দোঁষ দেওয়া যাইতে পারে না । £কেবল-চিতের? 
বানন। ছুই প্রকাঁর-__মনোবুদ্ধিসমনিত এবং মনোবুদ্ধি রহিত। মন হইল 
করণ, এবং আমিই কর্তা এইবপ উপাধি যাহার তাহাই বুদ্ধি, তাহা 
হইলে (“তামপান্তঃ পরিত্যজা এই বাক্যাংশেব এইকপ অর্থ দাঁড়ায় ঘে__ 
“মামি সাবধান হইয়া একাগ্রমনের সাহায্যে কেবল-ছিতের ভাবনা 
কারব, এইবপ কর্তা ও করণ অনুসরণ পূর্বক যে প্রাথমিক+ “কেবল- 
চিতেব বাসনা, অর্থাৎ “ধ্যান; করিলে যাহা বুঝ! ধায়, তাহাকেই পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। কিন্ত অভ্যাসের দৃঢতাবশতঃ কর্তী কবণের অনুসবণ 
বজ্জিত, সাবধানতা! শৃন্ত যে কেবল-চিতের বাসন! অর্থাৎ সমাধি বলিলে 
যাহা বুঝা! যায় তাহাকে রাখিতে হইবে। ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ 
প্ন্ীলি এইবপে সুত্রে নিবদ্ধ করিযাঁছেন- 


আষাঢ় ১৩২৯। জীবনুক্তি-ৰিবেক । ৩৫৩ 


“তত্র প্রত)য়ৈকতানতা। ধ্যানম” (বিস্ৃতিপাদ-_৩সথ ) 

(অর্থাৎ লাভিচক্র প্রস্তৃতি দেশে, বা কোন বাহ্‌ বিষয়ে যেস্থানে 
ধারণাভ্যাস করিতে হয়) ধ্যে় বিষয়ক প্রত্যয়ের যে একতানতা বা 
প্রতায়াস্তর বারা অবিচ্ছিন্নতা তাহাকেই ধ্যান বলে। ব্যাসভাষ্য ।* 

তদেবার্থমাত্ত নিভানং স্বপশূশ্ঠমিব সমাধিঃ। (বিভূতিপা্দ, ৪) 

[ তাহা ( অতি স্বচ্ছ চিত্বনূত্তি প্রবাহরূপ ধ্যান ) যখন কেবলমাত্র 
ধ্যেয় বন্ত স্ববপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। সুত্রস্থ 
মাত্র চ প্রত্যয়ের অর্থই “স্বপশৃন্ঠ” এই শবের ছারা ব্যাখ্যাত হইতেছে 
অর্থাৎ ধ্যান বখন ধ্যানপবপজ্ঞানশৃন্। হয় অর্থাৎ যখন প্যান করিতে 
করিতে কেহ আত্মহার] হইয়। যায় তথন তাহাই সমাধি । “ইব” অর্থে 
হায়) ইধ” শবের দ্বারা ধ্যান বিলুপ্ত হইবে না, অর্থাৎ থাকিবে ইহাই 
স্চিত হইতেছে । যেকপ প্রচ্ছস্কটিকমণি কুস্থমবপে প্রতিভাত হয় 
নিক্জর রূপে নহে, সেইবপ। বিজাতীয় বৃত্তিরঘার! বিচ্ছিন্ন হইলেই 
তাহাকে ধারণ। বলে, অবিচ্ছিন্ন হইলে, তাঁহাকে ধ্যান বলে, আর ধ্যেয়, 
ধ্যান, ধ্যাতা এই তিনটির স্মৃন্তির মধ্যে যখন কেবল ধোয় মাত্রের স্ক্তি 
অবশিষ্ট থাকে তখনই তাহাকে সমাধি বলে । সেই সমাধিই যখন 
দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় তথন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগ বলে, 
'আর ধ্োয় বস্তর স্দৃত্তিশৃন্য হইলে তাহাকে অনংপ্রজ্ঞাত বলে--এই 
যাত্র প্রভেদ। দীর্ঘকাল ধৰিঘ়। নিরন্তর আদরের সহিত সেই ( যোগ- 
মণিপ্রভা টীকা) সমাধির অনুচিত হইলে তাহাতে স্থৈর্যো লাভ হয়। 
সেই স্থৈর্্যলাভ হইলে, তাহার পর করা ও করণের অনুসন্ধান পরি- 
ত্যাগ করিবার নিমিত্ত যে প্রধর তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে । 
ইহাই “তামপ্যস্তঃ পরিতাজ্া” এই বাক]াংশের অর্থ । শঙ্কা আচ্ছা 





০ 


* ধারণাভ্যাস কাবতে করিতে ধ্যানাভযাস জন্মে। ধারণার প্রতায় 
বা! জ্ঞানবৃত্তি অভীষ্টদেশে আবদ্ধ থাকে এবং সেই দেশ যধোই খণ্ড থণ্ড 
রূপে ধারাবাহিক ক্রমে চলিতে থাকে । যখন তাহা অথগুধারার যত 
হয় তথন তাহাকে ধ্যান বলে। ধারণার প্রত্যয় বিন্দু বিন্দু জলের 
খারার ন্যায় ধ্যানের প্রত্যয় তৈল বা মধুর ধারার স্টায় একতান । 
একতান প্রত্যয়ে ষেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়। 

৮১৬. 


৩৫৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বব_ উঠ ংখ্য।। 


দিতি পাস সি িলিসি  ি  ৯৯ 4 ৯ ০৯ শখ পা 


তাহা হইলে “সেই ত্যাগের প্রবত্ুকেও ত্যাগ করিতে হইবে (অর্থাৎ 
শোষোক্ত ত্যাগে আবার প্রযত্রেক আবশ্তকতা আছে, ) (এইকপে 
পরপর প্রত্ব চলিতে থাকিলে) তাহাতে ত অনবস্থা দোষ খটে (অর্থাৎ 
কোথাও প্রযত্রেব বিবাম ঘটিবে না)? সমাধান । না একপ হইতে 
পারে না। নির্মলীবীজেব রেণব গ্যায় তাহ! নিজের ও অপরের 
বিনাশ সাধক | যেবপ ঘোল! আলে নিম্মলা বীজের রে গ্রক্ষেপ 
করিলে সেই বেণ জলের যুন্তিকাদি বিনরিত কবিয়া তংসহ আপনিও 
বিন হয়) সেইপাপ ““প্রবই' শ্যাগেব জশ। প্রাহ। কনা ও করণের 
অনুসন্ধানকে নিবু করিয়া আপনাকেও নিবৃন্ত করিবে এবং তাহা 
নিবৃভ হইলে, যলিন বাসনার নার ও বাসনলাও ক্ষীণ হও়্াতে,। যন 
বাসনা শৃন। হইয়া অবসান কবে। এন অভিএায়েই বশিগ বলিতেছেন 1 
তন্মাস্নয়া বদ্ধং মুক্তং নির্বাসনং মনত | 
ব্রাম নিব্বাস্নাভাবমাহবা % বিবেকতঃ ॥ 
(পতি প্রকবণ ) ৩৯1+৭ 
সেই হেতু বাসনার দারই মন বছ হয়ঃ এবং বাসনাশ্গ যন মুক্ত, 
হে নাম, তৃমি বিটারদাবা মনের সেই বাপনাশ্গ। ভাব, শীন্ব আনয়ন কর। 


সমালোচনাৎ১ সত্যাদ্বাসন। প্রবিলায়ণে, 
বাসনা বিলয়ে চেতঃ শমম।য়াতি দীপবৎ ॥ 


যথাভূতার্থগোচর সম্যক বিচারের ফলে বাসনালমুহ ( খী ২৮) প্রবিলুপ্ত 
হইয়। যায়। বাসনাপমূহ অবিলুণ্তড হইলে, চিত-দাপেব ভাঁয় নির্বাণ 
প্রাপ্ত হয়। 


* মূলের পাঠ “আহরস্ব” 

৷ ভীমভাসদৃঢের উপাখ্যান দ্রাবা দ্বেখাইলেন ঘে বাসনাঈ গতিব 
কারণ, সেই হেতু । 

১ মূলের পাঠ “আলোকনাৎ”। 

টাকা-_সেই বাসনাশূগ্রভাব আনিবার উপায় কি? তহুত্বরে 
বলিতেছেন_ সত্য অর্থাৎ যাহা ভূতার্থগোচর সমালোচক দ্বার! অর্থাৎ 
(বভপ্রতাকে রত্র বলিয়। গ্রহণ না করিয়া) রত্রের স্ববূপ সাক্ষাৎকারের হ্যায় 
অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী বিচাব প্রণিধানজনিত সাক্ষাৎকার দ্বারা, বাসনা- 
সমূহ বিলুপ্ত হয় ইত্যাদি। 


আযষাট ১৩২৯।] জীবনুক্তি-বিবেক | ৩৫৫ 


যে জাগি স্থৃঘুপ্রিস্থো ঘসা জাগ্রনবিগ্ভতে | 
যসা নির্বাসনে! বোঁধঃ সজীবনুক্ত উচ্যতে ॥ হতি চ। 
পু ( উৎপত্তি গ্রকবণ ন।৭ )* 
ধিনি সুপ্তাবস্া প্রাপ্ত হইয়াও জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ ধাহার মন 
রত্তিশূগ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার চক্ষুরাদি ইন্শিয় সকল নিজ পিজ 
গোলকে অবস্থান কবিতে থাকে এবং ফিনি ইন্দিখ্রে দ্বারা বিষ- 
য়েপলন্ধি কাবন না বলিষা ঘাহাব ক্ষাগ্রৎ নাই এবং যাহাব বৃদ্ধি 
তত্ব জ্ঞানে অভিমান শুক ও ভোগের সংক্ষাক বজ্জিত, তাহাকেই 
জীবনুক্ত বলে। 
স্থনপ্রিবৎ প্রণমিভভাববুত্তিনা, স্বিতং সদা জাগ্রতি যেন চেতস! 
কলানিতে। বিধূবিব যঃ সদা বুধৈনিষেব্যতে মুক্ত ইতি হ স স্মৃতঃ | 
(উপশম প্র ১৯৬২৯; 
স্বনপিকালে চিন যেদপ কোন প্রকাব পদার্থ বিষয়িনীবুত্তির 
উদয় হষু না, জাঁগৎকালেও সেইবপ চিত্ত লইয়া দিনি সর্বদা অবস্থ/ন 
কবেন, এবং যিনি কলার আধা বা বিভাবান বলিয়া বাহার দলে 





স্পা 


+ এই গ্রনের ৫১ পগাষ এই শোক উদ্ধত হইয়াছে তথায় ইহাৰ 
গরহ্থকার কৃত ব্যাখা! দেখিতে পাওয়। যাঈবে। মুলের পাঠ “স্থুষগ্তাহঃ 
তদনননারে টাকাকাবের ব্যাখ্যা এইবপ “তিনি নির্বিকার স্বকীয় আত্মায় 
স্থযপ্তেব নায় অবস্থান কবেন বলিয়া ্রষপ্তাহ? এবং সেইকপ হইলেও 
কাভার অবিগ্তাদপ নিদ্রাক্ষয় হওয়াতে, তিনি স্বকীয় আত্মায় জাগ্রৎ 
থাকেন, এবং তাহার দেহেন্দিয়াদির অভমান পরিত্যক্ত হওয়াতে, তাহা 
ইন্দিয়ের দ্বার! বিষ গ্রহণবপ জাগ্রৎ নাই । তাঁহার বোধ নির্বাসন 
অর্থাং জাগ্রদাবস্থার সংস্কার জলিত স্ব£ও নাই-_ইহাই ভাবার্থ ।” 

+ মুলে পাঠ প্রথম চরণে নুযুপ্তব, তৃতীয় চরণে “সদা মুদা' 
ও চতুর্থ চরণে “ইতি হস স্বৃতঃ”। বামায়ণ টাকাকারের ব্যাখা 
এইবপ--সুযুপু বাক্তির চিত্তে যেমন কোন পদার্থই স্থানলাভ করিতে 
পারে না) সেই বপ চিত্ত লইয়া ধিনি জাগ্রৎ কালেও অবস্থান করেন, 
এবং পূর্ণচন্ত্র ঘেমন প্রসন্নতার আশ্রয় হন, সেইরূপ যিনি সর্বদাই 
চিত্ত প্রসাদদের আশ্রয় হইয়াছেন, তীহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দেশ 
কর! সায় । 


৩৫৬ উদ্বোধন । | ২৪শ ব্ধ--৬ষ সংখ্য। 


পূর্ণচন্দ্রের সগের ন্যায় বিচারশীল ব্যক্তিগণ সর্ধদা! সেবন কবেন তাহাকে 
এই সংসারে লোকে মুক্ত বলিয়া থাকে | 
হৃদয়াৎ সম্পরিত্জা সর্বমেব মহামতিঃ | 
যন্তিষ্তি গতব্যঞঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বর ৷ (স্থিতিপ্রকরণ ৫৭1২৫) 
যে মহাবুদ্ধিষান্‌ বাক্তি হৃদয় হইতে সকল (বাসনার) বিদুরিত 
করিয়! বাগ্রতা পরিশৃন্য চত্তে অবস্থান কেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই 
পরমেশ্বর |% 
সযাধিযথ কর্ত্দানি মা করোতু কাবাঁতু বা 
হদয়ে নাস্ত সর্বাণো মুক্ত এবোত্তমাশয়ত ॥ (এ ৫৭1২৬) 1 
ধাহাব হৃদয় হইতে সমস্ত আশ। অস্তমিত হইয়াছে তিনি সমাধি 
ও কর্মেব অনুষ্টান ককন বা নাই ককন দেই মহাশয় বাক্তি যে 
মুক্ত হইয়াছেন তদ্িষয়ে সংশয় ন'ই । 
নৈষক্ম্েণ ন তন্তার্থস্তম্তাথোইস্তি ন কর্মভিঃ 
ন সমাধান জপ্যাভ্যাং যন্ত নির্ববালনং মনঃ ॥ (এ ৫৭1২৭) 
ধাছাব মন বাসনা শুন্য হইয়াছে তাহার কর্ম ত্যাগেরও প্রয়োজন 
নাই, কর্মান্্টানেরও অপেক্ষা! নাই। তাহার সমাধি এবং জপানু্ঠা- 
নেরও প্রয়োজন নাই। 
বিচারিতমলং শাস্ত্ং চিরমুদ্রগ1াহিতং মিথঃ। 
সংত্যক্ত বাসনান্ৌনাদৃতে নাস্ত্যত্তমং পদম্‌ ॥ (& ৫৭২৮) & 
:* রামায়ণ টীকাকারের ব্যাধ্য_যিনি পূর্ণন্বরূপে স্থিতিলাভ 


করিয়াছেন তিনি জগতের পুজনীয় ইহাই বুঝাইবার অন্য তাঁহার 
প্রশংমা করিতেছেন, গতবাগ্রঃ শবের অর্থ ষিনি সর্ধ বিক্ষেপের লিদান- 
ভূত অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

1 মুলের পাঁঠ 'সর্বাস্থেঠ টীকাকারের বাখ্যা__-এইনধূপে অভ্যাসের 
পরিপাক দ্বার! যিনি সণ্রমী ভূমিকায় আরোহন করিয়া কৃতরুত্য 
হইয়াছেন তাহার আর কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট নাই ইহাই শ্লোকের 
ভাবার্থ | গ্হদয়ে নান্ত সর্বাশো” পাঠে হৃদয় হইতে অন্ত নিরম্ত সর্ব 
আস্থো-_পূর্োক্ত অভিমানাভ্যাস ধাহার দ্বারা--তিনি, এইরূপ অর্থ 


করিতে হইবে | 
ও রাষাঙণ টাকাকাঁর বলেন--কিছুকাঁল ধরিয়! শ্রবণ মনন ও 








আষাঢ়, ১৩২৯। ] জীবনুক্তি বিবেক। ৩৫৭ 


আমি ষথে্ট শাস্ত্র বিচাব কবিয়াছি, দীর্ঘকাল ধরিয়া সুধীগণের 
সহিত পরম্পর স্বন্ব সিদ্ধান্তের যেলনদ করিয়াছি (পরিশেষে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি) যে, সকল বাসনার সমাক প্রকারে ক্ষয় হইলে 
যে মুনি ভাব প্রাণ্থ হওয়। যায়ঃ তাহা অপেক্ষা উতর অবস্থা আর 
নাই, অর্থাৎ তাহাই পরমপদ । 
স্থলে, কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন যে মন সম্পূর্ণৰপে 
বাসনাশূন্য হইলে, যে সকণ ব্যবহার, জীবন ধারণের কারণ তাহা বিলুপ্ত 
হইয়া যাইবে। চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে এইবপ আশঙ্কা, 
থর! মনের ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে, এইবপ আশঙ্কা-- তন্মধ্যে প্রথমোক্ত 
অশা্ষ', উদ্দালক, এই বলিয়। পরিহার করিতেছেন যে- 
॥ বাঁসনাহীনমপোতচ্চক্ষুরাদীন্দিয়ং * স্বতঃ 
প্রবর্ততে বহিঃপ্বার্থে বাসন! নাত্র কারণম্‌ ॥ 
( উপশম প্রকরণ ৫২1৫৯ । 


বাসনহীন হইলেও চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয় শরীর রক্ষক বাহকর্ে প্রবৃত্ত 
হয়, ইহাতে নাসনা কারণ নহে | দ্বিতীয় আশঙ্কার পরিহার বশিঠদেব 
এই প্রকারে কবিতেছেন 2 


নিদিধ্যাললাভ্যাস দ্বারা বালা ক্ষয় হইবার প্ার্বহ আমি কতরুত্য 
হইয়াছি, এইরূপ ত্রমে পতিত হইয! কেহ পাছে পরমশ্রেয়া লাত হইতে 
নিবৃত্ত হয়। এই উদ্দেশে খষি বলিতেছেন_-“আমি হত্াদি”। আমি 
বহু পরিশ্রষে পগ্ততগণের সহিত কথোপকথন করিয়া সকলের সন্্রতি 
ক্রমে ইহাই যোক্ষশাস্্র বহস্ত বলিয়া নির্ণয় করিযাঁছি ১ যে শ্ববণ ও মননের 
পরিপাক অনিত নির্বিকল্প অসম্প্রজ্ঞ সমাধিব পবিপাঁক দ্বার! যে দুনিভাব 
লাভ কর! যায় তথ্যতাত পরমপদ অর্থাৎ এত্রাঙ্গণ” নামক পরিনিষ্টি 
তৰজ্ঞান হইতে পারে না। টীকাকার বৃহদ্রারণ্ক শ্রুতি ৩1৫।১ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন | 

« মূলের পাঠ--“চক্ষবাদীন্্িয়ৈ” রামায়ণের  টীকা_-আচ্ছ 
বাসনা আদে। না থ।কিলে, বাহ প্রবৃত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইবে তাহ! 
হইলে সেই লোকের জীবন ধারণ করা ত হইবে না, এই আশঙ্কার 
উত্তরে বলিতেছেন) এই শরীর বাপনাহীন হইলেও জীবনধাবণের 
উপযোগী কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পাঁরে। দেহাভিমাঁন শৃনা দ[মব্যাল 
কটের যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইয়াছিল । 


৩৫৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ম__৬ সংখ্যা । 
অধত্রোপনতেবক্ষিদিদগ,বোষু যথ| পুনঃ । 
নীরাগমেব পততি তথ্বংকাধ্যেম ধীরধীঃ ॥ * ইতি 

( স্থিতি প্রকরণ ২৩1৪৪ ) 
যদৃচ্ছাক্রমে সম্মিলিত দিক্‌ দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থে চক্ষু যে রূপ অনাসক্ত 
ভাবে পতিত হয়, তক্তজ্ঞানীব বুদ্ধিও সেইবপে; ব্যবহাব কার্ণ্য সমূহে 
প্রবৃত্ত হয়। সেইবপ বুদ্ধির দ্বারা যে প্রারন্ধ ভোগ কর] ঢলে? তাহা 
বশিচ দেবই এইকপে বুঝাইতেছেন £__ 
পবিজ্ঞায়োপভৃক্কে! হি ভোগো ভবতি তুষটয়ে 
বিজ্ঞায় সেবিতশ্টৌরো মৈত্রামেতি ন চৌরত;ম্‌ ॥। 
(প্তিভি প্রকরুণ ১৩1৪১) 
যেবপ কাহাকেও চোর বকলিয়! চিনিয়া তাভাব সঙ্গ করিল সে 
যেবপ আশঙ্কাব কাৰণ হয় না, বরং মিত্রতা' করে, সেইৰপ ভোগকে 

(মোহোতৎ্পার্দক বলিয়া) চিনিযা “ভাগ করিলে (তাহা আশঙ্কার কারণ 

না হইয়া) ববং প্রীতির কাবণ হয় 


শা 





্ীশশিশটীট শিস 





* মূলের পাঠ £--৭অযত্রোপনতেপাক্ষি পদার্থেব” ইত্যাদি । টাঁকা- 
কাবেব ব্যাথা!-/কানও পথিক পখে যাইতে যাইতে, পর্বত বন 
পুফ্বিণা প্রতৃতি পদার্থ যত্রপূর্বক প্রকীয় চক্ষ সমক্ষে মআপয়ন কেন না, 
এবং হাতাতে যে ৬ক গুল পন্ম প্রভৃতি পদাথ দু হয় তাহাতে তাহার 
মমৃতাভিমান ন! থাঁকাত, তাহ[দিগকে কেহ ছিন্ন ভিন ও অপহরণ 
কিলেও তাহার কোনও ছুঃখ হয় না- তত্জ্ঞেব বুদ্ধিও স্বকীয় 
স্ত্রী পুত্রা'দতে ও বাবহাব কাধ্যে সেইবপ অনাসক্ত ভাবে পতিত হয়। 

1 মুল্বে পাঠ_পরিজ্জাতোপন্ক্তোহি, ভোগোভবতি তুগয়ে । বিজ্ঞায় 
সেবিতীমৈত্রীমেতি চৌরণ শন্রুতাম্‌ ॥ ৪১ ॥ টাককাঁবের টিগ্ননি-বিষয়েব 
তক অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপভোগ কবিলে (তাঁহাবা মোহাদির 
কারণ না লইয়া ) প্রত্যুত সুখেবই কারণ হয় । 











লীলান্তে।* 


( ২৩ ) 
( ১৯) 
কার ওই চিত! জলে পবিত্র জাহবীকুলে 
ভেদির! গগন উঠে হুবি-তৃপ্ত হু তাঁশন। 
চন্দনের স্ুরভিতে আমোদিত চারিভিতে 
প্রক্ষিপ্ত-ধূপাদছদি বাঁসে বাগ প্রায় শবাসন ? 
] চি.) 
ওই কিরে “মহারাজ” “কাঢালের রাখাল রাজ" 
ভাবত বিশ্রাত যার মহাপুণ্য নাম? 
ভাসায়ে অকুল জলে অনাথ ভকতদলে 


» চিল। কফি নববাজ ত্যজিয় মবত ধা 
চি এ ৭ 


দিবা-অবসান কালে বাখাঁল বালক-দলে 
যাঁয় যথা নিজ্কালয়ে ছাডিয়ে গোঠেব খেলা । 

তেমতি কি খেলা শোন চলিলা শ্রীগুক-পাশে 
ব্রজরাজ দ্য আজ ভাঙ্গিছধে ব্রজের মেল! ? 

(৪ ) 

গৌধুলির ধূলি সনে জননীর আবাহনে 
গৃহেতে ফিবিত যথা বশো দার লীলমণি, 

তেমতি কি চলিয়াছ ফেলিয়! যার্টিব টাচ 


পশিল "ক কাঁদে আসি মায়ের-_আদেশ ধ্বনি? 


* শ্ীল্ীমহারাসের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে ৯৯ বৈশাখ ঢাকা 
মুলচর শ্রীশ্রীরামরুষ্ণাশ্রমে পঠিত । 


৩৩৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_৬ষট সংখ্যা । 


(৫ ) 


পর পার হতে আলি উঠিল কি বাণী বাঁজি 
শুনিল! কি সেই তান মন প্রাণ মাতান ? 

ছুটিয়া চলেছ এবে ক্বরি সে পূরব তাবে, 
ছুটিতে যেমতি শুনি কালার বাঁশরী গান ॥ 

(৬) 
বুঝেছি বুঝেছি হায় পিতৃডাকে দিলে সায়, 
(পিতা) সুরধামে ক্বিয়াছে মানস তনয় । 
তাই হেন লয় মনে লইয়! পার্বদগাণ 


দেখ! দিল শনি-বাতে * বামকুষ্ লীলাময় ॥ 
( ৭ ) 


রাজরাজেশ্বর ছিলে জগত-ঈশ্বর-ছেলে 
স্ুনর-সরসকাস্তি ফোগী-যন-উচাটন । 
+ নরেনের “ভাই বাজা” আশ্রিতেব “মহারাজা” 


ছিলে তুমি যতিপতি চির পতিত-পাৰন্‌ ॥ 
(৮7 


বামরুষ্জ-সম্তব যত তোমাঁবি ত পদানত, 
ছিলে বাসুবির মৃত শিরে করিয়ে ধাবন। 
শিরোমণি সবাকার এবে হেত্রি শবাকার 


উঠে ধ্বনি হাহাকার বায়ু কবি আলোড়ন ॥ 
( ৯ ) 


“্ররহ্মানন্দ” নিলে নাম ব্র্েছিল স্বাধিষ্ঠান্‌, 
প্বরহ্গসত্য জগন্িখ্যা” গ্রচারিলে সারতথ্য। 
ভারত-ভারতিগণে 'ধিদদানিলে ব্রশ্মধনে 


আজীবন বুঝাঁইলে “জেলে! মাত্র ব্রহ্গ সত্য।” 


* এই কবিতাটা বৈশাখের উদ্বোধনের “মহাঁসমাধি” নামক 
প্রবন্ধের ভাব লইয়া লিখিত। দেহত্যাগের পূর্ব পূর্ব্ব দিন রাব্রিতে ষে 
অপরোক্ষ দর্শন হয় তাহাই এখানে উল্লেখ কর! হইল । 

+ উদ্বোধনের প্মহালমাধিশ ভ্ষটব্য। 


আষাট, ১৩২৯। ] লীলান্তে। ৩৬১ 


কতশত পথন্রাস্ত হয়ে ক্লান্ত, পরিশ্রাস্ত 
জুডায়েছে তপ্ুকায়ে রাজীব চবণ-ছায়ে। 
নরনধধরী বাঁলবুদ্ধ কিবা যোগী কিবা সিদ্ধ 


লভিয়াছে অধাচিত- অপার করুণা-বায়ে ॥ 
( ১১ ) 
ঝবিত নয়ন তব নিবি কলির জীব 
বেদনায় গলিত হৃদয় বিবাটের ৬বে। 
তাই বুঝি ভাগীরথী হেরি সেই “দয়! মু্তি” 
উথলিয়! আসিয়াছে লইতে শীতল ক্রোডে ॥ 
৮ | ১২ ) 
বেলুডের লীলা শেষ পরিহরি রাজবেশ 
চলিয়াছ ওহে প্রভে! ৷ চিদ্দানন্দময় দেশে । 
শোঁকেতে আফুল যোরা অবোধ শিশুর পারা 
* বুঝিনা! যে এসেছিলে দেবতা লুকানো বেশে ॥ 
( ১৩) 
নীলাকাশে চাদ হাসে করলে তার ছবি ভাসে 
দীন যত খেল! করে বিস্কিত ছবির সাথে । 
ভাবেনাত একবাব চাদ নহে আপনার 
নিমেষে আনিবে ডাকি গহন জাধাব রাতে | * 
( ১৪ ) 
তেমতি ভকত যত ভাবেনি সে কখনত 
চকিতে চলিয়৷ যাবে ভাঙ্গির' চাদের হাট । 
তাইত কীদিছে প্রাণ সস্ভশোকে মিয়মান 
বুঝেনা সে নিত্যলীল! বিপুল বিবাট ॥ 


শপিশাশাািপ্পাট পাস 





* উদ্বোধনের “মহাসমাধির” শেষ কয়েক ছত্রের ভাবার্থ লইয়া 
লিখিত। 


৩৬২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ__৩ঠ সংখ্য। 


(১৫ ) 


যাও দেব! যাঁও চলে রাখিয়া অবনী তলে 
তপোপুত চিত্র মনো-মুকুরে সবার । 
জীবনে মরণে সারা! পুজিব স্থৃতিটা ঘোরা 


গোপনে যতনে শুধু ঢালি ভক্তি-অশ্র ধার ॥ 
( ১৯) 


আঁশীর্বাদ কর দলে কাটিবারে অষ্টপাঁশে 
লভিবাঁবে পবাশান্তি চরণ পরশ ফলে । 
কাগারা হষঈও প্র দিশেহারা লে কভু 


জীবনের তরীথানি সংসার-সাগর জলে ॥ 


বর্তমান যুগ ও যুগধর্ম | 


 শ্রীসত্যেন্থনাথ মজুমদার ] 

পশ্চাতে শ্বশান- সম্মুথে স্থৃতিকাঁগার ) পশ্চাতে কেন্দুষ্ট, ছত্রভঙ্গ, 
আত্মহাং অত্মঘাতী অভিসার, সন্মুথে আম্মপ্রতিষ্ঠ সমন্বয় । পশ্চাতে 
মরণ।হত অতীতে বিলাপবহুল হাহাকার, সম্মুথে নব্জাত শিশু- 
বর্তমানেব অস্মুট ক্রন্দন । 

জগতের ইতিহাসে এমন কি ভারতের ইতিহাসেও এমন সঙ্কটাপন্ন 
সদ্ধিক্ষণ নৃতন নহে । সমাজেব শ্রেণা বিলাস উচ্চনীচ ভেদ যখন প্রবল 
হইয়া উঠে, অর্থ ও দারিপ্রোর আধিক্য যখন সমাজের ছুই বিভিনস্তরে 
এীকাস্তিক হইয়া উঠে, রাঁজদণ্ড যেখানে অন্যায়বপে ছর্বলকে অযথা 
নিপীড়িত করে। মনুষ্য সমাজে যখন ধন্দেব গ্লানি প্রকট হয়, অত্যাচারের 
অধীনে সর্ধপ্রকাব দুনীতি সহস্র শির লইয়া দেখ! দেয়, ধ্বংস যখন অনি- 
বার্ধ্য ও আসন্ন, তখন পুবাঁতনের জীর্ণ মৃতভাব শ্মশান চুললীতে ভন্নীভূত 
করিয়! সেই ভন্রস্থপের বেদীব উপর নূতন স্ফুলিঙ্গ লইয়া আবার নৃতন 
সৃষ্টির সৃত্রপাত দেখা দেয়-_মন্তুষ্য সমীঞ্জ তথন ঢালিয়া সাজিবার 


আঘাঢ, ১৩২৯।] বর্তমান যুগ ও যুগধর্শা। ৩৬৩ 
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প্রয়োজন হয়। সেই পরম প্রয়োজনের মুহূর্তে এক একজন মহাপুরুষ 
আসিয়া দেখা দেন । | 

একদিন ভারতবর্ষে স্ত্রী শৃদ্র ও ব্রাহ্মণের ভেদ এ্ীকাস্তিক হইয়া 
উঠিয়াছিল।* অশ্বমেধ, গোঁমেধ, নরমেধ যক্জাড়ম্বরে ভারতভূষি রুধিরাক্তি 
হইয়া উঠিতেছিল। রান্ত্র-চক্রবর্তী সমাট প্রজা-শক্তিত কবন্ধের উপর 
তাহার বিজয়ী রথচত্র ঘর্থর শব্দে চাললা করিতেছিলেন, প্রজশিক্তি 
পরুণদন্ত হইতেছিল, বেদ ও শাস্তজ্তান কেবল ত্রাঙ্গণেব শ্রেণীতে আবন্ধ 
ছিল, সভাতা কৃত্রিম হইয়া উঠিতেছিল, ইহার প্রতিক্রিয়া স্ববপ ভগবান বৃদ্ধ 
দেব 'মাপিয়! অবতীর্ণ হইলেন । বেদ অশ্বীরৃত হইল, ব্রাহ্মণ দুরে সরিয়া 
গেল, স্ত্রী শূদ্র ধর্মব নামে সঙ্বদ্ধ হইল । রাঁজ-চক্রবর্তী সম্রাট সিংহাসন 
বাজদগু ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সামান্ত ভিক্ষুকের বেশে ভারতবর্ষের পথে 
পথে ভগবান বুদ্ধগেবের পদচিজ্গ অন্থদবণ করিয়। জীবন-সন্ধ্যায় অযণ 
করিয়া গেলেন। সভ্যতার কৃত্রিম আবর্জনা দুরে অপসারিত হইল, 
অ.পাঁমব সাধারণের মধো জ্ঞানিরশি ছডাইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের মনুষ্য 
এক অতুঙ্গশীও সাম্যবাদেব আদর্শে অন্ত প্রাণীত হয়! ধর্ম ও সমার্জকে 
নৃতন করিমা গড়িয়া তুলিল। রাক্ষেত্র এই সামাবাদ তাহার প্রভাব 
বিশ্তাব-করিল। 

ইয়োরোপেব রঙ্গমমঞ্চেও একদিন এইবপ এক অভিনয় হইয়া গিষাছে। 
রোমসামার্জো যখন উচ্চনীচেব ভেদ প্রবল হইল) বিলাস-ব্যভিচার 
আোঁতের মত প্রবাহিত হইল) বোমক দনাট যখন সাঘাজোর মধ্যে শালনের 
নামে পীডন আরন্ত করিলেন, ভর্বল যখন নিশ্পেষিত, আর্ত ভীত মুমূর্য, 
ধর্মেক যখন অতান্ত গ্লানি, ব্োঁষক-প্রধানের! যখন ইন্িয়পরতন্ত্র ও 
তোগবাদী তখন সভ্যতার সেই কত্রিমতার বিকদ্ধে, সেই অধর্ম্বের বিরুদ্ধে 
দরর্বলেব বক্ষা-কল্পে গ্রতিক্রিয়াব ফলে আর এক শক্তিব স্মরণ হইল--এক 
দীন দরিপ্র মূর্থ সত্রধরেৰ পুত্র ইউরোপেব ইতিহাল অঙ্গুলি হেলনে পরিবর্তন 
করিয় দিয়া গেলেন। গ্রীন ও (রামের সভাতাঁর পবে ইউরোপ যখন বর্বর- 
তার প্রাবনে ভাদিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন নেই প্রলয় পয়োধি 
হইতে মহাত্মা বীশুড ইয়ৌরোপকে তুলিষা ধরিয়। বক্ষা কবিয়া গেলেন । 


৩৬৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_৬ট সংখ্যা 


'আদর্শজু্ট বিপথগাঁমী জাতির মধ্য হইতে সঙ্কটের দিনে এক একআন 
মহাপুকষ উথথিত হইয়া পুনরায় নৃতন আদর্শে জাতি গড়িয়া তুলিয়াছেন,_ 
পৃথিবীর ইতিহাসে তাহাব প্রমাণের অতাব নাই । 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীব ইউরোপ জড়-বিজ্ঞানের«উনতির মধ্য 
দিয়া এক অভিনব সভ্যতা গভিয়। তুলিল। এই আধুনিক সভ্যতার 
মনোহর বাহাবপে সমগ্র পৃথিবীর চক্ষু ঝলসিয়া গেল। যান, বাহন ও 
ধাদাদি আদাঁন প্রদানের আশ্যধ্য কৌশলময়ী ঘঞ্ শক্তির 
সাহায্য; নবা ইউরোপের তাববাশি সমগী জগতে ছড়াইয়া পডিল। 
কোন দেশের মানুষই ইহার গতিবোধ করিতে পাঁবে নাই, কবিবাঁব 
প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। আধুনিক সভ্যতা বাস্থজগতে যে 
বিচিত্র পরিবর্তন আনিয়াছে। মানবের মনোবাজে)ও সেইঝশা অথবা 
ত্ব্দপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন কবিয়াছে। এ ঘুগের সত্য মানুষ 
তাহাকেই বলে।--ষে মানবের বর্বরোচিত ও পাশবিক প্রবুর্ির কদর্য 
সস্তোগগুলিকে মনোহর ও কমনীর ভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এক 
ভয়াবহ জঘন্য বর্বরত। ও স্বার্থপবত। সর্বদদেশেব সমাজে শিক্ষা ৬ সভ্যতার 
আবরণে এমন এক চিত্তাকক ভঙ্গীতে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে_-যাহা 
কোন দোশ কোন ক'লে সম্ভব হয় নাই। এবুগের সভ্য পাষগুগণ 
তাহাদের ইন্দ্রিয়ললুপত ও ভোগাকাজ্ষার এমন সমস্ত হঙ্ম দার্শনিক 
ব্যাথ্যা দিতে পারে ও দিয়! থাঁকে যাহা অল্পবুদ্ধি মানুষেধ নিকট সহজেই 
হৃদয়গ্রাহী হয়। রাষ্ট্রে, সাহিত্য ও সমাজে এই যথেচ্ছাচারেব লীলা যখন 
অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে, স্বাধিকার প্রমন্ত ইউরোপের বাণিজ্য ও 
লুণ্ঠন যথন পৃথিবীবক্ষ বিক্ষোভিত করিতেছিল,_যান্ুষ 'অ-সহিঞু হইয়া 
উঠিতেছিল,_-এই সভ্যতার তোগাবর্তে ডুবিয়! ভাসিয়৷ মান্য যখন কুলে 
দীডাইবার উপায় পাইতেছিল ন1,--তখন এক পরম প্রয়োপরনে ভগবান, 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এক মহীদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল । 

আধুনিক সভ্যতার বিকদ্ধে, ভোগবাদের বিরুদ্ধে, ইন্জিয় পরতন্ত্রতার' 
বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ামূলক প্রচ শক্তির খেলা বিংশ শতাবীতে কেবল 
আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। 


আষাঢ়, ১৩২৯। ] বর্তমান ঘুগ ও যুগধর্্ম। ৩৬৫ 


অনেকে ক্রমোন্গতির কথা তুলিয়া থ|কেন, যুক্তি দ্বারা তর্ক করিয়া 
প্রমাণও করেন , কিন্তু জগতে অন্নসংখ্যক মনীষীই ধরিতে পারিয়াছেন 
এবং বুঝিয়াছছেন যে এ যুগের মানুষ_-মানুষ হিসাবে যতটা! নামিয়! 
গিগাছে, তাহা, “অন্ধকারময় মধ্য-বুগেও, সপ্তব হয় নাই। উথান ও 
পতনের লীলাবর্তে মান্ুধ ভাপিয়! চপিয়াছে সত্য , কিন্ত এত বড় অধঃ- 
পতন মানুষের অনৃষ্টে আর কখনও হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্ত 
পতনকে, বর্তমান অধঃপতনের সহিত তুলন! করিতে গিয়া গোম্পদ ও 
সমুদ্রের উপম৷ দিাছেন। কিন্তু ইউরোপ তে! দূরের কথা, এই পুণ্য 
ভূমি তাঁগ-বিবেক-বৈরাগ্যের দেশ ভারতবর্ষও আজ আধুনিক সভ্যতায় 
ম্বোহাবিষ্ট । এমন অনেক বিজ্ঞ-ব্যক্তি আছেন? ধাঁহাদেব কথাটা মনঃপৃত 
হইবে না। আধুনিক সভ্যতাব আশীর্বাদ বা অভিশাপ এই প্রচুর 
পর্যাপ্ত ভোগায়োজন উপেক্ষা রিয়া সহজ সরল আড়ুগ্বরহীন জীবন- 
যাপন কবিতে আব্র অনেকেই প্রস্তত নহেল, প্রয়োজনও বোধ করেন 
না। দেহসর্বৰ এ যুগের স্বার্থপর মানুষ অন্ধ-উন্ন্ু-গতিতে এক 
শোচনীয় ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে-_ইহাদিগকে ফিরাইয়া। আনিবার 
গুরুদামীত্বভার এবার শ্রীভগবান ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন | 

এই মৃহাদায়ীত্ব অঙ্গীকার করিয়। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে, 
সভ্যতা ও ভোগের কেন্দ্রভূুমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই নিঃসঙ্গ 
একক সন্যাসী যেখানে গিয়াছেন মেইথানেই ত্যাগের রুদ্রদণ্ডে ভোগ- 
ললুপতাঁকে তাড়না! করিয়াছেন। মানুষ যে দেহ নহে, যন্ত্র নহে, ধনী 
লহে, গরীব নহে, উচ্চ নহে যানুষ আত্মা, যালুষ--নারায়ণ); এই তত্ব 
তিনি প্রচার করিয়াছেন ও নিজ-ভ্ীবান আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেল। 
ুস্থ ইউরোপের বুকের উপর দীড়াইয়া তিনি অতীন্দরিক্ ভাবভূমি হইতে 
জীবন ও জগত রহত্ের মীমাংসা সন্দেহবাদী ভোগৈকসর্বস্ব মানুষকে 
শুনাইয়াছেন। 

সভ্যতার নামে তূর্বল ও অক্ষমের উপর প্রবলের যে ভয়াবহ অত্যা- 
চার আঞ্জ অগতে সহম শির তুলিগ্বা তাগুবনূত্য করিতেছে ; বিবেকানন্দ 
তাহার বিরুদ্ধে এক প্রচও প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন । আশার 


৩৬৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্য | 


লি স্পলা তা শি পাশিদ তি পি পি 


কথ।, তরসার কথা, তাহা! ব্যর্থ হয় নাই , সকল দেশেই এক শ্রেণীর 
লোঁক ব্যভিচাঁব-মুলক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পবিবর্তনের জন্য বাগ্র 
হইয়াছেন। একের পর আর শক্তিশালী, ত্যাগী, তপন্বী, যহাপুকষগণ 
মানবের বন্ধন-জত্জর সমাজ-ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে সমষ্টি-সুক্তির এক উদ্দাম 
কল্পন! লইয়া অবতীর্ণ হইতেছেন ইহাই--এই বিপুল ধর্শযুদ্ধই বিংশ 
শতাব্দীর ইতিহাম। 

সমস্ত স্বার্থোন্ধত বর্ধরতাকে পনংস কবিয়া মানব সযাজে এক মহা- 
মিলনের পথ প্রশস্ক কবিতে হইবে, ইন্দিয-ভোগ-মূলক সভ্যভাব মোহ 
হইতে জাতিকে বক্ষ কবিতে হইবে_ইঙাই ষ্গধর্ম। 

আমর! ভাঁবতবাসী-_-আমবা বাঙ্গালী, গত পঁচিশ বৎসাবব,এই ব্গ- 
ধর্মকে কতটা জাতীয়-জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছি-_ প্রশ্ন 
তাভাই । 

বাঙ্ষালী-সযাজেব শ্রেণাবিগ্ঞাসে বাহারা ছুভাগাক্রমে পতিতজাতি 
বলিয়া সভিহিত হয, যাহারা জাতিব অধিবাংশ , যাহাদিগকে বাদ দি? 
বা উপেক্ষা করিয়া কোন প্রকার উন্নতি অসম্ভব তাহাদিগেব কল্যাণ- 
কলে আমবা--উচ্চবার্ণনা আজ পর্গান্তকি কবিয়াছি? এই গশ্সেব 
আজ উত্তর দিতে হইবে ! প্রগটা তুলিয়াছিলেন বিবেকানন্দ_-বহুদিনের 
কথা__আজ তিনি একটা উত্তরের আশা নিশ্চয়ই কবিতে গারেন। 

টুত্মার্গের ব্যাধি তিনি কেবল নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই) 
প্রতিষেধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থাও তিনি নির্দেশ কবিয়া গিয়াছিলেন। 
আঁম্রা কি কবিয়াছি 
--ছ'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

অল্প দিনে কথা যশোহব জেলার একটি মহকুমার এক্জন নমংশূড্র 
জাতীয় উকীল একজন চাপরাঁসা কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া 
ছিলেন, শিক্ষিত ও সভ্য তাহার সম-বাযবসায়িগণ) ধাহারা ছাত্রজীবনে এই 
কলিকাঁত৷ সহরে-__কি আব বলিব-_তীহারাও চাপরাসীব আভিজাত্যের 
জহঙ্ষায়ে ইন্ধন জোগাইতে লজ্জাবোধ কয়েল নাই । এমন কি একজন 
সহদয় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত বৃবক, এ নমঃশুদ্র তদ্রলোকের সেবার অগ্রসর 


আঁষাঁ, ১৩২৯ । ] বর্তমান যুগ ও যুগধর্্ম। ৩৬৭ 


হইয়া চাঁপরাঁসীর কার্য অলীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে ও বাজ- 
বিদ্রুপ ও নির্যাতন করিতে ছাড়েন নাই। এতো গ্নেল মফঃস্বলের, 
পল্লীগ্রামের কথা-_সংসারী, জাত্যাভিযানীদের কথা । এই কলিকাতা 
সহরে কিজপ? 

ঘাহাবা যুবক, যাহাঁদেব দেতে শবজীবনেব স্পন্দন, মনে অসীম 
উদার আকাঙ্ষা, জাতির মেকদণ্ড। দেশেব ভরসা-_সেই বিশ্ববিদ্যালিয়ের 
উচ্চশিক্ষা-লাঁভকামী ছাত্রগণ পরম্পবেব প্রতি কিবপ ব্যবহার করেন? 
ইহাদের জাতিবিচাবটা আবও কদর্য ও অর্থহীন । কপিকাতা সহবের 
ইংরেজি-কেতা-ছ্ররপ্ত ভোজনালয়গুলিতে সকলের এটোপাতে, বসিয়া 
থাইতে , ইহারা পবমাগ্রহ প্রকাশ কারন, পারবে উপবিষ্ট ব্যক্তি 
বা পরিচাবকের কুলশীল ভ্রমেও জিজ্ঞাসা করেন না, সাম্য ও 
মৈত্রীয় মূর্ত বিগহের মত সারি সাবি ধেষাবেমি করিয়া বসিয়া 
যাল। কিন্থ ছাত্রাবাঁসে প্রতাবর্ভন করিলে জাত্যাভিমান এত প্রবল 
হইরা উঠে ধে ইহাবা হখাকধিত কোন নিম্নবর্ণের সহপাঠিব সাধ 
কাঁষনাকে ওছ্্যত্ব মনে করিয়া জাতিশাশেব আনবায় বিব্রত হইয়া 
পড়েন। নিম্নবর্ণেব ছাত্রগণ সংখ্যায় কম-কাঙছেই তাহারা তেমন 
দুটতাবে কোন প্রতিবাদ কবিতে পারে না, আর করিলেহ বা শোনে 
কে? কিন্তু যে সব ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ বা কর্তৃপক্ষ সকল জাতিকে 
সমানভাবে প্রাবশাঁধিকারের বন্দাবপ্চ কবিয়াছেন__সেথানে কোন কথা 
নাই , কোন উচ্চবাঁচা নাই । মন্তিফহীনতা ও হৃদয়হীনতার এমন 
উজ্ছবল দৃষ্টান্ত কোন দেশেব ছাত্র সমাজে আঁব দেখাইতে পারিব না । 
ক্রাতিরক্ষার চেষ্টায় কলিকাতা সহরের ছু'একটী প্রসিদ্ধ ছাত্রাবাসে এমন 
জধন্য ব্যাপার ঘটিয়াছে যে তাহা উল্লেখ না করাই সঙ্গত। 

যে সমস্ত মহাগ্রাণ মুষ্টিমেয় কন বিবেকানন্দের পদান্ক অনুসরণ 
করিয়া সমাজ-শরীর হইতে এই রোগ দূর করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন বা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন_-তীহারা জানেন ঝুটা 
আভিজ্রাত্যের বর্ধর কাপটালীলা বাঙ্গালী-সমাজকে কত তিক্ত ও অসহিষু 
করিয়া তুলিয়াছে; সমাজের নিয়স্তরে এক ক্ষু বিদ্েষ ক্রমেই ধূমায়িত 


৩৬৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৬্ষ্ঠ সংখ্যা । 


হইয়া উঠিতেছে , আজ যাহা প্রধূমিত, কাল তাহা প্রজ্ছলিত হইয়া 
উঠিতে পারে। আমবা এক আনন সমাজ-বিপ্লবের আশঙ্কায় সচকিত 
হইয়া উঠিয়াছি | রঃ 

বর্তমান ভারতেব বাষ্টগুক মহাম্রা গান্ধিও প্ছুৎ্-মার্গকে জাতীয় 
উন্নতির এক প্রধান বিস্ব বলিয়! ইহাকে পরিহার করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন। তাঁহার আগ্রহ ও ইচ্ছায় এই প্রস্তাব নিখিল ভারত বা 
যহানভায় পরিগৃহীতও হুইয়াছিল। রা স্ভার প্রত্যেক সভ্যই এই 
ছুঁৎ-মার্গের কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইবেন-কেবল কথায় নছে, কার্ধেয__ 
ইহাই সিদ্ধান্ত । দেশের প্রতি নগরে গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্রসভার 
কার্য চলিতেছে » হিন্দু মুদলমান অনেকেই এই সমস্ত সভার সভ্য? কিন্তু 
বাঙ্গালাদেশের কোন মহকুমা বা কোন গ্রাম হইতে ছুঁত্যার্গের ব্যাধি 
বিদুবিত হইয়াছে বা দুর করিবার জন্য চেষ্ট। হইতেছে, এযন সংবাদ আমবা 
এ পর্য্যন্ত পাই নাই । পক্ষান্তবে ইহাই দেখিয়া আসিতেছি যে এতৎ- 
সম্পর্কে বাঙ্গালাদেশ একেবারে নীবব। এখনো গ্রামে গ্রামে হিন্দুর 
জাতি ছুকার জলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সশবে আম্ষালন কারয়া 
বলে- ছুঁয়োনা__আর আঁধকে প্রয়োজন ক? 

ল চল ও অচল লইয়! যে দ্াস্তিক ভগ্ডামী বরাবর চলিয়া আসি- 
তেছে।_-আজও তাহা অব্যাহত আছে বেশীর ভাগ উদারত! ও সার্বজনীন 
ভ্রাতৃভাবের কতকগুলি মুখস্থ কথা ছোট বড় অনেকের মুখেই শুনিতে 
পাওয়া যায় । নিক্নজাতিগণের প্রতি দ্বণা, অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্চন। 
ঠিক সমানই আছে, বেশীর ভাগ পূর্বে দায়ে পড়িয়া! বা অজ্ঞতা বশতঃ 
নিযঙ্াতির! ইহার প্রতিবাদ করিত ন।, সহা করিত- আজকাল আর 
তাহার! সহা করিতে প্রস্তত নহে । আজব বিবেকাননের অবিরাষ আহ্বানে 
ও ত্যাগী কর্শিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙালার গণ-বিগ্রহ জাগ্রত । 

“যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্বের সহিত 
বিনির্মিত, তাহ! নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়ছে, 
যে সকল পুঙ্থান্থপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচার জাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে 
রাখিবার জন্কা চারিদিকে বিস্তৃত হুইয়াছিল। তাহারই তন্তরাশি দ্বার 


আযাটঃ ১৩২৯ । ] বর্তমান নুগ ও ষ্গধর্মম ৩৬৯ 


আপাদমপ্তক বিজড়িত পোবহিত্যণক্তি' ত্রাঙ্গণ-সভাবপ প্রহসনের অভিনয় 
করিয়া এহ নবজাগরণকে বাধা দিতে চেষ্টা কবিলে নিজেরাই হাস্তাম্পদ 
হইবেন, কেননু।, £শিধাহান, টেভীকাটা, অন্ধ ইউরোপীয় বেশ-ভূষ! ও 
আবি হুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রপঙ্ধে সমাজ বিশ্বামী নহেন। আভিজাত্য 
ও তাহার ফলনাপ দীন দবিদ্র নিম্নবর্ণেব প্রতি স্ণা ও অবজ্ঞা কেবল 
ব্রানশের প্রেতে আবন্ধ নহে, ব্রাপ্ধণ ধাহাদিগণক শূদ্র বলেন, সেই ছুই 
একটা উচচ-শূদ্র () জাতিব মধ্যেও ইহা প্রচুষ পরিমাণে বিদ্যমান । 
পৈত্রিক অধিকাব, পৈত্রিক সন্মানেব দোহাই দিয়া পৈত্রিক আধিপত্য 
বজাষ রাখিবাব কদধ্য চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া, “প্রত্যেক অভিজাত 
জাতির হস্তে নিজেব চিতা নির্মাণ কবাই প্রধান কর্তব্য ইই|ই 
কল্যাণপ্রদ | 

বাগ।লার কব যাঁহাদিগক “অপলভ্য জাপ।ন? বলিয়া নিদ্দেশ করিয়া- 
ছিলেন, দেই জাপানেব অভিজাত ও সপ্রাস্ত সানুবাইগণ সম্মিলিত হইয়া 
একদিনে একবাজ্যে পমঞ্জাতির কলাণেব জন্য সন্্প্রকার পৈত্রিক 
অধিকার পবিভাাগ কবিয়াছিলেন__সেই আমাখ্লগের মহিম বেদীর 
উপব এক্তিশালী তকণ জাপান গড়িয়া উঠিয়ছে। বাহ! অসভ্য জাপান 
পাবিয়াছে, তাহা সথসভ্য ও আধ্যবংশধর ভারুতবাসী পাঠ্বে না কি? 
বদি না পাবে তবে এক শেচনীৰ 'আপনূত্যুর জগ্ঠ প্রস্তত হওয়হি একমাত্র 
পন্া | কেনন। গণশক্তির জাগরণ এই কুলগ্রাবী প্রলয়বন্থাব গতিবোধ 
কবা, হে জাত্যাভিমানী কুপমঞক, তোমার লাধ্যাতীত। এখনো সময় 
থ|কিতে নুগণর্মেব পতাকাতলে সমবেত হও। ধুগপ্রবর্তক আচারের 
পদাক্গ অনুদরণ করিয়া আত্মত্যাগ ও 'আম্ুরক্ষঃ কর। 


মংকথা । 
( পুর্ব প্রকাঁশিতেব পর 1) 


(স্বামী অভুনাঁনন্দ ) 

দ্ধ ও গীতি--সংসাঁবাই বল আর ধর্মই বল শ্রদ্ধা ও গ্লীতি ণা হলে 
কিছুই হয় না, উপবোধে কি কোন কাজ হয়? প্রীতি থাকলে আর 
ছাড়তে ইচ্ছা হয়না ক্রমশঃ ভগবাঁনে মন বসে বায়। গাতিই হলো 
প্রধান । 

পবের দোষ দেখতে নেই । গুণই দেখতে হয়। সকর্কোব্ট কিছু 
কিছু দোষ আছে। কারও দোষ চাঁপা পড়ে থাকে । 

আগে আপনাকে জেনে লও; তা হলে পৰকে বুঝাতে পাঁববে। 

কেউ এ জগতে কলাণ কবতে আসে, আবাঁব কেউ নাশ করতে 
আসে। | 

ভগবানের কুপায় তগবান পাওয়া ঘাঁয়। সাঁধন-ভজনে কতটুক কববে-_ 

তাঁর দয়! চাইি। 

জীবের জন্য বাসন! তাতে বন্ধন হয় না) নিজের বাসনা বন্ধন | 

তপত্তা না করিলে ্ীকে জানতে পারা যাঁয় না) ধত পবিত্র হবে-- 
তত তাহাকে বুঝতে পাবার । 

লোকে ধর্ম করবে কি? গর্ভধারিণীকে টাক! দিতে কষ্ট হয়, যাঁর 
দয়ায় অগং দেখছে? তা ঠাফুব-সাঁধু সেবার কথ! ছেড়ে দাও। মা ছেলের 
দ্য কত কট করে তা সব ভুলে যায়। 

সাধু, ভক্ত, ঠাকুর সেবা করলে ভগবান থুষী হন। তবে ত তগবানের 
দয়! হয়। 

সংলোক সংলোঁককে সাহাযা কবে। 

ভগবান যাকে আরাম দিয়ে থাকেন, তাকে দুঃখ দিবে এমন দাঁধ্য 
কার। 


আধাঢ) ১৩২৯ । ] সংকথা। ৩৭১ 


নেহ হওয়! বড় শক্ত ব্যাপার ভগবানের দয়! ন|। হইলে স্নেহ হয় 
ন| , বিষয়ীদের সহ লোক দেখান, সর্বদাই স্বার্থে জড়িত তাদের কি 
কখন স্বেহ আনতে পারে? যাহাদের নেহ আছে তাহাবা ভাগ্যবান 
পুকষঃ কোন আশা ন! বেখে যে স্সেহ দেখাতে পারে তাহার উপর 
ভগবানের খুব দয়! বুঝতে হবে। 

কপিতে কঠোর করলে শরীর টিকবে ন।, তার চেয়ে খাওদাও, যতটুকু 
পার ভগবানের নাম কর। 

যার গুরু, ইঞ্টের প্রতি তক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বীস নেই তার আবার ধর্ম 
হবে কি? 

পাধুর, গুকর, ঠাকুবেব কাছে যেন সরলভাব দেখাবে, কোন পেচালি 
বুদ্ধি দেখাবে না। তাংলে ভীর! খুসি হযে আশীর্বাদ দেন, তবে নিজেব 
উন্নতি হয়। 

ভগবানকে কেউ ত দেখে নাই, তবে তা কর্ম দেখে যেমানে 
সেই ভাগ্যবান । 

সংলোক সংলোকের জন্ তুঃখ করে । সে উপকাব পেয়ে অপকার 
কখনও কবব না । আব অসৎলোক অপবেব দুঃখ হাল হাসে এই তফাৎি। 

যে নিজের উপকাব কবতে পারে না, সে আবার পবেব উপকার 
করবে কি? আগে নিজেব উপকাৰ কব, তারপব পবেব উপকব 
কব। 

যে নিজেকে দুংথ দেয়, সমেত পরকে দঃ দেবেই | 

পর সেবায় ধিনি জীবন সমর্পণ কচ্ছেন, যাঁর আপন পব বলে কিনু- 
মাত্র ধিধ। নাই, ধিনি পরের ছঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝতে পেরেছেন তার 
চেয়ে আর ভাগাবান কে! 

আমর! এমলই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি যে বিপদে, আপর্দে কাঁউকেও 
দেখি না, পরের কুৎসা লঞ্কেই ব্যস্ত এবং পর্শীতে কাতর হই, পরের 
জয় ষেন চখে দেখতে পারি না সেইপ্রন্য আমাদের এত ছুর্দশা | 

যদি ঠিক ঠিক নিঃন্বার্থভাবে পরণেবা ইত্যাদি করা খায় তাহলে 
তগবান সঙ্ুষ্ট হন। ভগব'ন সন্ধষ্ট হলে বিবেক. বৈরাগী, শ্রদ্ধা, ভক্তি দেন। 


৩৭২ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--৬ষ্ সংখ্যা । 


গ্নেরুয়া কাপভের মুল্য কেউ দিতে পারে না, ভগবানের বিশেষ শক্তি 
ও দয়া না থাকলে কেউ গেকয়া পরতে পারে না, তবে যার কাছে ভগবান 
মিথ্যা, তাঁর কাছে ওব কোন দাম নেই। 'আধ পযসা গ্েকরী বং কিথে 
গেকয়! পঝলেই হলো | হিংসে, মান, অপমান বাগ যাতে না হয় এই জন্য ত 
গেকয়া পল্লা-সংসারীরা! পার না। 

ভগবানের হুকুম এমতাঁনকে দ্বণা কবা। 

ভগবান বলছেন হে জাব। ঠাকুব ও সাধুমেবা ছাড়া আর উৎকৃষ্ট কর্ম 
জগতে কি আছে। তীর হুকুম বে প্রতিপালন করবে তার কল্যাণ 
হবেই । 

চৈতন্ মহাপ্রভুব পুরীতে বাস কঝ।, আর সংসারীর বাস ফ্কির' বু 
তফাঁৎ। উনি হলেন শ্রেগগ অবতাব। উনি জ্ঞানভক্তি দিতে পারেন। 
এক সঙ্গে খেলেই বদি সকলে প্রমহংস্‌ হইত তাহলে আর ভাবনা ছিল না, 
পুবীতে বতক্ষণ বাস ততক্ষণ এ সংস্কার থাকে । পুবীথেকে এলেই 
সেই জানিভেদ, কুলমান লয়ে সংসারীরা বগলা করে । | 

ভগবানের ঘেঘন জাত নেই, পাঁধুরও জাত নেই। সাধুর ছবাবা 
ভগবান প্রকাশ হন। সাধুর দোষ ধরছে নেই । সাধুর ভগবানের প্রতি 
শ্রদ্ধা? ভক্তি কেমন তাই দেখতে হয়। সাধু সব লোকলঙজ্জা, বিষষ ছেড়ে 
ভগবান পাবার জগ পাধু হয়েছে । সংসাবী আর সাধু বহু তফ!ৎ। 

যে ভগবান লাঁভ কবেছে লেই নরল হ্য়। 

ভগবান ছেড়ে 'অহং বুদ্ধিতে মানু নষ্ট হয়। 

২৪ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের কত রকম মনবদলাচ্ছে তার ঠিক নেই। 

যে গুরু ভবিধ্যৎ কল্যাণ করে সেই ত গুক-_-পিতা। 

সঙ্গগুণ আছে বৈ কি! সঙ্গগুণে অধোগতি হয়, উন্নতি হ্য়। 

ভগবানকে যে ঠিক ঠিক -াঁকবে সে নিশ্মই সরল হয় ও সকলকে 
আতীয় বলে বোধ করে। ওর ভিতর যেন বজ্জাতিবুদ্ধি না হয়। 

অবতারদের কপায় কত পরমহংস হয় । অবতারেব! শরীর ধাবণ করে 
দেখিয়ে দেন আমরা জগতে এমে কি কচ্ছি। তোমরাও এ কর তাঁহলে 
তোখাদেরও উন্নতি হবে। 


মআষাঢ। ১৩২৯ । ) সংকথা । ৩৭৩ 


ভগবানেব ঘবে যন থাকলে নিজের উন্নতি হয় 

জীবেব নিসাব নাই | যিনি হষ্টি কবেছেন তিনিই বক্ষা করলে হয়। 
সকাল হচ্ছে, সৃন্ধ। হচ্ছে, বার ভগবানের প্রতি গুৰবব প্রতি, একড় হস 
আছে, ঠাকে তিনি কূপা করেন সেইবুঝতে পাবে। 

হিংসে পাবার জন্য সাধু হয়। হিংসে অনেক সময় পুঝা গায় না, কোথা 
হ'তে হিংলা আদে। হিংসেও মায় না, শান্তি ও হয় না । 

জপে সিদ্ধি হবে এটা ঠিক কণা । যখন জপ ঠিক ঠিক পথে যাবে) 
তথন ধারণ ধ্যানাদি আঁপন। হতেই অবিশ্রাণ্ত তৈলধরাবৎ চলবে । 
তখন বাভিক জপ ফুরাবে। এই জপ সহ সাময়িক ধারণার্দি হয়। 

ইজপান্তে একট বেশী সময় ধারণার্দি অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে 

এতে ধ্যান স্থায়ী হয়। 

ধ্যান-বিন ! লষ বিক্ষেপ রসান্বাদন ) দূৰ করতে হলে মনটাকে খুব দু 
করে আসনে বসতে হয। এ ভাবেও নিগ্রহ না হলে চোখে জল দিবে। 
অথবা অন্ত সামান্য একটু দূরে এসে পুনঃ আসনে বসবে । নিজ 
আলনেু বসে তন্দাদি বিদ্ধ দূর কবাই ভাল-_তাতে ভাব শত নষ্ট 
হওয়াব আশঙ্গ! কম। অপান্তে নিদ্রাবেশ হয়, গ্নেকদণ্ড টনটন কবে। 
শনীব বেশী গবম হলে নুমলেগে কাহারও কাহাঁবও এাবীবিক ক্ষতি হয়। 

অন্তরে ত্যাগ খুব ভাল। লোকে লাননে পারে না বেত্যাগী, তদ্রপ 
অভিমানাদি বিগ থাকে না তাব এ বড় শক্তু। বাহিবেব তোগটা 
কখন ঘে চুপে চুপ অন্তরে ঢুকবে তা ধব! কঠিন হয়ে পডে। তাই এ 
বিষয়ে সাবধান থাকতে হয়। প্রথমতঃ অন্তনহিঃত্যাগ অভ্যাস সহজ । 

ত বৈবাগী উত্তমাধিকাতী শেধে আব কিছু আটকাইতে পাবে না 
তাবা বালকবাঁৎ ত্যাগ, ভোগ সকলই করেন 

এ জগতের দ্িনিষ ভোগ কবা তপস্তা। চাই বৈকি। তপন্যা ভিন্ন হয় 
নাএতপ্রায় দেখা যায়। 

যাবৎ ভেঙ্বুদ্ধ তাবৎ সাম্প্রদায়িক দলাদলি। উপাধি নাশাস্তে চৈতন্য 
হ'লে তখন জগত চৈতগ্যময়ই বোধ হয়। সকল নাম, কপ ও মত 
পথাদিই সতা বলে বোধ হবে, এক পরষ ব্রন্গেরই সব-ভেদাঁভেদ। 


৩৭৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ_-ডষ্ঠ সংখ্যা! | 


দ্বেষাদ্বেধী চলে ঘাঁয়। পূর্ণ জ্ঞান হলে ব্রদ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বোধ আর 
থাকে না_সবহ সত্য। 
সাধু দর্শন, এভীর্থ-সেতীর্থ, কি বিগ্রহ দর্শন ইতাদি প্রথমতঃ কিছুদিন 
হবেই। তা বেশ? তবে আদর্শটা না হারায় এবং নিজের ভাঁব নষ্ট 
নাহয়। পেটি লক্ষা বেখ সব করিতে হর। নচেৎ সেস্থানে না 
ঘ1ওয়াই শ্রেষঃ। আপন! ভাবে আপনি থাক, যেও ন। মন কারুর ঘরে । 

স্ীলোকের-প্বামীকেই ইঞ্টজ্ঞনে পৃজা-সেবা করা উচিৎ। অন্তন্র 
গুরুকরণে কি সাধুনঙ্গীদতে হানি ভতে পাবে । এ গুক শিব উভয়েরই 
বিপদাশক্ক! | আপন প্রামীর কৃপায় স্বী সময়ে সব ব্ধতে পাব এবং ওতেই 
মুক্তি, ভগবান লাভ হব। ভাব ঠিক ঠিক স্বাধাকে গুক্ জ্ঞান কব! চাই, 
ভোগ বুদ্ধি না থাকে । ভগবান ও দামী অভেদ এই জ্ঞান চাই। * 

ভগবান বলছন, নির্বোধেরা 'দাবকে ও৭ দেখে গুণুকে দোঁণ দেখে 
-_-এই হল সংসারের খেলা এই জগ সৎসঙ্গেব দবকার | সংসঙ্গ হলে জীব 
বুঝতে পারে। 

সংবুদ্ধি হলেই ভগবানে মানবে, ওক ভানর প্রতি অদ্ধীভক্তিহবে | 
অসংবুদ্ধি হলে নিজের “মজাজ খারাপ হয ও কষ্ট পায়। 

তগবান কি কাঁবও শত্র হন, তবে খুব অত্যাচার করলে শালন 
করেন। 

এ সংসারে ভাই, ভগ্রি, পিতা, পুত্র নেই | বার বার কন্মানিয়ে 
জন্মায় । 

সাধু না হলে সাধুর ছঃথ বুঝ! যায় না সাধুর! কত ক%ু করে তবে 
ভগবানের দয়া পায়। 


মাধুকরী । 


স্বদেণী ঘগে নিদ্রিত দেশবাসীকে জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 
এক অভিনব ওজন্বী সাহিত্যের স্ট্টি হইয়।ছিল। এবং এই বর্তমান 
আন্দৌলনের প্রচারের জন্ত এবং দেশবাসীকে যথার্থ কার্যকরী 
(177401191) করিবার জন্ত ঘথেষ্ট সাহিত্যের প্রসার হইতেছে ।-_এক্ষণে 
4130 111117711১৮” সকলেব মূলযপ্ধ হওয়া! প্রয়োজন । 

ঢাকপেটা সাহিত্য মধ্যে আমরা যথার্থ জাতীম চরিত্র খুব কমই 
খুঁজিয়া প8ই । হয়ত সেঙী আমাদেব অভিষ্ঞতা এবং বিশ্বেহণের ভল 
বশতঃই বুঝিতে পাবি না । কিন্ত জাতীয় যত অনেকটা নিভূল ভাবে 
জানিবার উপায় স্বব্ূপ অন্তঃপুরেব হস্তলিখিত কতকগুলি সাহিত্য যাহা 
নিরবে কার্য করিতেছে, আমর! গ্রহণ করিতে পারি । ক্রাগরণের নিদর্শন 
আমরা তাক হইতে ভিক্ষা করিয়া এগ উদ্দাধন পঠবপাঠিকাকে উপহার 
দিব। 


অপরিচিতা ।__কণ। । 


'্ত্রী শিক্ষার যে দরকার আছে-_তা প্রমাণিত সতা। * * তবে 
এট| ঠিক যে এখন যে ভাবে তারা শিক্ষ| পাচ্চে, সেটা মোটেই প্রশংসনীয় 
নয়। একট ইংরাজী বলতে শিথলেই ত শিক্ষা অম্পূর্ণ হল বল! চলে না। 
পড়াশুনো সতা করতে গেলে একেবারে ভিতরে ঢোক! দরকার । 

“সকাল বেলা ৭ট থেকে ১০ট! ৭ বিকালে ৩ট! থেকে টা পথ্য্ত 
স্কুল হওয়াই ঠিক , কারণ ছুপুর বেলা আমাদেব শক্তি ক্ষয়েব মময়__শক্তি 
বাড়ে সকালে এবং বিকালে । 

“ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল একটু অঙ্ক সবায়ের শেখা উচিৎ। 
ইতিহ'দ ভূগোল বই থেকে পড়। দেওয়া হবে না- মুখে মুখে শেখান 
হবে। ইতিহাসে কোন যুদ্ধ কোন তারিখে হুল তা শেখান থেকে আসল 
ষে ইতিহাস-__নানা যুগের সাধারণ লোকের কথা-_শিল্প-কলা, আদর্শ 


৩৭% উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_-৬ষ্ট সং | 


ও ধর্মের কথা বেণী তাল কবে বুঝিয়ে দেবাব চেষ্টা কবা হবে। অঙ্ক 
একটু শেখ! দরকাব, শুধু বাঁজাব খরচ বাথবাঁর জন্য নয় (অনেকেই 
তাই ভাবেন অবশ্য )--আসলে মাথ! পরিককাব হবাঁব জন্যই | 

“তাবপর বিজ্ঞানের মববকম শাখা-ফলিত রসায়ন, উদ্দিদবি্ধা প্রভৃতি 
থাকবে- যাব নটা ইচ্ছা বেছে নিয়ে পড়াব_ তাও মুখে মুখে শেখান 
ব্যবস্থা থাকবে । ইংরাজী, বাংল! স'্বত সাঁহত্য নিশ্চয়ই থাকবে | * * 

'মৃস্তবড পৃস্তকাগার-- তাতে সববকম বই থাকবে । মেয়েদের ণেথাতে 
হবেষে সেখানে গিয়ে নিজের ইচ্ছা মৃত বই বেছে পভায় আনন্দ 
কতখানি । এ€সলাই, আকা, গান-বাজনা প্রভৃতি শিল্প কলাকে বিন্ষে 
কবে স্থান দি/ত হবে। 

“সাতার দেওয়া খেলা প্রভৃতি সম্বন্ধেও মেয়েদের বথা সম্তবউত্সাহিত 
কর! হবে। এই সমস্তর সঙ্গে সঙ্গে একটু সেবা কবনেও শেখান উচিং | 
ছোট একট! হাসপাতাল থাকবে-_যেফ়ের! সেখানে সেবা কবতে ও 
সামান্য ভাঁক্তাবীও শিখিবে।” 

শ্রীমতী সবোজকুমাবা দেবী ।--সাজি। 

“আলম্ত ত্যাগ করিয়া মানসিক অনুশীলনে বোধ হয় আমাদের মধ্যে 
কেহই অযজ্পর হইবেন না। সংসারে কাজকর্ম সাবিয়া এমন যাথষ্ট 
সমর আমাদের থাকে যাহা সং-কর্মে আমরা নিযোগ করিতে পাবি। 

“আমর! চাঁই এমন সাহিত্য যাহাতে পৌবাণিক গল্পেব মধ্য দিয়া 
আমাদের সন্তান-সম্ততিদের মধ্যে ধর্্মতাব জাগিয়া উঠে । এবং আমাদের 
শিক্ষিতেরা সরল ভাব।য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প কলাত 
মহত্ভাব রাশি) যাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়ঃ এপ ভাবে 
আমাদের নিকট উপস্থ।পিত করিবেন । 

“আীরামকন্ধ-বিবেকানন্দের আবিভাবের সহিত নববগের উষা আরক্কিম 
রাগে ভাবত গগন উজ্জ্বল করিম! সমুদিত। মনেই মহাঁবতার-্বর়ের 
তপোলন্ধ আদর্শ আমর! জীবনে পরিণত করিয়া যদি আচার্য্ের মানসীনারী 
না হইতে পারিলায তবে শ্রীতগবানের নর-লীলার সার্থকতা আমাদেব 
নিকট কোথায়? 


আঁষাঢ। ১৩২৯।] মাধুকরী । ৩৭৭ 
শ্রীমতী পদ্দবানী দেবী ।--ধুলা । 


'আমাদের দেশে স্ত্রীলোক দিগের মনে খুব অল্প বয়ম থেকেই মাতভা 
ফুটে উঠে ? এটা অগগ কোন দেশে এত বেশী নেই। কিন্তু আমর। 
এই মাত ভাবটাকে ঠিক মন চালাতে না দিয়ে নষ্ট করে ফেলি । ভগবান 
যে আমাদেব চেয়ে জ্ঞানী, এটা আমবা কিছুতেই যনে রাখতে পাবি না। 
এ দেশের স্বীলোকের। দেবপ অন্নবন্সে সন্ত।নের জননী হন এবপ 
আব কোন দেখে হয় না । কিন্তু বাঁডিতে গে সব অন্ত স্ত্রীলোক থাকেন 
তারা াবেন কি প্রশ্ততা বাপিকাস ছেলে যান্ুব কবিতে পারা না। 
জানি প্রস্ততী বালিকা, কখনও ঠিক মত সন্তান লালনপান করিতে 
পারিংধ না, কিন্ত তাই বলিয়! হাহাঁব কর্তব্য আমরা জোর করিয়া 
কাডিয়া লই কেন। তাহাকে ভাহাঁর কর্তব্য করিতে দেওয়! উচিৎ । 
স জানুক যে সন্তান লালনপালন করিবার ভার তাহাবই, 'অপরেব ঘ|ডে 
ফেলে দিয়ে নভেল পড়া উচিৎ নয়। সন্তানের প্রতি দননীর এই কটা 
কর্তব্য "মাছে এবং প্রতোক স্তনের জননীর ইহ! পালন কব! উচিং। 
যথা ২-- 

(১) শিশুর খাওয়ান_-শিশুব জন্মের পর প্রথম তিন দিন কিছুই 
খাইতে দেওয়া উচিৎ নয়। যন্ধি তাহাকে খাইতে দেওয়া বোধ হইত 
তাহা হইলে ভগবান্‌ প্রথম হইতেই স্তনে দগ্ধ দিতেন । তিনি আঘাদের 
চেয়ে বিবেচক এটা ঠিক। ওই তিন দিনের মধ্যে শিশু যদি খুব কাঁদে 
তবে তাহাকে মল্প মিশ্রি মিশ্রিত ঈমৎ উষ্ণজল খাইতে দেওয়া যাইতে 
পারে। ইহাতে তাহাঁব উপকাব ভিন্ন অপকাশ হয় না। শিশুর তিন মাস 
বয়স হইতে নয় মাঁপ পর্যন্ত আধ পোয়া হইতে দেড়সের ছুধ খাইতে দেওয়া 
যাইতে পারে । এবং সেট! নিয়ম করিয়। দিতে হইবে । শিশু কাদিলেই 
তাহার মুখে স্তন দেওয়| উচিৎ নয়। কারণ আমাদের যেমন বখন তখন 
খেলে অস্বল হয় শিশুদেরও ঠিক তাই। তাহীাদেরও উপর্য,)পরি খন ঘন 
স্তন দিলে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। তাহাদের পাকস্থলীকে 
একটু নুস্থিব হইতে দেওয়া কর্তব্য । এই অন্য আমার মতে শিশুকে 


৩৭৮ উদ্বোধন। | ২৪শ বর্_৬্ঠ সংখ্যা । 


বাত্রি দশ্টাব পর আর ছুধ বাস্তন দেওয়া উচিৎ নমন। আবার ভোর 
পাচটা ছয়টার সময় খাইতে দেওয়) উচিৎ। 

(২) অনেক মা আছেন, ধারা শিশুকে স্নান করাইতে চাহেন না। 
থুব গ্রীক্মতেও সাত, জাট দিন অন্তব সান করান! তীহাবা বোঝেন 
নাযে এতে শিশুর কত কষ্ট হয়। প্রত্যহ ঈষৎ উষ্ণজলে শিশুকে স্নান 
করাইয়া জামা! পরাইলে শিশ্বুর কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে তাহার 
লোমকুপ কল পরিফ্ষার াকে ও সহজে রোগ জন্মিতে পারে ন।। 

(৩. শিশুকে এক বসব বয়প পর্য্যন্ত অন্ততঃ আঠাঁব ঘণ্ট! ঘুষাইতে 
দেওয়। উচিৎ। তাঁহ।তে শিশুব ফুসফুল সবল হয়। বেশী লভাচড়। 
কবিলে প ফুসেব আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপু হয় না এবং সেই জন্ত বয়ঃপ্রাপ্ডে 
ব্রনকাইটিস বা সর্দি ঘটত রোগে সহজে আক্রান্ত হয না। সেছ হেতু 
শিশুর খষের দিকে প্রত্যেক মায়ের লক্ষা রাখ কণব্য। নাহাতে সে 
স্বচ্ছন্দে, নিকপদ্রবে দুমাইতে পাবে তাহার প্রতি দৃষ্টি গাথা অত্যন্ত 
আবশ্যক । 

(৪) শিশুকে কসাজাময| পরান উচিৎ নহে। বেশ টিলেজাষ। পরান 
কর্ভবা, যাহাতে তাহার সর্বাঞ্গে রন্তু চলাচলে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। 


নিষটার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয় । 


মনীষী সন্নাসী স্বামী বিবেকানন্দ সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
সমাজের বা শরীরের কোনও বিশেষ এক অংশকে শক্তিমান না করিয়।) 
সমগ্র সমাজকে, সর্বতঃ ও সুনিয়ন্্ীত ভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলার 
যধোই। উন্নতির বীজ নিহিত। এতদিন ধরিয়। আমরা স্ত্রী শিক্ষার 
দিকটা বাদ দিয়াই, ভারত সমাজেব উন্নতি আকাক্ঞা। করিতেছিলাম । 


ন গোড়ায় গলদ আজ আমার্দের লক্ষ্যে পতিত হইয়াছে । আজ এই 
নব জাগবণের দিনে ভাবত স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সম্যক বুঝিতে 


পারিয়াছেন, স্থমাতাৰ আঁবিভাব না হইলে ভবিষ্যং উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা! বুথ1 ! 

স্বামীজ্ির ধর্থে 9 (প্রবণাঁয় অনুপ্রাণিত হইয়। ভগিনা নিবেদিতা, 
কলিকাতা কোসপাঁড| লেনে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়!, ' সমস্যা পূরণের 
চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন । উক্ত সাধনায় জীবনপা কবিয়| ফলস্বব্প তিনি 
বঞ্তযানে স্ুপবিচিত “পিটার নিবেদিতা বাঁলিক। বিদ্যালয় ও পুবস্থীশিক্ষা 
বিভাগ” রাখিয়। গিয়।ছেন | 

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্উপক্ষ, এতদিন ধবিঞা নিবেদিভার প্রবন্তিত 
কা” ব্রঙ্গচাবিণীগণেব সাহাষে) চালনা করিয়া আ(িতেছেন । 


স্্ীশিক্ষার বিনয় এবং ও প্রসঙ্গে নিবেদিত! বিদালয়ের কথা বহুদিন 
ধরিয়াই আমরা দেশবাসীর দৃষ্টিব গোচরে আনিয়াছি, কিন্তু ছতিক্ষ ও 


বনাঁদি কার্যো দেশবাসীর নেষপ উত্সাহ ও সহান্থুভতি দেখিতে পাই, 
এই ক্ষেত্রে তাহ! লক্ষিত হইতেছে নাঁ। তাই অনদেহ হয়, দেশবাসী 
এখনও স্ত্রাশিক্ষার কথা 'অন্তুননে অন্তরে বুঝিতে পারিক্নাছেন কি ন1। 

বে ভাড়াটিয়। বাটাতে নিবেদিতা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন উহা 
আজ জীর্ণ ও ভগ্রস্তপে পরিণত অথচ ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৫৯ শত। 
বিদ্যালয়ের কার্ধা পরিচালন! স্থানাভাবে বিশেষ অনুবিধাকর হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। এখন নূতন বিদ্যামন্দির ও ছাত্রীবাস নির্মাণকরা একান্ত 
প্রয়োক্ধন। মিশন কর্তৃপক্ষ বাগবাক্ার, নিবেদিতা লেনে এ কার্যের জন্য 
যেজমী ক্রয় করিয়াছিলেন উহাতে শিক্ষাষন্দির নির্মাণ কায আরত্ত 
করিয়াছেন। 


৩৮৯ উদ্বোধন!  [ ২৬শ বর্ষ--৬% নখ্যা। 


কারোর হুচনা মাত্র হইয়াছে,-সমাধা কবিতে বহু অর্থেব প্রয়োজন । 
এই জন্য আজ আবার দেশবাসীকে ব্ররণ কবাইয়। দিবার জন্য ভিক্ষার 
ঝুলি লইয়। তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি । আশা কবি তীাজদের 
বদান্যতাম অর্থ সানুকুলো ঝলি পূর্ণ হইবে-এখং নে শ্িক্ষানুগ্তান এত 
(ধন ধরিয| বহু প্রক।রে সম!জের কল্যাণ চেষ্ট1 করিয়। আসিতেছে, তাহ! 
স্থায়ী ভাবে স্থাপিত হইবে। ব্ছশক্ির একত্র সমাবেশ হইলে এবপ 
অনুদান সম্পূর্ণ হইবে, তাহাতে আব সন্দেহ কি, 

বিদ্যামনির নিপ্ধাণকল্ে ধিনি মাহা দন কথিতে ইচ্ছুক, তাহা নিম 
ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদবে গৃহীত ও স্বারত হইবে । 

প্রয়জনের স্মৃতিবক্ষার্থ বদি কেহ দুই একথানি গৃহ নিষ্মাণ ব্যয় বহন 
করিতে ইচ্ছক থাঁকেন, ভাহা হইলে লে স্থযৌগও যথেষ্ট আছে) ইতি- 

শ্ীসাবদানন্দ 
সেক্রেটাবা, রাযকৃষ্জ মিশন, 
১নং মুখাজ্জীলেন, বাগবাজার। কলিকাতা । 


সস 





মঘীলোৌচন। ও মাহিত্য পরিচয় । 


আঞ্চেদ- প্রথম ভাগ- শ্রাদ্বিজদীস দত্ত | মূল্য ২।০ টাকা মাত্র। 
প্রাপ্তিস্থান--কান্দিব পাঁড কুমিহ্ী।, গ্রন্থকারেব নিকট প্রান্তব্য। দ্বিতীয 
ভাগ যন্বস্থ। 

প্রস্থ অস্মাপু বলিয়া ঘথাবথ মন্তব্য ইহাঁব উপর দেওয়া চলে না! 
তৰে আশা ও ভবসার কথা এই থে বাঙ্গীলা ভাষায় বেদেব আলোচন। 
হইতেছে । অন্মদেশীয় জন সমাজ হইতে গেড়ামী ও কুসংস্কার দুর এবং 
তাহাকে ঈশ্বর পরায়ণ ও স্বদেশ ভক্ত করিবার একমাত্র উপায় খগেদ 
সংহিতার আলোচিন। ৷ বেদ যাঁহা বলিবেন) অপব শাস্কে উপেক্ষা কবিদ্বা 
হিন্দু সমাজ ভাঁহা। গ্রহণ কত্ধিতে বাধ্য । কেন ন। “শ্রুতি স্তৃত্যোনিবৌধে তু 
শ্রত্তিরেব গবিষ্ূসী” এই আদেশ মন্বাদি শ্মৃতিকারেরা এবং শ্রীশমরাঁদি 


আবাঁত, ১৩২৯] মমালেচনা ও সাহিত্য পৰিচয় । ৩৮৯ 


অগ্টীদশ আচাঁধ্যেরা সকলেই মানিয়া গিযাছেন | এক্ষণে যে প্রথম কুসংস্কাব, 
প্লাশূদ্র দ্বিজবদ্ধুন[ং এয়া ন রতি গোচবা” অর্থাৎ স্থ্ীশূদ্রেন বেদাধিকার্‌ 
নাই, আমাদেন্ধ দেশের মন্জান্স মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, বেদাধায়নেব ঘর 
তাহা অপগত হইবে । কারণ পগেদে বহু ভ্্রী মন্ত্রদ্রগা আছেন। যথা 
(১) লোপমুদ্র। (১ম-১৭৯ফ্ ),:১) বিশ্নবারা (৫ম-৯৮ু )১ (5) শান্তা 
(৮ম্‌-১% ও ৩৪ ৮ )১ (১) 'অপালা (৮য-৯চস্থ )১ (৫) ঘোবা (১ম 
5০) (৬) রাত্রি (১*ম-১২৭ ক), (৭) জু €১০ম-১০১ ক) (৮) 
স্তব্যা । ১*য-৮৫ম্থ ১১ স্যী (১০ম-১৫৭ু ) এবং শচী (১*য-১৫৯ ক )। 
উর্বশী ( ১*ম-১৫ শু) সবমা ( ১০য-১৯৮ ক) এবং বব! ১য-১২৫ পু) 
ইহাদের দা পেখক উন্লেক কবেন নাই 1 দ্বিতায়ত দেখ! বায়, বি 
কব খগেদেব ১০) ৩০১ ৩১১ ০০১ ৩০১ ৩৪ সুক্তের দ্রষ্তাী । অথট তিনি 
দ[সাপুতঃ অব্রাক্ণ। “কিতব” (জ্মাবি) তিনি ঝাজা করু শ্রবণেৰ 
বজ্র এধি | লেখক মহাভাবত হইতে আরও প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন 
_ণন কিশেসাস্তি বর্ণানং “অন্ত ব্রাঙ্মণানের পুর্বং ঙ্গা প্রজা- 
পতীন্” “হিংসানৃত প্রিয়! লুব্ধাঃ সর্ধকর্ম্মোপজীবিনঃ। কষ্জাঃ শৌচা 
পর্িত্টন্তেদ্বিন[ঃ শুদ্রতাং গতা+-( ১৮০১০, ৯১৩)) ৭ বৈশ্বামিত্া 
দন্ান|২ ভূয়িষ্রাঠত (৭-৩-১৮)। ইহা অপেক্ষা ও শ্রেগ আতি-প্রমাণ 
আছে “ঘথমাং বাঁচং কল্যানামাবদালীজনেভাঃ | ত্র্গ বাজন্ঠভ্যাং শুদ্রায় 
চাধ্যা় চ স্বায় চারণায়॥ (শুর বজ্র্ববেদ। মাধ্যন্দিলীয়া শাখা ২৬ 
অধ্যানব, হয় মন্্)। 

লেখকেৰ কতকগুলি কথায় আযাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। যথা, 
“মৃতপ্রায় ভাবতবাঁপীকে নবজীবন দিতে বাহ! কিছু প্রয়়োগ্ন। অন্নাধিক 
পরিমাণে বিকাশোশুখ বাজবপে (1061]1470176518) খথেদে প্রায় 
তাহাব সমস্তই আছে”। কিন্ধ আমরা বলি উহ! ত আছেই, উপরন্ 
বেদের অপ্রতিহত জ্ঞান হেগগলেব বিরাট মনকেও অতিক্রম কিয়! 
গিয়াছে । “হায় সাবাহমান কাল আমাদের পুর্ব পুরুষগণ অনিমার্দি-সিদ্ধির 
আকাশ কুম্ুমের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়ার ফলে, আজ তাহাদের সস্তাঁনেরা 
সর্বতোমুগী দাসত্বের শৃঙ্ঘলে শৃঙ্খলিত ।৮-ইহার হেতু কোথায়? বেদে 


৩৮২ উদ্বোধন । ] ২৪এ বর্ষ--" সংখ্যা । 


বিশ্বামিত্র বশিষ্টের সিদ্ধির কথা নাই অতএব পুরাণের কথা মিথ্যা তাহার 
হেতু কি? বেদে ত বিশ্বামিত্র বশিষ্টের জীবনতিহান লেখা নাই-_ 
ত্রাহাদিগকর্তৃক যন্ত্রাদির উল্লেখ আছে মাত্র। শ্রীশস্করের দৈতমূলক 
স্তোত্র পাঠ করিয়।কি বলা যায় বেতিনি অদ্বৈতবাদ 'বুঝিতেন না। 
বালককে প্রথম ভাগ পড়িতে দেখিয়৷ সে কখনও কালিদাস পড়িবে না 
এরূপ হেত্বাভ'ষের প্রয়োজন কি? অর সিদ্ধাই (7017701) জিনিষটা 
অলীক নয়। আমর! কার্ধ্য কারণ সম্বগ্ধ ঠিক করিতে পারিনা বলিয়! 
1)112019 বলিয়' থাকি । অন্ত লোকের কাছে বিছ্যতেব আলো, উডে৷ 
জাহাজ 1120]0 কিন্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে নয়। এই উদ্াহরণটী 
যেমন বাহা জগতেব তেমনি অন্তর্জগতের 'ন্থশীলন দ্বাবা ইন্দ্রিয় ও 
যনকে বহুশক্তি সম্পন্ন কবা যায়, যাহার কাধ্য গুণিকে আমরা 477070401০ 
বলিয় থাকি । " শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি, অথবা বাঞসো (73015৯০7) 
প্রভৃতির পক্ষে ঘেজ্ঞান বহু গবেষণা এবং ব্হুবিচারেৰ ফল, বৈদিক 
খষির তা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ।৮ 137১০ ব কিছু প্রত্যক্ষ হইয়াছিল কিন! 
আমর! জানি না, কিন্ত শ্রীণক্করের প্রত্যঙ্গ হয় নাই তিনি'কি করিয়। 
জানিলেন ? 

কতকগুলি কণা লেখকের ভদ্রোচিত হয় নাই। যথা “এ কালের 
তিক্ষালোলুপ সন্নযাসীদিগের মৃত”? “পরনত্তী কালের মর বৈরাগ্য 
“ঘদহয়ের বিরজ্ষেৎ তদহরেব প্রত্রজ্সেৎ_-বেদের সময় কোথাধ ছিল? 
আমর বলি এস যহামত বেদের শীষভাগেই অবস্থিত ছিল যাহা বেদান্ত 
ব! উপনিষদ বলিয়। পরিচিত | বেদে ধর্ম; অর্থ, কাম, মোক্ষ চাৰিবর্গের 
কথাই আছে। লেখকেব মত বাহার! “আত্মীয় পরিজন লইয়া) গরু 
ঘেড়া লইন্লা স্ুথে বাস করিতে আকাক্ষ! করেন সে পথও বেদের 
সংহিত! ও ব্রাঙ্ণ ভাগে নির্দ্ আছে। আবার ধাহাঁদের সংসারের 
ক্ষণিকত্ব দেখিয়া বৈবাগয উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের জন্য ব্যবস্থা 
দিতেছেন “যদহরেব” “ন কর্মণা ন প্রঞ্জয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে 
অমৃতহযানশুঃ, ইত]াদি। যাহাদের ভোগবৃত্তির খর্ব হয় নাই 
তাহাদের জন্য বলিতেছেন “কুর্বনেবেহ কর্্মাণি জিজীবিষেচ্ছাতং সযাঃ। 


আবাঢ ১৩২৯ | সংবাদ ও মস্তব্য। ০৮৩ 


এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে |” বেদ একদেশন্বশী 
নহেন। তিনি একের পক্ষে যাহা খাটে তাহা পরের পঙশে জোর 
করিয়া! চালান নাই। আর জিজ্ঞাসা করি “'ভিক্ষ! লোঁপুপ”' গর্কট 
বৈরাগী” বুদ্ধ, শঙ্কর, রাঁষানুজ, চৈতন্য রামক্ুষ্চ প্রভৃতি সন্যাসীরা এই 
দেশকে রক্ষা কবিয়! আসিয়াছে ন! খগ্রেদ সংহিতা ? 

২। ভ্পপীদেস্পাহ্সভ্-ভগবাল শ্রীরাযকষ্ পরমহংসের | 
আহামাদীবাদ হইতে শ্রীরামকু্চ সেবা সমিতি কর্তৃক মাবাটি ভাষায় 
প্রকাশিত হইয়'ছে। 

১। হিলজেক্চান্মন্দ বচ্জ্নান্সভি- লেখক ও প্রকাশক 
ডাস্তা ভাই বাঁমচন্ত্র মেহেত! | মারাঁটা ভাষায় বাহির হইয়াছে । 

৪প ?ক্েশ্ণের ডাকি ্রাহবেন্্র নারায়ণ চক্রবন্বী-প্রণাত 
আমরা পাইয়াছি মুশ্য দশ পয়লা | প্রাপ্তি স্থান সরস্বতী লাইব্রেরী ৯ঈন" 
রমানাথ মজ্রমদারের স্রীট, কলিকাতা । 

«। ক্মমন্তাত্ম! গাক্ষ্ী- শ্রমণী রঞ্জন গুহ রায় প্রণীত। 
ইহাতে মহাত্বার পুর্ব এবং আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে আছে। “গান্ধী, 
বিবেকানন্দের প্রীরব্ধ কর্মের পুর্ণ পরি"তি” এ কথা খুব সত্তা বটে, কিন 
“হাম্বা! গান্ধী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! একথ| স্বীকার করিয়াছেন-_-'আমার 
অস্ত্রের ৫প্ররণাঁনিচয় আমি লাভ করিয়াছি-_বাঙ্গালার পৃজারী ব্রার্মণ 
রামকঞ্। দেব ও তদীয় শিষ্য, বিশ্ব-সমন্বয়-বাদ প্রচারক, হিন্টু-সন্নযাসী 
স্বামী বিবেকাননের পুণ্য প্রতিভা হইতে” ইহার নজীর কোথায় ? 


সংবাদ ও মন্তব্য 
স্বামী বিবেকানন্দ--ন্ম-যহো সব 
সোমবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, টার-রক্ষযঞ্চে। রামকৃষ্ত-যিশনের 
শ্রীমৎ স্বামী অভেদাঁনন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে কলিকাত! বিবেকানন্দ 


সোসাইটা কর্তৃক, স্বছ্েশ-প্রেমিক, মহা, ভারতের বর্তমান দুগের 
সন্ন্যাসী শীপ্রম্বাী বিবেকানন্দের যঠাতম জন্মোৎ্মব অনুচিত হয়। এই 


৩৮৪ উদ্বোধন । | ২৪এ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


উপলক্ষে এত লোকের নম|বেশ হইয়াছিল যে, থিয়েটারগুহে আর তি্ল- 
মাত্রও স্থান ছিল না। কলিকাতাবাসী বহু গণ্যমান্ত ও বিদ্যান ব্যক্তি 
এব স্বামী বিবেকান্দের বহু শিষা ও ভন্তবুন্দ সভা বমিবার বহু পূর্বেই 
তথায় উপস্থিত হন । 

প্রথমে স্বামী বাসুদেবানন্দ একটী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিয়! সভার 
উদ্বোধন কার্য সমাধান কবেন। তৎপবে সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত চণ্তী- 
চরণ বন্দ্যোপধ্যায় মহাশয় একটা হৃদয় গাহী ধর্ম-সঙ্গীত করিলে সমিতির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্ দত্ত মহাণয় বিবেক'নন্দ সোসাইটার ইং ১৯২১ 
সনেব কার্ম্যবিবরণী পাঠ করেন । অতঃপর সংস্কৃত-সাহিত্য-পবিষদের 
পঙ্ডিতবর শ্রীসুক্ত কালীপদ তর্কাচার্ধ্য মহাশয় শ্বাহীজির মহত্ব সম্বন্ধে 
সুললিত সংস্কতি তাঁষায় একটা নাতিদার্থ বকুত। কবেন ও ন্বক্বীজিব 
গুণাবলী বিবৃত কবিয়া সংস্হ ভাষায় স্-রচিত একটী কবিতা পাঠ করেন । 
পরে বাঙ্গালোবেব ডেপুটা কমিশনার শ্নত এম্‌, এ নারায়ণ আয়াঙ্গার, 
বি-এ, বি-এল, ডাক্তার মরিনে। ও নাটযাচাধ্য শ্রীধুক্ত অনুতলাল বস্থ 
যহাশয়গণ সনাতন ধন্দেব শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীশ্রীবামরুষ্জ ও তাহার *উপবৃক্ত 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কতৃক সনাতন-ধর্ম্বের বর্তমান মুগোপযে!গী 
ব্যাখ্যান বিষয়ে আলোচনা! কবেন। অতঃপর যনীবী স্বামী অভেদাননজী 
প্রায় একঘণ্ট! কাল ব্যাপী একটা দীর্ঘ বতৃতা করেন। তাহার 
গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকঞ্চ পরমহংম দেবেব চিবনূতন অমূল্য উপদেশাবলী 
এবং তীহার প্রধান ও প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক উক্ত উপ- 
দেশাবলীর জগতে প্রচার সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে 
মুগ্ধ করেন। এমন আগাগোড়া ধর্ম-ভাবোদ্দীগক সভা প্রায় দেখা যায় 
না। প্রত্যেক বক্তৃতাটা বেশ হৃদয়গ্রাহী ও মর্মম্পশী হইয়াছিল। সর্ধ- 
শেষে শ্রামান নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কর্তৃক পববেকানন্দ স্তোন্রম* গীত 
হইলে পৰ ৯-১৫ মিনিটেব সময় সভা ভঙ্গ হয়। সমিতির »ম্পা্দক 
মহাশয়ের আহ্বানে অনেকে পার্শববন্তী সৌসাইটা গৃহে সমাগত হইয়া 
গ্রসাদদাদি ধারণ কবিয়া উত্সবের পরিসমাপ্তি করেন। 


পপ ৯৬০ গল নসর 


শ্রাবণ, ২৪ বৰ। 


কথা প্রসঙ্গে ৷ 


মাতৃ-ক্রাতিকে জাগাইবার জন্ত আজকাল অনেক পুরুষ উঠিয়া 
পড়িয়! লাগিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে জাগাইবে সে যদি নিঝে না জাগে 
ত তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা বৃথা । অহমিক! বশত্ঃই আমর! অপরকে 
তুলিতে যাই, কেন না, ও ছোট হীন, আর আমি উচ্চ বলবান। কিন্ত 
শাস্ত্র বণিতেছেন-_সকল স্ত্রী মহাশক্তির প্রকাশ । একবাব ভাবিয়। 
দেখ দিকি যে মাতৃজাতি স্বীয় জঠরে সন্তানকে ধারণ করেন, বুকের 
রক্ত দিয়া যাঁহাকে পালন কবেন) কত তপন্ত। করিয়া যাহার স্বাস্থ্য 
বঙ্গায় রাখ্নে,সেই মাতৃজাতি দুর্বল _আর পুরুষ বলবা ! অপর. দিকে 
বেদান্ত ত বলিতেছেন--আত্মায় লিঙ্গ ভেদ নাই। কাধ্যতঃও দেখিতে 
পাওয়া নায় খগেদেব যুগ হইতে বামরুষ্ঞযুগ পর্য্যন্ত ভারত ও ভারতেতর, 
সকল দেশেই সাধু-পুরুষের সহিত সাধবী নারীরও অভাব হয় নাই। 
তবে নারীর প্রতি পুরুষের একটা কর্তৃবয আছে, সেটা নিজেদের স্বার্থ 
একটু কমাইয়া, তাহাদের যথার্থ ্বাধীনিতাক্ “পথে অন্তরায় না! হওয়া, 

ও সাহাষ্য করা । তাহার পর যাহ কর্তব্যাকর্তব্য তাহা তাহার! নিজেরাই 
ঠিক করিয়া লইবে। 

ক ৪ গু 

ভারতের মহারোগ-_দারিজ্র্য ।--কাঁরণ অযথা বিলাসিতা । বাণিজ্য 
বলি! কোন জিনিষই ভারতের নাই- যেটুকু আছে সেটুকুকে দালালী 
'বলিলেই চলে। ক্যবগাদার মানে বিদেশী দ্রব্য সম্তায় [কনিয়! স্বদেশী 
নিকট বহুমূল্যে বিক্রয়। আর না! হয় মুর্খ চাঁধার নিকট নস্তায় কাচা 
মাল কিনিয়। বিদেশীয় নিকট কিঞ্চিদিধিক ' সূল্যে.“খিকর? এবং সেই 


৩৮৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা! । 


মালের তৈয়ারী নানাবিধ বস্ত বিদেশীর নিকট কাচা মালের ডবল 
মূল্যে কিনিয়া স্বদদেশীর নিকট কিক্রয়। ইহাতে দেশে অর্থ সঞ্চয় ত 
হয়ই না বরং ধুইয়! মুছিয়া যাহা আছে তাহাও বাহির হইয়া! যায়। 
আর আছেন মসিজীবী কেরাণীকুল-_ধাহার! পরিবার গ্রতিপাঁলনেই 
হসমর্থ, » এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে মুখ কৃষককুল যাঁহারা ইহজীবনে 
কখনও মহাজনের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না| এমনি অবস্থায়ও 
কিন্ত আযাদের সাবান না মাখিলে স্নান হয় না, স্গারেট ছাড়া তাষাকে 
সানায় লা) এসেন্স ছাড়া ভদ্র সমাজে মেশ! দায়, রং বেরডের জামা 
ছাড়া মুখ দেখান ভাঁর। অথচ এগুলি না হইণেও জীবনধারণ চলে । 
কিন্বা যদি এতই সৌধীন হও ত সেগুপি দেশী কিনিলেই ত ঢলে। একবার 
জাম্মীলী আর জাপানের মাল ঘরে আনিয়া! স্বদেশী শিল্পীদের 
অনাহারে মারিয়াছ--আবার-্বদেণী শিল্প ধীরে ধীরে জাগিয়। উঠিতেছে, 
যেন শিশুর মত চটকে ভুলিয়া তাহার ধ্বংস করিও না এবং নিজেরাও 
বিলাসের আবর্তে ডুবিয়! রিও না। 
গু গা চে 
ভারতের বন্ধ-সমস্তা অনেকটা! আশাপ্রদ। বিগত মহাযুদ্ধের 
সময় আমাদেক দেশে প্রতি বংদরে ৯৭ কোটি টাকার বঙ্ প্রস্তুত 
হইত। কিন্ত ১৯২১ সালে উহ! বদ্ধিত হইয়া ৬৮ কোটি হয়। 
করদ রাজ্যনহ ব্রিটিশ ভারতে 


১৯১৭ সালে ৫০৮১৮৬০১৪২৭ পাউও 
১৯২৯ ১ ৫১০৭১৭২8+৯২৭ ১) 
বৃদ্ধি ১০১৮৬৩১৮ ৩ 

কেবল ব্রিটিশ-ভারতে 
১৯১৯ সাঁলে ৪৭৮১৯২৯,৭১২ পাউওড 
১৯২১ ১ ৪৯০৪১৮৪)৮২৬৩ » 
বৃদ্ধি ১১১২ ৫৯৮০০ ৯) 


কিন্ত ইহীর দ্বারা ভারতের বস্থ-সমন্ত|! পুরণ হয় না। কারণ 
আমাদিগকে সবন্ত্র থাকিতে হইলে ৫০৭ কোটি গজ মোটা কাপড় এবং 


শ্রাষণ। ১৩২৯ । ] কথা প্রদঙ্গে । ৩৮৭ 


২৫* কোটি গজ সরু কাপড়ের জন্য এখনও বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে 
হইতেছে । ভারতে মাত্র ১৫০ কোটি গঞ্জ কাপড কলে তৈয়ারী হয় 
এবং ১৭৯ কোটি গক্প কাপড় তাতী ও জোলায় প্রস্তুত করে। আমাদের 
নিজেদের বন্বভাব নিজেদেবই পূবণ করিতে হইলে কলে হউক বা 
চয়কায় হউক ৭৫* কোটি গজ কাপড প্রস্তত করিতে হইবে । কেবল 
“বিদেশী বর্জন কর” বলিরা চিৎকার করিলে চলিবে না । গরীব ও 
মধ্যবিত লোকদেব চরকার মনযোগ দিতে হইবে এবং ধনীদের কল 
ক'রখান। খুলিতে হইবে । 
ক সু ঝ 

মামরা ফান্ঝন ও চৈত্র সংখ্যায় বলিয! আপিয়াছি য যদ্দি আমাদের 
জাতিকে য্যালেরিয়া) কলেরা, বিলান এবং ব্যভিচাব হইতে বাঁচাইতে 
হয় তবে তাঁহার একমাত্র প্রতিবেন জমিদার ও ব্াবপায়ী কুলের 
সহর-মোহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্ব স্স গ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং 
(সথানেই জনলাধারণের হিতকব কাধ্য সকল সম্পাদন কবা। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, কলে, স্কু্ টোল, পাঠশালা, হাসপাতাল, দাতবা- 
চিকিৎসালয়, বিজ্ঞানাগর, চিত্রশালা, পুস্তকাগার প্রসৃতি সকল সংকর্ম 
তাহাব! গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত ককন, মন্দির, উদ্ভান, পথ, ঘাট, পু্ষরিণী, 
মহজ্জনের প্রতিমৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা গ্রামের শোভা -সম্পদ বৃদ্ধি ককন । 

১৯২১ সালে লোকসংখ্যার হাস নৃদ্ধি। 
বদ্ধমান বিভাগ । 


জেলা মোট লোক সংখ) শতকরা বুদ্ধি শতকবা হাস 
বদ্ধমান ১৪৩৮৯২৬ টি 
বারভূম ৮৪৭৫৭ * ৯৪ 
বাকুড়। ১৬১৯১৯৪১ ৬ ১৩৪ 
যেদিনীপুর ২ ৬৩৬৬ ৩৪ ৫ ৫ 
হুগলী ১০৮*১৪২ ৪ 
হাওড়া ৯৯৭৪০৩ ৫ ৭ 5 


“মোট 


শা শশী শিপ শিস 


৮৩৫৪ ৩৪২ 


৩৮৮ 


ই৪-পরগণা 
কলিকাতা 
নদীয়া 
মুশিদাবাদ 
যশোর 
খুলন। 


মোট 


রাজশাহী 
দিনাজপুর 
জলপাইগুড়ি 
দার্জিলিং 
রঙগপুর 
বগুড়া 
পাধনা 
মালদহ 


মোট 


ঢাকা! 
ময়মনসিংহ 
ফন্সিপুর 
বাখরগঞ্ত 


মোট 


উদ্বোধন। 
প্রেসিডেন্নী বিভাগ । 


৩২৮২৫ 
০৭৮৫১ 
১৪৮৭৫৭৭ 
»৮৯৬২৫১৪ 
১৭৭২২৮৯ 


১৪৫৩০৩৪ 





৭৯৪ ৩১৩৯৫ 


রাজশাহী বিভাগ । 


১৪৮৯৬৭ ৫ 
১৭০৫৩৫৩) 
৮:০৬২৬৭ 
২৮২৭৪৮ 
**৫০৭৮৫৪ 
১০৪৮৬৩০৩ 
১৯০৮৯৪৯৪ 


৮৫ ৩৬৫ 


»০১১০৫ ৩৪ 


ঢাকা বিভাগ | 
৬১২৫৯৬৭ 
৪৮৩৭৭৩৪ 
২২৪৯৮৫৮ 
২ ৬২৩৭৫ ৬ 


১৩৮৩৭৩১১ 


| ২৪শ বর্ষ-_- ৭ম সংখ্যা 
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০ ৮ 
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শ্রারণ। ১৩২৯। ] কথা প্রসঙ্গে । ৩৮৯ 





চট্টগ্রাম বিভাগ । 
ত্রিপুর! ২৭৪৩০৭৩ ৯"৭ ৬ 
নোর্াখালি ১৪৭২৭৮৬ ১৪ 
চট্টগ্রাম ১৬১১৪২২ ৬৮ ৪ 
পার্বতাপ্রদেশ ১৭৩২৪৩ ১২ ৬ 
মোট ৬৬০৯৫২৪ 

মিত্ররাজ্য। 

ফুচবিহার ৫৯২৪৮৯ ০১ 
ত্রিপুরারাজ্য ৩০৪৪ ১৭ ১২ শু 
মোট ৮১৬৯১ ৬ 


দশ বসব পূর্বে ৪৬ ৩৯৫, ১৭৯ ছিল। ১৯২১ সালে বদ্ধিত হইয়া 
৪৭) ৫৯২) ৪৬৬ হুইয়াছে_-শতকরা মাত্র ২২ বৃদ্ধি। ইহাঁব মধ্যে পুরুষ 
২৪, ৬২৮১ ৬৫ এবং স্ত্রীলোক ২৩১ ৯৬৪) ৪৯৭ । 

ইহা হইতে দেখ! বাইতেছে বদ্ধমাঁন, বীরড়ম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, 
স্ুগলী, ২৪ পরগণা) নদীয়।, মুশিদাবাঁদ, ঘশোহব, রাজশাহী, দিনাজপুর, 
পাবনা, মালদহ, নোয়াখালী এবং কুচবিহার এই কয়টা জেশার মৃত্যু 
আসন। 

পু ক গু 

দেশে ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষি, কল ও শিল্পের বিস্তার এবং তাহ 
কর্ম পরিণতির জন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে, প্রবর্তন কর! 
বিশেষ গ্রহোজন | 

(১) মন্দির প্রতিষ্ঠ।; সেখানে গিয়া গ্রামবাসীর পূজ-আর্চা, 
ধ্যান জপ ও লান। ধর্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিবে । 

(২) বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, বালিকা িছ্ালয় কেবল 
স্ত্রীলোকের ছারাঁই পরিচালিত হওয়া! উচিৎ-উদ্দেশ্য অতি সরল ভাষায় 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচন। ) 


৩৯৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--দম'সংখ্যা। 


(৩) যাহাতে দকলেই নিজ জীবিকা উপার্জনে সমর্থ হয়, তাহার 
জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কুষিকাঁধ্য। কুটীর-শিল্প ও নানা কলাবিষ্ভার শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। 

(৪) সেবাশ্রম , দুস্থ লোকদের সাহাব্য কল্পে। 

(৫) স্বাস্থ্য রক্ষা ও বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার জন্য গ্রামের 
সকল উপধৃক্ত ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়া একটী সমিতি গঠিত হইবে। 
ইহারা সামাজিক সকল বিষয়েই ব্যবস্থ! দিতে পারিবেন এবং সকল শল্লী 
সভাদের তাহা যাশিয়া চলিতে হইবে। 

(৬) এই কার্য প্রতিপাদনের জন্ত গ্রামস্ত দনীর নিকট অর্থ 
সাহায্য এবং মধ্যবিস্তেব নিকট মুষ্টিভিক্ষা! গ্রহণ করিতে হইবে । 

(৭) গ্রামের শিক্ষিত সর্ধতাগী ঘুবকেবাই ইহাব € কম্সিবপে 
গৃহীত হছইবেন। 


“আয়, আয়”! 


( শ্রীশৈলেন্্র নাথ রায় ) 


হপ্ত জগৎ সপ্ত নিনাদে গর্ভিল জাগে, জাগো, 

তপ্ত সূর্য্য ফুটা ক্ষেপনে ভক্কীরে “ওঠ ওগো” । 

দাউ দাউ জ'লে উঠিছে বহি জালাময় কি ভীষণ, 

কদ্র-প্রতাপে প্রলয় আরাবে গঞ্জে প্রভঞ্জন | 

সুপ্ত মর্ত্য জুড়িয়া কি যেন রুদ্র-মধুর সাড়া, 

সারাটা জগৎ উদ্দীপন।য় ভার্গিছে জডতা৷ কার] । 

“ম্প্তির কোলে কত কাল ধরে নিজ্িত ছেলে হা রে, 

আয়, আয় তোর!) কোলে উঠে আয় মা! ডাকিছে সবাকারে। 
মাত আডবানে টুটিল তন্দা মেলিল চক্ষু সব) 


শ্রাবণ, ১০২৯ | ] আয়, আয়। ৩৯১ 


কঠে আজ্িকে উত্থিত একি মহান গভীর রব! 

“আয়, আয় উঠে, কতকাল আর ঘুমাবি চেতনাহার! ২ 
আয়, আয় তোরা শূন্য কোলেতে 'ন্রিত তবু যায়! । 
মন্দিব-দ্বারে কতকাঁল আমি ফিরে গেছি ডেকে ভেকে ; 
বাছা তোর! সব নিদ্রার কোলে উঠিলি ন। ঘুম থেকে। 
মন্দিব দ্বার ভেঙ্গে গেছে মাজ গভীর শব্দময় 

মাতৃ বক্ষে আয় ছুটে আয়, অতীত বেদনাময় 
কদ্র-মধুর সাড়া পড়ে গেছে আয় ছুটে কোলে আয়, 
শূন্য কোঞেতে সন্তান মাতা থাকিবে কেমনে হায়?” 

মা ডাকিছে অই গভীব শবে “ছুটে আয়, ছুটে আয়? , 
ষ্রাহ্বান ধ্বনি উথিত কা?রা ওই ছুটে ঘায় যায়। 

চক্ষে ভীষণ হুতাঁশন জলে অশ্রু চিবাবাসে , 

বক্ষে জলিছে কি ভীষণ তেজ-_-কো1'ঝলতা তারি পাশে । 
কঠোব-কোমলে বেঁধেছে হৃদয পলে পলে ছুটে যায়, 
“ওবে মোর চির-নিস্িত ছেলে আয় কোলে আয় আয়”, 1 
মাতৃ-আহ্বান বাজিছে কর্ধে উধাও ছুটেছে ছেলে, 
কণ্টকবন করি বিদীরণ সাগর পিছনে ফেলে । 

সমুখেব বাঁধ| ঠেলে ফেলে দূরে চূর্ণ করিছে সব; 

পর্বত ধূলি হযে পড়ে যায়,_এী না আহ্বান-রব ? 
কতকাল পরে মা ভাঁকিছে তাই ছুটে ফায় স্বধুধায়, 
পিছন হইতে কে ফিরায় ডেকে ?--শুনেও শুনে না তায । 
বাহির বিশ্ব হয়ে গেছে হারা, ধ্বনি সুধু বাজে কানে, 
কব তার! মম সেই ধ্বনি ধরে ছুটেছে মায়ের পানে । 
হাজার পাহাড় পারিবে ন! তার গতি রোধ করিবারে, 
জলধি তাহার পারিবে ন! আর থামাতে পথের ধারে। 
সম্তানহারা--মণিহীন ফণী-_মাত। যে ডাকিছে তায়, 
হৃদয়ের সৰ সঞ্চিত বেগে তাই ছুটে ষায়__যায় 
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দিন চলিয়া যায় থাকে না কিন্ত কালের বক্ষে পড়িয়া! থাকে সেই 
দিনের স্ৃতি। মানুষের জীবনে সুখের পর হঃখ--মিলনেব পর বিচ্ছেদ 
ক্রমাগতঃই ঘটিতেছে , যেমন মহাসিন্ধুর এক একটা তরঙ্গ মাথা তুলিয়! 
উঠে আর হেলিতে ছুলিতে যাইয়া কোথায় মিশিয়া যায়। লীলাময়ী 
প্রকৃতির কোলে জীব ও জড় জগতের এক একটা অভিনয় আপনার 
লীলাতরঙ্গে দিগন্ত প্রবিত করিয়া কোন অনন্তে মিশিয়া যায় জানি ন!। 
তাই বলিতেছি ঘাঁচা যায় তাহা আসে ন!, কিন্ত তাহার অমর্চিন শ্বৃতি- 
চিত লতিকার মত হাদয়-কুঞ্জে পড়িয়। থাকে-_-আব তাই লইয়াই মানুষ 
আপনার মানসপটে কত বিচিত্র স্থুধ ছুঃখের মুত্তি আকিয়া হৃদয় ভরিয়া 
তুলে, তাহার একার্ষে কেহ বাধ! দিতে পরে না। কোন স্মরণাতীত যৃগে 
পঞ্চবটার অরণা ভবনে গোদাবরীর গ্তাম উপকুলে বঘৃকুলমণি শ্রীরামচন্ 
ও তাহার প্রেমময়ী গ্রীতিময়ী জীবন সঙ্গিনী সীতাদেবী যে অপূর্ব লীলাখেলা 
দ্েখাইয়! গিয়াছিলেন--ষে মিলনের সুখে যে বিষোগের অঞতে দিগিদেশ 
ভরিয়! দ্িয়াছিলেন--তাহা কি কেহ ভ্লিতে পারে । যে গোদাধরীর তীরে 
শ্রীরামচন্্র প্রাণাধিকাব অদর্শনে ভৃষ্যবলুন্ঠিত দেহে রোদন কবিয়! বনের 
পশু পক্গীকেও মাকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেখানে সেই ককণ ক্রন্দন 
ধ্বনি এখনও আকাশ বাতাস ভবিয়। দেয়--এখনও সেই কলনাদিনী 
গোদাববী কলম্বরে তাহার বেদনা গীতি গাহিয়া চলিতেছে-_ হক্তভোগী 
ুঝিতে পারিবেন | যে নৈরগ্রনাতীরে জীব দুঃখে কাতর বগাবতার বৃদ্ধ 
দোনার সংসার শোকের পাথারে ভাসাইয়।। শ্মশানের শবদেহ পরিত্যক্ত 
মলিন বসতে দেবকাস্তি আচ্ছাদিত করিয়া_ আকুল প্রাণে জগতের ছ'থে 
অভিভূত হইয়াছিলেন এবং কঠোর সাধনায় শরীরণাত করিতে 
বসিয়াছিলেন-__সেই নৈরঞ্জন! এখনও আমাদেব প্রাণে রাজপুত্র সন্ন্যাসী 
ব্যথিত হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসে যেন বক্ষ আলোড়িত করিয়া দেয় * 
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থে যমুনা পু্সিনে পূর্ণাবতাৰ শ্রীরুষ্ণ মধুর লীলাভিনয় দেখাইয়া গিয়াছিলেন 
তাহার স্মৃতি এখনও পড়িয়। রহিয়াছে । তাই বলিতেছি-_-সে রাষ সীতা 
নাই, সে শ্রী বুদ্ধ নাই তাহাবা আপন আপন লীলাভিনয় শেষ করিয় 
কোন অঙ্জানা রাজ্যে চলিয়। গিয়াছেন_কিন্ক দেই গোদাবরী, সেই 
নৈরঞ্জনা, সেই যমুনা এখনও পৃর্বকথিত যহাপুরুষদিগের উজ্ঞল স্মৃতি 
আদরে বক্ষে ধরিয়। আছে। সেস্থানের ক্ষণিক দর্শনে এমন কি 
কল্পনাতেও যে বক্ষ আলোডিত হইর! উঠে__তাহা হৃদয়বান মাত্রেরই 
অনুভবের জিনিয | 

আমাদের দরিব্রের বন্ধু-জগদ্গুরু বিবেকানন্দ যে মহা সাধনার 
উদ্বোধন করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীপ্ীরামরুষচ সঙ্ঘ আজ প্রায় চতুর্ব্ষিংশতি 
বংসর তাহারই স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে_-তীহারই বাণী ঘোষণ! 
কবিয়া আসিতেছে তাই উহা আমাদের বড় আদরের সামগ্রী-_-সনাতন হিন্দু 
সমাজ ? তোমার “সনাতন” নায আজ কোন সুদুর মরুপ্রান্তরে মিলাইয়া 
যাইত, কোন্‌ উন্মত্ত আোতবেগে ভাসিয়! যাইত--তাহ! কি জান? কে 
তোমায় হৃৎপিণ্ডের রক্তদানে রক্ষা করিয়াছেন? সেই বিশ্ববিজয্মী বীরই 
আমাদের হৃদয়ারাঁধ্য বিবেকানন্দ । তাহার খণ কি স্বীকার করিবে? না 
কর ক্ষতি নাই কিন্ত প্রকৃতির লীলা নিকেতন হইতে সে স্থৃতি কেহ মুছিয়া 
ফেলিতে পারিবে ন। | রামকু্চ-সঙ্ঘ আজ এই দীর্ঘ দিন সেই মহাপুরুষেব 
অমর বাণা আব ভীহার অভিনব অমানুষী সাধনার কথা লোক সমাজে 
ঘোষণ! করিয়! আদসিতেছে--বিরাম নাই--শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। কাঁল- 
রূপ মহাপারাবারের বন্ছে এই নে সুসজ্জিত তরণীখানি ভাগিয়া চলিয়াছে 
তাহাব সুদক্ষ কর্ণধার ছিলেন-_-বিবেকানন্দের আদরের ভাই “রাখ!ল- 
রাঁজ”। তাই আজ পর্য্যন্ত তবী উন্নত্ত স্বোতের তীত্র আলোড়নেও মগ্ন 
দিক্ন্রাস্ত হয় নাই, প্রশান্ত গতিতে চলিতেছিল। 

কালের বিক্ষুনধ তরঙ্গাঘাঁত অগ্রাহী করিয়া, ধিনি প্রতিকূল আোতবেগ 
প্রতিহত করিয়া আপনার জীবনতরী এই বিচিত্রতাময় জগতের 
অসীষ কর্সাগরে ভাপাইয়। দেন শুধু--্বছ জন স্খায় বছ জন হিতায় 
জীবন ধন্য তীঁহারই, জন্ম সফল তীঁহারই ; বিফলতায় ব্যর্থতায় হতাশভাঁৰ 
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নাই, আবার কৃত্তকাঁধ্যতায় আনন্দের চাঞ্চল্য নাই, তার পরিবর্তে আছে 
একটা! গভীর প্রশান্ত আননের স্িগ্ধতা | সে উদ্দাম গতির সম্মুখে হুর্ভেচ্ 
আবরণও হেলা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া সরিয়া যায়, জাগতিক মায়ার 
ক্ষীণ বন্ধনও শিথিগ হইন্া খসিয়া পডে-অথবা সেই অশ্রাস্ত গতির 
পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকে__তাহাকে নূতন্তাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়া ন্তন শক্তিতে শক্তিমান করিয়া। জগতের প্রত্যেক জাতির 
জীবন ধারাই এক একটী লক্ষোব অভিমুখে ধাবিত কিন্ত আমাদের 
ভরীবব গতি বেন উদ্দেগ্ঠহীন লক্ষা্র্ হইয়! পড়িয়াছিল। ইহাব মুখ 
ফিরাইতে হইলে যে শক্তি সামর্থ্য, যে আয়োজনের দবকাঁর তাহ! যেন 
আমাদের ভাগারে নিতান্ত অতাব। যদিও কিছু আছে তাহা 
অনাদরের সহিত পরিত্যাগ করিয়া নিশ্টেষ্ট বসিদাছিলাম। সহসা ঘোর 
অমানিশীর অন্ধকার ভেদ কবিয়া একটী বিদ্যুতের রেখা চমকিয়া 
উঠিল তাহা'রই উজ্জল আলোকে দেখিতে পাইলাম আমাদের গন্তব্য পথ 
কোন্দিকে ,__বুঝিতে পারিলাঁম জীবনের স্থির লক্ষা কি? কিন্ত আমা- 
দের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষীণ জীবন-ধান্রা লক্ষ্যের দিকে যাইবে কেমন করিয়।? 
সে যে শক্তি হারা। আমাদের এই কর্মত্রষ্ট অবসন্ন প্রাণ--যাহা! নিয়ত 
অলসতাপূর্ণ, তাহা কেমন করিয়া! তপস্তায় দিদ্ধিলাভ করিবে? শুধু কি 
'আন্ুরিক শক্তির উপাপনায় মনপ্রাণ ভরিয়া তুলিতে হইবে-_না প্রাণ 
মন্দির খু'জিয়া দেবতাঁব সন্ধান করিতে হইবে? মুঢ় আমরা বুঝিতে পারি 
নাই নে আষার্দের 'রাখাঁলরাজা” প্রেমপাঁরাবার হৃদয় লইয়া সেই মহা 
তপস্তার অনায়াস লভ্য সিদ্ধির পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন ,-_ আর 
আফুর্নকঠে ভাঁকিতেহিলেন-_“আয় কে নাবিরে তোরা সেই আনন্দময় 
ধামে'! হতভাগা আমরা সেডাঁক শুনিতে পাই নাই। তাই বুঝি 
আল 'রাখাঁলরাজার+ বাণী নীরব হইল। হায়! কে আর বাশী বাজাইবে? 
কে আর সেই কদ্রাবতার বিবেকানন্দের ভৈরব বিষাণের পশ্চাতে যশোর" 
হুলালের মোহন মূরূলী রবে আমাদের অচেতন প্রাণ জাগাইয়া তুলিবে ? 
নির্বোধ আমরা এতদিন মনে করিতাম বুৰি শুধু শান্তের গণ্ডগোল 
বাঁধাইলেই, আর এ নীচ কাঙ্গালদের অন্পৃশ্ত ভাবিয়া দূরে থাকিলেই 
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প্রেমময় নারায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই গভীর 
স্ুপ্তির মাঝে যখন তৈরবের বিষাণ বাজিয়া উঠিল-_যখন “রাখাল 
রাজাব' মোহন বেণু সেই নিস্তব্ধ রজনীতে বেছাগের করুণ তন ধবিল__ 
তখন সমস্ত জগত ব্যাকুল হৃদয়ে সাভা দিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর 
কেযেন বলিয়া উঠিল £--“মনিরে মম কে আসিল হে!” দেখিতে 
দেখিতে ১-_ 

_-সকল গগন অমূতে মগ, 

দিশি দিশি গেল মিশি অমাশ্শি দুরে দুবে। 

সকল ছুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জলিল, 

সব বীণ! বাজিল নব নব সুরে” 
গনিলম আকাশে বাতাসে ধ্বনিয়া উঠিল £-অস্তব দেবতার 
সন্ধান চাও? নিজের দিকে তাঁক1ও-_সেই বিশ্ব পিতার শ্রেঠ সৃষ্টির 
দিকে তাকাও খুন্টের দিকে নয়। সেই সমস্ত দেবের সন্ধান পাইবে 
নরবপী নারায়ণের দিকে তাকাঁইলে। আর বদি তুমি উপাসনায় 
বসিয়া খুন মন্দিরের শৃগ্ের পানেই তাকাও তবে দেখিবে শুধু কৃল 
কিনারাহীন শৃন্ঠ | এ দেখ । যশোদীছুলাল নারায়ণ সখা সমাজ দীন মুক্তিতে 
নরের মাঝে আপন লীল! প্রকটিত করিয়াছেন। অ'র কোথায় 
খুঁজিবে ভাই? তোমার সকল সাধনার সিদ্ধি--পুর্ণতা পাঁইবে মানুষের 
যেলায়-_দীনের মেলায় । এস সেইখানেই খু'জিতে আরস্ত করি।* 
সিদ্ধি তখন ছিল শাস্ত্রের গণ্ডগোঁলে জয়লাভ, কাজেই দেবতার 

স্ববপও আমাদের চক্ষের সুখ হইতে দরিয়া গিয়াছিল। সেই সময়েই 
'নবেন” আর তাহার আদরে ভাই “রাখাল+ প্রাণদেবতার সন্ধানের 
জন্ত এই নৃতন তগপ্তার উদ্বোধন করিলেন। সে তগস্তা গহন কননে 
নয়-_-দাকণ নিদান্ধের অসহনীয় তাপে অথব! প্রজলিত আগুণে দগ্ধ হইয়া 
নয়--তাছা মান্ষের সেবার, দীলেব সেবায়, দরিদ্র নারার়ণের সেবায়। 
ভাগ্যবান তখন তাঁহার আলদা জড়িত জীবন ধার! সেই তপন্তার দিকে 
ভীত্র বেগে ছুটাইয়া দিলেন,--মার বুঝিলেন সত্যইত! কখনও 
কাহাকেও ভালবাসিয়াছি কি? কখনও আপনার সমস্ত শক্তিকে 


৩৯৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ম--৭ম সংখ্যা। 


নিঃশেষ করিয়া অন্তের সেবায় বিলাইয় দিয়াছি কি? যদি লািয়াথাকি 
তবে উপাঙনায় আমার কিসের অধিকার? আমি যদ্দি কখনও মানুষের 
অন্য ন। কার্দিয়া থাকি তবে মানুষের দেবতার অরন্ত₹-_তগবানের জন্য 
কাদিবার শক্তি আমি লাঁভ কবি নাই। আমি প্রত্যক্ষ লা ও' আনন্দের 
বিনিময়ে যে প্রাণের টান মানুষকে বিলাইয়া দিতে পারিন| , কল্পনায় 
ভগবানের মুঠি সৃষ্টি করিয়া কিরূপে তাহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিব! 
হে দয়াময়! আজ হইতে তুমিই আমার সুখ। ছুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ, 
আমার আকঙ্ষ1! সব! আমি আর কিছুই চাইনা, চাই কেবল-- 
প্র চয়ণে আপন হার হইথা। বিকাঁইতে। হায়। এ হাদয় আমার 
কোথা হইতে আসিবে? তবে কি শুধু চক্ষু মুদিয়া দ্বার্থতর! প্রাণের 
তৃণ্ডিব জন্ত লোক দেখান পুজাব আয়োজন করিব? নাত হবেনা! 
এত ভগামি বিশ্বতঃ চক্ষু সম্মুখে অসম্ভব । ত'ব উপায় কি? এই 
চিরপাপ কলুষিত হৃদয়ের শাস্তি আমি কোথায় খুজিয়! পাইব? 
বিশ্ববাধীর করুণ বিলাপ দয়াময়ের করুণ হৃদয়ে আঘাত করিল তাই 
রাখল রজার? বাশী নাপ্রিয়াছিল £_-'এস ভাই। আজ তোমাদের 
নিদ্রালল আথিব স্বপ্ন জড়িমা ঘুচাইয়! “দরিদ্র নারায়ণের” সেবাঁকপ 
মহাতপন্তায় যোগ দাঁও'। কিন্ত সেন্ডাক কানে গেল লা__ পাষাণ হদ্র 
গলিল না__তাই বুঝি কমলে কুষ্ণ সথার এই অভিমান ৷ এ অভিমান বুঝি 
আর তাঙ্গিবে না! সে বাশীর তান বুঝি আব বাজিবে না। তাই স্বতঃই প্রাণ 
কাদিয়! উঠিতেছে--প্ক মন্দ-মুরলীরবঃ ? কন্ধ স্ুরেন্র-নীলদ্যুতিং ?” হাগো 
রাখাল রাজা ৷ তুম কি আম'দের সেই রাখাল রাজার সথা_-ধাহাব যৌহন 
বেণুর তানে আত্মহারা ব্রজগোপিনী সব হারাইয়! চরণ প্রান্তে লুটাইয়া 
পঠ্ডিত 7-যাহার ক্ষণিক অদর্শনে সমস্ত জগৎ জাধার দেখিত? 
কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাস্তরে অঙ্ভুন বাহার বিপুল শক্তি বলে বিজ্রয়ী হইয়া 
ধর্মবাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন-তুমি কি আমাদের সেই রাখালরান্দার 
সথ| ? তোমা আমর! কি দিয়া বাধিব দেব? তুমি আজ তোমার খেল! 
শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছ। আর কি তোমানু পাইব না? তোমার শক্তি 
ন! পাইলে এ মহাযজ্ে পূর্ণাহুতি আমরা কেমন করিয়া দিব? এ 
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তোমার--বিদায় নয়--ইহা সেই বাল-গোপালের সখের খেলা । তাই 
ব্ড জাশা আবার তোমার এই হ্থদয় প্রান্তে পাইব ! 
“কি করিলে বল পাইব তোমারে, 
রাঁখিব আখিতে আঁখিতে 
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, 
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে |” 
তুমি আমাদের জন্য কাদিয়াছ তবু তোমায় চাহি নাই। তুমি 
আমাদেরই জন্য আপনাব ভক্তি মুক্তি সবই তুচ্ছ করিয়াছ তবুও তোমার 
কথা শুনি নাই, তাই বুঝি এত অভিমান ! হতভাগ্য আমর! । কার মুখ 
চাহিয়াই আর সকল ছুঃখ যন্বনা ভুলিয়া যাইব? কার শ্লেহ মাথ! মধুর' 
স্ভান্ণে ব্যথত হৃদয় পূর্ণানন্দে তবিয়! উঠিবে? আবাব এসগো ! 
'আমি মর্্মের কথা অন্তর ব্যথা 
কিছুই নাহি কব, 
শুধু জীবন মন চরণে দিমু 
বুঝিয়া লহ সব। 
আমি কি আব কব। 
হে দীননাথ। জীবনে বড আশ! থাকিল সেই প্রেমময় মুর্তিতে 
আবার তোমার দেখা পাইব। হে অন্তর্যামিন। তুমি সেই অজাল! বাজ, 
হইতে আমাদের অশীর্বাদ কব, যেন সাধনায় সিদ্ধি লাত হয়! 
“এই চাহি নাথ যেন সর্বক্ষণ 
থাকে আমার মন তোমাতে মগন, 
(আমার ) ধন জন হথখে নাহি প্রয়োজন-_ 
তোমাধনে লয়ে ভুডাব হৃদয়।” 


এ কপ 
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( শ্রনধিলরুষ্ গঙ্গোপাধ্যায় ) 





আজি।__ 
লুকালে কোথায়? হে বাজা বাখাল! ধূনর সান্ধ্য ছায়, 


আখির বাহিরে লুকোচুরি খেলা কোথায় খেলিছ হায়? 


কি 


৯৮ 


ধু ছুটে মরি 
একি খেলা তুমি 
নিবিড় আধারে 
যান! করি তায়, 
জীঁথি ছুটি হায়। 
হেরি, বিছ্যন্দাষ 
ছুটে যায় তথা 


হে রাজা! তোমারে 


শ্রীরাম 
গন্ধ বিলায়ে 


ধন্য গো সে ভৃষি। 


কক্ষে শোভিল 
মুক্ত বাতাসে 
অফুরন্ত তাব 
আজি তৃপ্তবিশ্ব 
অতুলন তুমি 
লভিলে মম1ধি 
অবোধ আমর! 
যদিও তোমার 
অবোধ পরাণ 
দীপ্ত। ধরণী 
তৃপ্তা তবু নয় 


আজি, বিশ্বব্যোমে 


বিশ্ব কোকিল 
বিশ্ব বিভা 
জয় ত্রহ্মানন্দ 


উদ্বোধন । 


ধরিতে তোমারে 
জুড়ে দিলে রাজ! 
ঘুরে ঘুরে মরি 
তবু ছুটে যায়, 
আধার সাগরে 
ক্ষণ বিস্যুরণ, 
জানাতে তোমারে 
পানা তথাপি 
মানস নন্দন 
জগত দ্ুলায়ে 
হেন বন ফল 
যে, বন লতার 
গন্ধ যাহাব 
হুরতি সম্তাব 
দীপ্ত অবনী, 
জগত মাঝারে 
বেলুড প্রাঙ্গনে 
পশ্চ।তে পড়িয়া 
কর্ম সরণী 
তবু কেঁদে ওঠে 
যদিও তোমার 
মানস বাহিণী 
তুমি? চন্ত্ হু 
গাহে তব গান 
ন্থুরভি শোভায় 
অতুলানন 
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বলনে আবৃত আখি? 
আখির বাহিরে থাকি । 
আকুল ছু'বাহ খু, 
বারণ মানেনা, তুজে | 
মজ্জিত জন প্রোয়। 
পুলকে পাগল প্রায়, 
কতনা ব্যথার কথ 
যতনে খুজিয়া সেথা । 
যশঃ মন্দার মরি, 
আজিগে পড়িল ঝরি। 
বক্ষে ফটিল বার, 
ধন্য গো জনম তাঁর । 
দ্ুটিল বিশ্বময়) 
মন্দাব স্থুরতিম্য়। 
তোমার স্থ্ষয। চুমি' 
তোমারি তুলনা তুমি 
জ্ঞানস্তিমিত আখি, 
ডাকি গো তথাপি ডাকি 
লম্থিত স্বরগ চুমি। 
্ররিয়া কোথা গে! তুমি! 
কীতণ্তি জ্যোছনালে কে, 
আকুল তোমারি শোকে, 
উজল তারকা পুষ্সে, 
ভকতি মালতি কু, 
কীর্তি কলিকা মুজে, 
নিখিল অখিল ভরঙজে। 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


( কিয়দংশ ) 


আমেরিকা | 
১৮৯৩ খ্রষ্ান্বের শরৎকাল। 
প্রিয়__ 

আমাদের কোঁন সঙ্ঘ নাই--আঁমরা কোন সত্য গড়তেও চাই না। 
'আনার্দের মধ্যে যে ব্যক্তি ( সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক ) যা 
কিছু শিক্ষা দিতে? ম। কিছু প্রচার কবতে চায় তদ্বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা আছে। 

যদি তোমার ভিতরে ভাব থাকে তবে অপর পচজনকে তোমার 
দিকে আকৃষ্ট কব্বার কোন বাধাই হবে না। থিওসফিট্টদের কার্ধা- 
প্রণালীর 'অনুমরণ আমরা কখনই কবতে পারি না-_তার সোজ্তা করণ 
এই যে, তাঁরা একটা সঙ্ববদ্ধ সম্প্রদ।য়, আর আমরা! তা নই। 

'আমাব মৃলমগ্র হচ্ছে_ব্যক্কিত্বের বিকাশ। এক একটা ব্যঞ্িকে 
শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাক্ষা আর নাই। অমি 
অতি অল্পই জানি-__সেই অর্লম্বল্প যা বনি, তার কিছু চেপে না রেখেই 
আমি শিক্ষ। দিয়ে বাই । যে বিষয়! জানিনা, সেট! স্পষ্ট স্বীকারই করি 
যে উহা-ঙ্দামার জানা নাই আর থিওপফিষ্ট, গ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা 
ভ্রগতের অপর যাঁর কাছ থেকেই হোক, লোক কিছুই সাহাধ্য পাচ্ছে 
জানলে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বোল্বো । আমি ত একজন 
সন্যাসী-_সৃতর্াং এ জগতে আমি ত কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি ত 
সকলেরই দাস। যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাস্থুক তাদের খুসি, 
ঘ্বণা করে করুক--তাদের খুসি । 

প্রত্যেককেই নিত্বের উদ্ধারমাধন নিজেকেই করতে হবে--প্রতোককেই 
নিজের কায নিজে কর্‌তে হবে। আমি কারও লাহায্য খু'জিনা, কেউ 


৪৪৯ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


সাহায্য করতে এলে ত্যাগও কগ্িৰ না, আর জগতে কেউ আমার সাহাষ্য 
ককক, এ দাবি কব্বারও আমার অধিকার নাই। ঘেকেউ আমার 
সাহায্য করেছে বা কব্বে, সে আমার প্রতি তার দয়া, উহাতে আমার 
দাবিদাওয়! কিছু নাই, সুতরাং উহার জন্য তাব কাছে আমি চিরকালের 
জন্য কৃতজ্ঞ ৃ 

খন আমি সন্নযাসী হ*লাম। তখন আমি বুঝে হবেই এ পথ নিয়েছি- 
লাম, বুঝেছিলাম, শরীরট।-_ অনাহারে মরবে__তার জন্য আমায় প্রস্তুত 
থাকতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তভিথারী। আমার বন্ধুরা 
সব গবিব। আমি গরিবদের ভালবাসি । আমি দারিদ্র্যকে সাদরে 
বরণ করে নিই। কখনও কখনও যে আমাঁব উপবাঁস কবে কাটাতে হয়। 
তাতে আমি খুদী। আরম কারও সাহায্য চাই না-_তাতে ফল কি? 
সত্য নিজের প্রচার নিজেই কব্বে, আমার সাহাঁধ্যেব অভাবে সত্য নষ্ট 
হয়ে নাবেনা। 

শ্ীভগবান গীতায় বলেছেন, 

“সুথদুঃখ সমে কত্বালাভ1লাভৌ জগ্মাজয়ৌ__ 
ততো! ঘুদ্ধায় যুক্যস্ব 

সুথহঃথ। লাভ অলাভ। জয় অজয় সব সমান করে বুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

এইবপ অনন্ত ভালবাস, সর্বাবস্থায় এইবপ অবিচলিত সাম্যভাঁ 
থাকলে এবং ঈর্ষয। দ্বেষ থেক্কে সম্পূর্ণ দুক্ত হলে তবে কান হয়। তাতেই 
কেবল কাব হয়ঃ আর কিছুতেই হয় না। 


ক র্‌ চট ক 


অম্পৃশ্যতা | 


(শ্রীন্ত্রঙ্গণ্য | ) 


মাতক্গ চণ্ডালের ঘরের ছেলে_-ইহাই হইল তাহা গুরু-অপবাধ। 
বি'ধর বজ্ববিধান তাঁহার নগণা-কষুপ্র-জীবনে বড় বিভম্থনা আনিয়াছে। 
সে ছিল মুঢ-_-অজ্ঞান, আব সর্বোপরি, একাস্ত হতভাগা । জানে নাই, 
যে তাহার স্যাষ নীচ জাতিকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় উচ্চবংশীয় ভাগ্য- 
বিধাতৃবুন্ন পশু অপেক্ষাও হীন বলিষ।! সর্বসমক্ষে প্রচার কবিয়াছেন। 
বলিয়াছেন--তীছা রা, চিরদিনেৰ মত ঘ্বণা, অবজ্ঞাত) নিশ্পেষিত। 
অন্পৃঠ দ্াসজীবনের উপবুক্ত । তাহারাও গললগ্ীকতবাসে কতাঞ্জলি 
হইয়া--“তথাপ্ত, আমরা যথেষ্ট পেয়েছি । বিশেষ বাধিত হ'লাঁষ”-_ 
বলিয়া উহ! স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু অসহ্ জালায় দিতে দিতে 
পরস্পরের ভিত মর্মবেদনায় গুমরিয়। বলিয়| উঠিয়াছি--“কি কৰিব, 
ক্ষমত] নাই,_-এ যে ভগব।নের মার ।” 

মাতঙ্গ আপনার কাজে পথে বাহির হইয়াছিল । এমন সময়) তাহার 
বড় ছুর্ভাগা,_নগরের বিখ]াত ক্ষত্রিয়া শ্রেষিকন্ঠা দৃষ্টমঙ্গলিক। উদ্ভানকেলির 
পথে রাস্তার উপর, সেই অস্পশ্য বুবাকে দেখিয়া চকিতা ও মন্্স্তা হইলেন । 
এ যে দারুণ বিপদ । কোন্‌ বৈরী মাথার উপর বজপাত করিল ? চগ্ডালের 
মুখচ্ছায়া৷ অপেক্ষা আর কলুষদূশ্য কি হইতে পারে? শ্রেষ্টিনন্দিনী 
গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইগ়) মুর্চিতাঁব কম্পিত কে ককিলেন-_“সত্বর 
ফিরাও রথ, যাঁব আমি পিতার সদন” কেলি কর! হইল না । 

কথার আছে, শূর্ষ্যের অপেক্ষা বালির তাপ বেশী। প্রশব্্যলোলুপ 
চাঁটুকার অনুচরবৃন্দ যুবাকে নির্মম প্রহারের পর, পথের উপর নিঃসংজ্ঞ 
অবস্থায় ফেলিয়া গেল--অপরাধ তার অপরিষেয়, জন্মই ঘে একটা প্রকাও 
বিডন্বনা। 

অনেকক্ষণ পর চেতন! আসিল, চকিত চক্ষে চও্ডাঁল চারিদিকে 

২ 


৪০১ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৭ম সংখা! | 


চাহিয়া দেখিল। রাজপথে অসাড়, অসহায় ঘুতদেছের হায় সে পছিয়! 

আছে। মাথার চুল হইতে পায়ের নথাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব-অঙ্গ তাহার ব্যথায় 

ভরা । কোন্‌ দয়াল দেবতার মোহন করম্পর্শে আবার জীবন মিলিল ? 
জু ০ 

উপরি-চিত্রিত আলেখ্য জাতকের কালে পূর্বভারতেব সামাজিক 
অবস্থার পরিচয় দিতেছে । ইছা খুব সম্ভব গৃ্টপূর্র্ব সপ্তমশতান্বীর কথা ! 

সেই সুদূর প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান বিংশ শতাবীর জ্ঞানবিজ্ঞানা- 
লোকিত কাল পর্যান্ত। হিমবস্ত হইতে কুমারিকা--ভারতের সর্বত্র, অন্পশ্ঠ- 
জাঁতিফুলেব বুকভাঙ্গা বেদনার মর্ন্তদ, বিরাম-বিহীন বোদন কখন উচ্চ 
কখন বা নিন্নগ্রামে শুন! যাইতেছে । ইহার সোম কোথায়? বারিধিব 
হ্যায় বিশাল, বিস্তৃত, বিরাট বুষ্ধবক্ষে একদিন সমবেদনা অনুতধারা 
উচ্ছৃদিত হইয়া ভাবতবাঁপীকে প্রেমষপথের সন্ধান দিয়াছিল, কিন্ত 
তাঁহাও অধিককাল ন্ররণে রহিল নাঁ। 

তাহার পর যুগে গে অনেক প্রেমিক গোরার জাগরণের স্পনদন 
ভারত-গগনে ধ্বনিত ও শ্ুত হইয়াছিল, কিন্ত মহামন্্ ত” কাণের 
ভিতর দিয়া মর্ম স্পর্ণ করে নাই-তাই প্রাণও আকুল হইল না। 
বারবার আঘাত ব্যর্থ হইয়াছে । 

এ বিষয়ে উত্তর-দক্ষিণে বেশ পার্ক) দেখিতেছি। উত্তর ভাবত 
প্ীতিহাসিকঘুগে চিরদিনই বিভিন্ন জাতির মিলন ক্ষেত্র । পার্শি, যবন, 
চীনা) শক, হণ, কৃশান। আরব, পাঠানব, মুঘল ইত্যাদি সকল 
বাহিরের জাতিই, ভিন্ন ভিন্ন শোত-ধারার ভ্তাঁয় ভারতে আসিয়াছে 
অনেকে বসবাস, আদান-প্রদান, বিবাহাঁদি পধ্যস্ত করিয়াছে । ইহারুই 
জন্গ বোধ হয়, অন্পৃশ্যতার দোর্দণ্ড প্রতাপ উত্তরে অনেকটা! কম। 
তথায় স্থান লা পাইয়া উচা অবশেষে দাঞ্ষিণাত্যের মুক্তহস্তে মৃত্যুপাশ 
পরাইয়! দিয়া তাহার অপূর্ব মুখশ্রী কলগ্ককালিমায় কলুষিত করিল। 
দ্রানবেব পৈশাচিক অ'নন্দের সীম! রহিল লা! ! তাই সেখানে পারিয়ার 
স্পর্শে ভূমি পধ্যন্ত 'স্ুন্ধ হয় তাঁহাকে নগরে আগিতে হইলে দুর হইতে 
তারম্বরে চীৎকার করিয়! মকলকে সাবধান করিয়া দিতে হয়--ওগো ! 


আবণ। ১০১৯ |] অস্পৃশ্য তা ! তি? 


ভোমরা ফে কোথায় আছ, লরিয়া দাঁড়ীও--আমি পারিয়। আমার 
স্পর্শ দূষিত, আমার শ্বাস বিষময়। আমার দর্শন- আরও তয়ন্কর- 
তোমাদের সকল অগুভের উৎস । 

ভারতের সামাঞছ্িক্ষ সমস্তাগুলি আজ বড় জটিল বলিতে হুইবে। 
আলোচনা) বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া শীঘ্র সমাধান না করিলেও নয়। 
অশ্পৃশ্ঠতা ও বর্ণাশ্রষগত জাঁতিবিচাঁর পরস্পর অক্গাঙ্গীভাবে সমন্ধ হইলেও 
দুইটা পৃথক পুথক্‌ সমন্তার আকফ্ষায় লইয়াছে। প্রথমটা দ্বিতীয় হইতে 
উদ্ভূত হইয়া ও সবন্স্্র আকার ধারণ করিয়া অসংখা অমগ্গলের আকর 
হইয়াছ। ইহার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন । 

ভগবানের রাজ্যে অন্দৃষ্ঠ ত কেহই নছে। গাহাদিগকে আমরা এ 
আখ্যা দিয়া আফিতেছি তাহারা ত' সকলেই আমাদেব ভ্রাতৃপদ্বাঁচয। 
গুতরাং পরম্পরের বিচ্ছেদ গৃহবিবাধ ছাড়া আর কিছুই মহে। প্রেমের 
সুত্রে সকলে একত্র গ্রথিত ন! হইলে সংহতিশক্তি ফোঁথ! হইতে আসিবে? 
জন্মগত জাতিবিচাব ভাল কি মন্দ, উহা রাখিব কি বিনাশ করিব সে 
খিচার পরে আসিবে । প্রথম আবশ্তক-_এই অম্পৃশ্ততাবপ ছৃষটব্রণ 
সমাজশরীর হইতে সম্পূর্ণভাবে ব্তাভিত কবা। দুপা অবলঘ্বন করিল! 
প্রাচী-প্রতীচীর কোন জাতিই ত” বড় হয় নাই_বরং উহা সর্ব্বঙ্গতত্রে 
পতনের স্চন] দিয়াছ। 

গুণগৃত বৈষমা ও বৃত্তির বিভিন্নতা চিরদিন থাকিবেই। শাস্ত্রের 
উপদেশ-মাম্থৃষকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া পুজা কর। তাহা যদি 
নাই পারিলাম, তবে তাহাকে নীচ পঙ্ত না ভাবিয়া, অন্ততঃ মানুষ 
বলিয়াও যেটুকু শ্রদ্ধাস্যাদর করা দর্নকার-_তাঁহারই অন্ত জাজ চগ্ডাল- 
পারিয়ার আহ্বান-বাণী,২ন1-_-বিনম-মিনতি | তাহা ছাড়া, জাতি- 
বিচার ত" আনেকদিনই রহিয়াছে , কিন্ত শুল। যায় পূর্বে বর্ণাশ্রমীরাও 
সামাজিক বিশেষ বিশেদ অনুষ্ঠানে? বিভিন্ন স্থানে, শূদ্র-চগ্াল, জেলে- 
মালা কুমোর-মেখর। মুচি-তীতিকে যোগদানি করিতে দিতেন | গ্রামে 
যাতা-বারওয়ারীতলায় এক জাসনে ন| হইলেও পু্থকৃভাবে, কিন্ত একই 
আসরের চন্ত্রাতপতলে তাহাদের স্থান দিতেন,_-তাহাদের উপস্থিতিতে 
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ৰাযু দূষিত-কলুষিত বিবেচিত হইত না। দেবযনদির-দর্শনে সকলের 
সমান অধিকার দেখ। বাইত। আর তাহা ছাড়া ধনী ব্রাহ্মণের 
গৃহেও পালপার্ধণপুজ্জায় লীচজাতিদ্িগের ভূরিভোৌজন মিলিত, আদর 
'আপ্যায়নও যথেষ্ট ছিল। তাহারাঁও বিনিষয়ে কাজকর্শে যথেষ্ট সহায়তা 
করিত-__পরিশ্রমে কাতব তাহারা ত* কোনদিনই নহে | দাক্ষিণাতোর 
অস্পৃন্ত পেষণকাপী ব্রাহ্গণকুল বা হিন্দুস্থানের ঠিতাহিতচ্ঞানশুন্য হটকারী 
উচ্চবর্ণেব উদ্ধতব্যক্তিগণ ইহ হইতে শিখিবার কি কিছুই পাইবেন ন1? 
চেতনাব চিহ্ন কোথ। ? 

আজ কালবিপর্যযয়ে আমর! ধাপে ধাপে অবনতির কত নিয়স্তরে 
নাঁমিয়া আসিয়াছি। ভাবিলে আত্মান্ুশোচনাক় হৃদয় ভরিয়া উঠে, 
জাতির ভাগ্যকে ধিকার দিতে হয়। মৈত্রী-মুছ্িত| মুখরিত ভারতের 
শান্তবসাস্পদ তপোবনে আজ দ্বণা-অবন্্রার বীভৎস বিকটন্বরে দিষ্কাগ্তল 
শিহুরিয়া উঠিতেছে। হে, আভিজ্ঞাত্যাভিমানি, বংশগৌরবদীপ্ত সর্বগুণহীন 
বর্াশ্রমী, আজ তুমি জাত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়া সকল সুনীতি 
পদদলিত করিতেছ, আর লজ্জীবতীলতার ন্যায় গুয়ে। না, ছুয়ো লা 
মোবে, বলিয়। অন্পৃ্তজাতিদিগের, দৈন্তময় জীবন আরও শতগুণ 
ধিক ত করিতেছ। ইহ! ত” তোমার পূর্বপুকষের রীতি কোনদিন ছিল 
না । অস্পৃজাতির মানুষকে ত* আজ তোমা-অপেক্ষা বীর্যে বড় 
কর্মক্ষমতায় বড়, সাহসে বড়, সনে বড়, সত্যে বড়, বিশ্বাসে বড় ও 
একতায় বড দেখিতেছি , আঁর স্ুযোগ-সুবিধাব ভাগ তাহাদিগকে 
দিলে হার বিগ্তাবুদ্ধিতেও বড হইতে পারে, এ আশ! খুবই 
আছে। এখনি, মোড না ফিরিলে ভবিষ্যত তারত বুঝি বা একা 
তাহাদেরই হইবে, আর তোমরা অন্পৃশ্যদিগের প্রতাপেই হাঁওয়ায় অদৃশ্ঠ 
হইয| যাইবে । 

দেবতার নিকট মকলে সমান। ব্রাঙ্গণ-শূদ্র, উচ্চনীচ ভেদাভেদ 
সেথায় নাই। তাই ভারতের চারিধামের শ্রেষ্ঠতীর্থ জগনাথমন্দিরে 
্রাহ্মণ শৃদ্রের ছোঁয়া খাইতে কোনরূপ কুগাবোধ করেন না, সে যে মা- 
প্রসাদ । জগনাথ সেই জন্যই বোধ হয়, শ্রীক্ষেত্--সেখানে শাস্তি, 
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সেখানে সুখ, সেথানে প্রী, আর সেইথানেই ষঙ্গল। একমাত্র ধনী ও 
উচ্চজাঁতির ত' তিনি নছেন--তিনি থে জগতের নাথ । আর আজ তিনি 
বিশেষ করিয়! পারিয়ার, চগালের, অনাথের, আর্তের, তাপিতের, পতিতের 
ভগবান । বৌদ্ধপ্রভাবেই হউক, আর সনাতন হিন্দুধর্মের অস্তরস্থ একতার 
শক্তিকেন্্রের মাহায্সোই হউক, ভবিষ্যত ভারতের আশার আলোক, পথেব 
ইঙ্গিত, উন্নতির বাঁণী স্থানেই মিলিবে। ভারতেব জাগরিত গণ- 
চৈতন্ের ভাবশ্রীক্ষেত্র ঁ ভাচেই প্রস্তুত করিতে হইবে । শুধু দেবমন্দির 
ছইতে নহে-বিষ্কাপীঠ। আমোদ-উৎসব-গ্রাঙ্গণ, পঞ্চায়েত--সকল 
স্কান হইতেই অন্পগ্ত1 দূর করিতে হইবে । অস্পপ্জাতিদের অন, বস্ত্র, 
্বা্থা, স্বাচ্ছন্দ্য-_এই সম'স্তরই সমান অধিকাব। 

জাজ ভারতের অতি নগণ্য নগবী ও নিরালা পরী হইতে কাতারে 
কাতারে যাত্রীর দল দেবদর্শনলালসায় জগন্নাথের পাদপ্রাস্তে উপস্থিত 
হইতেছেন | র্রথযাত্রার উৎসব-আনন্দ কি কেবল নিরর্থক জয়গান ও 
কোলাহলে পধ্যবঙ্গিত হইবে? শৃষ্জর চগ্ডাল পারিয়াকে কযেকদিন 
মা সহান্ৃতৃতির সামান্য আম্ব।দ দিয়াই কি ব্রাহ্মণ ক্ষাত হইবেন ? 
চতুদ্দিক হইতে সকল সন্তানের একত্র-সমাবেশ হইয়াছে । হে সারখি! 
জাতির জীবন-রথ আজ তুমি মিলনের মঙ্গলমঞ্চে লইয়া চল_-আর সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের হিংসা-বিহ্বেষ, পরণা-অবজ্ঞা নিশ্চিজ করিয়! মুছিয়া 
ফেল। পারিয়া-চগুালের ভিতর জগনাথেবে জীবন্ত মু্ডি দেখাইয়া 
আমাদের নম্বন মন সার্থক কর। পাঁচ কোটীর উপর মাতৃসস্তান আর 
কতকাল জবজ্ঞাত রহিবেন ? 

দেখিয়! শুনিয়া মনে হয়; ব্রাহ্মণ-শূত্রে একত্র আহার ঢের পরের 
কথা। কিন্তু চত্ডাল দেখিলে অশুদ্ধ হইবেন--চণ্ডাল ঘ্বণ্য, অস্পৃশ্য, 
এ বোধ বিদূরিত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । একজন পরিচিত ব্যক্তিব 
মানসিক বিকার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম । তদপেক্ষা শতগুণে পরিদ্ার- 
পরিচ্ছন, সুস্থ-সবল।_ বোধ করি? জারও বেশী বৃদ্ধিমাল। পর পর তিনজন 
চাল তাহাকে স্পর্শ করাতে তীহাব ধর্ম রসাতলে গেল। একদিনে 
তিনবার স্নান করিয়! শুদ্ধ হইলেন । মনে মনে বলিলাম।_-ভায়া, গায়ের 
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চামড়! সাফ করিবে কি হইবে, তোমার মনের নিভৃতকোঠায় সঞ্চিত 
কতকালের দ্বণা-অবজ্ঞার পুজীতৃত পঙ্কিলরা্জি ধুইয়া ফেলিয়! প্রেম 
জাহবীর জলে নান ফরিতে পাঁরিলে তবেই শুদ্ধ হইবে--সেই তোমার 
শ্রেষ্ঠ শুচিন্নান, অন্য উপাব নাই । 

বিগত ২৭শে পৌঁষ কামবপ জেলার হাজ নামক স্তানেব শিবমন্দিরে 
জনকয়েক নমংশূদ্র দেবদর্শনেব অন্থমতি চায়। তাহার! জগষোহন 
হইতেই ওঁ কার্ধয সম্পাদন করিবে বলিরাছিল। সেবায়েতগণ বাঁধা দিলে 
তাহার জোর করিয়াই জগমোহনের পৈঠাক্ প্রবেশ করে। ষোহস্ত 
মহাশয় তাহার পর পঞ্চায়েহী বিচারে স্থির করেন ষে, নমঃশুদ্বেরা 
অধুনা বীভৎম অসহযোগ নীতি প্রচারের ফলে নববলে বলীয়ান হইয়া 
এবপ ছুঃসাহসিক কার্য করিয়াছিল, বাস্তবিক তাহাদের জগমোহন 
হইতেও দেবদর্শনেব অধিকার নাই, থাকা উচিত* নহে। ইহার ফলে 
আবার ৩*শে তাবিখে উ্ভার! বিশেষ কণ্ট ও উত্তেজিত হইয়! সদলবলে 
বলপ্রয়োগে আপনাদের অধিকার সপ্রমাণ করিতে ছুটিয়াছিল। 
ক্রোধেব বশবভী হই! উহ।রা শেষে ভিতবে প্রবেশ করির। দেবতার ও 
অমর্ধ্যাদা করিতে কুগ্াবোধ করে নাই, নৈবেস্ক, ফলমূলাদি ধুলায় 
ছডাইয়! দিয়াছিল। ইহা কোনমতেই সু হয় নাই। তাহার পরও 
আবার লাঠি, বশ! প্রস্তুতি প্রহরণ লইয়া ২৬ জন নমংশৃদ্র যন্দির 
আক্রমণে বাঁয়-পুলিশের বাধ! পাইয়া শেষে ফিরিয়া আসে। দায়রার 
বিচারে তাহারা অভিযক্ত হয়। অবশেষে সর্বোচ্চ রাজদরবার 
হাইকোর্ট পর্ধযস্ত ছুইদলের মামলা গড়াইয়াছে। অবশ্য, উত্তেজনী- 
জনিত বলগয়োগ নমঃশুদ্রদিগের পঞ্গে ভাল হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয় না। 

মামলাটা সমাজ-শরীরের ব্যাধি কোথায়, তাহ! বেশ নির্দেশ করিয়া 
দিতেছে । ভাবিবার কথা সথেষ্ট । এই বল প্রয়োগে পিছনে কতদিনেব 
সঞ্চিত অনুতাপ, আত্মগ্রানি ও আস্মান্ুশোচনা লুককাগিত রহিয়াছে তাহা 
নির্ধারিত করিয়! প্রকৃত দোষী কে, দেশ তাহা বিচার করুন। বিবেক- 
বিচারালয়ের আইন কি বলিবে? কামাধ্যার মন্দিরের জনৈক সেবায়েত 


শ্রাবণ, ১৩২৯ । ] জম্পৃশ্যতা । ৪৮৭ 


এজাহারে মুক্তকণ্ঠে কহিযাছেন যে সেখানে এরূপ অশ্পৃশ্ততার বিচার 
নাই--সকলেই মাতৃ-দর্শনেব সম-অধিষারী। 

উচ্চজাতির জোরজুলুমে নিশ্পেষিত হইয়া আজ স্থানে স্থানে প্রতি" 
ক্রিয়াস্ববপ অশ্পন্তদিগেব এই প্রকার আচরণ অবপ্স্তাবী। সবই হইল-- 
অন্পশ্য-লাগ্চনাব আর বেশী বাকি নাই। ইহার পর যেদিন শুনিব, 
উচ্চবর্ণের! তাহাদের অর্থেই নির্মিত গঙ্গাক্সানের ঘাটগুলি একচেটিয়া 
করিয়। লইয়াছেন; আর অস্পশ্ঠজতিদিগকে ব্যবহার করিতে দিবেন না 
বলায় ঢুইদলে লাঠালাঠি এবং তাহার ফলে পুজিশকেস পর্যস্ত হইয়াছে__ 
সেই দিনই জাতির দুর্দশ! মোলকলার উপর সতেব কলায় পূর্ণ হইবে । 

অধোগতির আর বাকি কি? দেশায় আভিজাত্যের অত্যাচার, 
ষথেচ্ছাচঠুরতা ও চগুনীতির জায় মহাপাপ আর কি হইতে পার? 
ইহার পরিণাম ভীষণ শ্রায়শ্চিন্তে সমাপন । 

আণা তথাপিছাডি নাই। উচ্চজাতির হস্তে উদ্ধারের বীল্তমন্ত্ 
রহিয়াছে । তাহাদিগকে আক্ষ কল্যাণের পথে মোড ফিরিতে হইবে । 
অন্পশ্তা সর্-উন্নতির পবিপন্থী। এই যুহর্দেই উহ! ত্যজ্য। আচগালে 
ভ্বাতৃবোধে প্রেমের__মিলনের আলিঙ্গন আমবা কবে দিব? 

বিচ্ছেদেই উচ্ছেদ, মিলনে কল্যাণ । 


ও পপ ০ 7 


ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্‌ গৃভীয়াচ্ছকম্পি | 
গ$ন্‌ শুপং হি লোভেন স্তান্নরোএপতাবিক্রয়ী ! মনু ॥৩/৫১। 
বিদ্বান পিতা কন্তার নিমিত্ত কোনবপ শুপ্ধ গ্রহণ করিবে না, যেহেতু 
(লাতবশতঃ কন্ঠ।-পণ গ্রহণ কবিলে অপত্ বিক্রয় পাপে লিপ্ত হইতে হয়। 
স্মী ধনাঁনি তু মে মোহাহ্পজী বস্তি বান্ধবাঃ। 
নারীয়ানানি বন্ত্রং বা তে পাপায়ান্তাধোগতিম্‌॥ মনত ॥৩।৫২॥ 
কন্যা-পণ গ্রহণের স্তায় পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ যদি 
মোহবশতঃ দাসী অশ্বাদি যান ও বস্ত্রা্দি স্ত্রীধন ভোগ করেন, তবে 
তাঁহার পাপে লিপ্ত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ু হয়। 


ডাক । 


(শ্রীমরোজকুযার সেন ) 

আঁধার রাতে বেডাই খুঁজে 

কোথায় আলো রেখা-- 
কেউ ছিল ন! পথের সাথী 

চঞ্লেছিলাম এক] । 
হঠাত শুনি নয়ন জলে.__ 
াকলে মোরে “আযরগো” বে, 
ঝরা পাতাব মর্খরতায় 

চরণ ধ্বনি বাজে-_ 
দখিণ বায়ে পরশ লাগে 

(শিউরে উঠি লাঙ্গে। 
ডাকলে কেন অমন কবে 

নাই,ত আয়োজন, 
ভীব্‌চি বসে ভাই”ত আজি 

কিসের প্রয়োজন ? 
আঘাত পেয়ে সবার দ্বারে, 
ভেবেছিলাম প্রাণের তাবে, 
তোষার গাথা করুণ স্ত্বে 

বাজবে নাত আব ১ 
অবহেলায় অপরাধের 

বাড়বে সধুভার। 


মোহন্ত | 


( শ্রীনাহাজি ) 


সেদিন মোহস্ত ভগবান ছ্াস আলিয়াছিলেন । তাহার ( দেব-বিগ্রহ ) 
মদনমোহনের সেবা চলে না তাই কিছু ভিক্ষা লইবার জন্য তীহার এই 
আগমন । খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম, এবারকাঁর উত্তর অঞ্চলের 
ভীষণ বস্তায় তিনি অর্থ ও ধান্ত দিয়! দরিদ্রের যথেষ্ট লাহাঁ্য করিয়।- 
ছিলেন । তাহার মদনমোহনের বিশ ত্রিশ বিঘা! জমি। সেই জমির 
“উৎপঞ্ভি”তেই ঠাকুরের পৃজা-পার্বণাদি সুসম্পন্ন হয়, বরং বৎসর বৎসর 
কিছু কিছু সঞ্চয়ও হয়। ম্দনমোহনের নগদ টাক] কড়িও কিছু আছে। 
মোহম্তজী গ্রামের দরিদ্রদের সময়াসময়ে তাহা! কর্জও দিয়! থাকেন। 
ভনি অবশ্য ভদের প্রাা নহেন, তবে দেবতার টাকা ফাঁকি দিয়া খাইতে 
নাই, তাই আসল টাকা ফেরৎ দিবার সময়ে সকলেই সুদ বাদদ কিছু 
ন। কিছু দিয়! থাকে । নেমুদের টাকা নগদ দিতে না পারে, সেও 
ছুইটা লাউ কুমড়া, শশা, এমনই একট! কিছু দিয়! দেবতার খণ শধিয়। 
বায়। তবে ছুই একট! টাক যে “বসিয়া' না যায়। এমনও নহে । মোহন্তজীব 
নিকট হুইতে যে টাকা লয়, তাহার অবস্থা ঘে শোচনীয় তাহা! বলাই 
বাহুল্য । বাহার কোথাও খণ পাইবাঁর 'আশা নাই, সেই আসে 
হার নিকটে টাকা লইতে । সুতরাং যে বাচিয়া থাক, তাহার টকা 
“উন্নুল” হয়। কিন্তু ষে মরিরা যায়) তাহার টাকা মার পাওয়া যায় না। 
'এইবপে যদনমোহনের অনেক টাকা নষ্ঞ হয়। কিন্ত তথাপি হাব 
মদনমোহনের নাম লইয়া যেই আন্গুক, তিনি তাহাকে বিমুখ করিতে 
পারেন না। সুতরাং এ হেল মোহস্তজী যখন আমার নিকটে ভিক্ষার্থ 
হইয়া আমিলেন, তথন আর আমার বিস্ময়ের জবধি রহিল না। 

--“একিঃ মোহন্তজী ? আপনার মঙ্গনমোঁহন মহাজন, তিনি আজ 
ভিক্ষুক; এ যে বড় আশ্র্যোর কথ! !”-- 


১১৯ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | 


মোহস্ত হাসিয়। বলিলেন, “ই। বাবা, মহাজন আজ থাইয়া প!হয়া 
দেউলিয়। হইয়াছেন! এবারকার বন্যায় তাহার থে কি বিষমক্ষুধা। এক 
মোব্কা ধান, টাকাকড়ি শ্রামঙ্গের আতরণগুলো পর্য্যস্ত খাইয়া নিঃশেষ 
করিয়৷ দিলেন। খিরাট পুরুষের এমন সেবা জীবনে কখনো দেখি 
নাই ।-_বলিতে বলিতে তীহাব চক্ষু ছুইটি জলে ভরিয়া উঠভিল। 

আঁমি বলিলাম, "সেকি, মদনমোহনেব 'অযন সম্পতিটা! তিনদিনে নষ্ট 
করিয়া ফেলিলেন ?” 

মোহন্তজী “থতমত” হইয়া, দেন ঝড় অন্তায় করিয়াছেন, এমনভাবে 
সন্কৃচিত হইয়! অত্ন্ত দীনতার সঙ্গে বলিলেন, “কি করিব, বাবু? মদ্দন 
মোহন যে বিশ্বময় । তাহার সম্পত্তি তিনি দদি খাইয়া ফুরাইয়া ফেলেন, 
আমি কি করিব?" 

গর্ব নাই, দর্প নাই । এত মহত অথচ এত বিনাত। এমন মহত কায 
করিয়াও এত সম্কচিত। আমি ঘগ্ধ দৃষ্টিতে সেই নিরক্ষর বাবাজীর মুখের 
দিকে চাহিয়! রহিলাম। মনে হইল, মদনমোহন, তুনি মাটির পুতুল কি 
সতিযকাবের ঠাকুর। তাহা জানি না। তবে এই মোহস্ত যর্দি,সত্য হয়? 
তবে তুমিও সত্য, সতা, ত্রিসতয । 

বাবাজীকে কিছুই দিতে পাবিলাম না। দেওয়ার অভিমান আছে 
যাহার, তাহার দেওয়ার পক্তি কোথায়? আমার এই অযোগ্য দানের 
দারায় তাহার সেই গ্রহণের পবিত্র যোগ্যতার অবমানন! করিতে পারিলাম 
ন1। একবার মনে হইল) তাহ! হইলে মদনযোহনের সেবার কি হইবে? 
কিন্তু পরক্ষণেই অন্তর ভারয়া উঠিল__যিনি বিশ্বের অন্ন ছুটাইয়! থাঁকেন, 
তাহাকে অন দিবার আমি কে ?-_মদনমোঁহন মাটিব ঠাকুর) মুহূর্তের 
জন্য এ স্মৃতি আমার মন হইতে মুছিয়! গিয়াছিল। 


গু 
চা 


দেশের কথা । 
( ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধায়, এম্-বি ) 
পল্লীগ্রাম । 
8.) 

পল্লীগ্রাম মাত্রেই আমাদের জাতীয় জীবনেব কেন্ত্রস্থল ও অরলম্বন 
স্বরূপ ছিল। কিন্ত হঃভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য-অন্ধ-অনুকরণ ষলে 
পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে এবং ফেই অন্রপাতে 
জাতীফ্চ শক্কিরও ক্রমাবনতি হইতেছে । "দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জাতীয় 
বাসস্থান” এই কথাটি আমবা ক্রমশঃ তুলিয়া বাইতেছি। এই বাঙ্গাল 
দেশে গ্রামেব সংখ] বোধ হয় বিশ হাজাব ব! ততোধিক কিন্তু হর সংখ্যা 
বোধ হয় ছুই শতেব অধিক নয়। কাজেই শতকর! নকাই জন লোক 
এখনও শধ্যস্ত পল্লীতে বাদ করে। সুতরাং দেশকে বুঝিতে হইলে, 
দেো.শর প্রক্কৃত অবস্থ! জানিতে হইলে, সহরের বড বড় প্রাসাদ বা মটর 
গাভীর মধ দিয়া নয় পবন্ পল্লীগ্রামের মধ্য দিয়া । আধুনিক পলীগ্রামেব 
ছঃখ-দারিদ্রয দর্শন কবিলে চখে জল আসে। যে সব গ্রামে আগে 
“বারমাসে তের পার্বণ” হইত, যে সব গ্রাম পূর্বে বনু সুস্থ সবলকায 
বালক বুদ্ধ এবং দবকের সরল অনাবিল হাসি এবং আমোদে পূর্ণ 
থাকিত, এথন সেই সমস্ত এঠাম শাশানবৎ তৃন্ধা। ৬শারদীয়। 
পুজার সময় আমাদের দিজেব গ্রামে পুর্বে ষে প্রকার উৎসাহ এবং 
ক্ষতি দেখিয়াছি আজ দশ বসবের মধ্যেই তাহার একি পরিবর্তন !। 
প্রত্যেক পন্দীগ্রামে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ম্যালেরিয়া ও 
কলেয়া প্রভৃতি মহাঁষারী প্রতি বতসর কত শত লোককে যে অকালে 
কালগ্রাসে পাতিত করিতেছে তাহার ইয়ত্া নাই। গ্রামের 
অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং অলশলক্রিষ্ট । বিনা বাক্য ব্যয়ে এই 
সব অতাব-অভিযোগ সহিয়া! অদ্দমূত অবস্থায় বাচিয়া রহিয়াছে! পল্লী- 


৪১২ উদ্বেধন। [২৪শ বধ--৭ম সংখ্যা | 


বাসীদের ছুভিক্ষপীড়িত বর্ধন, প্রীহা-বন্কৃতপূর্ণ স্দীতোদর, সদাই তিয়মান 
মুখমণ্ডল দেখিলে হুঁদপ্ন হতাশে আচ্ছন্ন হয়। সমস্ত গ্রাম ভীষণ 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ _এগাল ও ব্যাস্ব প্রভৃতির আবাস ভূমি হইয়াছে। 


কাবণ এবং উপাব | 


এতদিন আযবা সহরে সহরে স্ভাসমিতি করিয়া এবং সাবকাঁশ 
মত দুই একটী ওজন্বী বক্তৃত! দিয়! ভাবিতাম যে, দেশ উদ্ধারের 
পথ প্রশস্ত করিতেছি । কিন্তু “দেশ” অথে থে পল্লীগরাম তাছা কুলিয়া 
গিপ্নাছিলাষ। সুখের বিষয় আমর! এখন বুঝিতে পারিতেছি ঘে, কর্মমই 
প্রথম প্রয়োজক--বাকয নয়- এবং এই কর্মের প্রারপ্তস্থল পল্লীগ্রামই 
হওয়া উচিত। নূঙ্গকে বাঁচাইতে ভইলে তাহাব গোড়ায় কল দিত হয়, 
আগায় নয়। নিজেদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে হইলে জাতিকে সবল 
এবং সুস্থ রাখিতে হইলে পলীগামবাঁসীদের যাহাতে দৈহিক নৈতিক এবং 
আর্থিক উন্নতি হয় তাহ! সব্বাগ্রে কৰা উচিত একটু চিন্তা করিয়া 
দেখিলে বেশ প্রতীষযান হইবে যে পল্গীগ্রামের এই ক্রমাবনতির প্রণম 
এবং শ্রেষ্ঠ কারণ জমীদ্দাববগ এবং অপরাপর ধনী এবং মধ্যবিত্তদের নিজ 
নিঞ্জ ভদ্রাসন ত্যাগ। আশ্চধ্যের বিষয়, এই সব ধনীলোঁকেরা 
লহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক সময় অনেক প্রকারে অর্থ ব্যয় করেন, 
কিন্তু নিজ নিজ পৈতৃক নাসঙ্থানের উন্নতির দিকে, দি নিজ 
প্রজাদের মঙ্গলাষঙগলেব জন্য যোটেই দৃষ্টিপাত করেন না, অথচ 
ভুলিয়া যান যে এই সব দরিদ প্রজাদের দত্ত অর্থেই তাহাদের 
সহরে বাম কবা চলিতেছে । আরও ঢঃখের বিষয়) তীাহাব! নালা- 
প্রকার ভোগ-বিলাসে এ সব অর্থ বৃথান্ট করিতেছেন, অথচ এই 
সব জযীদারবর্গের পূর্বব পুরুষের! প্রজাদের নিজ নিজ সন্তান সম্ততির ন্যায় 
দেখিতেন। জমীদার ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ তথন কেবল যাত্র “ক্সর্থ 
ব! দেনা-পাগনা লীতি” সম্বন্ধ ছিল না। 

ধনীরা পল্লীগ্রামে বাস করিলেই দেশের এবং জনস।ধারণের 
উপকাব হয়) কারণ--নিজেলের সুবিধার জন্য তাছাদের পু্ষব্িণী খনন, 


শ্রাষণ। ১৩২৯ । ] দেশেব কথা । ৪১৩ 


বিগ্ভালক্ স্থাপন প্রভৃতি সৎকর্শ-_অনিচ্ছাসন্বেও করিতে হয়। তাই শিক্ষিত 
ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ্রাম পরিত্যাগ করায় পন্নীগ্রাযবাসীর 
আদর্শ হারাইতেছে। ফলে গ্রামে গ্রামে দলাপলি পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি 
ব্যাধি আরস্ত হইয়াছে এবং তাহাদেব নৈতিক অবনতিও সঙ্গে সঙ্গে 
হইতেছে। গ্রাষে পূর্বের ন্যায় পবম্পরের মধ্যে সহাহ্ৃভৃতি ও সমবেদনা 
আব নাই। 


দাবিদ্রা। 
২.) 


পলাগ্রামের দারিদ্র্য অবর্ণনীয় । কষককুল। শিল্পিসন্বাজ সমস্তই 
খণজালে আবদ্ধ হইয়া ক্রমেই ধবংসপ্রাপ্ত হইতেছে। কুটার শিল্প যাহা 
এই ভারতের গৌরবস্থল ছিল তাহা একেবারেই নই হইয়া গিয়াছে। 
নে ভারত এক সময় নিম অভাব মোচন করিয়াও দূর দেশাস্তরে নান। 
প্রকার পণ্য প্রেরণ করিয়া ভূরি ভুরি অর্থ সংগ্রহ কবিত-_-সেই ভারত 
আজ না তাহাব্র লঙ্গা নিবারণের জন্ত পরদুখাপেন্দী। গত যুদ্ধের 
সময় হইতে আমবা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পান্রিয়াছি ঘ ইচ্ছা করিলে 
পাশ্চাত্য জাতি সমূহ 'মামাদিগকে বিবস্ত্র করিয়াও রাখিতে পারে। ক্কাষ- 
কার্যেব অবনতি, স্বাস্থ্যহীনতা! প্রভৃতি সকলেরই মূল কারণ এই 
দারিদ্র্য। 

এই ঘোর দারিদ্রের হপ্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে চাই একতা 
সমবেদনা এবং সহাঙ্থভৃতি-ধনীর সহিত নিধনীর ও উচ্চের সহিত 
নীচের। কৃষক বা শিল্পিগণের অবস্থার অবনতি এত অধিক হইয়াছে 
যে তাহাদের দ্বারা এক! কোন বৃহৎ কর্ম হওয়া অসম্ভব-কাজেই সকলে 
মিলিয়া মিশিয়! পরস্পর পরস্পরের জন্য দায়ী হইয়! কার্ষেযে অগ্রলর হইতে 
হইলে, নিজেদের মধ্যে যৌথখণ-দানমগ্ডলী অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 
0০0-919618 10159. 01601 5০90161/ বলে তাহা গ্রামে গ্রামে 
স্থাপন করিতে হইবে। এই সব যৌথখণদ[নমণ্ডলী স্থাপিত হুইলে 
কষককুল এবং শিল্লিগণ মহা্দনদের অন্যায় ও অপরিমিত সুদের 


৪১৪ উদ্বোধন । [২৪শব্য_-৭ম সংখ্যা । 


হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই সব যোখমগুলীর উপকারিতা 
এই যে, ইহাতে কুষক এবং শিল্পিগণকে শ্বাবলম্থন শিক্ষ! দেয়। এই লব 
মহাজনের! ইংরাঁজীতে যাঁহাঁকে বলে 19০69১৭1১৪1] । শুধু যৌথ-খণ- 
দ[নমণ্ডলী স্থাপন করিলে হইবে লা, সঙ্গে সঙ্গে বৌথ-বিভ্রয়-যগ্ডলীও 
স্কাপন করিতে হইবে। কাবণ প্রায়ই দেখা বায় যে মহাঁজনেরা জতি 
যৎসামান্ঠ মূল্যে কুমক বা শিল্পিগণের নিকট হইতে দ্রব্য থরিদ করিয়া 
অনেক উচ্চতরহাঁরে এ সমন্ত ব্য বিক্রয় করেন এবং তাহাতে বিশেষ 
লাভবান হন। ফলে এ সবকৃবক বা শিলিগণ চিরকালই দারিজ্র্যভার 
বহন করিয়া থাকে । 

(ক) শিক্ষার অভাব ব| অজ্ঞতাও এই দরিদ্রতান অন্ঠতম প্রধান 
কারণ। স্বাস্থ্য সম্বদ্ধেই বল, রুধি সম্বন্ধেই বল, 'আঁর শিল্প সম্বন্ধেই বল 
সব বিষয়ে এই অজ্ঞতা আযাদের পলী গ্রামের তথা বাঙ্লালাদেশের সব্বনাঁশ 
সাধন করিতেছে । স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু কত্তশত লোক যে 
প্রতিবংসর অকালে কালগ্রান্ে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্। নাই। 
ৃষ্টান্তত্বব্প দেখা যাঁয়, জল ফটাইযা খাইলে (গবম করিয়া 
নহে )বে কলের হাত হইতে অনেক পরিযাণে রক্ষা পাওয়া যায়, 
এই সামান্ত সাধারণ নিয়মও অনেক পল্লীগ্রাযবামীদিগের জানা নাই । 
প্রহৃত ও প্রক্ততিদিগকে পরিধার পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং গবম জলে ফুটান 
কাচি দিয়! নাড়ী কাঁটিলে ষে “পেচোঁষ” পাওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায় ইহাও অনেক লোকের জান! নাই। বর্যাকালে সপ্তাহে দুইবার 
করিয়। নিয়মিত ভাবে ফুইদাইন থাইলে যে ম্যালেরিয়া জর শ্রীত্ব আক্রষণ 
করতে পারে না, ইহাও অনেকের নিকট আশ্চর্যের বিষয় । এ সম্বন্ধে 
“উদ্বোধন” পত্রিকার পুর্ববে বলা হইয়াছে । 

(থ) কৃষিকার্ধা সম্বন্ধেও অজ্ঞতা ভীষণ । কৃষিকার্ষো উন্নতি করিতে 
হইলে নৃতন নৃতন কৃষি দ্ধের ব্যবহার, এবং জমির উৎপার্দিকা “ক্তি 
বৃদ্ধির জন্য |ব্ভান সম্মত সার সংগ্রহ প্রভৃতি জানা চাই। এই বাংল! 
দেশে এক সমগ্র ১২৭১1* টাকা করিয়া চাউলের মণ ছিল আর আজ কিনা 
কত শত লোক অনখনে অনাহারে জীবন্মত প্রায় অবস্থান করিতেছে । 


শ্রারণ, ১৩২৯। ] দেশর কথা । 8১৫ 


দুর্ভিক্ষের কারণ বিশেষভাবে পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় এখানেও অজ্ঞত! 
বিশেষভাবে দারী। আমরা আঞ ঘত বড় মূর্খ বে, আযাদের 
অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বহুল পরিমাণে পাচ্ঠ শশ্ত বিদেশে 
রপ্তানি করিতেছি । আমাদের নিজেদের দোষে, আমাদের ভ্রাতা) ভগিনী 
সব “হা! অন্ন, “হা! অর”, করিয়া! মরিতেছে আর সেই অন্ন আমর! পাঁঠাই- 
তেছি বিদেশে তাহাদের ভোগ-বিলাঁস-লালমা চরিতার্থ করিবার জন্য। 
কারণ বিদেশে এই সব রপ্তানি চাউল কলার 51111 প্রভৃতি সখের জন্ঠ 
ব্যবহৃত হয়। আরও বুঝি না যে খাছ শহ্ের মূল্য বৃদ্ধির সহিত 
বন্ত্র প্রভৃতিরও মূল্য বৃদ্ধি হইবে । স্থতরাঁং যে টাঁকা লাভ করিতেছি 
তাহা আবাব কাপড় প্রভৃতি উচ্চ মুল্যে ক্রযের জন্য, ফলে লাঁভেব ঘরে 
* শূন্য ঠাঁড়িল। আরও দেখা যাইতেছে, দেশে খাস শস্তের উৎপত্তি 
ক্রমশ£ই কমিয়া বাইতেছে।--পাঁটের চাষ অধিক হইতেছে । ইহাঁতেও 
নিজেদেব সর্ধনীশ করিয়া পরেব উপকার কবা হইতেছে মাত্র । 

এই অজ্ঞতা নিবারণের একমাত্র উপায় গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় 
স্থাপন এনং দেশেব জনসাধারণদের ক্রমশঃ শিক্ষা দান । 


কলেবা ন! গওলাউঠ। 
(৩) 


এই ব্যাধির প্রাহ্র্তাৰ আমাদের দেশে বহুদিন হইতে দেখ যাঁয় 
এবং প্রত্যেক বৎসর কত শত লোক যে ইহাতে অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বঙ্গদেশে এক য্যালেরিয়া ছাড়া 
এতদিন ধরিষা এত প্রাণনাশ অন্য কোন রোগ করে কিল! 'সন্দেহ। 
এক এক সময় দেখা মাঁর় ঘে গ্রামের পর গ্রাম এই রোগ অনশূন্ঠ 
করিয়া দিতেছে । অথচ চেষ্টা করিলে এবং কিকি কারণে এইরোগ 
সাধারণের মধ্যে এত শী ছড়াইয়৷ পড়ে, জানা থাকিলে ইহা একেবারে 
ন্নেশ হইতে বিদুরিত করা যাইতে পারে। ইউরোপই ইহার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । এই রোগ সম্বন্ধে অক্ষত! এখনও বহুল পরিমাণে আমাদের 


৪১৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্--৭ম মংঘা। ! 


মধ্যে বর্তমান আছে বিশেষতঃ পল্লী গ্রামে নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, কলেরা- 
মলদুষিত বস্ত্রা্দি পানীয় জল) যে পুক্তরিণী বা নদী হইতে লওয়া হয়, 
সেই ঘাটেই কাচা হইতেছে । প্রায় এক বৎসর পূর্বে আমি কলেরা- 
ক্রান্ত প্রায় ২০২৫ খানি. গ্রামে তাহাদের উপদ্দেশ ও চিকিৎসার 
জন্য ঘুরিয়াঁছিলাম। জল ফুটাইয়! খাইলেই যে এতবড় রোগের হাত 
হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি পাওয়া বায় ইহাও খর গ্রাষের লোকেরা 
জাঁনিত না, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসীরা প্রায় ৫৯৬০ টাকা 
করিয়। ভওসাধুদব জন্য খবচ করিতেছিল এবং উহার গ্রামবাসীদের 
বুঝ/ইতেছিল যে গ্রাম “বীধিলেই” রোগ পলাইয়। যাইবে ৷ পন্দীগরাষে 

দণ জল কষ্টও ইহার অন্তভম কাবণ। এই গভার মজ্ঞানতার জন্ত 
দায়ী কে? দায়া আমরা, বাহার! পল্লীগ্রাম হইতে ১** মাইল দুবে 
অবস্থিত থাকিয়া “আমি তাহাদেরই নেতা” বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যন্ত। 
নায়ী ভিইীবো'চ ও যিউনিনিপ্যালিটী। তীহাদেব দৃষ্টি আহি বিশেষ তাবে 
এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে চাই | তাহাবা বে 9801191৮ 1091900101 
এবং 17০011000৫7 রাখিয়াছেন তাহার! যদি শুধু পল্লী হইতে 
পলীতে গিয়া লোকজনদের স্বাস্থ্যরক্ষার সাধাবণ নিয়মগুলি শিক্ষা! দেন, 
বিশেষতঃ মযজিক্লঞঠন প্রভৃতির সাঁহাযো, তাহা হইলে বোধ হয় গরীব 
পল্লীবাসীদের ট্যান্সের কিছু প্রতিদান দেওয়া হয়। তবে এই 9801021 
ও 170 প্রভৃতিদের প্রতি সবিনয়ে নিবেদন, যেন তীহার| এই 
সব নিরক্ষর লোকদেব আপনার মত ভাবিয়া তাহাদের সহিত 
মিলিয়। মিশিয়া শিক্ষা দেন। অর্থাৎ 09018] কায়দা তাহাদের 
ছাঁভিতে হইবে--চাষীর সঙ্গে চাষী হইতে হইবে | 


কারণ । 


ইহাঁও এক গ্রকাব জীবাণু সমুডূত রোগ । ৭৮ কমার যত দেখিতে 
বলিয়া ইহাকে কম! ব্যসিলীস বলে। অনুবীক্ষণ সাহাব্যে ইহাদের 
বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কলের রোগের মল ও বষন এই 
ব্যসিলাসে:পরিপূর্ণ। এইসব জীবাণু কলেরাবীজ দুষিত জলে ( পল্লীগগ্রামে 
ইছাই প্রধান কারণ ) বা এ দুষিত জল ধোতপাত্র প্রভৃতিতে রাখার দরুণ 


শ্রাবণ, ১০২৯ |] দেশের কথা । ৪১৭ 


০ ০ ৩ ৮ পর ৯ সিসি ৮৯ ৮ সিমি 


হ্চাদি খাস প্রভৃতিতে বুল পরিমাণে দেখা যায়। ষ্করিণী, কুপ, নদী 
প্রত্তিতে কলের! মণ নিক্ষেপ করিলে বা কলের! দুষিত বন্তাদি ধৌত 
করিলে জল দুষিত হয়। 

যে মাছি কলেরার মল বা বমনে বনে তাহার ভিতরেও এই জীবাণু 
অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। ইছারাই আবার খান্বত্রব্যাদিতে বসিয়া 
উদ্থাতে এ সব জীবাণু বমন করিয়া দে়। ফলে এ সব খাগ্রব্যাদি 
কলের! বীজে দুষিত হইয়৷ পড়ে । 

উল্লিখিত যে কোন উপায়ে হউক এই সব ভ্রীবাঁণু আমাদের পাকাশয়ে 
প্রবেশ করে এবং সুবিধা হইলেই ইহাদের বংশ অস্ত্রের মধ্যে জরমশঃই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


নিবারণের উপায়। 


যে কোন পল্লীগ্রাম (যেখানে কলের! হইতেছে ), গিয়া কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম একটা রোগী কোন 
মেলা ঝ অন্য দূরস্থান 'হইতে এই রোগ লইয়া সেই গ্রামে আসে 
মুর্খতাবশতঃ সেই কলের! মল-দৃষিত বন্ত্রাদি পুফরিণী বা নদীতে কাচে; 
এদিকেএই পুঞ্করিণী বা! নদী হইতে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই পানীয় 
জল লইয়া যাঁ়? ফলে এ কলেরা বীজ-ঢুষিত অল সকলেই খাইতে আরম্ত 
করার ক্রমশঃ গ্রামময় প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হয়। 

১। গ্রামে কলেরা আরস্ত হইলেই জল কখনও ন! ফুটাইয়া (মাত্র 
গরম নয় ) থাইবে না। দুইবার ফুটাইলেই ভাল হয়। একবার ফুটাইয়া 
ঠাণ্ডা! করিয়া আবার ফুটাইয়া লওয়া উচিত। তাহাতে এই জীবাণু 
গুলির ডিন্বও নষ্ট হইফা যায়। 

২। কলেরাদুষিত জল বা বমন যাছাতে কোনও পুক্ধরিণী ব! 
নদীতে না পড়িতে পারে, তাহ! সর্বতোভাঁবে প্রত্যেকেরই ঘেখ। উচিত । 
মনে রাখা উচিত তুমি তোমার একার অন নয় দলের সুবিধার এবং 
মঙ্গলের জন্য দাযী। যেখানে ছুই বা ততোবিকপুরিন থাকে সেখানে 


রথ) ০ 


একটী শুধু পানীয় জু জলের জন্ত আলাম! (7২956:) করিব রাখা উ্ি 





৪১৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ব_৭ম সংখ্যা । 





এবং এই পুক্করিণীতে' কাপড় কাচিতে বা গা ধুইতে দেওয়া! উচিত লছে। 
এই সব বিষয়ে গ্রাযের ধনিলোকদের উদ্নাদীনতা খুবই বেশী। তাহাদের 
বুঝা! উচিত, রোগ গ্রাযে প্রবেশ করিলে ধনী বা নিধন, বিদ্বান বা 
মুর্খ কাহাকেও বাদ দিবে ন!। 

৩। কলেরা রোগীর মল-দৃষিত বা বযন-দুধিত বন্ত্র-থগাঁদি তৎক্ষণাৎ 
পুড়াইয়৷ ফেল! উচিত । যদি মুল্াবান দ্রব্যাদি হয় তবে তাহা! সাইলিন, 
কার্ধলিক বাঁ অন্য কোন প্রক্ষার “কমা? বীজাণুনাশক লোশনে অন্ততঃ 
৩ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখা উচিত এবং পরে কাচিয়া লইতে পারা ঘায়। 

৪ | যীছহারা কলেরায়োগীর শুশ্রাধা করেন তাঁহাদের খাইবার আগে 
হাত, পা বিশেষ ভাবে 701 61079710216 লোশন দিয়া বার 
বার ধোওয়া উচিত। ছুই একটী জীবাণুও হাতে লাগিয়াঃ থাকিলে 
উহা! পাঁকাঁশায়ে গিয়া অনর্থ বাধাইতে পারে । এমন কি কাপড় 
চোপড়ও কলের! রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া বদলান উচিত । 

৫। কের! মলে বা বমনে মাছি কিছুতেই ব্গিতে দিবে না। সমস্ত 
খাবার দ্রব্যাদি ঢাকিয়! রাখিবে। এই সব ক্ষুদ্র গ্রাণীর' জগতের যে 
কত অমঙ্গল করে তাহার ইয়ত্তা নাই, সাধারণতঃ দুর্গন্ধময়) যথা, 
পাইখানা, গোষয় দুষিত গ্রস্ভৃতি স্থানেই ইহারা ডিম পাড়ে। ইহার 
কলেরা মল ভক্ষণ করিয়া খাছ দ্রব্যাদিতে এই সব জীবাণু বমন 
করিয়া! দেয়। কাঁজেই অন্তান্ত লোক এ থাগ্ ভক্ষণ করিলে আক্রান্ত 
হয়। 

৬। খালি পেটে কথনও জল থাইবে না এবং ভয় পাইবে না, 
কলেরাঁর সময় বিশেষতঃ । পাকস্থলীর স্বাভাবিক রদ অস্ ও উহ! কলেরার 
জীবাণু নাশক। খালি পেটে জল খাইলে বা অতিরিক্ত ভয় পাইলে 
প্কস্থলীর এ স্বাভাবিক রসের অল্পতা কমে । ফলে এ সময়ে যে সব 
জীবাণু পাঁকাশয়ে প্রবেশ করে উহা নষ্ট হয় না। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জানি না কেন পল্লীগ্রাষে ও পরস্পরের 
প্রতি সহান্থভূতি ক্রমশঃই কমিয়! যাইতেছে । এই সব 1১60০1710এর 
হাত হইতে বাচিতে হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বিশেষ 


শ্রাবণ, ১৩২৯। ] মন্ত্র। ৪১৯ 


প্রয়োজন । এবং সকলেরই £নে রাখ! উচিত বে, সমাপ্জের প্রত্যেকেই ধনী 
হউন ব! নিধন হউন, উচ্চ হুউন বা তথাকথিত নিয়ন্তরের লোক হউন 
-_ নিজের পরিবার ছাড়া, দশর ও দেশের লোকের শুভাশুভের জন্য 
দায়ী_-এবং এইখানেই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ। এই রোগ যে ইচ্ছা! 
করিলেই প্রশমিত কর! যায় তাহার প্রমাণ হাসপাতালের কলেরা রোগী 
হইতে ডাক্তারদের খুব মই এই রোগ হইতে দেখ! যায়। 


পপ 


মন্ত্র 


( শ্রীমধুহুদন মভুষদার ) 
ভারতকে লইয়| ক্ষিঞ্চিৎ চিস্ত/ করিলে প্রথমেই আমাদের মনে হয়, 
কেন এমন-দেশ পধানত হইল? যাহার রামকৃষণের মত পুজারী, 
বিবেকাননের মত জ্ঞানী কনা, অগদীশের মত চিন্ত/ীল, রবির মত কবি 
ও অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জনের মত সন্তান, তার এত দ্র্দশা কেন? ইহার 
উত্তর ফে দিবে? সাধারণ জনগণ বলিবে, তার সন্তানেক্স বাহুতে 
বল নাই, তাই এত ছুর্দশা , হিংসাতেষে ভ্দয় পরিপূর্ণ, তাই এত 
ছূ্দশ! ; এীক্য নাই, পরস্পরে মিল নাই, তাই এত ছুর্দশা; স্ত্রীাতী 
অশিক্ষিত তাই এত দর্দশ । কেহ বলেন প্র ত্যণাগই ভারতের 
দুর্দশার একমাত্র কারণ | কেহ বলেন বৈষ্ণব ধর্মের চিকণ বাণী “লব 
ছেড়ে দিরে, হরি হরি বপে”বা “ভৃণাদপি স্লীচেন” ইত্যাদি, মন্ত্র 
গ্রহণ করিয়াই ভারত এত হূর্ধল হুইয়াছে। কথাগুলি ব্যবহারিক জীবনে 
যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আসল ঘর ঠিক করিতে বসিলে যে, কতদূর টিকিবে 
তাছা বল! যায় ন|। 
এই ভ্রম প্রমাদ দুর করিবার জন্ঠ বহুব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ্ইয়- 
ছেন ও বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও_ প্রকাশিত হইয়াছে; করজন কৃতকার্য) 


শি 


৮ & ৯ 
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হইয়াছেন বল! সঙ্কট। তাহার! ইহা দেখেন ন! যে, বাহৃবলকে উপেক্ষা 
করিয়া অন্য একটী শক্তি অন্তরালে ক্রীড়া করিতেছে শত শত চেষ্টা 
করিলেও তাহার সাহাষ্য ব্যতীত ইহার প্রতীকার সম্ভবে না। যদি 
সম্ভব হইত তবে ভারত ইংরাজ-পদানত হইত না। ইংরাজ-শাসন 
পয়োক্ষে আমাদের এই শিক্ষাই দিতেছে। 

কিন্ত এঁ শক্তি সন্বন্ধী শিক্ষা আমাদের নৃতন লহে_ উহা সনাতন 
হিন্দুশিক্ষা । ভারত এই মন্ত্র হারাহইয়া এমন ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, 
আর এই ইংরাজ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মু্টিমের শক্তির সাহায্যে 
এক বৃহৎ দেশকে পদানত করিয়াছে-_-তাহা'র এমনিই প্রভাব! 

দেশ সেবক বিবেকানন্দ ইহার কি কারণ নির্দেশ ক রয়াছেন, প্রথমত: 
জামাদের তাহাই দেখিতে হইবে | ব্জনেকে বলিতে পারেন, শান্্াদি 
লই্া আলোচনা না করিয়া, ইছাদের উপর নির্ভর কর কেন? ইছার 
উত্তরে আমাদের এক পুজারীর আশ্রয় লইতে হইবে -_-ইনি যেমন তেমল 
পৃক্ধারী নহেন--ঠিক ঠিক মায়ের মুর্রিটী দেখিয়াছিলেন। তাই 
হে সেবকগণ! মাতৃ পূজার বাঁদনা থাকিলে, ঠিক তেনি পুক্সারী 
সা্ধিতে হইবে। 

তিনি বলিতেন, “একাঁলে আর নবাবি কালের টাকা চলে ন।” | 
আজ কোন্‌ ব্যক্তি ততদুর সক্ষম যে সেই বজ্তনিনাদ শ্বরূপ গম্ভীর বাণী 
সমুহের পরিচালনা করিবে ? মৃত্ভাণ্ডে সিংহদুগ্ধ, ভাণ্ডের ভন্গুরতা জন্মায় 
মাত্র। স্থান পাইয়া অবস্থান করিতে পারে না। বিবেকানন্দ 
বলিতেছেন, ইহার কারণ ছুটী। একটা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব 
অপরটী ত্যাগ মন্ত্রের অভাঁব। তিনি একটি উদ্দাহরণ দিয়া ইহা 
ন্দররূপে বিবৃত ককিরাছেন। 

এক গর্ভিণী সিংহী একপাল যেথের উপর লক্ষপ্রদান করিল। 
তাহাতে একট] বাচ্ছা! প্রসব হুয়। সিংহী বাচ্ছাকে এ মেষপালে ফেলিয়। 
পলায়ন করে। বাচ্ছাটা মেষের সহিত পালিত হইয়া মেষ-স্বভাব জনিত 
ধণগরিম! লাভ করে। পরে ও সিংহ স্বভাবগত বলশালী হইলেও এরূপ 
হিংসাশৃন্ঠ হইয়াছিল যে, লোকে তাহাকে মেষ-সিংহ বজিত। একদিন 
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দৈবক্রমে এ মেব-সিংবে হেরে মহিত এক বন্ত সিংহ্রে দর্শন; হয়। তাহাতে 
বন্যসিংহ যারপর নাই আশ্চধ্য হইয়া বলিল «রে মূর্থ, তুই তোর্‌ নিজেক 
্ষমত| ও কপ অবগত নহিস, আয়, তোকে তোর স্বরূপ দ্খাইব।” এই 
বলিয়। বন্য সিংহ, মেষ-সিংহকে লইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত ছইল। 
তাহাতে মেষ-সিংহ নিজের স্বরূপ দেখিয়া লঙ্জিত ও ক্ষুন্ধ হইয়া হ্হস্কারে 
নিজমূর্তি ধার করিল। তাই বলি আমরাও আজ বন্তসিংহের নিকট 
স্বরূপ দর্শন করিয়। নিজমুর্তি ধারণ করিব। | 

বিবেকানন্দ পুকষ সিংহ বজিতেছেন-_“তিয়? কার ভয়? আমি 
প্রকৃতির নিয়ম পর্যন্ত গ্রাহ করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের 
বপ্ত। মানুষ যেন নিজ আম্মার মহিমায় অবস্থিত হয়। যে আত্মা 
অনাদি? আস্ত, অবিনাশী, ধাঁহাকে কোনি আন্ত্র ভেদ করিতে পারে নাঃ 
অগ্সি দ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বাষু শুদ্ধ করিতে 
পারে না, যিনি অনন্ত, জন্ম রহিত, মৃত্াশুন্ , ধীহার মহিমার সম্মুখে দেশ 
কালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়; আমাদিগকে এই মহিমাময় আত্মার 
প্রতি বিশ্বাসাপন্ন হইতে হইবে । তবেই বীর্য আসিবে। তুমি ঘাহা 
চিত্ত! কর, তাহাই হইবে । যদি তুমি আপনাকে ছুর্ববল ভাঁব, তবে তুমি 
দুর্বল হইবে । তেজন্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে 
অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে, বিশুদ্ধই 
হইবে ।* 

অপরটা ত্যাগ । এই ত্যাগ-মন্ত্র যে দিন ভারত হারাইয়াছেন; সেদিন 
হইতে ভারত প্রকৃত কাঁডীল। ত্যাগ কি? যেদিন “তু তুঁহু” আসিবে, 
সেই দিন প্রকৃত ত্যাগ আমিবে । তাহাতে কি হইবে ?--ষথার্থ শিবের 
পুজা । শিব চিনিব। জানি যত্র জীব, তত্র শিব। আজ মহাত্মা 
গান্ধি যেমন্ত্ লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, ইহা নৃতন নহে। ইহ! শুনিয়া, 
হে ভারতবাসি, আশ্চর্য) হইও না । ইহাই ভারতের নিজের জিনিষ, 
পরিচিত সুর । এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রাচীন খধিগণ সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়াও বিরাট রাজশক্তির উপর আধিপত্য করিয়াছেন । অগাতর 
সম্ভানগণ, ভোমরা! তাহ! আলোচনা! করিয়া বলবান হও. পাগ্ল! 
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ভোল! হুইয়। যাও-_দেখিবে তোমার গৃহে ভগবতী, লী, সরস্বতী 
কাণ্িক ও গনেশ_ জগতের কাম্য- আপনা হইতেই বিরাজমান। আর 

যত সুখ সুখ করিয়! অন্বেষণ করিবে দুঃখ তত তোমাকে আক্রমণ 
করিবে। “দেখে শুনে তবু কেন বোঝ না” । প্ররুত সন্তান অরবিন্দ 
বলিতেছেন ণ্যে দিন ভারত ত্যাগ মন্ত্র হারাইয়াছে, সেই দিন হইতে সে 
পাশে বন্ধ। গুকুগোবিন বা রণজিতের বিফল মনোরথ হইবার কাঁষুণ 
সাহারা ত্যাগ সাধারণে বিস্তার করিতে পারেন নাই,_-শিবাজীরও তাই । 
হিন্দু গাজত্ব, এমন কি মুসলমান রাজত্ব সকলও এইবপ ত্যাগ 
মন্ত্র হারাইয়া বার বার পদানত হইয়াছে । মহামতি আকবর ইহা 
লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । বঙ্গ-ভঙ্গের সময় 
বাঙ্গালীর বিফল মনোরথ হইবার ইহাই একমাত্র কাঁরণ'” | « যতদিন 
ব্যক্কিগত স্থথভোগ ত্যাগ করিয়! জাতিগত জীবশিব দেখিতে ন৷ পারিবে, 
ততদিন ভারতের মুক্তির আশা নাই। এই আন্দোলনের দিন যে ব্যক্কি 
নি্রন্ুখ লইয়া ব| উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবে, তাহাকে 
আমর! একনিষ্ট মেবক বলিতে পাবিব ন| | ত্যাগ ভিন্ন কোন্দনে কোন্‌ 
জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে ? গভর্ণর হেষ্টিংসএর সহিত মেস্বরগণের অমিল 
স্বত্বেও তাঁহাদের জাতিগত ভাবটী তাহার! হারায় নাই, তাই কৃতকার্যযত। 
লাভ করিয়াছিলেদ । আজ আমর! যদি ত্যাগ মন্ত্র গ্রহণ করিম! জাতিগত 
ভাবটা লইয়া বসি, তবে আমাদের কার্যের সফলতায় “নিশ্চয়” শব 
ব্যবহার করিতে পারি । যেদিন জাপানের একদল তাহাদের পাম্প্রদায়িক 
ভাব ত্যাগ করিল, সেদিন জাপান অরুণ হুধ্য দেখিল__জাগিল। হে মহান্‌! 
আজ সন্ধ্যার শঙধ্বনি আমাদিগকে সেই কুরুক্ষেত্রের অর্জুন উপদেশের 
কথা ম্মরণ করাইতেছে “কলৈব্যং মা ম্্ব গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বধ্যুপপদ্ঠতে । ক্ষুত্রং 
ভবদয় দৌর্বল্যং ত্যন্বোততিষ্ঠ পরস্তপ ॥” হে জনবাসি ভাইগণ, বর্ম কর, 
ফল চাহিও না। কারণ জআসিবার সময় কেবল কর্ম করিবার 
জধিকার লইয়াই আসিয়াছিলে-_ফলে নয়। আজ যথার্থ শবপূজজক 
হইয়। শিব পুজা কর। বিবেকনিন্দ বলিতেছেন, "্ধিনি দরিদ্র, ছর্ল, 
রোগী সকল্পের মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের, উপানন!, 


শ্রাবণ? ১৩২৯। ] মন্ত্র। ৪২৩ 


৯৯১ পাস্তা সিল পাটি ৯ তি পি এাসির্লীসটি ৩৫৯ রি বাটি ছি পলাশ চি লা চে সস 5 পিতা সপ্ন 


করেন; আর যে বাক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে, শিব উপাসন! করেন তিনি 
প্রবর্তক মাত্র । ধিনি জাতি-ধর্মনদির্ব্বিশেষে একটা দরিদ্রফেও সেবা করেন 
তার প্রতি শিব, ধিনি কেবল মন্দিরেই শিব দেখেন; তাহা অপেক্ষা 
অধিক প্রসন্ন হন ।৮ 
শ্রীঠাকুর কেমন মিঠাভাবে বলিতেছেন “পাগল হয়ে যা; লোকে 
সংসারের জন্য, মাগের জ্রন্তঃ টাকার জন্য পাগল হয়, তুই ভগবানের জন্য 
পাগল হয়ে যা, লোকে বল্বে ধর্মমপাগৃলা 1৮ কি স্থন্দর কথা, আজ আমা- 
দিগকে স্মরণ করিতে হইবে, “বহুবপে সন্ধে তোমার, ছাড়ি কোথ! 
খু'জিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |, 
আজ্জ আমাদিগকে মুলা প্ররৃতি-মাতার পুজা করিতে হইবে। 
তাহা হত্রলে আমরা আর বুথা ঘোর পেচে না পড়িয়া পাশ ছিন্ন 
করিতে সমর্থ হইব। আমর! অরবিন্দের কথা ক্রণ করিব, “তন্ন! 
অর্থাৎ তাহাকে দর্শন করা, সর্বকালে তীহাকে ম্মরণ করা, সর্বকার্্যে 
ও দর্ববঘটনায় তাহার জ্ঞান ও প্রেমের খেল! বুঝিয়। পরমানন্দে থাকা । 
ইহাই তোমার আকাক্কা | তোমার ভয় নাই, অল্পমাত্র চেষ্টা করিলে স্বয়ং 
ভগবান অভয়দানে গুক ও সুহাংবপে কন্মুপথে অগ্রসর করিয়া! দেন । 
ইহাতে, সর্বামীবে তিনি, এই ভাব দৃঢরূপে থাকে । ইন্দ্রিয় তাহাকেই 
দর্শন করে, আস্বাদন করে, আগ্রাণ করে ও স্পর্শ করে ।” 
আমর! অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিন্দা করিতে পারি না, কারণ তাহারাও 
এই পাঁশ ছিন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং এই কাধ্যের বাধ! 
বিপত্তি ও ভ্রম দর্শাইয়! দিয়াছে । প্রতোক সন্তান গৌরাঙ্গ হও । নিজ 
ংসার লইয়া থাঁকিও না'। জগৎকে তোমার আপনার কার্যযক্ষেত্র বলিয়। 
তাহার দায়িত্বটুকু মাথায় পাতিয়া লও। গাহা হইলে তোমার পিতামাতা! 
ভাই বন্ধু কেহ বাদ পল্ড়বে না। কারণ তাহারাও জগতের । মাতাকে 
মা বলিয়া, পিতাকে বাঁপ বলিয়া, ভাইকে ভাই বলিয়া ভাবিও না, জান 
স্বরং নারায়ণ__ঈশ্বর-_-আল্লা--3০৭ | ইহাদের সেবায় আমাদের 
আগমন । আজ পর্বযোহ কাটি! এই নারায়ণ সেবা সুখ-সাগরে ঝন্ প্রদান 
করিয। পড়। আজ গ্লানি উদ্ধারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে । 


৪২৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৭ম সংঘ্যা। 


তাহার আহ্বানে অগ্রসর হও। সর্ব ধর্্মান পরিত্যজ্য মাষেক: 
শরণং ব্রজ) | তিনি সর্বভূতে_তার সেবায় ঢেলে দাঁও মন প্রা । 
তই আজ নৃতন যুগের নূতন আন্দোলনকে তোমরা হুজুক বলিও না_ 
খেল! নয়? ইহা প্রাণের ডাক--পাঁঞ্চজন্তের ধ্বনি । 


কানু বিরহে বন্দীবন। 


( শ্ীফণীন্দ্র নাথ ঘোষ । ) 
(১) 
শূন্য করি বুন্দীবন-_লুষ্টি মধু সকলি তার 
ব্রজ কুমুদী ইন্দু গেছে কবিয়া হাদি অন্ধকার | 
অতীব দীন! শাখীতে লীলা তুলিয়া কল ক তান 
মুখরী শারী না গাঠে আর প্রভাতী সুরে প্রণয় গান । 
ধবলী আ'র ছুটেন| গোঠে উর্ধমুখে কেবলি চাঁয় | 
ঈশানে হেরি শান যেঘে বৎসগুলি ছুটিয়া ষায়। 
বিকাশি শত ইন্দ্রধন্থ দীঘল কাল হচ্ছে তার 
পিয়াল শাখে মত্ত শিখী নাহিফ নাঁচে হর্ষে আর। 
(২) 
ধরিয়! বুকে কান্ত ছবি যমুন! নীল লহর দল 
উজ্লানে বাছি ফিরেনা আর চুমিতে শ্যাম চরণ তল ॥ 
মোদ্দিত করি মদিয় বাসে হাসেন! নীপ কুন্দ চয় 
তড়াগ নীরে ফুটেনা আর সরোজ রাজি স্থরভিময়। 
পরাগে মাখা পেলব পাখা করিয়া! মৃদু গুঞ্জরণ 
মধুপ আর শেফালী প'রে নাহিক করে সঞ্চরণ। 
আহ্বানি মধু সথারে সুখে লতা বিতানে লুফায়ে কার 
সপ্তমেতে ডাকেন! পিক অলপ মধু পূিমায়। 


শ্রাবণ ১৩২৯। ] কাছ বিরহে বৃন্দাবন । ৪২৫ 


শামিল রাস্তা ভক্ত 





(৩) 
ভ্রমেও আর আভিরি বধু যমুনা! জলে করেনা ম্লান 
হেরিয়া নীল জলদ দলে লোচনে ঝরে মুকুতা দান। 
প্রলম্থিত নাগিনী বেণী পৃষ্ঠে তারা বাধেন৷ আর 
মূরছি পড়ে শুনিয়া দুরে কীচক কল কাকলি ভার । 
নীলাস্বরী নূপুর সাথে রুদ্ধ গৃহে রয়েছে লীন 
থসিয়া পড়ে, বলয় ছুটি ধরিতে নারে বাহুতে ক্ষীণ। 
কোথা সে কাল বিশাল শোথে হাঁসির খর লহরী হায় 
উন্মাদিনী বিধুরা গোপী মিশাতে চাহে মৃত্তিকীয়। 


(8) 


সন্ধ্যা-দীপ জালিয়া-ঘরে তুলসী-মূলে শোয়ায়ে শির 
যাচেনা কেহ রাধা রমণে করিতে চুরি নবনী ক্ষীর। 
ভারে যবে পয়োদ দলে আবরি ফেলে গগনতল 
শঙ্কাকুলা পন্থ চাহি ফেলেন! কেহ অশ্রজল। 
ভগ্ন-প্রাণ রাখাল ধত ফেলিছে শুধু দীর্ঘ শ্বাস 
নিবিড় হ'য়ে উঠিছে বুকে পুঞ্জিতৃত বেদন। রাশ। 
শুগায়ে গেছে ত্রততী বধু শুরুতে আর ধরে না ফল 
ঢালেন৷ আর সুরভি মৃছু কেতকী যুখী কুসুম দল। 
(৫) 
অগুরু বাস মোদিত গেছে রচিয়া শেজ কমল দলে 
নিশীথে কেহ «হেনা জাগি বনবিহারী আসিবে বলে। 
পসর৷ লয়ে তরুণী শত নাবিকে আর না দেয় দান 
আখিতে আর করেনা (কহ কিশোর রাজ অমুত পান। 
ফেলিয়! ভুত, দয়িত ভূপি আধেক বাধা কবরী ধরি 
বেণুর রধ শুনিয়া কানে ছুটেন! পুর কামিনী যরি। 
কলনী 'আর উঠে না কাখে গুলে ঢাক! সোপান তল 
নাহি শ্রিহয়ে নূপুর রবে শান্ত নীল লহর দল। 


৪২৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


পাপা সি স্পা সি সিলাসিল পাছি লা পরী তী ৩ এািপাসিলাছি ৫ ০০ পাস্তা পাস ভর পার পা রি সিল পালি পা পালাল পাসিলীিতাসি 5 ্দিিস্দিপািপাটি 


(৬) 
বিরহ হের মুত্তি ধরি বৃন্দাবনে এসেছে আজ 
সকল শোভা করেছে চুরি নিঠুর সেই রাখাল রাজ । 
শু্ধ আখি উঠিছে ভরি ধরণী ষেন শুন্যময 
বধুর ষধু স্বৃতিটি শুধু সকল মাথে জড়ায়ে রয়। 
আর কি ফিরি আদিয়! প্রিয় নাহি শুনাবে প্রেমের গান 
দিবে ন! মৃতে জীবন পুনঃ শুলায়ে কানে তাহারি নাঁম। 
সকলি আঞ্জি শ্রীহীন যেন মথিত গদি বিরহে তাব 
গিয়াছে হরি মথুবাপুবে--কবিয়া ব্রজ্জ অন্ধকার । 





কবি মত্যক্দনাথ | 


বলের উদ্দীয়মান কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিগত ১৬ই আষাঢ়, 
রাত্রকালে ইহধায ত্যাগ করিয়া ভাব-রাজ্যে গমন করিয়াছেন। এই 
শব্ব-কৌশলী যে মাতৃ-তাষায় এক নব প্রাণ-স্পনন সঞ্চার করিয়া 
যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন সে খিধয়ে আর কাহারও সনেহ নাই। 
যিনি তাহার 'গান্ধি” ও “নুশ্বতা” পড়িয়াছেন, তিনি কবির শ্বৃতি নিজ্ঞ 
অন্তরে অমর করিয়া রাখিবেন, নিশ্চয়ই | নিয়তি কেন যে তাহার 
সৌন্দধ) সাধনার শেষ করিতে দিলেন ন', তাহা আমাদের চির অজ্ঞাতই 
থাকিয়া যাইবে- জিজ্ঞাসা করিবার হুকুম আমাদের নাই সত্য, কিন্ত 
কি আশ্চর্য “গোলাপ যখন ফুটচে রাশি রাশি গোলাপ ফুলের তক্ত গেল 
মরে!” তাহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গভারতীকে এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
হারাইতে হইয়াছে_-সে অভাবের পূরণ কি আর হইবে? হায়রে “একে 
একে বৈতরণীর তোয়ে ডুবছে মাণিক”-__এ মাণিকের কি আর সন্ধান 
মিলিবে? 


আদি নাথ । 


( শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী ) 


অলচর শুশুক জলের নীচ বেশীক্ষণ থাকিতে পারে লা? হাঁফাইয়। 
উঠে, উপরে আসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলে। প্রাণটা এমনি 
শুশ্তকের মত যখন আইঢাই করিয়া উঠিল-_-তখন ছইটিবন্ধু বিষয় জলধির 
তলদেশ হইতে উঠিয়! পড়িয়া একবার ভৌগলিক সমুদ্র যাবা কবিলাম। 
অবশ্য বিলাত নহে, আমাদের সেই চির পুরাতন (মেনকার অপত্য ) 
মৈনাক ৬ পর্যতে_-আদিনাথে । একদিন সন্ধ্যাবেল। আসাম বেঙ্গল 
রেলওয়ের লাতুষ্টেশনে জীবন্ত যাল বোঝাই হইলাম । সে অগ্রহায়ণের 
প্রথম ভাগ। রেল শড়কের ছুধারে হরিত্বর্ণ পরু শস্য পরিপূর্ণ মাঠ, 
মাঠের পর মাঁ)। শ্রীহট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামে কোলভরা ধান 
ছিল ও আছে, অথচ তখনও ও এখনও ঘরে ঘরে হাহাকার “অরচিস্তা 
চমৎকারা”। প্রাকৃতিক সৌনরধধ্য শ্রীহট্ ও ত্রিপুর! অনেকটা কাছাকাছি 
বোধ হইল। কোথাও বিশাল মাঠ আপনার স্বাস্থ রক্ষা করিতেছে; 
কোথাও মাঠে মাঠে কোলাকুলি করিয়া প্রেমে বিভোর রহিয়াছে । 
বামধারে পাঙ্থাডের শ্রেণী, একটি পাহাড আর একটিকে আকড়াইয়া 
ধরিয়া একেবারে সমুদ্র তীর পর্যান্ত কাতার দিয়া দাড়ায়! আছে। কেহ 
উচু, কেহ নীচু বছুদুর পর্যান্ত অচ্ছে মিলনে আবদ্ধ। বিশৃঙ্খলার মধ্যেও 
কেমন একটা শৃঙ্খল! ও সৌন্দর্য | প্রাণমন মুগ্ধ হয়। সমস্ত প্রাণটা! 
ঢালিয়া দিয়া উপভোগ করিলে বলিতে হয় “মরি কিব! প্ররূতির 
বিশৃঙ্খল শোভ1।” নোয়াথালিট! যেন কেমন একটু রক্ত সুক্ষ । 

লাকসাম পৌছিলেই বুঝা যাঁয় (অন্ততঃ আমর! বুঝিয়াছি ), শ্রীহট- 
ত্রিপুরা কিশোর-ফিশোরীকে ছাড়িয়া হঠাঁৎ যেন সংসার তাপ ক্রি 
একটি নব্য যুবকের সঙ্গে দেখা হইল | কিন্তু ফেণী নদী অতিক্রম করিলেই 
আবার হার! নিধিটা চোখের সায়নে ভাসে। চট্টলা যেন শ্রীহট বরিপৃরার 
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কাছে ঠাড়াইয়। পড়ে । ঠিক মনে হয় যেন এক মা বাপের তিনটা ছেলে 
মেয়ে, কেবল নোয়াথালিটী যেন মিশিয়া যিশিয়া যিশিতে পারে ন|। 
ঠিক যেন একটি উদ্রাসী যুবক উদ্দাসনেত্বে তিনটী বেপোরয়া কিশোর 
কিশোরীর অবস্থ। নির।ক্ষণ করিতেছে । রংবেরডের লোক, অপূর্ধ্ব-অচিম্থয 
আলাপমোলোচনা দেখিয়। শুনিয়া যথা সময়ে সীতাকুণ্ডের সন্নিকটবর্তাঁ 
হইলাম , গাঁড়ী হইতেই ৬চন্দনাথ দেবের মন্দির পাহাড়ের উচ্চশিখরে 
পরিদৃষ্ট হইল। পাহাড়গু'ল অতীব মনোরম দেখাইতেছিল, কিন্তু 
তখন তেমন উচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছিল না। সীতাকুণ্ড অতিক্রম 
করিয়া ক্রমে ভাটি়ারা ষ্টেশনে পৌছিলাম। গাছ গাছড়ার ধাক 
দিয়া মহাসমুদ্র পরিরৃষ্ট হইতেছিল।-_-দ্েখিলাম, একটি নীলবর্ণ বৃহৎ 
পাহাড়। মহাপঘুদ্র দুর হহতে এমনি ভাবে প্রতীয়মান হইয়! থাকে । 
সন্ধ্যার আধারে “পাহাড়তলী” ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বন্ধুপ্রেরিত 
পথ প্রার্শক ও মোট বাহক নিয়া অন্ধকারের সহিত একাঙ্গীভৃত 
'আমবাগানের ভিতর দিয্া পাহাড়তশীম্থ ঢাক, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল সার্ভে 
ক্যাম্পে পৌছিলাম। ক্যাম্প ম্যানেজার ছুজনই আপনার লোক । 
একজন লেখকের গুরুভাই। অপর জন আবাল্য বন্ধু। একজন তখন 
জরের সহিত কুটুষ্িতা পাতাইয়া বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ কগিয়াছিলেন; 
অন্য বন্ধু তাহার তথাকার বন্ধু বান্ধবের সহ গল্প গুজবে মজগুল 
ছিলেন। শিক্ষিত যুবকছাত্রগণ তাহাদের অধ্যাপকের বন্ধুদ্ধয়কে 
অধিলদ্বে “টী-পাটি* দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন । স্বেচ্ছায় ও বাধাবাধকতায় 
ছইদিন বিশ্রাম ও বন্ধুবয়ের প্রদত্ত চর) চোষ, লেহ। পেয় সঘ্যবহার 
ক'রয়া তৃতীয় দিনের ভোর বেলা আদিনাথ যাত্র। করিলাম। 

চট্টগ্রাম সহরে কর্ণফুলি ঘাটে পূর্বাহ্ণ সাড়ে সাত ঘটিকার সমর 
সমূদ্রগামী জাহাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । অচিরেই ধাল্যের স্বপ্ন, 
“যৌবনের কল্পন! মহাসমুত্র শুধু যে দর্শন করিব তা নয়, উহার,বিশাল 
বক্ষের উপর দিয় দোল খাইতে খাইতে ভাঁসিয়া যাইব--এফঘণ্টা। 
ছুই ঘণ্ট। নয়, আট ঘণ্টা! প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 

পাহাড় সমুদ্র-লদনদ্দী-বহুল! প্ররুতির লীল! নিফেত্ন টট্রগ! ক্রমশঃ 


শ্রাবণ, ১৩২৯।] আদিনাথ | ৪২৯ 
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একখানি ছবির যত ভাসিতে লানিল। শ্বীমার ছুটিল। সম্মুথে দিগন্ত 
প্রসারিত মহাসমুদ্র মহাঁগান্ডীর্ধ্য নিয়া যেন আহ্বান করিতেছিল। 
সম্মুখে পশ্চাতে বপের হাট--কারে রাখি কারে দেখি। 
ফিরিবার কালে টট্রলার রূপ দেখিয়া ফিরিব বলিয়া তার দিক 
হইতে বড় কষ্টে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। মহাসমুদ্রের পানে যোল 
আন! যন দিতে বসিলাম । দেখিলাম, কর্ণফুলী নদী ক্রমশঃ বড় হুইয়। 
চলিয়াছে। বড় হইতে হইতে অবশেষে মহাসমুদ্রের মাঝে পৌছিয়া 
আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। শ্বেত নীলে মিশিতে মিশিতে 
অবশেষে একেবারে যিশিয়া গিয়াছে । এযেন রাধা-্তাম শ্তায-রাধার 
অপূর্ব মিলন ॥ 
বুঝিলাম ছোট থাকিয়া বড় হইবার, অনস্তে মিশিবার সাধ বৃথা। 
বড় হইতে চাও, অনন্ত অপারে পড়িতে চাঁও ত এমনি করিয়া কর্ণফুলীর 
মত আপনাকে বড় করিতে থাক, চরমে মিল্লিয়া যাইবে, মিশিয়া 
যাইবে। ক্ষুপ্র আোত অলীম অনন্ত শোতে আপনাকে বিলাইয়! 
দিয়া সত্য*সত্যই অসীম অনন্ত হইয়া পড়িবে । এইত সম্মুখে খধিসদৃশ 
স্থির, ধীর, প্রশান্ত, অতি প্রশান্ত লবণানুরাশি, আব পাহাড় গ্রতম 
জলরাশি তরঙ্গ ভর্গে ভীতি প্রদ্দ নহে। প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষা 
যেন প্রশান্ত । চঞ্চল প্রাণট। এই অচঞ্চল মা! পুরুষের দর্শনে ঘেন 
স্থির হইয়া আসিল; দেখিতেছিলাম জগতের অন্যতম শ্রে্ঠ কবি আমাদেরই 
কালিদাপের-_ 
“তমাল তালী বনরাজি নীলা 
আভাতি বেলা লবণাঘুরাশে 
ধার! নিবন্ধে কলঙ্ক রেখা 
কবি সম্রাট বরীন্দ্রনাথের “নীল সিন্ধু জল ধোৌতচরণতল, অনিল 
বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল+; ভাবিতেছিলাম দেখিতেছিলাম) দেখিতেছিলাধ 
ভাবিতেছিলাম--ভাবিতে ভাবতে আনন্দে আত্মহায়া হইয়। গিয়া- 
ছিলাঘ। “নূনেন পুতুল জামার কল্পনা সমুদ্রকে আর মাঁপিতে পারে 
নাই, গলিয়! গিয়াছিল।” 
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যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতেছিলাম দিক্‌ ক্রবালে আকাশের সহিত 
অনস্ত জলরাশি হরিহর অভেদাত্মা হইয়। গিয়াছে--আকাশ জল, হল 
আকাশ। অথবা কেবলই আকাশ, কেবলই জল। মুগ্ধলেত্রে ভাব 
বিভোর চিত্তে চাছিয়াই রছিলাম। (ক্রমশঃ ) 


“আমি”র সন্ধানে | 


( শ্রীতৈরব চৈতন্য ) 
(১) 

নবজাত শিশুর কোনও নাম থাকে লা। ক্রমে তাহার আতীয়- 
ধাণের পছন্দমত একটী নাষ রাখা হয়। পরে আরও বড় হইলে তাহার 
সে নামও বদলাইয়। যাঁয় ও সে অন্য নামে অভিহিত হয়_-সেই নাম 
তাহার মৃত পর্যান্ত থাকিয়া যায়। এইবপে একটী নামহীন প্রাণীর 
নাম হয়। ক্রমে সম্বন্ধ হয়। নাম ও সম্বন্ধ মনুষ্যকূত। ঈশ্বর দত্ত 
নাম ও সম্বন্ধ লইয়া কেহ সংসাবে আসে না। মনে কর যদি একটা 
শিশুর কোন নামই না দ্বেওয়া হয় তবে কি সে তাহার অস্তিত্ব হারাইয়! 
ফোঁলিবে? তুধি নাম দাও আর না দাও শিশু তাহার ব্যক্তিগত 
বিশেষত্বকে সমান ভাবেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে। 

যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তি” কছে। কি ব্যক্ত হইয়া 
“বাক্কি” নাম ধারণ করে? শিশুর প্রথমে নাম ছিল ন! মধ্যে দিনকতক 
লাম ও সন্বন্ধ হইল ও মৃত্যুর পর নামবপের জগতে নাম ও রূপ রাখিয়া 
দিয়! সে কোথায় চলিয়া গেল। প্রথমে অব্যক্ত । পরেও অব্যক্ত। 
মাঝে ছ দিন প্ব্ক্ত*। ইছারই বা বাস্তবতা কোথায়? শিশু যুবকে 
পরিণত হইল-_কেহ ডাকিল পুত্র, কেহ ডাঁকিল পিতা, কেহ বন্ধু, 
কেহ শত্রু, এইক্ুপে একই বস্ত্তে নান! নাম ও সম্বন্ধ কল্পিত হইয়! 


ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া চলিল। 


শ্রাবণ, ১৩২৯ । ] “আমিশ্র সন্ধানে। ৪৩১ 
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পরিবারে আমর! ধাছাদিগকে বাবা। যা, ভাই, বোন প্রভৃতি বলি 
তাহাদের সকলেরই সম্বন্ধে এই একই স্তাব কল্পিত ও উহা! বিভিন্ন জনের 
প্রতি বিভিন্ন প্রকার। সংসারে মানবের প্রকৃত পরিচয় তাহার 
এই পাতান নাষ ও সন্বপ্ধগুলিতে চাঁপা পড়িয়া যায়। এইরূপে আমরা 
প্রত্যেকে এক একটী ক্ষুদ্র পরিবার স্থষ্টি করিতেছি ও এই জগতটা 
এই প্রকার কতকগুলি ক্ষুদ্র পরিবারের সমষ্টি মাত্র। ব্যবহারিক 
ভাবে “জানি” বলিলেও আমর! পরম্পর পরম্পবের প্ররূুত আত্ম- 
পরিচয় জানি না । এইবপে এই জগত চলিয়! আসিতেছে । বিস্তু পশ্চাতে 
কোন সতা বস্ত অবলম্বন ন! থাকিলে কখনও ভ্রযের কল্পনা সস্ভবে 
না। বাজারে একটী খোটা পৌতা ছিল--অন্ধকারে তাহাকে কেহ 
বিদেশী, কেহ বৃক্ষ কেহ চোর, কেহ পথিক, ইত্যাদি নানাজনে নানা 
কথা ভাবিয়াছিল। কিন্তু যদি খোটাটী পৌতা না থাফিত কল্পন! 
অবলম্বন অভাবে সম্ভব হইত না। এবং নানা জনে নানারূপে ভাবিলেও 
খৌঁটা বাস্তবিক খোটাই ছিল। 

(২) 

তোঁমায় যে শৈশবে দেখিয়াছে সে এখন বাদ্ধকো তোমায় দেখিলে 
আর চিনিতে পারিবে না। তোমার সে শরীর এখন আর নাই। 
সে বুদ্ধি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে । মন বদলাইয়া গিয়াছে । শৈশবে 
যেসব বিষয়ে তোমার আনন্দ হইত, এখন আর তাহ! হইতে আনন্দ 
পাওনা । আনন্দের ধারা ব্দলাইয়া গিয়াছে । শৈশবে এ জগতকে যে 
চক্ষে দেখিতে সে জগৎ এখন আব নাই। এই পরিবর্তনের ভিতরও 
তোষার “আমি+ত্ব বোধ সমানই রহিয়াছে। শৈশবে যে তুমি “এটা 
আমার পিতা” “ইনি আমার শিক্ষকঃ” এইরূপ যনে করিতে, বার্ধক্য 
সেই তুমি “এটী আমার নাতি,* “আমি ইহার পিতামহ” এই প্রকার 
অনুভব করিতেছ। তোমার শৈশবের “আমি”ত্ব বোধ ও বার্ধকোর 
"আমি””ত্ব বোধ সমানই রহিয়াছে। শৈশবে যৌবনে ও বার্ধকো) 
“আমি রহিয়াছি”--এই অনুভূতি তোমার ভিতরে বরাবর হইয়। 
আসিতেছে, উহা সমস্ত পারিপার্থিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তিন 


৪৩২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-__৭ম সংখ্যা । 
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কালে অপরিবর্তনীয় ভাবে চলিয়া আসিতেছে । উহাই তোমার প্রকৃত 
“আমি” 
ফুটধল থেলিলে একটু আনন্দ পাও তাই তুমি উহা খ্রো! আনন্দ 
নাহুইলে খেলিতে কি? বল দেখি এই আনন্দ কে পায়? তুমি 
বলিঝে শরীর । তাহা! হইতে পারে না। কারণ শরীর কতকগুলি, 
অল্গ প্রতাঙ্গের সমর মাত্র । কোন্‌ অঙ্গ এই আনন্দ পায়? হস্ত, পদ, 
মন্তক না বক্ষ? তখন তুমি বলিবে মন এই আনন্দ পায়। তাছাও 
হইতে পারে না। কারণ মন বলিয়! নির্দি্ঘ একটা কিছু নাই। কাষ, 
ক্রোধ, লোভ, দয়!) পরোপকার, সহানুভূতি, সঙ্কল্প প্রভৃতি কতকগুলি 
বৃদ্ধির সমষ্টির নাম মন। যদি বল বুদ্ধি এই আনন ভোগ করে। 
তাহাও নছে। কারণ বুদ্ধিও একটা বৃত্তি মাত্র । ইহার দ্বাঁগা কর্মের 
কৌশল সকল অবগত হওয়া যায় মাত্র । ইহাকে পরিচালন। করে কে? 
যদি বল তোমার প্রাণ এই আনন্দ ভোক্ত! | তাহাও হইতে পারে ন|। 
কারণ গ্রাগ, শরীরকে জীবনী শক্তি দিয়! বাচাইয়া রাখে মাত্র। ইহার 
অন্ত কোন প্রকার ক্রিয়া কবে কে কোথায় দেখিয়াছে? অথচ 
তুমি জানিতেছ “আমি আনন পাইতেছি”, এই প্রকার ভাব 
তোমার ভিতরে রহিয়াছে । এৰং উহা তোমার শরীরের ভিতরেই 
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আনন্দ হইতে শ্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে । ইহা বেশ 
পরিষ্কার ভাবে বুঝিতেছ এবং ইহাতে তোমার কোন সন্দেহই নাই। 
ইহাই তৌমাযস “প্রকৃত আমি” । এই “প্ররূত আমির কোঁন নাম 
নাই। নরেন কাল, ফর রোগা বা মোট! হইয়াছে বলিলে নরেন্ত্রের 
শরীরকে বুঝায়, তাহার প্রকৃত আমি”কে বুঝায় না। তুমি ইচ্ছাপূর্বফ 
কখনও তোমার পিতার জষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র হইতে পার না, বা! ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ বা বৈগ্ভ হইতে পার না। জাতি বা সন্বন্ধ তোমার শরীরেরই 
হুইয়। থাকে উহা তোমার “প্রকৃত জামির হইতে পারে না। 
সাধারণতঃ তুমি যে “আমি,” “আমি” বল, তাহার নির্দিষ্ট একটা 
কোন গর্থ নাই। যখন বল প্আাহি ৬ায়ালঠাদ রায়ের. পুত্র” হা 
“আমি চলিতেছি” বা “আমি বসিয়া আছি,” তখন “আমি” মানে 


শ্রাবণ, ১৩২৯।] আমির সন্ধানে | ৪৩৩ 


লি শা ১ লাস 


ফর তোমার শরীর | যখন “আমি টেরা, কালা” বা “খোঁনা' বল। 
তখন “মমি” যানে কর তোমার ইন্দ্রিয়! ভিন্ন তির স্থানে ভিন্ন 
বস্তুকে “আমি” বলিতেছ। ইহাই তোমার প্নশ্বর আমি।” প্প্রকত 
আমি" একটি এবং “নশ্বর আমি” অনেকগুলি । যে সকল নশ্বর বিষয়কে 
“আমি” বল সেগুলি কখনও সবল, দূর্বল সুস্থ বা অসুস্থ হইতেছে ও 
দেহের নাশেব সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে । 
(৩) 

শান্ে “জাতিম্রর” বাঁক্যটী আমর! দেখিতে পাই। উহার অর্থ 
পূর্ব জন্ম কথা! স্মরণ হওয়। | এবিজয়কষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গয়াধামে 
পুক্ধরিণী তীবে পূর্ব জন্ম কথা শ্বরণ হওয়া, তথ! প্রাচীন কালে বুদ্ধদেব 
প্রভৃতি ক্নেকেবই আমবা দেখিতে পাই । আমরা! আরও দেখিতে 
পাই, শিশু কাল হইতে কাহারও প্রবুত্তি গীত বাদ্যের ধিকে-_ 
কাহারও প্রবৃত্তি চিত্রাঙ্কনের দ্বিকে , প্রথম হইতেই পাঁক! বিষয় 
বুদ্ধি লইয়া কেহ জন্মায়, কেহ অস্ক শাস্থে বিশেষ ভাবে অন্ুরক্ত, কেহ 
বা! বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসী প্রক্কৃতির। 

খাদ) হইতে রক্ত । রক্ত হইতে রেতঃ। রেতঃ হহতে যানবের 
জন্ম ॥ তবে একই অন্ন ভোজী একই পিতার বিভিন্ন প্রবৃতির পুত্র 
জন্মায় কেন ? বদি তুমি বল, একই মৃত্তিকাঁয় ঝাল লঙ্কা, তেত নীম, মিষ্ট 
আক, টক তেতুল প্রভৃতি জন্মিতে দেখা যায় তবে আর একই পিতার 
বিভিন্ন প্রকৃতির পুত্র জন্মিবে না কেন? আমি বলিব, তাহ। নহে। 
উহা সম্পর্ণ 'ভন্নজাতির কথা। বৃক্ষ, মানব, পক্ষী, মতন, পশু পতঙ্গ 

ভূঁতি বিভির জাতির নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন । একই লঙ্কা গাছে, একটি 
লঙ্গঝাঁল একটি মিষ্ট, একটি তিক্ত, এক্সটাটক কবেকে কোথায় 
দেখিয়াছে। কিন্ত একই পিতারূপ বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকৃতির পুররবপ ফল 
ধরে কেন? (1?) 

সহরে কত শত ধনী বহিয়াছে তুমি গরিব কেন? কেহ পঙ্গু, 
কানা বা ছুঃখীহয কেন? সকলেই সুখ চার তবে কেহ ফেহছুঃথ 
পায় কেন? ঈশ্বর কি এতই খেয়ালী বে তিনি কাহাকেও স্ুী 


£ 
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কাহাকেও ছুঃঘী করিলেন। তুমি আজীবন প্রাণপণে শোকোপকার 
করিয়া মারা যাইলে, তোমার ফে সব পুণ্য কার্য কি বিফলে 
যাইবে? 
ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায়ের বিচার, পুণ্যের পুরষ্কার, পাঁপের সাজা কি 
নাই? এই সকল রহস্ত তে করিতে গিয়া তত্ববিদগণ জন্মান্তর 
বাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাঈয়াছেন। গীতায় ভগবান শরীরুষ্জ ইহার 
চরম মীমাংসা করিয়াছেন । 
বাসাতসি জীর্ণাণি যথা বিহায় 
নবনি গুক্কাঁতি নবোৌপধাণি 
থা শবীব।ন বিহায় জী 
নন্ানি সংনাতি নবানি দেহী ॥১-১। 
জার্ণ বাস পবিহ্যাগ কবিয়া লোকে যেষন নব বাস পরিধান করে 
আমি €দইবূপ অন্যার একটা প্রবাতিন ও ভার্ণ (হ পরিভাগ কবিয়া 
নৃহন শবীব পবিশ্রহ করি । 
কোন্‌ “আমি”? “গুকৃত আমি” না “নশ্বর আমি' ? "নর 
আমি” কখনই নহে।কাবণ “নদ্বব আমি? বললে বাহাদিগকে 
বুঝায়, ঘথ1 শবার ইন্দিয় প্রভৃতি,_সেগুলি মৃত্যুতে ধ্বংস হইয়া যাঁয়। 
ছ্বিতায়বার জন্মএহণেব সময় সেগুলি কিছুই বর্তমান থাকে না। 
অত এব উহা! আমাব "প্রত আমি” | পূর্ব জন্মের অভ্যাস বশতঃ “প্রকৃত 
অমি” গায়ক, লেখক, চিত্রকর, সন্ন্যাসা প্রভৃতি হইতে এতইইপ্রনুত্ত 
হয়। এই “প্রকৃত আমিশকে কেহ ১০1, কেহ জীবাত্মা প্রভৃতি 
নামে অভিহিত "কবিয়াছেন। “নশ্বর আমি'র দিক দিয়! দেখিলে 
যানৰ মাত্রেই, নশ্বর দেহ ভন্দীভূত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর 
“প্রকৃত আমি”ব দিক দিয়! দেখিলে মানব মাত্রেই, জন্ম মৃতু) রহিত 
নির্বিকার পবমাআ্মীর অংশ, সাহ! শঙ্করের “শিবোহহং” বা ঈশার 
[ 7179779 [78067 210 017৪ ও মহলদের “রিহল উল্লাহ” 


পুরাণমাত৷ খক্শ্রুতি। 


| স্বামী বানুদেবানন 
( পুর্বান্ুবৃত্তি ) 


এক স্থল বাতীত বেগের সর্বত্রই মিত্র-বকণ এই যুগল দেবতার 
উপাসনা দৃ্ট হয়। এবং অবস্থায় অস্থরো-মজদের সহিত মিত্রের নাম 
ধগ্জাজিত। ইহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুমান কবেন অস্থুরো 
মজদ্র ও বরুণ একই দেবতা । বেদে বকণ প্রথমে আবরণকারী আকাশ- 
দেব। প্ঠুর নৈশ আকাশ বা নিশাদেব, তাহার পৰ সমুদ্র বা জলদেবতা 
বপে উপাসিত হইয়াছেন | এ পরিবর্তনের কারণ, 4১16,9109 ৬০] 
17110)1)01011 বলেন 'জল এবং আকাঁশে অনেক সাচগ্য আছে। উভয়ই 
পুথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, অতএব 'আঁকাশেব বকণ জলের বকণ 
হইলেন ।”% 1২9৮1) বালন “বেই্টনকারী আকাশই বকণ। নদী সকল 
পুথিবীব প্রান্তে সনদ্রে নাইতেছে সুতর।- সমুদ্র পথিবীকে বেই্টন কবিয়। 
বাহয়াছে এরূপ অনুমিত হইল, আ্ৃতবাৎ বকণ সমুদ্রেব দেব হইলেন । 
ড652158810 বলেনঃ আকানদ্বে দুরপ্রাস্তে স্থিত দেব বরুণ, তথায় 
বা ও সমুদ্র নেন মিশ্রিত। স্থৃতরা" বকণ অবশেনে ভাবতবর্ধে সমুদ্রের দেব 
হইলেন । হিন্দু পুরাণে বকণ কেবল মাত্র জলদেবতা | 

(৬) ১ম, ৩ সুক্তের দেবতা অশ্বিদ্য়। নাঙ্ক নিকক্ততে লিখিতেছেন, 
তৎ কৌ আশ্বনৌ। দাবা পৃথিবো ইতি একে | অহে। রাত্রে! ইতি একে 
সুধ্যচন্দত্রমসৌ ইতি একে । রাঙ্গানে। পুণ্যরুতৌ ইতি প্রতিহাপিকা;। 
তয়োঃকাল উদ্ধযদ্রাঁত্রাৎ প্রকাশিভবন্ত অনুবিষ্টন্তযন্থ। ইহাতে নান! 
যতের অবতারণা করিয়া থাস্ক অশ্বিদ্ধয়ের কাঁল নির্ণস্থ সমন্ধে নিজ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ণঅদ্িরাত্রির পর এবং আলোক গুকাশের 
পর্বব”। রশ্মিসমূহ বেদে অশ্বগতির সহিত তুলিত হইয়াছে সেই হেতু 
উষা ও ৃর্ধ্যকে অশ্বযুক্ত বলা হইয়াছে । অশ্বিন শব্দ$ সেই অর্থে 


৪৩৬ উদ্বোধন! | [ ২৪শ বর্ষ--৭ম সংখা), 


লস এসি ঈঠাসিস্িিসছিত সত সি সি রটি পা শস্ছি 


প্রযুক্ত । খথেদের ১*ম, ১৭ স্থকে অশ্বিয়ের জন্ম লিখিত 
আঁছে-_তষ্টা কন্তার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়াবিশ্বভুবন একত্র 
হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহান্‌ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু 
হইল। মর্ত্যগণের নিকট হইতে অমরেরা দেবীকে লুকাইয়া রাখিলেন। 
তাহার স্ায় একজনকে হৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে দান কবিল। এই 
ঘটনার সময় সরা যে অশ্বি্য়কে জন্ম দিয়া, মিথুনদের ত্যাগ করিয়। 
যাইল।” পুরাণে যে দেখা যায় বিবন্বান্‌ বা কূর্ধা ও সরণ্যু বা উ্ষা অশ্ব 
ও অশ্িনীবূপ ধারণ করিয়াছিলেন_-তাহা বেদে দৃষ্ট হয়না। কিন্ত 
যাস্ক উত্ত' খকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন “ত্বষ্টার কন্া দরণ্যুর বিবশ্বান্‌ 
বা শুর্য্যের দ্বার| যমক সন্তান হয়। সরণুযু তাহার স্থানে তাহার নায় 
আর একজন দেবীকে রাখিগ্না অশ্বিনীবপ ধরিয়া পলায়ন করেন। 
বিবশ্বান্ও অশ্ববপ ধরিয়া তাহার পশ্চাতে যান এবং তাহার সহিত 
ংসর্গ করেন । এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।*-_বে'ধহয় খই ব্যাখ্যাই 
পৌরাণিক উপাখ্যান্দের ভিত্তি স্থল। গ্রীক দেবী ঢ/111১5-_সরণ্ুর 
রূপান্তর । সরণা বেরূপ অশ্বিনীবপ ধবিয়া অশ্বিদ্রয় প্রসব করিয়াছিলেন 
[৮1105 [)9119061 সেইবপ 1০107 এবং 1)951001175 কে প্রসক 
করেন। 

(৭) ১ম; ৬ স্ুক্তে মকতগণের কথা! আছে । খখেদের লাল! স্থানে 
ইহারা রুদ্র ও পৃশ্রি পুত্র বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। মু ধাতুর 'অর্থ আঘাত 
করা বা হনন কর!) সেই হেতু উহারা ধ্বংসকারী ঝড। লাটিন যুদ্ধ 
দেবতা 11205 এবং গ্রীক দেবতা 1২16১ (মকার লোপ কবিক়া) 
এই মরুৎ শব্ষেরই রূপান্তর মাত্র । 

(৮) এর সুক্তের ১খ-বংজংতি ব্রপ্মরুষং চরংতং পরি তত্থুষঃ। 
রে'চংতে রোটনা দিবি ।--*চতুর্দিকস্থ লোকেরা । ইন্দ্রের সহিত) 
প্রতাপাঁনিত (ক্র্য) হিংসক রহিত ( অগ্নি) ও বিচরণকারী (বাযুক ) 
সছিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, নক্ষত্রগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে ।” 
এই খকের অর্থ সঠিক বুঝা বায় ন1। মূলে ইন্দ্র, হৃুর্যা, অগ্নি বা বাধুর 
নাম নাই, "কবল কতকগুলি বিশেষণ আছে, সাঃণ অন্রমালের দ্বার, 


৯ পাস ০৯ রাস পি সি রাছি লা ৮ 


শ্রাবণ? ১৩২৯। ] পুরাণযাত! ধক্শ্রুতি । ৪৩৭ 


দেবগণের নাম ভাষ্য বসাইয়াছেন | কিন্তু “ত্র্ষণত শবে যদি “গ্রতা- 
পান্বিত কৃর্ধয” হয় তাহা! হইলে 18 148110 বলেন “ “অরুষের” আদি 
অর্থ লোহিত বর্ণ. এবং অরুষ বিশেষ্য হইয়া ব্যবহৃত হইলে কৃর্যযের একটা 
অশ্থের লাম । গ্রীক 2193 এবং লাঁটিন 01910 (প্রেম দেবতা) 
এই সূর্যের লহিতাশ্ব অরুষের বপাস্তর ।* তিনি আরও বলেন “সুর্যের 
অশ্বগণের সাধারণ নাম “হরি, সেই জন্য হূর্যাকে “হন্রিদশ্ব” কছে। 
ইহ! গ্রীক দেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়! 001911195 নাম ধারণ করিয়া (116 
(38099 ) পরম-বপবতী ও কমনীয় দেবীকূপে পুর্সিত হইতেন। 

(৯) ১য,২০ সুক্ের দেবতা খডরগণ | সায়ণ ১ম) ১১০ হৃক্তে 
» খকের ব্যাথ্যায় একটা বচন উদ্ধাত করিতেছেন-_“আদিত্যরম্ময়োহপি 
খভবেো! উচ্যন্তে |” অর্থাৎ তাহারা হুর্যারশ্মি। গ্রীকদিকের মধ্যে 
প্রবাদ আছে, মে 01191)985, তীহাব স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গীতের ছারা 
মৃত্যুরাজ 71010 কে সন্তষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পান। কিন্তু পথে 
স্ীর দিকে চাঁওয়াতে তাহার স্ত্রী পুনরায় অন্তধ্ণন হন । 119% 21001101 
এক মতে %01001)6115, খত বা অভ্র রূপান্তর মাত্র এবং গল্পের মূল 
অর্থ এই যে স্ত্্য উষারদিকে চাহিলেই অর্থাৎ উদ্দয় হইলেই উযা অনৃষ্ঠ 
হইয়া যান” তাহা ছাডাও তিনি বলেন “উর্বশী ও পুববাঁব যে গল্প 
বেদে ও হিন্দু সাহিত্যে পাওয! যায তাহাঁরও এই মূল অর্থ, উর্বশী 
আদি অর্থ উা।” 

(১) উষ! হইতে গ্রীকদিকেব ৮১০১ এব" লাঁটীনদিগের 4২070: 
বপান্তরিত হইয়াছে । তাহা ছাডা পণেদের অজ্জুনী, বুষয়। দহনা? 
উষম্‌, পরম। এবং সরণা গ্রীকর্দিগের 16170171355 8719195, 
[)71)1705, 7595, 179191) এবং চ21179১ শবে বপান্তরিত হইয়াছে ।: 


* (0110৭ 10]) ৭ (59]10101 ৬০11১১10]), ৮01 110186701১1, 
128-140 

7১0161১০০০1 14%1)0805 (7382) ০01 ১:11 1১17 405 10 472 

£ 41172 1)610106 0610)6 910119১ 17100১01)৩ 0061) 2])10]5 16- 
77659705029 2, 01)2111111)617021067), 2180 10011721751] (116 7২10-৮902, 
218. 481]0121713015258109012708052055 921 81072 210 522170 





গত. জপ 


৪৩৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৭ম লংখ্য! । 


খণেদে আর একস্থলে উমাকে “মহন।”” বল হইয়াছে । উহ্থা গ্রীকদিগের 
4১179102 (1 117254)1 0০ এব মতে 4১205 এবং 
1১08019 উবার অঙ্জুনী নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । * তাহ! ছাড়া 
সরণুয এবং 17211951 অথবা দহন বা 1)21)17110 সন্ধে আখ্যান্ক- 
কারও মিল আছে। গ্রীকদিগের পুরাণে আছে যে £১11১910 (হৃর্য্য) 
[01806 (দহন ) কে ধবিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন। 
তাহাকে ধরিবাষাত্র 1)21179 বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1: অর্থাৎ 
হুর্ষেযাদিয় হইলেই উষ্া শেষ হুয়। 

(১১) ১ম, ৪১, ১খকে অধ্যমী দেবতাঁব উচ্পথ আছে। ইনিই 
ইরাণীদের অর্ধযমণ। হিন্দুদিগেব ন্যায় ইনিও ইয়াণীদের প্রথম সযয 
ছিলেন এবং আনক রোগেব গুঁধধি জানিতেন। বখন অর মৈল্গা 
৯৯,৯৯৯ প্রকার রোগের স্ট্টি করিল, তখন অহর মজদ প্রতিকারের 
জন্ত পৈরসংঘকে (বৈদিক নবাশংদ বা অগ্নি) দূত কবিয়া আধ্যমণের 
নিকট পাঠাইলেন । রঃ 

“পর কমনীয় অর্ধযযণ, সকল প্রকার বোগ ও মৃত্যু এবং বাত ও 
পৈরিকা ও জৈনিদিগকে ধ্বংন ককন ।১ জেন্দ অবস্থা "২ ফাগাদ। 

(১২) ১ম, ৩য় শ) ৬ধাকে _তিল্রো গ্ভাবঃ সবিতুদ্বী উপস্থ1 এক! যমস্ত 
ভুবনে বিরাঁধাট--এই মন্ে আছে। “ছ্যলোক প্রভৃতি তিনটী লোক 
আছে, ছুইটী (ছ্যলোক ও ভূঁলোক) কুর্ষের সমীপস্থ, একটা 

( অন্তরীক্ষ ) ধমের ভবনে গমনকারাদিগের পথ।” শ্রীবুক্ত রমেশচন্ু 
দত্ত মহাঁশয় ইহাব টীকাষ লিখিতেছেন। যে বিবর্ধানের দ্বাবা সরণুুর গভে 
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1 এই প্রবন্ধের অশ্বি দেবত] সহনীয় প্যারার (৬) শেষের কয়েক 
লাইন দেখ) 

£ এই প্রবন্ধের খত দেবতা সম্বন্ধীয় প্যারার (৯) শেষ ভাষ দেখ। 


শ্রাবণ, ১৩২৯ । | পুরাণমাত। খক্শ্রুতি। ৪৩৯ 


যম ও তাহার ভগ্মী সমীর জন্ম হয়। বিবন্বান্‌ অর্থ আকাঁশ। 219%: 
1011191 বলেন পদিবাই যয, এবং রাত্রীই যযী। স্র্যণুর বিবন্বানের 
সহিত বিবাহ হইয়াছে, অর্থাৎ উষ! আকাশকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ; 
সরথা যমজদিগকে রাখিয়া অন্তহিত হইলেন অর্থাৎ উষা অনৃশ্য হইল , 
দিবা হইরাছে, বিবশ্বাঁন্‌ দ্বিতীয় দাঁরপরিগ্রহ কবিলেন, অর্থাৎ শ্বায়ংকাল 
আকাশকে আলিঙ্গন করিল” ।* 

৬৪4 "10117 আরও বলেন, “প্রাচীন খধিগণ যেরূপ পূর্ববদিকৃকে 
জীবনের উৎপন্তি স্থান মনে কবিতেন, পশ্চিমদ্দিকৃকে সেইরূপ জীবনের 
অবদান মনে করিতেন। কৃ্ধ্য সেই পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়া পশ্চিম- 
দিকে অন্তহিত হইতেন, অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের 
পথ দেঞ্াইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা এই অনুভব 
উদ্দয় হইল | 

বৈদিক যম হইতে যেমন পৌরাণিক যয কপান্তরিত হইয়াছে, 
তেমনি ইরাণা ধযও রূপান্তরিত হইয়াছে । অবস্থায় যম “যিম" বলিয়া 
পরিচিত ইনি প্রথম ক্লাক্ষ' এবং আদি সভ্যতাঁব স্থষ্টিকর্ডা। ইহার 
পিতার নাম বিবন্ঘৎ, বৈদিক বিবন্বান। 'অবথ্থায় '“ইকপ আছে, 

“অর মজদ্র উত্তর দিলেন, হে জারাথস্থ। তোমাৰ পূর্বে শোভনীয় 
বিম নামক মর্তোর সহিত আমি প্রথম কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকেই 
আমি অভবের ধর, জারাথস্জ্েব ধর্ম, শিক্ষা দিয়াছিলাম। হেজ্ারা- 
থস্ত্রে। আমি অন্থর ম্জ দর্তীহাকে বলিয়াছিলাম গে হে বিবন্ঘতের 
পুত্র শোভনীয় ঘিম 1 তুমিই আমাব ধর্মের বাহক ও প্রচারক হও |” 

-_জেন্দ অবস্থা প্রথম ফার্গাদ। 

স্থবিখ্যাত ফবাঁসী পশ্ডিত 101,746 প্রথম আবিষ্কার করেন যে 

জেন্দ অবস্থার জিম, থেতে়ন এবং কেরেশাম্প ধণ্েদের যম, ত্রৈতন 
এবং ₹শাশ্ব। 
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সৎকথা । 


(স্বামী অদ্ভুতানন্দ ) 

যে সতকর্্ম করে সেই ভগবানের সন্তান । 

যে ভগবানের বিরুদ্ধে চলে সেই কুসন্তান । 

মতলব করে গেকয়া পরা খারাপ! যতলব অর্থাৎ ভগবানে শ্রন্ধ। 
ভক্তি যদি হয় কোন দোষ লেই, তবে অন্য বদ মতলব হলে খারাপ 
এবং ভগবানের কাছে দোঁষী। 

তার ত হুকুম-_সাধু ভক্ত যা অসৎ তা ফেলে দেয়। সংগুলি লয়। 

দ্বশ অবতাবে কর্মের মিল নেই, তবে উদ্দেশ্ট সকলেরই এক | 

কর্মফল তোঁগ করিতেই হবে । সংকন্দহি কব আর অসংকর্মই 
কর। 

ভগবানকে না দেখে তীর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া কি কষ ভাগের 
কথ ? বার এবপ হয় সেকত ভাগ্যবান। ৫ 

সাধুর শিষ্য হওয়! ভাগ্য বৈকি । সে তব গুকর কিছু কিছু গুণ 
অর্থাৎ দয়-ধর্ম পাবেই। 

আমব! মায়াঠে ভালবাসি । ভালবাসা কি সোজা জিনিৰ। অবতাঁব- 
মহাপুকষের! ভালবানা কাহাকে বলে জানেন) 

এমন এক একট! মানুষ জন্মায় কত শক্তিমান, কত লোককে 
চালিয়ে নিয়ে বেভায়ঃ আবার এমন যান্ুষ জন্মায় নিজেই চলিতে 
পারে না। 

যার দ্বার! বহু লোকের কল্যাণ হয় সেফঙখ বড লোক সে আমাৰ 
পূ্জশীয়। ওকে বলে তগবৎশক্কি। জীবশক্তি নয়। 

মানুষই মানুষকে ঠকাচ্ছে। 

ষে ভগবানকে না জানতে পারে তাঁর সহিত পশুর কি তফাত পণ 
থায় দায় ঘুমোয় তারপর মরে গেল, মান্গবও তাই। কোন প্রভেদ 
নাই। 


বণ, ১৩২৯। ] সংকথা । ৪৪১ 


মায়াতেই ত কট দেয়। যেমায়া ছেড়ে ভগবানের শয়ণ লয়, সে 


ভাগাবান বৈকি ? 

ধযমই হলো প্রধান । সংযম করতে করতে ভগবানের মহিমা 
বুঝ! যায়। 

পণ্ডিত আর ত্যাগী বনু তফাৎ । 


সংসঙ্গে স্বর্গে যাওয়া ঘায়। 

গুক শানু, পুরাণ, বেদাস্ত বলছেন, যে ভগবানের পথে নিয়ে যায় 
সেই ত পিতা ভাই--বন্ধু। 

ধ্যান জ্রপ না করলে কি বাসনা যায়? 

তাঁকে ডাকা বুথ! হয় না| তাঁকে ঢাঁকিলে তিনি একটা সুবিধা 
কবেই দেবেন। 

ভগবান আর জীব বহু তফাৎ । ভগবানের কর্ম আর জীবের 
কর্শা বহু তফাৎ । 

ভালবাস। কাহ!কে বলে তা জীব জানে না, নিঃহ্বার্থ ভালবাসা এক 
ভর্গবানই গ্াঁনেন । 

নিত্যানন মহাগ্ররর দ্বারা চৈতন্গ মহাপ্রত প্রকাশ হলেন। 

তানন্দকে না মানলে চৈতনলগ। যহাপ্রভকে মালা হবে না। 

নিজে না বুঝল কেউ বুঝাতে পারে না। 

চ্য।গ-বৈরাগ্য-তিতিক্ষা-কঠোব ফেলে দিলে সে ধর্ম করবে কি? 

জীব 'অপরের নিন্দা করে সুখ পায় কেন? নিজেকে বড করার 
জন্য । 

ধর্ম বত গোপন থাকে ততই ভাল। , 

ভোগ তই বাড়াবে ততই বাডবে। ভোগ যতই কধাবে ততই 
কমবে। 

জ্ঞানীরা সমাঁধিকে মাঁয়া বলে । উহাঁও মারার খেলা । 

সত্যকে জানাই প্রধান । 

যার কিছু নেই সে আবার ত্যাগ করবে কি। সব থাকতে থাকতে 
ত্যাগ-_-সেই ত্যাগ । যেমন চৈতন্ত ষহা প্র, বুদ্ধদেব ইত্যাদি! 


8৪হ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ঝ--৭ম সংখ্যা । 


তিনি বলতেন যে, জগত দেখে ভূলিও না, জগৎ-কর্তাকে জানবার 
চে কর। 

টাকা ও যৌবন এ ছুটী কয নয়। যে এদের হাত থেকে পার হয় 
তার উপর ভগবানের খুব দয়! । 

রোগ, শোক অশান্তি হইলে সংসারীরা দমন করতে পারে ন!, হতাশ 
হয়ে পড়ে। সাধুরা দমন করতে পারে জানে এ তীাবই খেল!, সাধু ও 
গৃহস্তে এই তফাৎ । 

মত দ্রিন বীচ ততদিন সাধুদগ্গ কর। সাধু সঙ্গে কি কেউ কষ্ট 
পায়? 

ষেমেয়ে ধর্ম করবে সে ত মেয়ে নয়) সে ত দেবী, সকলেই কি সীতা 
হয়। সীতার ক্কপায় মেয়ের! দেবী হয়। 

তিনি বলতেন যে, পাধুরা শেষকাঁলে জীবে দয়া লয়ে থাকেন। 
যতট্রকু জীবের কল্যাণ হয় । 

(জগতের ) সব ভুলা যায়, সংসার ভোল! সাযান্য কথা, তাঁকে ভোলা 
বায় না । ্ 

তাহাতে মিশে গেলে সংশয় বায়। 

কর্মফল ভুগবেই ভুগব জানুক আর নাই জানুক বেজ্ানতে 
পারে সে ভাগাবান। 

যানুষ অহংকার, অভিমানে বলে,._ কোথায় তগবান ? 

জীবের কোন মুরোদ নেই , কারও কাছে ভগবান প্রকাশ হচ্ছেন, 
কারও কাছে অপ্রকাঁশ গোপন-_বেইমানি জোচ্চরি নেই। 

জীব টাকা উপার করে স্থৃত্তি পায়। কেউ তার দয়া বুঝতে পারে। 
এ সব মিথ্যা স্থষ্টিও কেহ নাঁশ কববে না, যার কাছে গোপন নেই, তার 
কাঁনছই যাওয়া উচিৎ। 

মানুষের এমনি মায়া যে কর্ম দেখতে পেয়েও বিশ্বাস হয় না। 

যে ভগবান, ভগবান করে জীবন কাটাতে পারে সেই ভগবান । 
ভগবাঁনের উপর বিশ্বাস হওয়া কঠিন। কত সংশয় এসে পড়ে। কত 
কষ্টে বিশ্বাসহল, আবার তাঁর বিশ্বীস ধ্বংস করে দিল। 'সত দিনের 


আবণ। ১৩২৯ । | সংকথা । ৪৪৩ 


মেহনত বৃথ। হয়ে গেল। তার যে কি গতি হবে? ধারা সাচ্চা তাঁর 
বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন, এরা বোঝাই করে দিতেন । 

শরীর ছাড়তেই হবে তবে যাঁর জগৎ তাকে জেন শরীর ছাড়া 
তাল। 

এ ছুনিয়ায় কেছ আত্মীয় নেই । টাকাই এক আত্মীয় । 

আগে ধান, জপ করে মন বসলে তারপর সন্যাস । ধ্ান-ন্ধপ 
নেই খালি গেরুয়। পরলে কি হবে। 

বার দ্বারা উপকার হয়, ধন হয়। সেই লক্ষ্মী । 

থে ধর্ম দেয়, সেই ত বন্ধু, ভাঁই-_গুরু। 

সাধুরা কত কষ্ট করে, কঠোব করে একটু তার আনন্দ পায়, সেই 
আনন্দ কত যত্র কবে রাখে লোকেব সঙ্গে মিশে না। 

স্বণিত পাগী কেউ নেই । তবে কর্মই ঘৃণিত, পাগী করে। 

সকলেই তীর সন্তান তবে যে সন্তান তার শরণ লবে, তার ত ধ্বংস 
নেই । 

যত চিত্ত শুদ্ধ হবে) তিনি তত এক্তি দেন, জানিয়ে দেন । 

তুলসীদাস তগবান বামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ করেছিণেন। তাই তার 
কথা এত কোঁর-পবিত্র | 

সাধুর কৃপায়, গুরুর আশীর্বাদে ভগবান লাভ হয়। 

বুধিঠিৰ মহার|জ, ভীম্ম। বিছুর শ্রীরৃষ্ণচ ভগবানের উপর 
নিঃসংশয় ছিলেন । অজ্জুনের সংশয় ছিল) তাই তীর দ্বাবা অত কর্ম 
করিয়ে লইলেন। 

তগবান কিকোন কালে ছোট হয়? আমরা জীব কর্ম নেই 
হাই বুঝতে পাবি না। 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। 


হুপ্পতি জিভ্ভান- শ্রপ্রফুন্ত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 
বাঙ্গালা ভাষায় এইজাতীয় নিন্্াণোপকরণ গ্রন্থ অতি অল্প। ইংরাজী 
ভাষায় এ বিষক্প বহুগ্রন্থ থাকিলে এতদ্দে্নীয় অল্প সংখ্যক লোকই 
উহ্বান্বার! উপকৃত হইয়া থাকেন । দেশীয় সাধারণ কণ্ট উর, রাজমিস্তি 
সুতার প্রভৃতি যাহারা গৃহা্দি নির্মাণে নিধুক্ত হন, তীহাদ্দের ব্যবহারিক 
জ্ঞানের দূত! লাভ করার অন্য বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এইবপ একখানি 
গ্রন্থের নিতান্তই প্রয়োজন । আমাদের মনে হয় প্রকল্প বাবুর পুস্তুকখান 
দেশের মে অভাব দূর করিবে। নির্্মাণেপকরণগুলি শুফ ও নীরস 
মত্য কিন্ত ভাষার পরিপাটো, ্থোপধুক্ত শব্দেব ব্যবহারে ও প্রণালী 
বন্ধ বপে লিখিত হওয়ায় বিষয়গুলি বেশ সরল ও সরস হইয়াছে। গৃহস্থ 
ব্যবসায়ী ছাত্র সকলেই পুন্থকখানি পাঁঠে লাতব!ন হইবেন সন্দেহ,নাই । 

আান্রোগ্য-দিপ্দর্শনি- মহাত্ব। গান্ধী গ্রণীত_শীকিরণ 
চন্দ্র চক্রেবন্তী কর্তৃক বঙ্গভাষায় অন্ুপ্দিত। ইঙ্াতে ন্বাস্থ্য ব্যতিরকে 
নীতি ও ধর্মের কথাও লিখিত আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি, জলে 
ডুব প্রভৃতি আঁকন্মিক তুর্টনাৰ চিকিৎসাঁও অতি সরল ভাবে 
বিবৃত আছে। জল, বায়ু, পোষাক, ব্যায়াম ও খাদ্যাথাদ্যের বিচার 
সম্বন্ধে সনেক নতন কথ! পাইবেল। ব্রঙ্গচত্য সন্ত।ন পালন ও প্রসব 
সম্বদ্ধে বহু নৃতন তথা আছে। মহাআ্াজি লিখিয়াছেন, “ইহা বালক 
বালিকাদের শিক্ষায় অবত্য শিক্ষণীয় (00171581501 ) বিষয় হওয়। 
কর্তব্য ।” “আমি এই পুস্তকে এমন কথা! কিছুই লিখি নাই ধাহা আমার 
নিজের অথবা অপরেব জীবনে পরীক্ষা করিয়। দেখি নাই ।” 


সংবাদ ও মন্তব্য 


১। ভ্রঙ্গান্মল্দ্‌ স্প্র্তি-স-্ভা ক্লক হাউ । 

ক। রামরুষ্জ মিশনের বর্তমান অধাক্ষ শ্রম স্বামী শিবানন্দজি 
মহারাজ বিগত ১৩ই মে ব্রঙ্গানন্দ শ্বৃতি-সত উপলক্ষে বসিরহাট গমন, 
করেন। সেখানে দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত পশুপতি মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪ই মে স্ুবিখ্যাত পণ্ডিত ৬কালীবর 
বেদাস্তবাগীশের জন্মস্থান পুঁড়। গ্রামে সদালাপ সভার বাৎসরিক 
অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । তথায় স্বামী শুদ্ধানন্দজি ও 
বাসুদেবানন্দ শ্বামা “বেদাস্ত ও লেবা সম্বন্ধে” বক্তৃতা করেন। পল্লীস্থ 
ক্সপরাপর ভদ্রঘগ্লীও নানাপ্রবন্ধপঠ করেন। ১৫ই মে বসিরহাটের 
গল হলে স্থৃতি সভার অধিবেশন হয়। সেখানে শিবানন্দজি সভাপতির 
আসন ব্রহণ করেন । স্বামী শুদ্ধানন্দজি ও স্বামী বাসুদেবানন্ শ্রপ্রীবন্গা- 
নন্দজি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । আপরাপর ভদ্র মগুলীও তাহাব সম্বন্ধে 
গান। ইংরাজী ও বাঙ্গাল প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করেন। 
শীপ্রীমহা রাজের স্মৃতি রক্ষা কল্পে একটা দাতব্য বা ধর্ম প্রতিষ্ঠান নির্মানের 
জন্যে এবন্টী সমিতি গঠিত হয়। ১৬ই মে তিনি শ্রশ্রীষহারাজের 
জন্মস্থান পিকরা-কুলীন গ্রাম দর্শনের জন্য গমন করেন এবং ১৭ই মে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । 

খ। পর সপ্তাহে রবিবার ২৮শ মে সিকরা গ্রাষে শ্রীত্রীমহারাদ্ধের 
স্থৃতি উৎদব হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজ!, রাম-নাম, কালীকী্ন ও 
হরিসংকীর্ভনের পর দরিদ্র ও ভদ্রনারায়ণ সেব! হয়। বেল্ড মঠ হইতে 
১১জন সন্ন্যাসী ও ব্রদ্ছচারী গমন করেন বৈকালে সভার অধিবেশন 
হয়। গ্রামস্থ জনৈক ভদ্রলোক তীহার বাল্য লীল| পাঠ করেন। পরে 
স্বামী বাহ্দ্নেবনিন, এবং স্থবিখ্যাত নক্তা শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র ঘোষাল 
প্শ্রীমহারাজের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই উৎমব উপলক্ষে শ্রীমং 
স্বামী শিবানন্দজির আগমনের কথ! ছিল কিন্তু অনুস্থতা নিবন্ধন আদিতে 
পাঞেন নাই | 

গ। গত ৯ই বৈশাখ শনিবার এমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহ রক্ষায় 
শোক প্রকাশনার্থ প্রীত্রীরামকষ্জ সেবা লমিতির ( ডিবরুগড় )'ধ্যবস্থার এক 


৪৪৬ উদ্বোধন। | ২৪শ বর্ষ ৭ম সনখ্যা। 


বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্বামীজির পুণ্যময় 
অলৌকিক জীবনের আলোচন! করিয়৷ প্রত্যেক বক্তাই তাহার বিরহ 
বাথা প্রকাশ কবেন। তংপরে সর্ব-সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব 
দুইটা গৃহীত হয়। 

(১) শ্রীমৎ স্বামা ব্রদ্জানন্দের দেহ রক্ষায় সমগ্র জাতিব থে মহান্‌ 
ক্ষতি হইল তাহা! বিশেষ তাবে উপলব্ধি কবিয়! এই সভ! গভীর শোক 
প্রকাশ করিতেছে। 

(২) আগামী আশ্বিন মামের মধ্যে ধিনি স্বামী বরহ্মানন্দের উৎকৃষ্ট 
জীবনা লিখিতে পারিবেন, সমিতি তাহাকে একটী বৌপ্য-পদক প্রদান 
করিয়া সম্মানিত কবিরেন। 

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ সিপ্হ মহাশয় সভাপতির সন গ্রহণ কৃবেন। 

হাল ্াতে এ॥াকক্ুক্্-জি আোক্িজননল । 

(বামকুষ্জ মিশনের সেক্রেটারি ীষত স্বামী সাবদানন্দ জিকে লিখি 
জনৈক ভক্তেব পত্র হইতে উদ্ধ ত। ) 
পবম ভক্তি ানের__ রর + ঃ 

এখন উতৎলব সন্ধান্ধ কিছু আপনাক ড।নাইব। আপনি শ্রীস্রী- 
ঠাকুরের তক্তগণকে জানাইবেন | শশ্রঠাকুবের উৎসবের প্রায় এক 
সপ্তাহ পূর্বে আমার একটী বঞ্ধুর সহিত একটা পদ্ষিকার পু উত্ঢাইতে 
উল্টাইতে মায়েব ইচ্ছায় ৬ঠাকুবের জন্মোৎসবেব ছবিটা বাতির হইল। 
তখন আমার প্রাণে ঠাকুবের জন্মোংসব করিবার বাসন! জন্মিল। কয়েকটা 
অস্তঃরঙ্গ বন্ধুদের নিকট এ বিষয়ে কথ! উথাপন কবিলাম। মায়ের 
ইচ্ডায় তাহারা সাহদ ও একান্ত উতসাঠ দেখাইলেন। তথনও 
ভাঁবি লাই যে কার্ধ্য এতদুব গড়াইবে। যাহা হউক তাহার নাঁম 
লইয়। আমাদিগের মধো কয়েকটাতে মিপিয়া চাাব খাতায় নাম 
লিখিলাম। দেখিতে দেখিতে ১৪০২ কি ১৫*২ টাকা উঠিল। 
বন্ধুরা সকলেই উৎদাহী ও কর্মঠ। মায়ের ইচ্ছাপূর্ণ হইল। কে কোন 
কার্ষেযর ভার লইবে তাহ| অবিলম্বে ঠিক হইয়া গেল। মায়ের ইচ্ছায় 
সমস্ত বোগত্াদ সহরের তারতবালীকে জাতি-ব্ণ-নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ 
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করা হইল। 88950 7:17795এ ছাঁপাইয়া দেওয়া হইল যে ঠাকুয়ের 
তক্তগণ সমস্ত ভারতবাঁসীকে শ্রীশ্রীঠাফুয়ের জন্মোত্সবে নিমন্ত্রণ 
করিতেছেন। ভোর ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্ধ্যস্ব উৎসব স্থায়ী 
হইবে। প্রসাদ সর্বদাই বিতরণ কর! হইবে। এতত্থতীত যতদূর 
পার! গিয়াছে নিমন্ত্রণ পত্জ পাঠান হইয়াছে । এতবড় কার্যের ভার 
মাথায় লইয়া যে কতর্দুর চিস্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম তাহা আর 
আপনাকে কি বলিব। আমাদেব অধিকাংশ সময়ই অফিসৈর কার্ধেয 
ব্যয় হয়। বৈকালে ফেটুকু সময় পাই তাহাই উক্ত কার্ষে ব্যয় 
করি। যাহাহউক ভগবনেব কাছে প্রার্থনা করিভে লাগিলাম যেন 
নষ্টি নাহয়। কিন্তু কার্য্ের পূর্বদিন ও তাহার আগের দিন রাত্রে 
মুদলধান্র বৃষ্টি হইতে থাকিল। দ্বিপ্রহব রাত্রে ঘৃম তাঙ্গিলে দেখি 
খুব বৃষ্টি হইতেছে । তখন বুকিব মধ্যটা যেন ভয়ে ধুক্‌ ধুকু করিতে 
লাগিল। তখন তাহার উপরেই পর্ণ ছাঁর দিল।ম কিন্তু তথাপি থাঁকির! 
থাকিয়া যন হু হু কবিতে থাঁকিল। ভগমানের ইচ্ছা বেল] ১১১ 
টায় বৃষ্টি থামিয়া রৌদ্র উঠিল। তখন মৃতপ্রাণে আশার সঞ্চার হুইল। 
বন্ধুদেব কৃপা টাদা ৬০০২ টাঁক। উঠিল। ভ্ঠী্ষুবের পূজার ভার 
আমার উপর পড়িল । বাহার! প্রসাদ রান্নার ভার লইয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে যিনি দক্ষ তিনি অতিশয় কণ্র ব্যক্তি। তাহার চারিখানি হাত 
পা যেন চারিথানি হাড ! আমি তাহার উপর পূর্ণ আশা করিতে পারি 
নাই কিন্ত আশ্চধ্যেব বিষয় উৎসবের পুর্ব দিন বেলা ১।৩টা হইতে 
তিনি কার্ধ্য আরম্ভ করিলেন সমস্ত রাত্রি গেল, পরদিন সমস্ত দিন 
গেল। কফিবপে তিনি বে এত পরিশ্রষ করিলেন আমি তাহা ভাবি- 
তেই পারি না । আরু প্রসাদ ধেকি অুন্বর হইয়াছিল তাহ! আজও 
নানাজ্বাতীয় লোকের যুখে শুনিতে পাই। ভোর ইইতেই লোক 
আসিতে থাকিল। বেল! ছুইটার পর জনমোতঃ যেন ভাক্গিয়া 
পড়িল! হিযালয় হইতে কুমারিক অন্তরীপ আর ওদিকে বেলুচিস্থান, 
প্রায় সকল স্থালের লোকই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। সে যেফি 
আনন্দ হইয়াছিল তাহা যাহারা দেখিয়াছেন তীহায়! চিরকাল যনে 


৪৪৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ-ণহ সংখ্যা | 
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করিয়া রাখিবেন। মন্দিরটা অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হয়। 
হিন্দু, মুসলমান, পাঁশী শ্রীষ্ঠান সকল জাতীয় বোকই ছিলেন । ভোর- 
কীর্ডন, উদ্বোধন, বালযভোগ। পুজা, আরতি, ভোগ, ঠাকুরের জীবন 
সম্বন্ধে আলোচন!, এতঘ্যতীত ছুইটী খুষ্ঠীযান ভদ্রলোক অতি স্ন্দর 
বক্তৃতা করেন। এতছ্িনন আর একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ঠাকুর 
সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলেন। লোকের মন এতদুর তন্ময় হইয়াছিল 
যে মনে হইল যেন প্রতোকেই এরাজ্য ছাড়িয়া কোনও ভাব 
রাজ্যে চলিয়া গিপ্লাছেন। এই একদিনের জন্য সমস্ত ভারতবাসীর 
একত্র মিলনে আজ এখানে কি এক অভিনব ভাব আনিয়া দিয়াছে, যে 
তাহার পর হইতে আমাদের মধ্যে ঘেন প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢতর 
হইয়াছে । কত এদেশীয় দরিদ্র-নারায়ণ আসিয়াছিলে, তাহার! কেমন 
, আগ্রছের সহিত প্রসাদ খাইয়াছিল। সবল আরবী শিশুদ্দিগের অবাধ নৃতা 
থে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে । তাহারা হাতে তাই দিয়! ৬১|কুরের 
নাম গাঁন করিয়াছিল। প্রসাদ এত অপধ্যাপ্ত হইয়াছিল যে দুহাতে 
দিয়াকমে নাই। স্ুবিখযাত আবল-কাদের-পিপানীর-মস্জিদ্‌ হইতে 
সুবুহৎ ডেক্‌চি ও হাড়ি আন! হয়। যেরূপ সুন্দৰ ভাবে কার্ধয হই- 
য়াছে তাহ লিখিয়। বাক্ত করিতে পাবিব না । যাহারা দেখিয়াছেন 
তাহারাই জানেন । তাহার ইচ্ছা । লোক সংখা অনেকে অন্থমাঁন 
করেন প্রায় ৯ শত বা হাজার হইবে । এখন এখানে অনেক সুন্দর 
স্ুলব কার্যে দিনগুলি যাইতেছে । 
সেবক শ্রীজ্ঞানবপ্জন ব্রক্ষচারী 


শ। শিশলহ এ স্বাঙ্মী অভ্েক্গীন্নন্দ | রামকষঃ 
মিশনের বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেপ্ট শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজি 
মহারাজের শিলংএ অবস্থান কালে তত্রস্থ নগরবাসীরা বিগত ৩*মে কুইন্টন 
যেমোরিয়াল হলে ঠাহাকে অভিনন্দিত করেন। রায় উপেন্দ্রনাথ 
কাঞ্জিলাল বাহাদুর, রায় যহেন্দকুমাঁয় গুপু বাহাছবর। রায়পাহেব 
কমলাকাস্ত বরুয1, রায় অনুপম চাদ সাগনারিয়। বাঁহাছুর। মৌলবী 
বিলাক্সেত আলি, প্রভৃতি বহ্‌ গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সন্তায় উপস্থিত ছিলেন। 
_. তত্রস্থ ধর্্-সভীকর্তক নিমন্থিত হইয়। তিনি বিগত ওরা জুন 
আপের! হলে “উননঠিণল হিন্দুধর্শা” সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। এবং 
১৬ইজুন কুইনটন্‌ যেঘোরিয়াল হলে , “৫র্দাত্রের বার্তা” সন্ধে আর 
একটী বক্তা করিয়াছেন । 





ভাত্রে, ২৪ বধষ। 


মহাঁসমাধি | 


বিগত €ই শ্রাবণ) শুক্রবাব অপরাধ ৬ট| ৪৫ মিঃ সময়ে শ্রারায্কৃ 
ভক্বুন্দের অশেষ আশাভরসা ও জুড়াইবার স্থল, প্রাণম্পর্শা জীবন্ত 
বাণীর শক্তিকেন্দ। তপঃপরায়ণ, শাস্্দর্শী পরম পুজাপা স্বাধী তুরীয়ানন্দ 
(হরি মহারাজ ) ৬কাশীধামে শ্রাগুরুর নিত্য জ্ঞান ও আননশ্ববপে 
স্সিলিত জট়। তুরীয়পদে চিরশাস্তি লাভ করিয়াছেন! দীর্ঘ সাধনার 
তপোপুত, আকুমার অথগ্ড ব্রন্ষচর্ষে)র স্বগয় জ্যোতিঃতে ভাস্বর তাহার 
পুণা/শরীর, বিগত দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া! কঠিন বহুমুত্র রোগের সহিত সংগ্রাম 
করিতেছিল। ইহার ফলে সংখ্যাতীত ছট্ট-ব্রণ ও শ্ফোটকাদির তীব্র, 
মর্মহদ যাতনা তিনি নীরবে সহিয়। আসিতেছিলেন। এবার মাসাবধি 
পুর্ধ্বে একটা সাযান্ত পৃষট-ব্রণ দেখা দিল । কলকাতার ও স্থানীয় সুবিজ্ঞ 
চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও যত্তে তিনি উহা হইতে আবার সারিয়া 
উঠিবেন, ইহাই সকলের দৃঢ় ধারণ। হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্ব ইহা 
অপেক্ষা! দ্বিগুণ প্রাণসঙ্কট অবস্থা হইতেও তিনি আরোগ্য হন, ইহ! সকলেরই 
স্মবূণে ছিল। ক্রমে ও ক্ষুদ্র ব্রণ একটা বৃহৎ ছষ্টব্রণে পরিণত হইল। 

বৃহস্পতিবারেও কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, তিনি কালই 
আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। কারণ ছুই চারি দিন পূর্ব 
হইতে তাহার অবস্থা উহারই মধ্যে অপেঞ্জীক্ীত ভালই হইতেছিল। 
শরীর ত্যাগের দিন ও পূর্বরাত্রে তিনি ষে সমস্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন 
তাহার অর্থ তখন সম)ক্‌ বুঝা যায় নাই। কিন্তু এখন বেশ বোধ 
হইতেছে যে, তিনি তাঁহার আত শরীর ত্যাগের বিষয় পূর্র্ব হইভেই 
জানিয়া আমাদিগকে উহার আভাষ দিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার 
অস্ প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাহার অমানুষিক সহাগুণ দেখিয়া সকলেই 


৪৫০ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ব_৮ম সংখ্যা । 


চমতকুত ও বিশ্মিত হইয়াছিল। ইতঃপুর্কে রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে 
করিতে সহসা দীপ্ত কেশরীর গসীর স্বরে তিনি বলিয়। উঠিতেন “আমি 
এ সব (যন্ত্রণা, ক্ষত ইত্যাদি ) গায়েই করি না। “কি হয়েছে ।_-কার ?” 
সেবক বলিলেন “না,_কিছুই হয় নাই--আপনার কি হবে ?” 

প্রায় পাচ-ছয় দিন পূর্বে বলিয়্াছিলেন “আর পাচ-ছয় দিন খুব 
আনন্দ করে নাও”। উঠিয়া বগিতে অনেক সময় তাছার ইচ্ছ! হইত 
এবং নিকটে যাঁহাকে দেখিতেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া উঠহিয়া 
ব্সাইয়৷ দিতে বলিতেন। আবার ব্সাইয়া দিবার পরে তীহার দূর্বল 
অবস্থা দেখিয়। ধদি কেহ তাহাকে ধরিয়া থাঁকিত তাহা হইলে বিরক্ত 
স্বরে বলতেন “ছেড়ে দাও--ছেড়ে দাও) আমাকে ধরে! নাআমি 
আপি ব্দ্ব-_গায়ে হাত দিয়ো না, গায়ে হাত দিয়ো লা)” গবর্তমান 
অসহযোগ-আন্দোলনেব কথ! প্রারস্ত হইতে তি'ন আলোচনা ক রয়া 
করিয়! উহার ফলাফল নিদ্ধারণে চেষ্ট! করিতেন । এই সময় কয়েকবার 
«০ 1২ 13455 0 1২. 1985৮ নামটা উচ্চারণ করিতে শুন! গিয়াছিল 
-ধেন ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত যাহাই হউন তাঁহার নিঃস্বার্থতার জন্য আজ । 
'আশীর্বাণী দিয়। গেলেন । 

শরীর ত্যাগের ছুই এক দিন পূর্ব হইতেই আহারে তিনি সম্পূর্ণ 
বীতরাগ হইয়াছিলেন। অসহা যন্ত্রণা সহিয়। ভিনি মনের জলৌকিক 
যম ও দুচতার পরিচয় দিয়াছেন । 70051]) [015011176 সন্েও 
অনেক সময় সুস্থ মানুষের সভায় কথাবার্তী কহিতেন। কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে তিনি যেরূপ দুর্বল হইয়! পড়িতেছিলেন ও তাহার তন্দ্রার তাব বৃদ্ধি 
পাইতেছিল তাহাতে আমাদের সকলের আঁশঙ্ক! হুটয়াছিল--বুঝি বা 
শেষে তাহাব দেত অজ্ঞানাবস্থায় চলিয়া যায় । 

কিন্ত মহাপুক্ুষের মনের অবস্থা যে কিবপ তাহা অশ্ুষ্ক অন্তর 
লইয়া আমর! কি করিয়! বুঝিব? শন্দীর ত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে 
তিনি সহমা যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন এবং সমস্ত রোগ যন্ত্রণা 
সম্পূর্ণ বিস্বৃত হইয়| সুস্থ মানুষের ন্যায় ভগবানের নাম করিতে করিতে 
মহাসযাধিতে মগ্ন হইলেন । 


ভাত, ১৩২৯ । ] মহাসমাধি। ৪৫১ 


শরীর রক্ষার পূর্রাত্র-শেষে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠেন “কাল শেষ 
দিন_ কালি শেষ দিন” আবার ইংরাজীতে-__[.951 [985৮1 তখন 
সে কথা কেহ সত্য বলিয়! ভাবিল ন!। 

অগ্য প্রাতে তাহার গুকভ্রাঁতা পুজনীয় গঞ্গাধর মহারাজ (স্বামী 
অথগ্ডানন ) নিত) প্রাতে ক্তাহাকে দেখিতে আসিয়া “সুপ্রভাত বলিতেন 
এবং তিনিও “এস দাদা, এস তাই, সুপ্রভাত সু প্রভাত” এইকপ উত্তর 
দিতেন । পবে “আমন্লা মায়ের-_মা আমাদের” “মা! আমাদের--আম্রা 
মায়ের_-বলো; বলো।” এইকপ বারম্বার বলিতে লাগিলেন এবং 
পসর্ববমঞ্জলমগগলে)” ইত্যাদি বলিয়! মহ্ামায়ীর উদ্দেষ্তে প্রণায় করিলেন। 
শুন! যায় হুপরে ও বিকালেও এইবপে প্রণাম করিয়াছিলেন। সে 
যাহা হউষ্ক কিছুক্ষণ পরে “বড় যন্্ণা হগ্ইেগ-এই কথা প্রকাশ 
করিয়া,_-“তার ইচ্ছাই পুর্ণ হক। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে, লোকে 
জান্তে পাচ্ছে না।? 

অগস্ট শুক্রবব তিনি সেবকদের কাহাবও কোন কথা শুনিতে 
চাঁহিতেছিলেন ন! এবং বিরক্তুন্বরে সকলকে বাহির হইয়া বাইতে বগিতে 
লাগিলেন । আমাদের মনে হয় তাহাদিগের উপর তাহার বে বুদিনের 
্বেহ মমতার বন্ধন ছিল মহাপ্রস্থানের পূর্বে তাহাই ছি করিবার জন 
তিনি খ্ররূপ করিতেছিলেন। কারণ, এদিন সনত মহারাঁজকে (স্বামী 
প্রবোধানন?) বলিয়াছিলেন--“তোম্র! আমায় ছেড়ে দাও, তোম্রা আমায় 
ছেড়ে দাও, তা হলেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।” উক্ত সেবক তহুনতরে 
_-"আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।” উহার একটু 
পরেই ব্লিলেন_-“সব হ'য়ে গেছে?” উত্তরে সেবক বলিলেন- “আজ্ঞে 
হ।* চিনি বলিলেন-_-“তবে যাই, তবে মাই।” সেবক চুপ করিয়া 
রহিলেন । 

এ দিন কোনরূপ খাগ্চ মুখে দিলেই তিনি থুথু করিয়া ফেলিয়া 
দিতে থাকেন ও ওষধ একেবারেই খাইতে চাছেন নাই। তাহার 
এরূপ আচগণে সেবকেরা গঙ্গাধর মহারাজকে ডাকাইলে তিনি তাহাকে 
বলেন-_-“আমার বদ্ধন খুলে দাও।--বন্ধন থুলে দাও-কি এ সব?” 


৪৫২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৮ম বংখ্যা। 


এবং তৎক্ষণাৎ ব্যাণ্ডেজ খুলিয়। দেওয়া হইলে শান্ত ভাবে সেবককে বলেন 
খুলে দিয্সেছেৎবেশ কয়েছ--একটু গাঁয়ে হাত বুলিয়ে দাও ।” 
গঙ্গাধর মহারাজের অন্থরোধে এই সময় একবার উষধও থান। 

বৈকালে [):০১5179 হইবার পর তিনি আপন মনে মাঝে মাঝে 
ইংরাজীতে কথা বলিতে লাগিলেন । “গুকদান,_-গুরুদা” (জনৈক 
আমেরিকান ভক্ত)। গন্গাধৰ মহারাজের এবং আরও কাহার 
কাহার নাম করিতে শোণ| গেল। এই দিন বৈকাঁলে কয়েকবার “শবৎ) 
শরৎ” (স্বামী সারদাননা ) বলিয়াছিলেন। তাহাকে এইবপ কথা 
কহিতে দেখিয়া গঙ্গাধর মহাবাজ বলিলেন “আপনি একটু পুযান।” 
উত্ভবে বগ্িলেদ_-“৮০১১ 1 1৮৭11111711 কিছুক্ষণ পরে পার্খে 
উপবিষ্ট জনৈক সেবককে ডাঁকিয়। বলিলেন--0811 90 1109 159 
10 £০1 01)?” তখন সেবক বলেন-িহারাজঃ আপনার কষ্ট হবে ।” 
£1118175 41)115191১6 011 ৮ ও] 07৮এই কথাটা বলেন। 
আবার বলিলেন_“আব কে আছে?” তখন সনৎ মহারাজের নাম 
করায় তিনি অতি গম্ভীর স্বরে “দনং বলিয়! ডাকিয়! (সুস্থ অবস্থায় 
যেরূপ ভাবে ডাকিতেন) বলিলেন--“আমায় বসিয়ে দাও ।” তঁ|হাকে 
বসাইয়! দেওয়া হইল।_কিন্তু বদিতে পাঁরিলেন না । মাথা ঝুঁকিয়। 
পড়িল। তখন বলিলেন_-“00171 ০৮ 271৮০ 1710 ১11০1101115 
০৪071 901. £1৮8 010 /775//? আমায় তুলে ধর, তুলে 
ধর ।” নিজে সোজা হয়ে বসিতে চেষ্টা করিলেন। এবং অসমর্থ 
হইয়া “মহামায়া” লামটা ছুইবার উচ্চারণ কবিলেন। কিন্ত তাহার উর্দূ 
দীর্ঘশ্বাসের লক্ষণ দেখিয়। তীহাব ঘোর অনিচ্ছাসকেও তাহাকে শোয়াইয়। 
দেওয়া হইল। অনক্ষণ স্থির হইয়! থাকিবার পর তিনি সুপ্তোখিতেয় শ্যায় 
বলিঘ। উঠিলেন-_“প্রভু, প্রভু 1” প্তখন গঙ্গাধর মহারাজ তাহাকে-_- 
“দ[দা, দাদা” বলিয়! সম্বোধন করায় বলিলেন--“ঠওর ক'ত্তে পার্ছি ন1।* 
পরে বলিলেন--“হরে নামৈব, হরে নামৈব। ও রামকৃষ্ণঃ) ও রামরুঞজ:, 
--আমায় বসিয়ে দাও |” ইতিমধ্যে ডাক্তার বি, কে, বস্তু আলিয়! 
উপস্থিত হন। তিনি উঠাইতে নিষেধ করিলেন এবং সেবককে একটু 
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ব্রাণ্ডি খাওয়াইতে বলিলেন। কিন্ত পৃজনীর় হরিম্হারাজ উহ! খাইলেন 
1, ডাকার স্বয়ং খাঁওয়াইতে যাইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। 
তাছার পর বলিলেন--“কৈ, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও ।” 
বেশ বোধ হুইল যেন আঁসনে বসিয় শবীর ত্যাগ করিবার একাস্ত 
ইচ্ছা। কিন্ত যখন দেখিলেন যে তাহাকে বসাইয়! দেওয়া হইল না, তখন 
বলিলেন_-“সব বোকা।--কেউ বুঝতে পাচ্ছে না। শরীর যাচ্ছে, প্রাণ 
বেরিয়ে যাচ্ছে। পরে বলিলেন পা টেনে সোনা ক'রে দ্বাও।” 
একটু টানিয়৷ ছেওয়! হইলে বলিলেন-_প্টাঁন টন, ভাল ক'রে টেনে 
সোজ। ক'রে দাও ও হাত তুলে ধর, হাত তুলে ধর--তোলো-_-তে লো 
তোলো-_আরও তোলো ।” এীৰপ্‌ করা হইলে দুই হাত জোড় করিয়া 
"্জয়গুরুট্টেব, জর গুরুদেব) আয়রামরুষ, জয রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ অয় 
রামক্কষ৫$” বলিয়া! প্রণায করিলেন । আমর! অস্তিম অবস্থ|! বুঝিয়া এই 
সময়ে শ্রীত্রাঠাকুরের চবণামুত দিলে নিরাপত্তিতে ছুইবার পান 
করিলেন । এবং বলিলেন _“সব সতা- ব্রহ্ম সতা, সংসার লতা, জগৎ 
মিথা। নয়-_-সব সত, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, হাত তুলে ধর-_জয় 
গুরুদেব, জয় রামূকৃষঃ, জয় রামকৃত, জয় রামকৃষ্-_বলে!, বলে) সতা- 
স্বদপ) জ্ঞান স্বরূপ |” গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন--“সত)ং জ্ঞালমনস্তং 
রঙ্গ” | ইহা শুনিয়! যেন খুব আনন্দের সহিত বলিলেন--“হু, গ্িক।_- 
বলে!” । তখন পুজনীয় গঙ্গাধর মহারাঁজ আবার “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” 
বলিলেন এবং তিনিও উহ! উচ্চাবণ করিলেন । তথন গঞ্জাধর মহারাজ 
আবাব বলিলেন | তিনি কেন উহ। ৬চচারণ ন। করিয়। বলিলেন “বদ্‌”-_ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সযাধিমগ হইলেন ! মনে হইল যেন ঘুমাইয়া! পড়িলেন। 
শবীবে বিকৃতি বা! যন্ণার চিহ্নমান্র আব দৃথ গেল না । এবং মুখমণ্ডল 
্বগীয় প্রসন্নতায় ও মাধুর্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারারাত্র তজনপাঠাদিতে 
কাটাইয়া খনিবার প্রাতে নয়টার সময় ভক্তমণ্ডলী তাহার পুণ্য শরীর 
আবত্রিকাদির পব মণিকর্ণিকাপ জলসমাধি দিয়াছিলেন। 


“নম্মার্জণীর মর্মবকথা” | 
( গ্রাউমাপদ মুখোপাধ্যায় ) 


হন আমি অতি হান 
এ বিশ্ব ম'বারে। 
হেয়জ্ঞানে রাখে দুরে 
মানব আমারে ॥ 
নীচ নহে হে মানব? 
আমাব অন্তর । 
উচ্চভাব পুধিয়াঁছি 
হিয্নার ভিতব | 
দেখিতে যদিও হান 
উপর মলিন । 
রহয়াছি দাস সম 
তোমার অধীন । 
ঘণাভরে তুমি যোর 
করে'ছ বেহাল। 
আমি তবদূর করি 
যতেক জঞ্জাল ॥ 


কথা প্রসঙ্গে । 


হিন্দুধর্্টে যেবপ খাগ্ঠাখাগ্ক বিচার দৃষ্ট হয় এরূপ অপর ধর্ন্টে অতি 
বিরল। আর অধুনাতন ভারতবর্ষে যে স্পর্শদোষের কঠিন নিগড় 
আমদের জাতীয় জীবন শিথিল করিয়া দিয়াছে, তাহাব কারণ অশাস্বীয় 
থাছ্যাখাগ্ঠ বিচারের মধ্যেই নিহিত। হিন্দুজাতির সর্বববিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 
আতি। “আহারশুদ্ধৌে সন্বতুদ্ধিঃ সব্বশুত্ধো ধরবা স্মতিঃ1” (ছান্দ্গ্য 
এতি, ৭ম প্রঃ) ২৬শ খণ্ড )। অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় 
এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে স্মৃতি শক্তি দৃঢা হয় ।” এক্ষণে চিত্ত শুদ্ধ নিশ্চয়ই 
করতে হইবে নচেং ব্রদ্দ ধাবণা অসম্ভব, কাজে কাজেই আহারের 
সদাঁসং বিচারও অবশ্থন্তাবী । 
বা ০ ৪ ও 
শভগবান 'অজ্ছুনোপদেশে “আহাব+ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন__ 
সাঁন্ধিক, বাজস ও তামস। 
আঘুঃ সন্ববলাঝোগ্যন্খ গীতি বিবদ্ধনাঃ | 
বন্তাঃ সিগ্গাঃ স্থিরা হৃছা। আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়া ॥ 
কট ম লবণাত্যুষ্ণ তীন্বরূক্ষবিদাহিনঃ। 
আহার। রাজসস্তেষ্টা হুঃখশো কাময় প্রদাঁঃ ॥ 
যাতযামং গতরসং পৃতিপম্যষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ 
গীতা ॥১৭অ1৮1৯1 ১৪॥ 
“আঘু বুদ্ধি বল আরোগ্য সুথ ও প্রীতির বৃদ্ধি যাহাঁয় হারা হয়, 
যাহ! রসযুক্ত, ক্িগ্ধ' যাহার ফল বছুকাঁল থাকে, এবং যাহা হৃদয়ের 
তৃপ্তিকর, সেইরূপ আহারই পাত্বিকগণের প্রিয় । 'তি কটু, অতিশয় 
লবণহুক্ত, অত্যন্ত উ্ণ, তীক্ষ, রুল, দাহকর ও ছুঃখশোকাময় প্রদ ( হৃঃখ 
শোক ও পীড়াদায়ক ) আহার রাজস ব্যক্কির ইষ্ট হইয়া! থাকে । যাহা 
মনদপক, নীরস, ছুরগন্ধযুক্ত, পধু্ধমিত (গত রাতে পক ), উচ্ছিষ্ট এবং 


৪৫৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা! 


অপবিত্র, লেই প্রকার ফোজনই, তাম্দ প্রকৃতি জীবের প্রিয় হইয়া 
থাকে ।” এখানে শ্রীভগবাদ আহার বিভাগে ছুঁতষার্গের পোষক 
কোনও শবই বাবহাঁর করেন নাই। 
গা ঙ্ গং ক 

আচার্য শঙ্কর নিজে ছু'তমার্গী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই 
নাই। তিনি শারীরক ভাষ্য যদিও শ্রুতির অযথা ব্যাখ্যা ( বেদান্ত হুক 
১) শপ? ৩৪ স্ত্রের ভান্তে) করিয়া শৃদ্রের বেদাধিকার নিরাশ 
করিয়াছেন--তথাপি পূর্বপঃক্ষর ঘুক্তি সেখানে অটুট সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্বম “গুণকর্্ম বিভাগ” ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

চাতুর্বণ্যং ময়! শ্ং গুণকম্্রবিভাগশঃ | 
তস্ত কর্তারঘপি মাং বিদ্যাকর্তারষবায়ম ॥ 
গীতা ॥ ৪1 ১৩ ॥ 

“মানবের গুণকর্ম্ান্যায়ী আমি ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র এই 
চাঁরিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি । আমাকে ইহাঁর কর্তা বলিয়। জানিবে, 
কিন্ক পরমার্থতঃ আমি কর্তা নহি।” কিন্ত আচাধ্যের মত সাত্িকাদি 
*গ্ুণ এবং কর্ম” কুলগত ; অর্থাৎ কাহারও ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম হইলেই 
বুঝিতে হইবে “শমোদমন্তপঠ তাহাতে আছেই ।--পরস্ত লোকে এরূপ 
দৃষ্ট হয় না। 

কিন্তু তাহার “আহার” শব্দটার ব্যাথা। অতি অপুর্ব । ইহ সকলকেই 
মানিতে হইবে । তিনি ছান্দগা শ্রুতিব ভাষ্যে লিখিতেছেন “আহিয়ত 
ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানম্‌, ভোক্ত,ঠোগায়াহিয়তে । তত্ত বিষয়ো- 
পলব্িলক্ষণন্ত বিজ্ঞানন্ত শুঁদ্বিরাহারশুদ্ধিঃ। রাগছেষ মোহদোধৈরসং- 
টং বিষক্্ুবিজ্ঞানমিতর্থঃ। ততশ্তামহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদতোহস্তঃকরণণ্য 
সত্বন্ত শুদ্ধিনৈর্মল্ং ভবতি। সতব্বশুদ্ধেৌ৷ চ সত্যাং যথাবগতে তূমাত্মনি 
ফ্রবা অবিচ্ছিন্ন! স্বৃতিরবিন্মরণং ভবতি । (ছান্দগ্য উঃ | ৭ প্রঃ । ২৬ খঃ 
২য় মঃভাম্য)। অর্থাৎ যাহা আহরণ করা যায় তাহাই আহার , যথা, 
রূপ, রস গন্ধ, শব, স্পর্শ। তোক্তা ভোগের নিমিত আহরণ করেন। 


ভাঞী। ১৩২৭৯ । ] কথ প্রসঙ্গে । ৪৫৭ 


এক্ষণে রূপ-রলাদি বিষয়-বিজ্ঞানের শুদ্ধি অর্থে আহার শুদ্ধি বুঝিতে 
হইবে। রাগণ্বেষাদির দ্বারা অসংস্থষ্ট বিষয় বিজ্ঞানই সদাহার। সেই 
আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণেব নৈর্ধল্যও হইয়। থাকে । আর চিত্ত 
শুদ্ধ হইলে ভূমা আত্মাতে ধবা--অবিচ্ছিন্ন স্মতিঃ-_ অবিশ্বরূণ হয়। 
বিষয়-__আহার, ইন্দ্িয়-_মুখ। এবং চিত্ব-ভোক্তা এবং সদবিষয়-_ 
সদাহার। 
ক বা রী ঙ 

আচার্য রামানুজ “আহা” অর্থ সাধারণ ভাবেই ধরিয়াছেন। তিনি 
স্তাহার গ্ীভাষ্যে ঈশ্বর দর্শনের নান! উপাযের মধ্যে একটা উপায় বিবেক 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । বিবেক অর্থে নালা বিষয়ের সদগাসদ বিচার 
এবং তাহার মধো 'মাহাবের সখাসন বিচাঁব একটা বিশেষ বিচার্ধ্য 
বিষয়। তিনটা দোষে আহার ছরষ্ট হয়।_(১) নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ 
কালি, ধল!, কেণ প্রভৃতিব দারা ঘে আহাব ছুষ্ট হয়, এবিষয়ে সকলেই 
নজর রাখিতে পাবেন , খাগ্ঠি সম্বন্ধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সকলেরই রক্ষা 
কর৷ উচচিৎ। (২) জ্াঁতি-দোন অর্থাৎ 'মাভারর গুণগত দোষ, যা! 
শ্রীভগবান গীতায় রাজস ও ভামস বলিয়া নিন্দা! করিয়াছেন। নিজ নিজ 
শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভেদে মকলেই বিচার কবিয়া বাস ও 
নাঁমস জাতীয় জাহাঁর পরিত্যাগ করিতে পারেন । (৩) আশ্রয়দোষ-_ 
অসং লোকেব খাছ আহার করিলে হাহার অসংসত্তা ভোক্তাতে বর্তায়। 
যাহারা যোগী তাহারা দৃষ্টিমাত্র আহারেব 'আশ্রয় দোষ বুঝিতে পারেন 
এবং এই আশ্রয দোদাকেই আহার স্থন্ধে সর্বাপেলা নিকৃষ্ট দেষ বলিয়া 
ধরিয়! থাকেন । শ্রীভগবান রামকুঞ্* জীবনে এই দন পর্যবেক্ষণের বহু 
দৃষ্টান্ত আছে। এমন কি অসংলোকর লোভদৃষ্টিতে ছুষ্ট আহারও 
তিনি ধরিতে পারিতেন | 

ক রি সা বা 

আশ্রয় দোষকে অবলম্বন করিয়াই ছুঁৎমার্ণের উৎপত্তি। যোগী 
ব্যতীত আশ্রয় দোষ ধরিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তথাপি আমরা আজ 
সকলেই যোগী সাজ্জিয়া৷ বসিয়াছি। আমরা ধরিয়া লহঁয়াছি যে নীচ 


৪৫৮ উদ্বোধন । | ২৪ বর্ব-_-৮ম নংগ্যা। 


জাতির! অসৎ, অতএব উচ্চবর্ণের নিকট তাহাদের জল অচল সেই হেতু 
তাহাদের স্পর্শ করা ব৷ ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া! উচিত নয় কিন্তু 
যদি কোনও ব্যক্তি অসং হইয়াও উচ্চবর্ণ হয়; তাহ! হইলে তাহাব সাতখুন 
যাপ--যেমন বেশ্টাঁসক্ত, মগ্যপারী ব্রাহ্মণ পাচক বা পুন্ারী হইলেও 
ক্ষতি নাই। 
র্‌ বু র্‌ 
ধাহাদের মধ্যদিনা আমবা ভগবানকে বুঝি ও জানি) ধাহাদ্দিগকে 
আমর! অবতার বলি, তাহারা বলিতেছেন,-_ 
চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠে! ভরিভক্তিপরায়ণঃ | 
হরিতক্তি বিহীনস্ত্র দ্বিজোশপি শ্বপচাঁপমঃ ॥- শ্রীচৈতন্ত | 
”“ঘ হব্িষ্যান ভক্ষণ কবে। কিন্ত ঈশ্বব লাভ কবতে চায় লা, তান্র 
হবিষ্ান গোমাংস-তুল্য হয়। আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে কিন্তু, 
ভগবানকে লাঁভ করবার চেষ্টা করে তাব পক্ষে গোমাংস হনিষ্যান্নের 
তুল্য হয়।”-_ শ্রীরামকৃষ্ণ | কিন্ম 
স্বর্গীয় মহ।আ্বা বিজ্ঞয়রুষ্চ গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী একদিন 
পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রশ্রীরামকুষ্ণদে 
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা বেশ আছ, সংসারে থেকে ভগবানেতে 
মন রেখেছ” তিনি বল্লেন “কই, আমাদের আর কিছুই হলনা, 
এখনও আমি যার তার এটে। থেতে পাবি না ।” তখন ঠাকুর বল্লেন, 
“সে কি গো? বাঁব তাঁর এটো খেলেই কি সবহুল? কুকুর শেকল 
সবারই এ'টে। খায়, তা বলেই কি তাদের ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয়েছে ?”-_ 
এক্ষণে পাঠকপাঠিক! নিজেরাই শাস্ত্রের থা্যাখাগ্ভ এবং স্পর্শ-দোঁষ সন্বন্ধে 
কি দিদ্ধান্ত নিজেরাই বিচার করিয়া দেখুল | 
ও ও খু 
শ্রীভগবান অজ্ঞুনকে বলিতেছেন, 
ন তদস্তি পৃথিব্যাং ব! দ্রিবি দেবেযু বা পুনঃ। 
সত্বং প্রক্কৃতিজৈমুক্তং দেভিঃ স্তাৎ ত্রিভিণৈঃ ॥ গীত] ॥১৮1৪৯ ॥ 
পৃথিবীতে কিন! স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন ফোন প্রাণী নাই, 


ভান? ১৯৩২৭ । ] কথা প্রসঙ্গ । ১৫৯ 


যাহার! এই প্রক্কৃতিঙ্জ তিনটি গুণ ( সত্ব, রজঃ ও তমঃ ) হইতে বিমুক্ত 1৮ 
সেই হেতু, 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ। 
কর্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগু ণৈঃ ॥ গীতা ॥১৮৪১। 
“হ পরস্তপ। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়? বৈশ্য এবং শুদ্্গণের কর্মমসমূহ স্বভাব- 
প্রভব-গুণ নিবহের দ্বাবা শ্রবিভক্ত হইয়া থাকে ।” স্বভাব জিনিষটী 
পূর্ব জন্মক্ৃত সংস্কার। দেই হেতু দাসীর গে নারদ, উর্বধব গঞ্ডে 
বশিষ্ঠ, বেশ্ঠাগর্ভে সত্যকাম, ধীবরীর গভে ব্যাস, শু্রীর গর্ভে বিছুর জন্মগ্রহণ 
করিয়াও ব্রহ্গজ্ঞানী। পক্ষান্তবে ব্রা্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই,-_- 
শমে! দমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেৰ চ। 
*. জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রঙ্গকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ গাতা ॥১৮1৪২। 
“শম। দম, তপঃ) শৌচ, ক্ষমা, সাবলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আন্তিকা; 
ব্রাহ্মণেব এই স্বাভাবিক কর্ণা্-_দৃ্ট হয় না। 
ছু ৮ 
সব শক্তিকে কেহই কোন কালে না দেশে বিধি নিষেধের দ্বারা 
ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। “তম্বাচ্ছ,দ্রে। বজ্জেংনবক-প্ত£” 
( তৈঠ, সং, ৭) ৯, ১৯৬) শৃত্রোবিগ্ঞায়ামনবক ১৪১, শস্্ী শুত্ত দ্বিজবন্ধুনাং 
ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা” প্রভৃতি বিধি-বন্ধনেব পার্খে উদর নীতি সকলও 
বর্তমান আছে, যথা;--*ন বিশেষাস্তি বর্ণানাং,” “অস্থজৎ ত্রাহ্মনানেব পূর্ববং 
ব্রহ্মা প্রজাপতীন্,৮ প৪হুংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্ম্োপজীবিনঃ। 
কষ্ণাঃ শৌচা পরিতরষ্টা স্তেখিজাঃ শুদ্রতাং গতাঃ (মহাঁভ1? ১০১ ১৮৮২ 
১০৪ ১১ ৩) “বিশ্বামিত্রা দত্যনাং ভূয়িষ্ঠাঃ* (মহাঁভা, ৭-৩-১৮ ), 
“যখেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানীজনেভ):। ব্রহ্ম কাজন্যত্যাং শূদ্রায় 
চাধ্যায় চ স্বায় চারণাঁয় (%, যু, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা ২৬ অ, ২য় ম)। 
স ্ী-মন্ত্র ত্রষ্টার উদ্াহরণও বেদে বথেষ্ট আছে যথ|) লোপমুদ্্রা, বিশ্ববার!, 
শাশ্বতী, অপালা, ঘোষা, রাত্রি, ভুহু। হযর্যা। সমী, শচী, উর্বশী, সরম 
এবং বাক্‌। আবার দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ কিতব ( জুয়ারি ) থষি কবষ 
ধণেদের বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং রাগ কর শ্রবণের য্তের খধি। 


আচার্যাগ্ণের ব্যবস্থা 
(শ্রীবিহারী লাল সরকার, বি, এল।) 
১। চারিটী আচার্যা। 


আচার্যযগণ অতি করুণ। তাহারা জীবের মঙ্গলের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবস্থা করিয়! গরিয়াছেন। তুমি আমি কি বুঝি, কি জানি? নিজে 
একটা পন্থ! গড়িতে পারিব না। আমাদের মাথা হইতে যাহ! বাহির 
হইবে সেটা কিন্তুত কিমাঁকার একটা উদ্ভট হইবেই। কারণ শক্তি 
কোথায় ? মনে করিলে তো শাক্ত হয় না। আচার্ধ্যের! মহাশ্রিশীলী। 
তাহাদের শক্তির ইয়ত্বা করা যায় না| তাহার উপর তাহার! জীবন 
ব্যাপী সাধন! করিয়াছেন। সাধনা করিয়া দেখিয়। নিজে বুঝিয়া 
একটা সম্প্রদায় খাড়া করিয়া গিয়াছেন » লোকে মান্থুক গণুক ভারতীয় 
আচার্ধাগণের মনে কখনও এভাব উঠে নাই। তাহাদের সাঁধু উদ্দেশ্ঠ। 
জীব তাহাদের প্রবর্তিত পথে গমন করিলে ইষ্টলাভ করিবে। এই 
ভারতবর্ষে প্রধানতঃ চারটী আচাধ্যের মত খুব চলিতেছে । ১। 
শঙ্করাচার্য)) ২। রামামুজাচার্যা। ৩। মধবাচার্যয) ৪। বল্পভাচার্য্য। 


২। বামান্ুজাচাধ্য । 


পূজাপাদ রাঁমানুজাচার্যোব মতে তত্ব ভিবিধ-__চিৎ। অচিৎ ও ঈশ্বর | 
ঈশ্বর | 
স্বভাবতঃ নিবস্ত-সযস্ত-দোষ। অনবধিক, অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণ- 
গুণ বিশিষ্ট। ঘাহা হইতে এই জগতের স্থষ্টি স্থিতিলয় রূপ লীল! হইতেছে, 
তিনিই ব্র্ধ। তীহাকেই বাস্থদেব বা পুকষোভম বল! হয়। অতএব 
তিনি সগ্ুণ অর্থাৎ কল্যাণ গুণাকব' ও নিগুণ অথাৎ নিখিল হেয় 
প্রত্যণীক । 
বাসুদেব প্রং ব্রহ্ম কল্যাণ গুণ সংযৃতঠ | 
ভবনানামুপাদানং কর্তী জীবনিয়ামক ইতি ॥ 


ভাদ্র, ১৩২৯।] আচার্যযগণের ব্যবস্থা | ৪৬১. 


কল্যাণ গুণ সংঘুত পরব্রদ্ধই বাসুদেব । তিনি জগতের উপাদান ও 
নিমিত্ত এবং জীবের নিয়ামক | 

সেই ব্রহ্গই চিৎ অর্থাৎ পুকব, অচিৎ অর্থাৎ প্রতি, উভয়ের আত্মা 
এবং অন্তর্যামী। পুকষ ও প্রকৃতি তাহার শরীর । তিনি আত্মারূপে 
অবস্থিত, অতএব উভয়ই তীহার প্রকার বা বিধান। প্রলয়ে জগৎ অব্যা- 
কৃত বা অব্যক্ত অবস্থায় ব্রন্গে খাকে। স্থষ্টিকালে নাম রূপ দ্বার! ব্যাকৃত বা 
ব্যক্ত হয়। কাধ্যাবস্থাপনন প্রককতিপুরুষ ও কারণাবস্থাপনন গ্রকৃতিপুক্ষ 
উভয়ই তাক্ছাৰ শরীর । তিনি আত্মান্ূপে উভয়াবগ্াঁয় অবস্থিত 

ভেদাভেদ বাদ । 

প্রকৃতি তাঁহার শরীব, অতএব প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অতিন্ন ৷ জগৎ পরিণামী 
ও বিকাঠশীল, ব্রহ্ম অপবিণামী ও নির্বিকার। অতএব ব্রন্মের তুলনায় 
জগৎ অসৎ ও অবস্ত। জাব নিয়ম্য ও ব্রঙ্গ নিয়ামক, জীব অন্জ্ঞ ব্রহ্ম 
সর্বজ্ঞ ; অতএব জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্ত। ব্রঙ্গ অথণও্ড অতএব জীব ব্রহ্ম 
খণ্ড হইতে পারে না । তবে জীব ব্রন্মের বিভূতি এজন্য বন্দেব অংশ বলা 
যায়, যেমর্ন প্রভাকে অগ্নির অংশ বল! বাঁয়। আবার জীব যখন ব্রদ্দের 
শরীব ব্রহ্মাত্বক তখন ভীবব্রদ্ধে ভেদও বটে অভেদও বটে, এজন্য এই 
মতেব নাম ভেদাভেদ বাদ। 

চিৎ ও অচিৎ। 

জীব পরমাত্ম]! হইতে ভিন, নিত) ও অন্থ। অচিৎ ত্রিবিধ--ভোগ্য, 

ভোঁগোপকরণ-ইন্ড্িয় ও শরীর । 
মায়! । 

রামান্ুজ মতে “মায়া?” শব্ধ অনির্বচনীয়া অজ্ঞানরূপা বুঝায় ন! , 

কিন্তু বিচিত্রার্থ স্ষ্টিকত্রী ত্রিগুণাত্মিক প্রক্কতিকে বুঝায়। 
তত্বমসি। 

তত্বমসি” বাকোর অর্থ__তৎ শবে নিরম্ত সমস্ত দে।ষ, অনবধিক, 
অতিশয়, অসংখেয় কল্যাণ গুণের আম্পদ, ব্রহ্ধা বুঝায়। “তং” পদ দ্বার! 
যিনি চিদ্‌ বিশিষ্ট, জীব যাহার শরীর সেই ক্রহ্গকেই বুঝায়। অতএব 
সামানাধিকরণ দ্বারা একই বস্তর প্রকার ভেদ বুঝাইতেছে।* 


৪৬২ উদ্বোধন । [ ২৪ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


বাস্থদেবের পঞ্চবিধ মুর্তি । 

বাস্থদেব পরম কারুণিক ও তক্তবংমল। তক্তবাৎসল্য হেতু তিনি 
লীলা কঠেন। লীলা ঠেতু অর্চা, বিভব, ব্যহ, সুক্ষ ও অন্তর্যামিরূপ পঞ্চবিধ 
মুর্তি পরিগ্রহ করিয়! অবস্থান করিতেছেন । 

(ক) অঙ্চামুণ্তি অর্থাৎ প্রতিম। | 

(খ) বিভব মুর্তি তর্থাৎ রামাদি অবতার সমুহ। 

(গ) বাহ মৃত্তি অর্থাৎ বাসদেব-স্গরষণ-প্রদধার-অনিরুদ্ধ। 
[বাশ্রদেব-পবমাক্স।। সক্কর্ষণ-জীব। প্রহ্যর-মন | অনিকুদ্ধ-অহঙ্কার | ] 

(ঘ) সুক্ষ সম্পূর্ণ ষড়গুণ। [অপহত পাপ] বিজ, বিমৃত্ন, 
বিশোক, বিজিঘৎস অর্থাৎ অক্ষর, সত্যকাম-সতাসংস্কল |] 

(উড) অন্তর্যামী মুদ্তি জীবেব হদয়স্থ ও জীব প্রেরক। 

পূর্ব পূর্ব্ব মুর্তি উপাসনা দ্বারা দৃরিত ক্ষয় হইলে, উত্তরোত্তর মুর্তিতে 
উপাসনার অধিকার জন্মে । অর্থাৎ অর্চ। মূর্তির উপাসনা করিলে বিভব 
মূর্তির উপাঁসনায় অধিকার হয়। এইরূপ সর্বশেষ অন্তর্ধামী মূর্তিতে 
উপাসনার অধিকার হয়। 

উপান! । 

উপানন। পাঁচ প্রকার । 

(১) অভিগযন-_-তগবত্ম্থানের মাজ্জনঃ লেপন ইত্যাদি । 

(২) উপাদান-_গন্ধ, পুষ্প, ধৃপঃ দীপ দাঁন। 

(৩) ইজা1--পূজা। 

(৪8) স্বাধ্যায়__যন্ত্রজপ। নাষ জপ, স্তোত্র পাঠ, নামসংকীর্তনাদি। 
ভগবংশাস্ত্র অভ্যাস। 

(৫) যোগ--একাঞ্জচিত্তে ভগবদনুলন্ধান ব1 ধ্যান । 

বর্মজ্রান সমুচ্চয় বাদ । 

রামানুজ মতে লৈমিনীর পুর্বমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তর মীমাংস। 
একই শান্ত । পূর্বরীমাংসার কর্ম উপদেশ। কর্ম না করিলেজ্ঞান হয় 
না। সেই হিসাবে পূর্বমীমাংসা কারণ উত্তরমীমাংসা কার্ধ্য। অতএব 
উভয় শাস্তে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে । কর্মফল নশ্বর, জ্ঞান অবিনশ্বর 


তাত্্র ১৩২৯] আচাধাগণেব ব্যবস্থা | ৪৬০ 


বুঝিলে করে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য হইলে, তবে মোক্ষে প্রবৃত্তি হয়। 
অতএব বর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন । 
অন্ধংতম: প্রবিশস্তি যেহবিষ্ঠামুপাঁসতে 
ততে। ভূয় ইব তে তমে! য উ বিগ্তায়াং রতাঃ। 
বিষ্ভা্চাবিগ্াঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ 
বিদায় মৃত্যুং তীত্ব4 [ব্ভায়ামৃতমহ্ তে ॥ 
যে শুধু অবিগ্ঠার উপাসন! করে সে অদ্ধতমতে প্রবেশ করে। যে 
শুধু বিদ্ভাতে রত সে অধিকতর তমতে প্রবেশ করে। যিনি বিস্ভা ও 
বিদ্যা উভম্নকে জানেন তিনি 'অবিগ্ঠার দবাঝ। মৃত্য উত্তীর্ণ হইয়া বিগ্ঠাৰ 
দ্বার অমবত্ব ল/ভ করেন। 
অতঙ্জব অবি্চ। অর্থাৎ কর্ম, বিগ্ভা অর্থাৎ জ্ঞান, এই উভয়ের সমুচ্চয়ই 
যুক্তির দধন। অবিদ্যা কর্ম, বিছা! জ্ঞান । 
জ্ঞানের অর্থকি? 
এ|যানুজ মতে জ্ঞান শব্ষের অর্থ ধ্যান-উপাঁসনা, বাকা জন্য জ্ঞান নহে। 
ধ্যান কি 1 তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্থৃতি । এই স্থৃতিই মোক্ষের উপায়। 
এই স্থৃতি দর্শনসযানাকারা । ভাবনার প্রকর্ষ হইতে স্মৃতি দর্শনেরগত 
হইয়া থাকে । 
শ্ুতিতে আছে-_ 
যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভযঃ | 
হরি ধাকে কপা করেন তিনিই তাঁকে লাভ করেন । 
গীতাঁতে আছে-_ 
তেষাং সতত ধুক্তাঁনাঁম্‌ ভজত্তাং প্রীতিপূর্ববকম্‌ । 
দামি বুদ্ধি যোগং ॥ 
আযাতে আনত চিত্ত প্রীতি পূর্বক ভ্নাকরীদের জ্ঞান দিই। 
ভগবানের ভক্ত এইবূপ ধ্যান দ্বার তাহাকে লাভ করেন । 
রামানুজ মতে নিরতিশয় অ'নন্দ, প্রিয়) অনন্ত-প্রয়োন্বন সকল-ইতর- 
বৈতৃষ্ণয রূপ যে জ্ঞানবিশেষ উহ্ছাফেই ভক্তি বলে। পঞ্চবিধ উপাষনায় 
কল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ধ্যানাদি সহ ভক্তি ঘায়াই 


৪৬৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--৮ম সংখ 


ভগবং সাক্ষাৎকার হয় । এমন কি একমাত্র তক্তি দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি 
হইতে পারে। ভক্তি জ্ঞান বিশেষ,ইহ1“ইতর-বৈতৃষ্্য-রূপিণী।”ভগবান ব্যতীত 
অপর সর্ববস্তুতে যখন বৈতৃষ্্য জন্মে তখন যে ভক্তি হয়, লেই ভক্তিই প্রক্কত 
ভক্তি। অতএব বোরাগ্য ব্যতীত ভক্তি হইতে পারে ন। । বৈরাগ্য সত্বশু-্ধ 
হুইতে জন্মে। সত্ব শুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধি হইতে জন্মে ত্রিবিধ আহার 
বর্জনীয় জাতি-হুষ্ট। স্পর্শ-হুষ্ট ও আশ্রয় হট । জাতি-হেষ্ট যেমন পেয়াজ 
লশুন ইত্যাদি! এই কয়টী সাধন! দ্বারা ভক্তি দিদ্ধ হয়। 

(১) বিবেক অর্থাৎ সব শুদ্ধি। আহার শুদ্ধি হইতে সন্ত শুদ্ধি 
হয়। 

(২) বিষোক-কামানভিঘ্গ । 

(৩) অভ্যাস-_পুনঃপুনঃ অনুশীলন | 

(৪) ক্রিয়া-শ্রোত স্দার্ত কর্মানঠান । 

(৫) কল্্যাণ--সত্য, আরব, দয়া, দান। 

(৩) অনবসাঁদ--দৈন্য বিপর্যয় | 

(৭) অন্ুদ্বর্য_তুষ্টি। 

সিদ্ধি। 

এইরূপ ধ্যানরূপা ভক্তি দ্বার] পুঝষোভ্তয পদ লাভ করা যায়। 

বাস্থদেব এইবপ সাধককে 
মামুপেত্য পুনজন্ম হঃখালয়মশাশ্বতম্‌ 

অনস্তকালস্থায়া পুনরাবৃত্তি রহিত স্বপদ প্রদান কবেন। মুক্ত পুকষ 
ব্র্গের সায় সমান খশ্ব্ধ্য প্রাপ্ত হন কিন্তু নারপ্য প্রা্ধু হন না। 


৩। মধ্বাচাধ্য। 


তন্ব দ্বিবিধ। 


মধ্বধুনিকে হনুমানের অবতার বলে। তীর মতে জীব অণু, ভগবানের 
দা, বেদ নিত্য ও 'অপৌরুষেয়। পঞ্চরাত্র শান্ত্রই জীবের আশ্রয়লীয়। 
জগৎ সত্য। তত দ্বিবিধ স্বতন্ত্র ও অন্বতন্্র। ভগবান বিষ্ণু স্বতন্ত্রজীব ও 
জগৎ অন্বতন্ত্র। 


ভার) ১৩২৯। ] 


পো লা বাসি সি তি লা 


আচার্ধগথণের ব্যবস্থা | ৪৬৫ 


৮৮ প্লাস সি পসাসি্াসি ৯ পদ পাটি লা এটি শ্রীল পাছি শা ৩ শী লাছ পাটি পা লালা লস্টিল 





ইরি কে? 
ধাহা হইতে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহায়, নিষ্বতিঃ জ্ঞান, আবৃতি, বন্ধ, 
মোক্ষ হয় তিনিই হরি! তিনি মকলের প্রতূ। হরি শাস্ত্র গ্রমাপক । 


শান্ত্রকি? 
ধকৃ, যু, সাম, অথর্ব ভারত, পঞ্চরাত্র মূল রামায়ণ এই কতটা শাস্। 
মায়া 
মায়া শবের অর্থ ভগবদিচ্ছা । 


তত্বমসি। 
তত্বমসি প্রশংসা! বাক্য ছাঁডা আর কিছু নহে যেমন ণ্যুপ আদিত্য 
অর্থাৎ হঙ্কা্ট সর্ষের শ্যায় উজ্জল। 
ভেদ বাদ। 
জাব ও হবিতে সম্পূর্ণ তেদ আছে। (১) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ (২) 
ভ্রড় ও ঈশ্ববে ণ্ভদ (৩) জীবেব মধ্যে ভেদ (৪) জড় ও জীবে ভেদ (৫) 
জডেব মধো নান! ভেদ--এই পঞ্চবিধ তেদ দতা ও অনাদি। 
যন্ীৎ ক্ষবমতীতোহ্হমক্ষরাঁদপি চোক্তষঃ | 
অতোইন্মি লোকে বেদে চ গ্রথিতঃ পুরন [ভঁমঃ ॥ 
বহ্ষা। শিব, স্রাদির শরীর করণ হেতু--ভীহাবা ক্ষব, ল্দী অক্ষব | 
হরি লক্ষ্মী হইতেও শ্রেঠ। 
ভগবানের দাও) জীবের অবলঘ্বপায় | 
বিঞ্তুর প্রাপাদ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। প্রাসাদ সংগ্রহ তাহার 
্ুরণোৎকর্ষ জ্ঞান হেতু হয়। নিজেব তীনত্ব বিষুর গুণোঁৎকর্ষ যিনি 
কার্তন করেন তাহার উপর বিষণ প্রমর হন। জীবের ভগবানের দাস্তই 
অবলম্বনীয় । ভগবানের সেব! ব্যতীত জীবের অন্য কর্তব্য নাই] সেবা 
তিন প্রকার! 
(১) অঙ্কণ-_-ভগবাঁনের শ্বরণের অন্ঠ সুদর্শন চক্রাদি নারায়ণ অস্ত্রের 
প্রতিকূতি দেহে অঙ্কণ । 
(২) নামকরণ--পুদ্রার্দির না কেশব, রুষ্ট গ্রভৃতি রাঁথ! । 
২ 


৪৬৬ উদ্বোধন । | ২৪শ ব্য-৮ম সংখ্যা । 


সপ সস পাশ সা 


(৩) ভঙ্গন (ক) বাচিক (১) সতাবাক্য (২) হিতবাঁক্য (৩) 
প্রিয়বাক্য (৪) স্বাধ্যায়। 
(খ) কায়িক (১) দান (২) লোক পরিত্রাণ (৩) পরিরক্ষণ 
(গ) মানসিক (১) দয়া (২) ভগবৎ স্পৃহা! (৩) শ্রদ্ধ।। 
এই এক একটী সম্পন্ন করিয়। শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করার নাঁম ভজন । 
এইবপ সেবার দ্বার ভগবানের প্রসন্নতা লাঁত করা যাঁয়। ভগবানের 
প্রসন্নতা লাঁভই পরম পুরুষার্থ । 
বিষ্ুর সামীপ্যই মোঁক্ষ | 
বিধু, প্রসন্ন হইয়া তাহার দাসকে মোক্ষ দান কবেন। 
মধবমাতে বিষুর সামীপাই মোক্ষ । 
বিষং সর্বগুণৈ: পূর্ণং জ্তাত্বা সংসাববর্জিত: | 
নিদ্রবিখাননভূক নিত্যং তৎসমীপে নম মোদতে | 
সর্ধবগুণপূর্ণ বিঝুকে আনিলে সংসার নিবৃত্ত হয়, দুঃখেব অবসান হয় ও 
নিত্য আনন্দ ভোগ হয়। তিনি তাহার সমীপে রহেন। 


৪ ॥ বল্লভাচার্ধ্য ॥ 





সদ 








পলাশ পালিশ পিসি স্পা শশা িশিসিশিসি সিসি সস্তা ও ৯৪ চে ০ 


সেব! দ্বিবিধ | 


বল্লৃভাচীর্য্য বলেন গোলকাঁধিপতি শ্রকুষ্ই জীবের সেব্য। সেবা. 
দ্বিবিধ সাধনরূপা ও ফলরূপা | 

দ্রধ্যার্পণ নিষ্পান্ত ও কায়ব্যাপার নিষ্পাদ্য সেবা! সাধণরূপা। আর 
শ্রী স্বরণ-চিত্ততারূপা মানসী সেব! ফলরপা । গোলফে গোপীভাব 
প্রাপ্ত হইয়া! অথগু রাঁসরসোতসবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সেবা করাই 
পুরুষার্থ। ইহাই বল্ুভাঁচার্ষযের মত। ইহাকে পৃষ্টিমার্গ বলে। 


৫1 শঙ্করাচাষ্য ॥ 


রামাঙ্জ মতে ভক্তবংসল ভগবান জীবকে স্বীয় আনন্দ ধাম দান 
করেন-উহাই যোক্ষ। মধ্বমতে বৈকুগলোকে বিষ্র সাঁধীপাযই যোক্ষ। 
জার বল্পভমতে গোঁলকে শ্ক্ের সহবাসই মোক্ষ । 


ভার, ১৩২৯ । ] 'আচার্ধ)গণের ব্যবস্থা । ৪৬৭ 


্ রীশঙ্করাচাধ্য বলেন ভগবানের স্বোর দ্বারা ভগবৎ সাষীপ্য ও 
ভগবৎ স্থান লাঁভ করাই মোক্ষ নহে। পদে পদে সেবাপরাধ হইতে 
পারে। সেই জন্ত পুনরায় সংসারে আগিতে তইবে। ভগবানের পার্খবদ 
জয় বিজয়ে ইহার দৃষ্টান্ত । সালোক্য সামীপ্য গৌণ মুক্তি। উদ স্বর্গ 
ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রশংসার জন্য ন্বর্গকে অমৃত বলা হয়। কিন্ত 
নির্বাণ মোক্ষই গ্রকৃত অমুত। 


৬। সাধনা । 


উপরে যাহা দেখা গেল তাহাতে বুঝা যায় শ্রীশস্করাচার্যয জ্ঞানের 
পক্ষপাতী শ্রকামান্থজ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পক্ষপাতী শ্রামধ্বমুনি 
সেবাতক্তির প্রক্ষপাতী আর শ্রীবল্পনত প্রেমাভক্তি বা প্রীতির পক্ষপাতী । 
নিগুণ ব্রহ্ম ও অজয় আনন্দ পাভ, অগুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্য, বিষুঃ 
ও তাহার সানীপা, শ্রীরুষ্ণও তাহার সহবাস, এই চারিটী লোকচক্ষের 
সমঙ্গে ধৰা হইয়াছ | যাহার যেটা ইষ্ট সে সেইটী লাভ করুক এবং লাভ 
করিবার চেষ্টা ককক। মিছে তর্ক করিয়া, অন্বৈতবা্দ বা ছৈতবাদ- 
খণ্ডন করিয়া লাভ কি? এবপ খগুন করিয়া তোমার আমার কোন 
উপকার নাই । আচার্যোরা সম্প্রদায় কর্তী । তীঁহাব। নিজ নিজ মত 
দ্াঢেতর জন্য বিপক্ষ মত খগুন করিয়াছেন। আমর! ধাহার হউক 
, একজনের দিদ্ধান্ত লইব তাহা হইলেই আমাদের কল্যাণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ও 
তীহার সহবাস, বিষুণ ও তাহার সামীপা, সগ্ুণ ব্রহ্ম ও ভগবং সালোক্য 
ইহার কোনটাই কম ক্িনিষ লয়। কোন একটা মতে সাধনা করিয়া 
সিদ্ধিলাত করিবার চেষ্টা করাই উচিত। কোন একটা মতে সিদ্ধির 
জন্য কিছু কিছু সাধনা করিলেও কতকটা কল্যাণ হইবে। কেবল 
কথা-কাটাকাটি করিয়া ফোন উপকার হইবে ন|। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে সাধন! বলে সাধ্য বন্ত লাভের জন্য আচার্ধযগণের . 
প্রবর্তিত মার্শ অনুবর্তন করা ॥ নিজ মতলব অনুযায়ী যা' তাঃ করিলে 
ঠিক সাধনা! হইবে না | লৌকিক বস্তু লাভ করিতে হইলেও প্রচলিত নিয়ম 
প্রতিপালন করিতে হয়। অগ্রগাষীদের পদাহ অহ্থশরণ করিতে হয়! 


৪৮ হো ৃ [২৪শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


সলিল সিসি তিতা সি সত সি সি সিসি 4৭৯. ৫৯ সা পা পাসিপাসিপাসিতা পাসিলাস্পিরসসিপিস্সিরা সি সিন পাস সস্িপিস্কিরট সপ সিপিসপসপিসসপসসস 


ভাহা না করিলে দিছে পথ আবিষ্ার করিয়া অগ্রদর হওয়া যায় না। 
সেইজন্য জাচা্যগণের প্রবর্তিত মার্দ অন্ুগমন করিলে তবে সিদ্ধিলাভ করা 
যাইতে পারে। এই সব মহাত্মারা ঈশ্বর লাতের ভিন্ন ভিন্ন হবার্স প্রবর্তন 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের প্রবর্তিত মার্গে যাওয়া ছাঁড়া সিদ্ধিলাত 
করিবার অপর উপান্ন নাই। 


ক । 


( শ্রীনাহাজি ) 


মোরে চাও তপোধন 7? হোথা তবে কেন অহেবণ ? 
শাশ্বত স্ববপ মোব, বুঝনি কি এখনো, ধীযন্‌? 
যথুরার রাজা নহি, নহি কংদদর্প নিহুদন, 

যদুকুল মণি আমি নহি বন্্দেবের নন্দন | 

দেবকীব পুত্র নহি। কল্সিণীর হৃদয় বল্লভ, 

পার্থের সারথি নহি পাগুবের সখা ও বান্ধব । 
কৌরবেব পত্র নহি, নহি কুকক্ষেত্রের নায়ক, 
ভাবতেব দ্ীক্ষাপুক নহি আমি গীতার শিক্ষক। 
প্রকৃতিব নগ্ন শিশু, আমি কৃষ্ণ সহজ মানুষ, 

সদামুক্ত সর্ব-বন্ধ অকৃত্রিম অনাদি পুরুষ, 

সরল স্বচ্ছন্দ সবি, নাহি মোঁর বন্ধনের লেশ। 

শুভ্র স্বচ্ছ অনাবিল সবি যোর--সুচনা ও শেষ । 
কপটতা, কৃত্রিমতা? অগ্শুন্য বাহ্‌ আবরণ; 

সমাজের বুকে, করে--নীতি নামে নিত্য আস্ফীলন_ 
সমাজ বন্ধন সেথা হ্বদয়েব সহজ বন্ধন, 

কবে নিত্য অপযান,_-£সথ| মোরে বৃথা অন্বেষণ । 


ভাত্রঃ ১৩২৯। ] কৃষ্ণ । ৪৬৯ 


আমি নিত্য লোকাতীত, নহে মোর সম্বন্ধ লৌকিক, 
পতি নহি, পুত্র নহি আমি পতি পুতরেরো! অধিক। 
বনুদেব, দেবকীতে রুক্িণীতে মোরে অন্বেষণ, 

সত্য কহি তপোঁধন। তাঁই তব বৃথা আকিঞ্চন। 
কেহ প্রীতি দয়া প্রেম যেথা শুধু সমাজ বন্ধন। 
প্রথামাত্র পরিণয় শৃঙ্খলিত সমাজ নিয়ম 
রাজনীতি, ধর্মনীতি কর্ম্মনীতি সমাঞ্জ বিধান-_- 
মানুষের যত কিছু ভগ্ডামীর প্ররুষ্ট প্রমাণ । 
পশুত্বেষ পদতলে নরত্বের নিত্য অপমান । 

মুক্তি কোথা! ? নবি সেথা বন্ধনের নির্মায বিধান। 
গীতঞ্ষিবটে তপোধন ৷ যোগধুক্ত কৃষ্ণের বচন, 

আমি কিন্ত যোগ্ৰাতীত, বন্দাবনে চরাই গোধন-_ 
সব্ল সহজ শুদ্ধ--আমি সেথা রাখাল বালক, 

সেথা শুধু প্ররুতির অকৃত্রিম সহজ পুলক । 

মুক্ত! সেথা গ্রভাতেব শিশিবের শুত্র বিন্দুচয়, 
বহুমূল্য অলঙ্কাৰ সেফা'লিকা স্বচ্ছ (শোভাময় । 
বস্থুদেব পিতা যোঁব, নন্দ সেথা পিতাঁরো৷ অণ্ধক, 
অকারণ সে বন্ধন, মুক্তি তাব তুলনায় ধিক । 
নশোদা জননী বটে, দেবকীর অধিক সেজন 
সমাজের বাধভাঙা মাতৃত্ব-_কি বিপুল প্লাবন । 
রুঝ্সিশী সে পতিত্রতভা, সে বে যো সমাজের দ্রান, 
রাধা মোর অকারণে আপনারে আপনি-বিলান। 
নাহি সাক্ষী বিধি বাধ! মধ্যস্থ কি ব্যবস্থা বিচার? 
বর্ম কর্ম নীতিমর্ -_ লুপ্ত সেথা সমাজ সংস্কার , 

সে মে শুধু নিজে মরে বেচে থাক! অন্তের মাঝার, 
পত়ীত্বের বহু উচ্চে সে আমার,২-আমি যে তাহার । 
তাই আমি কত সুখী, শিরেধরি রাধার চরণ, 

রাধা বিন! রুক্মিণী কি দিতে পারে আনন্দ এমন ? 


9৭9 উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ম-_-৮ষ সংখ্যা। 


হায়! নারী, হায়। প্রেম, সবি শুধু সমাজ বন্ধন | 
শান শাস্ত্র কর মুনি) বুধ নি কি শাস্ত্রের মরম ? 
নীতিকীট । জান ন! কি শাস্ত্র শস্ত্র হতেও ভীষণ ? 
মানুষের সবিগড়া-_-শান্ত্রপু'থি সংহিতা পুরাণ, 
প্রাণের সহজ ধর্ম, সহে নিত্য এরি অপমান। 
সর্বববন্ধনের সেবা মুক্তিভাঁণে এষে কি বন্ধন,_- 

কি কঠিন! কি ভীষণ । সতা তাই শান্ত্রাতীত ধন। 
কোথা খোঁজ তপোধন । আমি কৃষ্। সহজ মানুষ, 
ফেলে দাও ধর্মকর্ম_-সভ্যতাঁর মিথ্যা ও ফান্ুঘ। 
ধর্মাতীত কর্মাতীত, সর্বাতীত আমি সারাৎসার, 
নিত্য শুদ্ধ ব্রদ্ষশিশ্খ আমি মুক্ত দর্ধ্ব সংস্কার | 
বিকর্মও কর্ন হয়, কর হয় বিকর্ম আকার, 

একি বস্তু বিষামূত, বুঝে দেখ বিচিত্র ব্যাপার | 
অভেদ নরক ন্বর্গ, পাপ পুণা সবি একাকার, 
নরকেও হ্বর্গফুটে, স্বর্ণেফুটে নবক (ও) আবার । 
অমুতও বিষ হয়, বিষ হয় অমৃত পাথার। 

হও মুক্ত সংস্কার । আবরণ মিথা। সত্যতার-_ 
থুলে ফেল তপোধন | স্বম্বরূপে দেখ চমতকান্ঃ 
নবি মুনি, একাকার-_তুমি, আমি” জগৎ-সংসার | 





্রয়ী সাংখ্যং যে'গঃ পশুপতিযতং বৈষ্বন্ষিতি 

প্রতিক প্স্থানে পরমিদমদ্ঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃভু কুটিল নানাপথ জুষাং 

নৃণামেকে! গমাস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ মহিয় স্তোত্র ॥ ৭ ॥ 

জলয়াশির সমুদ্রে যেমন গতি, খজু-কুটিল নানা পথ অনুবর্তিগণের 

তুমিই একমাত্র গম্য। বেধ, সাংখ্য, যোগ, শৈব, বৈষ্ণব এই সফল 
জীবের রুচির বিচিত্রতা নিবন্ধন শান্ত্রপথ ভিন্ন ভিনন। তাই এই মত 
শ্রেষ্ঠ ইত্যাদিরপ বুদ্ধি হয়।” 


অন্ধ-বিশ্বাস। 


( শ্রীধতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, বি-এ ) 

গুটিকতক বন্ধু ও গুটিকতক ছাত্রকে নিয়ে প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে 
“্মাতৃজাতি সেবক সমিতির” প্রতিষ্টা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই 
মহান্‌--সারাতারতের নারীজাঁতিকে স্বাবলদ্বন লাভে সাহাঁধা করা, তাদের 
ভিতর হুতে অজ্ঞানান্ধকাঁর ও কুসংস্কার দূর করে দেওয়া? আর সেব1 ও 
সাধনায় নারীকে পুরুষের নমকক্ষ করে তোল! । এতবড় বুকের পাট। । 
কিস্ত প্রথম যাসে, আমাদের জনবল হুল-__-এক ডজন সভ্য, আর ধন্বল 
মাত্র তিনঞ্লারি টাক] ! 

বন্ধু ফণী বল্লে, “আমি “যাঠাক্রুণকে' একবার যেমন করে পারি 
সমিতি ঘরে এনে ফেল্বে! “তার পায়ের ধূলা নিয়ে কাজ আবম্ত করা 
যাবে।” কথাটা বেশ যিছি লাগ্ল। প্রথম মোর়াড়ায় মাঠাকুরুণের 
পায়ের ধুলা । এধে [08016 1068 1 

পদধূলি গ্রহণৌপযেগী ঘর খু'জচি এমন সময় সংবাদ এলো! “মাঠাক্রুণ ? 
দেহত্যাগ করেছেন। হতাশায় বুক্টা এতটুকু হয়ে গেল, বোধ করি 
সেদিন “মায়ের” নিঠুরতা ও উপহাসে চোক্‌ ফেটে জল পড়েছিল । 

তাঙ্গাবুক্‌, অন্ধকার ভবিষ্যৎ জমাট বাঁধা অভিযান, আর থানকতক 
1১91) 0111 নিয়ে যেদিন “মাঠাকরুণের' উৎসব, সেদিন বেলুড় মঠে গিয়ে 
উপস্থিত হলায। সন্মুখের দালানের যধ্যস্থলে “মায়ের” ফটো পত্রপুষ্পে 
সজ্জিত! শত শত ভক্ত আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চতুর্দিকে নীরব 
সজীবত]। 

সেই চেহারা, সেই রূপ সেই ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমের সমষ্টি! 
তবে ক্ষিতি ও অপেন্র ভাগখুব কমবটে । সেই মা! সেই এলো ফেশ! 
সতীর বেশ ! সেই শ্রিপ্রীরামককষ্ততক্ত জননী 'মাঠাক্রণ। যার ঘ! গর 
সে জৰন্ঠ তাই নিয়ে মাথ! খামার । আধি মায়ের পঙ্গতলে বসে মনেষদে 
প্রার্থনা কর্লুম্‌, “ম! তোঁষার পাঞ্চভৌতিক শরীরকে খকবাক 


৪৭২ উদ্বোধন । [২৪শবর্ধ-_৮ম সংখ্যা। 


সমিতি ঘরে নিয়ে যাবে! বড় আশা ছিল! কিন্ত কি কারণে তুমি 
তোমার পাঞ্চতৌতিক শরীর নষ্ট করিলে, তুমিই জান, কিন্তু তোঁষার লিঙ্গ 
শরীর যদি এখনে। নষ্ট করে না থাক, তবে একবার আমাদের সমিতি 
ঘরে চল আমাদের কাজট।! একবার চালিয়ে দাও, তার পর আমর! পিছনে 
রয়েছি । মা তোমায় যেতেই হবে, আমাদের একটা বন্দোবস্ত করে দিতেই 
হবে। নীরবে প্রার্থনা করে, নীরবে দেশে (জনাইএ ) ফিরে গেলুম্‌। 
তবে মাঠাক্রুণকে পরীক্ষা কব্বার একট। চালও যে ছিলন! তানয়। 
যেষন স্বামিজী ঠাকুরঘর প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে পরীক্ষা করবার জণ্/ একটা 
ফন্দীবার করেছিলেন । 

পরদিন কল্কাতার স্কুলে এসে শুন্লুম্‌ তিলক মহারাজের দেহ তাগ 
হয়েছে। তৎক্ষণাৎ স্কুলের ছুটী হয়ে গেল। 'আমি জনাই হতে রোজ 
আনাগোনা করি, এখন যাঁবাব গাড়ী নেই সালের একটা বেঞ্িতে শুয়ে 
রইলুম। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবচি। কি ভাবচি? সমিতি। 
ছেলেবেলা! হতে আমাব নিজের ঘরের যা-বোনের ভাবের দৈন্য দেখে 
কেবলই যনে হতো মেয়েরা! না ভ্রাগলে কিছুতেই দেশের কল্যাণ নেই । 
মেয়েদের উন্নতির জন্য এই যে প্রবল ইচ্ছা এটা একট! লুকায়িত প্রবৃত্তির 
তাড়ণা অথবা কল্যাণকরী যাহোক কিছু, এইটে ভেবে ঠিক কব্তে 
জমার অনেক বছর কেটে গেছে। নিজেকে বুঝে নিজের চবিভ্রেৰ 
উপব বিশ্বাসী হয়ে তবে এই মাতৃজাঁতি সেবক সমিতি গঠন করেচি। 
তবে পথও নেই পাঁথেয়ও নেই। কি করে কাধ্যারস্ত কবি? কার 
শরণাগত হই ? কাকে মনের কথা খুলে বলি? কাহাকেও পাই না যে! 

সাত পাচ ভাবচি এমন সময় পোস্তার রাজা বেডাতে বেডাতে এঘর 
ও ঘর করতে কব্তে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তারই স্কুল 
এট, তবে এবাটাতে তাঁকে কখনো! দেখিনি, কিন্ত তিনি এলেন ৷ এসে 
ষেচে আমার সঙ্গে কথা জুড়ে দিলেন! আমি আমার সমন্থ মতলবটা 
ভাকে জানালুম্‌। তিনি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমাদের সভ্য হয়ে 
গেলেন। সাংসারিকতার দ্দিকৃদিয়ে দেখতে গেলে-_একটা মস্ত অবলম্বন 
নয় কি? 


ভাদ্র, ১৩২৯ ] অন্ধ-বিশ্বাস। ৪৭৩ 
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বৈকালে বুক্‌ ভরা উৎসাহ নিয়ে দেশে ফিরে গেলুম্‌। যেতে যেতে 
অবস্ত একবার বেলুড়মঠের সেই প্রতিমার দিকে মাথা হেট করেছিলুম্‌। 
কাকে একথ| জনাব ?--ন| না চাপ। থাক । হৃদয়ের নিভৃত করে 
এ বিশ্বাস চাপ! থাক--এসব জিনিষ কি যাকে তাকে জানাতে আছে। 

সেই হতে পোন্তার রাজ। অনেক করেছেন। এখনো! করেন । সে আর 
হেথায় কি জানাব? তার পর ছু একদিনের মধ্যে ইন্দুদিদি এসে জুটুলেন 
তিনি ঘের উৎসাহে কাধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন । মানাপমান তুচ্ছকরে 
আমাদের ভাওতায় ভিড়ে দেশের কার্জে জীবন দপে দিলেন। তাঁর 
পরই বরীন্ত্রকুষাৰ ঘোষ সমিতি ঘরে এসে পড়লেন--তিনি এসেই 
উাঁচ বন্লাইগ্লা দিলেন_-সমিতি পরমার্থ ভিত্তির উপর স্থাপিত হলো। 
বারীনবাব। আসাতে আয়ের পন্থা খুলে গেল, তার বিরাট আমি 
ঢুকে সমিতি বেশ জমকাল হয়ে উঠল অনেক মেয়ে অনেক রকমে 
সাহায্য পেলে। 

ছ'াস বেশ লীলা খেল! চল্ল। তার পর বারীনদ। ক্ষুব্ধ আত্মার 
পরিতৃপ্তিগ অন্য পতজীচারীতে অরবিন্দের কাছে চলে গেলেন। আজ 
ফিরেন কাল ফিরেন করে মাসের পর মাস কেটে বেতে লাগ্ল। এদিকে 
দেখতে দেখতে আয়ও কমে যেতে লাগৃ্ল। বিরাট ব্যাঞতাঁর কাদে 
নিয়েছি। কিন্ত আর তেমন আয় হয় না, তেমন চাদ! আসেন! ছেলেদেব; 
যধ্যে তেষন উৎদাহ নেই। 

দোঁষট| ঘ|ড়ে পড়ল আমাব আর ইন্দুদিদির। সাহায্য প্রার্থিনীর দল 
যেমন তেমনিই বজায় আছে অথচ আমর! আয় বাড়াতে পাচ্চি ন।। 
_ ছেলের! ছিড়ে খাবেনা 5 কিন্তু আমাদেব দোব তত নেই । বারীন দার 
নামে অনেক টাকা আস্ছিল। সেই বারীন্দা পশ্ীচারীতে সাধনা কর্তে 
চলে গেছেন, কাজেই আর তার বন্ধুবর্ণ সাহা'যা করবে কেন? তাঁর পর 
মাঝে পুলিশের পরীক্ষা, একটা কন্্ী বালককে ধরে নিয়ে যাওয়!, এই সব 
কারণে আর একটা পয়মাও বাছির হতে আস! বন্ধ হয়ে গেল। 

সংদারের অবস্থা অসচ্ছল ছলে যেমন প্রত্যেকে ঝগড়া করে মরে, 
আমাদের কর্দান্দের মধ্যেও তাঁই হতে লাঁগল। মাঝখান হতে খ্বামার 


৪৭৪ উদ্বোধন। | ২৪শ বর্ষ -৮ষ সংখ]। 


আর ইন্দুদিদির প্রাণটা ওঠাগত হয়ে উঠলো । এই সময় আবার দিদির 
আত্মীয় স্বজন খড়গহত্ত হয়ে সাধারণের কাজ হতে দিদির হাত ওটিয়ে 
নেবার জন্ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগল । আর একটী অল্পবুদ্ধিঃ 
অপবিত্র হৃদয় ক্ষুদ্র দল এই স্থুযোগ পেয়ে দিদির যে কলম্কট! বাকী ছিল» 
(অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে এরূপ মেলামেশাঘোর! অন্ায়) সেটাও প্রচার 
কর্তে লাগ্ল। এই রকমই হয়! বেচারী তিনটানায় পড়ে জব হতে 
লাগল। এই রকমই হয়। একট অন্থই কোন মেয়ে সাহস করে 
সাধারণের কাজে নাম্তে পারে না। ইহাই নারী সমাজের উপর 
অভিশাপ, নারীর উন্নতির অন্তরায় দেশের কলঙ্ক । 

এতদিন মাঠাক্রুণকে ভূলেছিলুম। হৈচৈতে পড়ে মন্দে পড়ে নি; 
বা! মনে পড়লেও মনের ওপরে ভাসেনি-_সেই অকগ্র হাতে যার প্রথম 
অভিব্যক্তিতে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অধীর হয়ে উঠেছিলুম্‌। 

একদিন দিদিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠাকৃকণের মন্দির দেখতে উদ্বোধন 
আফিসে গেলুম। সেখানে সারদানন্দ স্বামী দিদিকে “সেবা! ও সাধনার 
সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর মাঠাক্রুণের ঘরে বসে সেই 
পদে আবার ০সই কাতর মিনতি জানালুম্‌। আমি বিবেকানন্দ নই 
যে বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করবো । আমি করেছিলুম অতি স।যান্য 
ছটা প্রার্থন! । মাকে বল্লুম্‌, "মা, আমাদের ভজন-পৃজ্জনে একজন তত্র- 
পোকের মেয়ে আজ নাকের জলে চোখের জলে হতে বসেছে। 
তাঁকে রক্ষা করবার দাধ্য ত আমাদের নেই। তুমি দেখ মা। আর 
ছু একটা বড় বড় চাদ! দেনেওয়ালাকে জুটিয়ে দাও । একদল অনাথাকে 
নিয়ে-বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি । 

তারপর উঠে এদে পথে আস্তে আস্ডে ভাঁব্লুম্, দেখি এবারে 
ম|! আমার কথা শোনেন কিনা। মায়ের আরৃশ্ হস্ত এখনো! আমাদের 
সমিতিয় গঠনে নিষুক্ত আছে কি না? পরীক্ষা করা স্বতাব ০৮1? 

সষিতি ঘরে ঢুকে সবেমান্ধ জাম! খুলে বস্তে যাচ্চি এমন সময় 
দেখি একজন ইউরোপীক্স বেশধারী বাঙালী ভদ্রলোক ঘোটরে করে 
এসে সমিতিতে ঢুকলেন তার সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো । তিনি 


ভাঙ্ত্র, ১৩২৯।] সার্থক ব্যর্থতা ৷ ৪৭৫ 


এবজন বিখ্যাত ডাক্তার | তার দঙ্গে অরবিনোর ও বদ্ধমান ডিভিলানের 
কমিশনার জে, এন্‌) গুপ্তের সঙ্গে পরিচর আছে। পরে জান্লাম 
তিনি একজন বাঙলার সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি সঙ্গিতির বিষয় 
সব জানিনা ২*২ টাকা দিয়া গেলেন এবং ভবিষ্যতে লাহাযা কর্বার 
প্রতিশ্রতি দিয়া চলিয়া গেলেন। তার বন্ধুবর্গকেও এ বিষয়ে সহায়ত! 
কবিতে অনুরোধ করিবেন বলে গেলেন । 

সেদিন সমস্তদিন আমার একটা নেশার যত অবস্থা হয়েছিল। 
কেবলই মনের মধ্যে হতে লাগ্ল-_-ফি করে এমন হল। ওগো। এ 
সমিতির সতা সত্যই কি তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোধারই ইচ্ছার 
কণা কি এই অধম যুবকের মাথায় আব ছু বছর 'মাগে ঢুকেছিল। 
জানি না, কি করে যে কি হয় কিছুই বুঝতে পার্লুম না । সেদিন 
হতে আমার এই শিক্ষা হল। বে, যেখানে ?15111677761081,08108]9- 
(101 বাঁ [.0871091 117067070০এ কেনি কুলকিনারা দিতে পারে লা 
সেখানে মনের সঙ্গে বোঝাপড়! হয়ে যাঁয় একমাত্র, অন্ধ বিশ্বাসে ! 


মার্থক ব্যর্থতা । 


( শ্রীনরেশতৃষণ দত ) 
নাই বা বীণা বাজ লো। 
ভোধাঁর হাতে বাঁধ বীণা, 

মুক্‌ হয়েই বা থাকলো ॥ 
তোমার পরশ তারে তারে, 
আছে যে তার বক্ষ ঘিরে, 
কাদন যে আজ বেদন ভারে 

মৌন হসয়েই রইলো-_ 
তোমষ*রি সুর বুকে দাধা 
একথা ত জানলো ॥ 
ব্যাথার জাখি ঝর্লো না তার 
হুইল শুধু চেয়ে, 
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জ্যোৎস্ব! ভাহার রইল বাধা 
ঘুমের আব্ছায়ে ॥ 
তুমি যে আজ আপন হাতে 
সপ্ত সুরের আঙ্গিনাতে, 
আন তাহার বিছিয়ে দেছ 
প্রাণে সে তা জানলো 
বাঙ্ছর ঘেরে তোমায় সে আঁজ 
প্রাণের তারে ধাধলো ॥ 
নাই বা বীণ! বাক লো ॥ 
মৌন হয়ে আছেই বা সে 
ব্যাথার ধুলায় লুটুলো, 
স্ুবু যে তাহার তাবে তারে 
উঠেছে সে আজ রক্তধারে 
ফেনিল হ'য়ে কত মরণ 
জীবনে ভার মাত লো। 
মরণ সাধা বাঁধা-খাঁণ। 
নীববে ত জান্লো ॥ 
পিয়াস! তার জাগে হাদে 
আসীম অন্তহীন, 
মরণ যেথা! ভ্রীবনে মেশে 
শব্দ বন্ধ হীন ॥ 
তুমি যে ত1র তারায় তারায় 
লুটিয়ে আছ অগ্নি ধারায় 
আঘাত পেলেই তোমার করে, 
উঠবে বেজে বীণ 
ব্যথিত বীণার বাথার বেন 
তোমায় হ'বে লীন ॥ 


আদিনাথ । 
(শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী ) 
( পূর্বানুবৃতি ) 

দক্ষিণে মন্বীপ, ভাম।ন দামখণ্ডের যত প্রতীয়মান হইতেছিল। 
একথানি জাহাজ সন্দীপ অভিমুখে ধোঁয়া উডাইয়। মাঝে মাঝে বাশী 
বাজাইয়া অগ্রদর হুইতেছিল, দেখা যাইভেদ্িল যেন দীপান্বিতা রান্রে 
তালযান কলার থোলোর ক্ষুদ্র ভিঙ্গী, শুন! যাইতেছিল যেন বহুদূরাগত 
ক্ষীণ অতি ক্ষীণ সুমধুর বংশীধ্বনি। তারপর আর কিছুই দেখ! 
যাইতেছিল ন) শুন! বাইতেছিল ন|। 

একটি সামুদ্রিক পায়রা (56৪401) ) ষ্টেশন ঘাটের নিকট হুইতে 
আমাদের বাহন জাহাজখানির সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া চললিয়াছিল। কথন 
বা আকাশের উপরের দিকে চলিয়া যাঁর, কখন বা ঘুরিয়! থুরিয়া 
জাহাজেব গারে যেন বগিতে বমিতে উডিয়। যায় । অতি সুন্দর পাখী, 
ছুপ্ধফেননিভ শাদা ধব্ধবে, ছোট্ট ঠোট ছুথানি ঢুকটুকে লাল, ডান! 
ছুটির অগ্রভাগ গাঁ কাল, এবীরখানি লেপা-পোছা, বেশ পালিশ। 
এই শাদ! কাল ও লালেব সংমিশ্রণ নিটোল দেহখানি অতীব মনোরম । 
জাহাজের সঙ্গে পাখীটাঁর এমন তীব্র আকর্ষণের চিহ্ৃদর্শনে মনে 
হইতেছিল এই জাহাজথানি বা তদত্যন্তরস্থ কোন কিছুর সহিত তাহার 
প্রাণটা ষেন একত্রে গাথা । আধি পাখাটাকে কথনও প্রেমিক 
কখনও বা! পুর্ব্বজন্ম-রহন্তবিৎ ইত্যাঁদ কত কিছু মনে কগিতে করিতে 
সতি)কার সাগরে পড়িয়াও ভাবস'গরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম । তখন 
আমার বুটার অকবিস্থূপভ ব্যবহার ও মীমাংসায় একটু কু হইলাম | 
বন্ধু হাসিতে হাসিতে দেখাইয়া দিলেন “দেখছ, তোমার পূর্বজন্ম 
রহস্তবিৎ প্রেমিক পঙ্গী মহাশয় কেমন টপ, টপ, লুটে মাছ ধরিতেছেন।” 
দেখিতে দেখিতে আরও অসংখ্য “লীগালম্” জুটিয়া,গেল। জাহাজের 
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চক্রাঘাত-সঞ্জাত ফেনোপুঞ্জোপরি স্তপাকফারে ফেনোপ্রতিম অল্প প্রাণ 
লুটে মাছ চক্রাথাতে মরিয়! ভাঁমিতে লাগিল আর প্দীগালস”গুলি 
লুফালুফি মারামারি করিয়া স্ব স্ব উদ পুজায় তনয় হইয়া পড়িল। 
পাখীটা এযনইভাবে যখন আমার সব কবিত্ব ফাসাইয়। দিল, তখন আবার 
অনন্ত বারিধির প্রতি চাহিয়া বহিলাম। অকুলে ভাসিয়াও ঠিক 
অকুলের ধারণা হইতেছিল না, কারণ বামদিকে তৃণরেখার মত বেলা- 
ভূমি পরিদৃষ্ট হছইতেছিল । সম্মুখে, দক্ষিণে এবং পশ্চাতে অনন্ত জলরাশি 
প্রতিভাত হইতে থাকিলেও অকুলে পড়ার অকুলে ভাসার স্বাদটা 
ঠিক ঠিক মিটিতে ছিলনা । জাহাজের দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলাম । 
বামদিক স্বয়ং জাহাজেই অবরোধ করিয়া রাঁখিল। সুতরাং যতদূর 
পর্য্যন্ত দৃষ্টি চঙ্গে ততদূর পর্য্স্ত দেখিতেছিলাম শগনস্পর্শী জলরাশি । 
হ্ধযরশ্ি স্থানে স্থানে যেন রজতখণ্ডের মত গলিয়! পড়িয়া! স্থির 
সমুদ্রের বক্ষোপরি বেশ একটু আরাম উপভোগ করিতেছে । অনন্ত । 
অনস্ত।! যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সব দ্িকই অনন্ত 11 বটপত্রশায়ী ভগবানের 
কান্ননিক কথ! আজ যেন জীবন্ত বিগ্রহ পরিধারণ করিয়া, চক্ষের 
সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল। অকুল সমুদ্রের তুলনায় ছোট জাহাজ 
খানিকে বটপত্রের সঙ্গে তুলন! করিলেও বড় করা হয়। ষ্টাার হুম্‌ 
হাম্‌, ঝুম ঝাম্‌ শব্ধ করিয়। নক্ষর্রবেগে কেবলই লক্খুথে চলিয়াছে। 
স্থির সমুদ্রের বক্ষঃ হইতে কোথাও বা জলচর, থেচর, উভচর, 
ব্রিচর প্রাণীকুল নানাপ্রকার বৈচিত্র্য হৃষ্টি করিয়া আপন আপন 
স্বরূপ প্রকাশ করিতেছিল। সম্মুখে দৃষ্টি যতদুর চলে ততদূর 
চালিত করিয়] অবাক শতক হইয়া বদিয়াছিলাম। হঠাৎ সম্মুথে 
ৰতদুরে সবুজ্রবর্ণ একটী দ্বীপ নীলের যাঁঝে ফুটিয়া উঠিল, সহ- 
যাত্রীর একজন বলিলেন “কুতুবদিয়া” । আমরা ক্রমশঃ দ্বীপের নিকটবর্তী 
হইতে লাগিলাম ৷ কুতুবদিয়ার “বাতীঘর” (11270409056 ) সবুজ 
ঘাসের উপর সরল বংশদপ্ডের মত পরিদৃ্ট হইতেছিল। বাতীঘর 
অম্পষ্ট হইতে স্পষ্ট, স্পষ্ট হইতে ম্পষ্টতর হইতে লাঁগিল। কুতুবদিয়া 
পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত লহে। ইহার কয়েক বংসর পূর্বের 
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একটা স্পষ্টচিত্র স্বামীর বন্ধুবরের সৌজন্যে পাঠকগণের সমক্ষে 
উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইলাম । ভ্রষণপ্রিক্স সাহিত্যরসিক অযিদাঁর 
বন্ধুটী “অমৃত বাজারে” একটি কলম কাটিয়া যত রক্ষা করিয়া 
আফসিতেছিলেন, আজ প্রাপ় মতর বৎসরের পরে পাঠকগণকে তাহাই 
উপহার দিলাম । 
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কুতৃবদিয়া নামিয়া আজ সতর বতসর পরের অবস্থা পর্ষাবেক্ষণের 
স্থযোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাহ । তবে বিশ্বস্তস্তত্রে অবগত হইয়াছি 
যে কুতুবদিপ্ন। তাহার পূর্ব গৌরব সময়ের তুলনায় এখনও যথেষ্ট পরিমাণ 
রক্ষা করিতেছে । 

তারপর যখন ভাব তন্ময়চিত্তে সমুদ্র দর্শন করিতেছিশাম_ তখন 
আমি কি ভাবিতেছি বন্ধুটী জানিতে চাহিলে_ বলিলাম, "আমি 
ভাঁবিতেছি এই খিশ্বজোড়া নীশ ও লোগাঁজল কোনও কার্যে লাঁগাঁইতে 
পারিকি না। অন্ততঃ নীল ও লবণের কাজত কিঞ্চিৎ গবেষণার ফলেই 
সংসিদ্ধ হইতে পারে । আবার একটু বিশ্মিত হইয়া! ভাবিতেছি যে যদ্দি 
ইহা এতই সহজ হইত তবে স্বদেশে সাঁগরতরা নীলন্মল ফেলিয়া! রাখিয়া 
নীলকর সাহেবদেব আমাদের দেশে আসিতে হইত না। দীনবন্ধুর 
“নীলদপ ণের” স্থষ্টিও হইত না । আর লোণাজলে লবণের কাজ চলিলে 
সাতসমুদ্র তেরনদীর পরপারস্থ লিভারপুলের বিশুদ্ধ লবণের জন্য 
আযাদ্দিগকে হা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না । ভারি সমস্ত! ! তুমি 
ইহার সমাধান করিতে পার কি?” 

আমার অদুত ঠিস্তার কথ! শুনিয়া বন্ধুও হাসিতে হাসিতে লুটাপুটি 
থাইতে লাগিলেন। আর হঠাৎ একটা চমত্কাবকাণ্ডও ঘট্টয়া বসিল। 
জাহাজশুদ্ধ গ্রায় সকলেরই দৃষ্টি মেইদিকে আকৃ হইল। 
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একট! থালাঁদী যাকে সন্দুথে পাইতেছে তাহাকেই অপূর্ধ্ব ভাষায় 
জিজ্ঞাস! করিতেছে_-তাঁর শুরকারী খাইয়। পয়সা দিল লা--কোন্‌ 
হিন্দুটী ? 

“এগুয়া হেছু আমার ঠাইন্ত ছালম কিন্তা খাইছে--পর়সা ন দি” 
শব্দে জাহাজেব লোক উতৎকর্ণ হুইয়। পডিয়াছে। 

একটি রসিক সহযাত্রী ভদ্রলোক আর একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোককে 
দেখাইয়াদিলেন। খালাসী চাহিয়া দশনপংক্তি বিস্তার করতঃ বলিল 
দ্ইত্ডিয়ীনা” । তখন হাসির ফোয়ার! উঠিল, খালাসী সাহেবের *ইগিয়ানা" 
“ইওডয়ান1” পুরাদ্দমে চলিতে লাগিল । এ ওকে, সে তাহাকে দেখাইতে 
লাগিল, আর থালাসী সাহেব তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন কিন্তু 
নিরুপায় হইয়! এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে অবশেষে একটি 
মার্রীজী কুলীকে পাকৃড়াও করিয়া ফেলিলেন , থাস্‌ স্বদেশী ভাষায় 
কুট্বিতা পাতাইতে পাতাইতে খাপাসী সাহেব যকিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগেরও 
ব্যবস্থা করিলেন। কুলীটাব অপরাধ চৌবাচ্চায় সংরক্ষিত অলবণ 
জলের অপ্র্যবহাব, তৃষ্তাতুর কুলীটাব উপর থালাসী সাহেবের অত্যাচার 
জ'হাজ শুদ্ধ সকলে অবাক স্তব্ধ হইয়া .দখিলাম, কাহারও মুখ দিয়! 'টু' 
শব্দটা বাহির হইল ন!। ইহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব । থালাসীটী 
যখন আপনা আপনিই নিরম্ত হইয়া পড়িল তখন আমরাও আরামের 
নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিলাম। 

দেখিতে দেখিতে কতুৰদিয়৷ ছাড়িয়! চলিলাম। সম্মুথে কিন্ত 
বহুদূরে আদিনাথের উচ্চতর পাহাড় শৃঙ্গটা নয়নপথে সম্পাতীত হুইল। 
অপরহে ওটার সময়_ আদিনাথ বাড়ীর পূর্বপ্রান্তের তীর হইতে বহুদূরে 
বাশী বাজাইয়। জাহাজ থামিল। বুক্ষকাণ্ড নিম্মিত অপূর্ব একখানি 
খ্য়োনৌক। জাহাজের গায়ে লাগিল। আমর! জাহাজরূপ পাঞাড় হইতে 
নৌকা রূপ গহ্বরে অবতরণ করিলাম । 

( ক্রমশঃ) 


পুর্ববাভাষ । 


(শ্রীশৈলেন্্রনাথ রায়) 


একি হ'ল। ওগো! ত্রিকাঁলের বাশীর রাজা । বাঁশির কোন্‌ রন্ধ, 
আজ অবাধ বাধূৃকম্পনে কীাপিয়ে তুললে ,--ভোরের মুক্ত বাধুর প্রতি 
স্তরে স্তরে কোন স্থরের ঢেউ খেলিয়ে দিলে? উধষার বক্তিম হাস্ত 
আকাশের পটে ফুটে উঠছে, নিশার জাধার আলো-ছায়ার কোলে মিশে 
যাচ্ছে, মন হয়ে নিভে যাচ্ছে গগন-দেউলের রত প্রদীপগ্লো, স্তব্ধতার 
বুকের কাছে হান! দিয়ে যাচ্ছে বাতাসেব 'এক একটা পাগল ঢেউ, 

কে আন্বে? কার আগমনে প্রতীক্ষমানা প্রকৃতি আজ উঘার 
স্তবতার কোলে নুরে পড়েছে ১-কার ম্বাগত-সন্তাষণেব বরণডাল!' আজ 
শত কোলাহুলের মাঝেও ফুলের মৌবভ সুবমায় হেসে উঠেছে, মালার 
বন্ধনে জেগে উঠেছে? দীপালির আলোয় ন্গিগ্ধ হয়েছে, শঙ্খধবনির অন্তরালে 
সজীব হয়ে উঠেছে । 

আস্বে। ওগো আস্বে। মুগে যুগে আকাজ্ষার ধন? যুগপ্রবাছের 
মাঝে দেবতার আশীর্ধাদবপে ভেসে আদবে। ওগো বাশীর রাজা । 
এই উষাব মাধুর্যেব মাঝে, এই স্তব্ততার নিবিডতার মাঝে ভৈরবী কি 
ভুলে গেলে? এত ভৈববী নয়। এঞরযে কোন্‌ বাষুনত্তিত নগ্র সাগবের 
অবিবাম হু হু ধ্বনি_এ থে কোন্‌ কালবৈশাখীর ঘুগসঞ্চিত 
ঝটিকার অবিরত শে! শে! শব্ব,বড তীব্র, বড উদাস। এ বুঝি 
তাবই আগমনী '! বহু যুগের আকাজ্কিত ধন, চিরন্তন সত্যবপে যে ভেসে 
আস্বে এ বুঝি তারই বরণ-সঙ্গীত ৷ 

তাই হোক ;--হে বংশীধারি। তাই হছোক। আমি চাইনে ভৈরবী, 
চাইনে বিভাস , চাইনে পুরবী, চাইনে মল্লার। চাই, চাই সুধু সেই 
প্রাণের যুগ-বুগআকাজ্ষিত ধন, যাব আগমনের পথ চেয়ে উন্মখ 
আগ্রহে মালব কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে, জীবনের বিচিত্র চঞ্চলতা 
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নিরে কত শত শত দিবস মানবের সম্মুখ দিয়ে গড়িয়ে গেছে-_ফিরেও 
তাকায় নি। তাই বলি হে বাশীর রাজা । বাজাও তোমার তীব্র কঠোর 
রাগিনী, ধ্বনিয়ে তোল বজের বিভীষিকাময় কর্ণভৈদী আর্তনাদ, কাপিয়ে 
তোল একবার শ্মশানের ভীতি সমাকুল অট্ছান্ত;_-জাগিয়ে তোল 
একবার গ্রলয়ের গভীর উচ্ছুল জল কলোরোল !। অফুরন্ত হাহাকার নিয়ে 
আজ বনার সুর সপ্ত সাগর মথিত করে কেদে বেড়াক, প্রলয়শঙ্ছের 
ভৈরবনাদ আজ বাণীর বন্ধে, বঞ্ধে, ফুটে বেকক' বজে বজ্ঞে বাশার ছুজ্জয় 
আত্বানটুকু গর্জে উঠৃক , ওর সংঘর্ষের দোলায় চিন্ত শিহরিত হয়ে জেগে 
উঠক। ওগে।। বজের অগ্নি-আহবানকে সাড়া দেবাব সামর্থ টুকু 
আযায় দাও। 
“বন্রে তোমার বাজে নাশী, 
মেকি সহজ গান? 
সেই সুরেতে জাগব আমি 
দাও মোরে সেই কাণ। 

ভুল্ব না আর সহজেতে।__ 

(সই প্রাণে খন উঠব মেতে 

মুত্যু যাঝে ঢাকা আছে 

যে অন্তহীন প্রাণ ।” 
সহজ্ের তিতর দিয়ে আমি চাইলে আমার আকাক্ষার ধনকে। 
সে আন্ুক অগ্রিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে শুত্র স্তা হয়ে, আসুক আর্তনাদের 
কর্ণে কর্ণে শাস্তির অমিবধারা বর্ণ করে, আস্ক যরণ সযাধি পাশে 
জীবনযন্দির প্রতিষ্ঠা করে, আনুক ম্ছাপ্রলয়ের মাঝে স্থ্টিব স্থজনানন 
নিয়ে। *  * 
হে বাণার রাজা । এ যে ঝড় উঠল। কাল বৈশাখীব অঞ্চল উড়ছে 

এঁষে তাগুব নৃত্য সুর হল! ছেকদ্র। হেসুন্দর। প্রলয়ের ডঙ্কা কি 
বাজিয়ে দ্বিলে? দিকে দিকে গর্জে উঠল ঝড়ের ভয়াল গঞ্জন। 
সারা বিশ্ব বিলোডিত করে একি প্রচণ্ড হাহাকার আজ গগন বিদীর্ণ 
করছে, কি গোপন যন্ত্রণায় আজ সমস্ত বিখ্ব মাথ! খুডে মরছে, আর 


৪৮৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৮ম সংখ্য 


তায বুকের কাছে হান! দিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের এক একটা! আর্তনাদী ঢেউ-- 
ওগো ভয় পাব কেন? তোমার এ প্রলয় ঝড়ত বুকের তিতর আলোডন 
তুলেছে__তাকে ঠেকিয়ে রাখব কেন? 
সে বড যেন সই আনন্দে 
চিত্ত-বীণাব তাঁরে 
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত 
নাচাও বে ঝঙ্কীরে 175 

* * মন প্রস্তত হও । সর্বনাশ! বাশীর 'ডাকে সাড়া দেবার ক্ষমতাটুকু 
তোমার আছে তো? এবাশী তোমার বুন্দাবনের কুম্ুমকুগ্জ হতে ডাকে 
নি, এ বাশী তোমাব মথুরার ষন্মব প্রাসাদে সিংহানন হতে ডাকে নি ,-- 
এ বাশীব ভাক এসে পৌছেছে কুকক্ষেত্রের সমরাঙ্গন হতে--একট! প্রলয়ঘন 
প্রচণ্তার মাঝখান হ'তে | পাবে তো! অন্ত্রের বিত্্যতচমকেব মাঝে বাশীর 
নিদেশটুকু পালন কব্তে 7 পার্বে তে! অসির ঝঞ্চণার মাঝে বাশীর স্থরটি 
হদযে ধারণ কব্তে? ভয়কি। স্বয়ং বাশীর রাজা যে তোষার রথের 
সারথি! পার্বে বাশীর সুরের ডাকে বেরিয়ে পড়তে--পাব্বে সাধনার 
দিকে এগিয়ে যেতে, পাহাড পাথর চর্ণ করে, অমাবন্তাঁব প্রহেলিকাময় 
আঁধারের কোলে একাকী মিশে গিয়ে কণ্টকবনে সাধনার ধ্বনি তুলতে, 
--পাব্বে জলে; স্থলে, ভূধরে কাননে ছুটে যেতে, পাগল হয়ে ছুটে যেতে, 
শত শত বাধাকে বুকের বেগে ঠেলে দিয়ে। তাতে যদি বুকের পার 
ভেঙ্গে যায় যাক না। ভয় কি। বল মাতৈঃ! ওরে আমার পাগল 
মন। এ শোন্‌ বাশীর ডাক-- 

“্ষদ্রং হদয়-দৌর্বল্যং তাক্তেণত্তি্ পরস্তপ 

জাগরে মন তুই জাগ। উষার রথে চডে তোর সাধনার ধন যে 
আসবে । বোধনের বেলা ষে বয়েযায়। তাকে ববণ কর্বি কখন? 
ওরে মুঢ। দেখিল তোর অবহেলার পীড়নে বরণের মালা যে শ্রান 
হয়ে যাবে, অর্থা যে ধুলায় লুটিয়ে পড়বে! তখন কত বড় অভিশাপ 
হয়েত! তোর বুকে বাক্তবে একবার ভেবে দেখেছিন্‌? বরণেব শ্রান মালা 
বুকে চেপে'হতাশার বিষাঁদ সঙ্গীত গাবার সযয় পাবি ত? ওবে বোকা! ! 


ভাত্র, ১৩২৯।) পুর্ববাভাষ। ৪৮৫ 


সন্ধ্যার নান ধৃসরতায় থেয়া বন্ধ হয়ে গেলে নিণার স্ত্ধ আধারে যে তোর 
একাকী ফিরে আলতে হবে; সাথী যে কেউ মিল্বে লা। এই বেল! 
জাগবে মন এই বেলা জাগ। সময় থাকৃতে তৈরি হয়ে নে, তোর 
সাধনার ধন এী যে আসে। সময় যদি হারাস্‌ তোর কন্ধ দ্বারের 
কাছে হানা দিয়ে সে যে ফিরে যাবে জন্মের মত। কেদে শাকুলেও ত আর 
আস্বে না, কান] সেয়ে বোঝেনা। 

তাই বলি মন) _“এই বেলা নে ঘর ছেলে ।” পরে কি সময় পাবি? 
সে বখন আস্বে, আস্বে উচ্ছুল প্রলয় জল কলরোলে জগৎ কম্পিত করে, 
ছব্বার বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত কবে, উদ্দাম ফেনিণশ তরঙ্গভঙ্গে তটভূমি 
প্লাবিত বিধৌত করে। তখন তুই যে কোথায় ভেসে যাবি তার ঠিকান। 
থাকবে কি? এই বেলা তৈরী হ রে, এই বেলা তৈরীহ। 

হে বাঁশীর রাজা । জাগাঁও তোমার বশিতে ভৈরব সঙ্গীত। 
মুহামান অিগযাণ যাঁরা ভাব! জেগে উঠুক সত্যের স্বপ্রতিষ্ঠ সিংহাসন 
ঘিবে। তোমার বাঁশী বজ্র-গভীর নির্ধোষে আত্ম-পরীক্ষার হোমাগ্রির 
মাঝে টেনে নও সবে. আত্মচেতনার লৌহবর্ষে সাজিয়ে দাও দবে। 
আহ্ম-প্রতিষ্ঠার ঘৃর্ণীপাকে বিঘুণীত চুর্ণাত করে দাও , এ যে স্থুখ-সাধনা 
নয়। এ যে ত্যাগের যজ্ঞাগ্রিতে মহাভৈরবের আহবান, এ যে শশ্মানের 
নগ্র ভীষণতার মাঝে শান্তিময় শিবেব আরাধনা । কর আঘাত। 
কঠোর আঘাতে বাইরের লীরদ খোলসটাকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দাও 
তবেই ভিতরের শীস্ত সজীব মানুষটা বেরিয়ে আস্বে। হে বজ্- 
বংশীধারি। বজ্রের আগুণে সব পুড়িয় দাও, আমার দেহ, মন; অহমিক]। 
হবেই এই ভশ্ম শেষের শুভ্র সত্তাটির ভিতর তোমার আগমনীর রং 
ফলিয়ে উঠবে ।-_ 

«ক +_-“এম্নি করে হৃদয়ে যোর 
তীব্র দহন জালে! । * * * 
* + +_-বজে তোলা আগুণ করে" 
আমার যত কালো ।” * ** 
হে বংশীধারি ! কুককেত্রের রণ বঞ্চনার ঘাঝ থেকে যখন ডাক 


৪৮৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্য!। 


দিয়েছে তখন তোমার তুণীরের শ্রেষ্ঠ শরগুলি দিয়ে আমায় ছি বিচ্ছি্ 
করে দাঁও,_-আমি বুক পেতেছি। ধদি তোমার কঠোর নিদেশ 
প'লনের তীব্রতার আগুনটুকু আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়ে না ওঠে 
তৰে যেন সমরাঙ্গণই আমার শেষ শয্যা হয়) আর ব্দি পাবি তোমার 
অগ্রি-পরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হতে তথন কি সাধনা ব্যর্থ হবে? * *% 
সময় ত হয়ে এল। ওরে পাগল মন! মহা ভৈরবের বেশে এ 
যে তোর চিরজীবনের সাধনার ধন জীবনের প্রলয়োচ্ছুল বাগিণীর 
তালে তালে তাণ্ডব নুত্যে এগিয়ে আম্ছে। মহারুদ্রের শঙ্খ রবে 
সার! বিশ্ব মুহুমুহু কেপে উঠচে। আর সময় নেই। এই বেলা 
বেরিয়ে পড়। লুটিয়ে পড প্রলয়-ত্রস্ত বিশ্বের কম্পিত জস্তব-কেতনে । 
খুলে দে আব্জ তোর ভগ্ন কুটারের শীর্ণ দরজা জানালাগুলো৫। চিত্ত- 
বীণার তারে তারে ধ্বনিয়ে তোল মহ্থাভৈরবের প্রলয়ঘন বোধন- 
সঙ্গীত। সময় হল, সময় হল, সারা বিশ্বে কাপন লেগেছে, চিত্ত- 
বীণার তারে তারে ঝঙ্কার উঠেছে , মহাতৈরবের রুদ্র মধুর তাঁওবের 
সাড়া পড়েছে, আজ বিশ্বের অন্তরের মণিকোঠায ।-- 
“বাঁজেরে বাজে শ্তমকু বাজে 
হদয় যাঝে। হৃদয় মাঝে। 
ন[চেরে নাচে চরণ নাচে 
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে ।” 


প্রাচীন ও নবীন । 


( প্রব্রজেন্দ্রলাল গোথ্ামী ) 


বিংশ শতাধ্ধীর প্প্রাচা ও প্রতীচ্যের, পরম্পর সংঘর্ষে সত্যতার ফে 
নবোদ্ভাসিত আলোকরাশির সঞ্চার হইয়াছে তাহাঁতে কি দেশীয়, কি 
সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব বিষয়ে জীবন-মরণের কঠিনতম প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইয়াছে । এদিকে প্রাচীন সতা, অন্ধকুসংস্কারে আছর হইয়া 
আমাদিগকে অজ্ঞালান্বকারের দিকে সংস্কারের বশে ধাবিত করিতেছে, 
তঙ্জন্ঠই বত্রকালজ্ঞ খধিদিগেধ আকাশবাণী অন্ধ জীবগণকে তবজিজ্ঞাস! 
দ্বার সতোর প্রত্যয় উৎপাদন কবিতেছে যে, অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ 
স্বয়ং ধীরা: পর্ডিতশ্রন্তমানঃ , দন্দমামানাঃ পরিযস্তি মুঢাঃ অন্কেনৈৰ 
নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ মৃঢ অন্ধজন স্বরূপঅজ্ঞজ্ন, অবিষ্ভামোহিত হইয়াও 
নিঞ্জকে পণ্ডিত ও ধীর জ্ঞানে অপর অন্ধ জনকে য্টির সাহাধো পথ 
দেখাইয়া উভয়েই বিশাল কৃপগর্তে পতিত হয়ঃ ও উদ্দেশ্য বিহ্বীন ইহয়া 
জীবন হারায় । 

অপরদিকে তরুণ অকণালোকে নয়নোন্ীলন করিয়া! জগৎ চাহিয়া 
দেখিতেছে সেই প্রাচীন সত্যের সৌম্য শাস্ত মূর্তি মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া জিগ্ধ 
ন্ঝিবিণীর হ্যায় অমৃতবর্ষণ ফরিতেছে। সহজ, সরল পথের সুন্দর আদেশ 
বাণী যেন জগৎকে প্রবঞ্চনার ও ভীষণ তাড়নার পথ হইতে নির্পুক্ত করিয়া 
চরম উদ্গ্ঠের দিকে আহ্বান করিতেছে । একদলস গ্রাচীন নৃতনের 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে স্থার্থ সঙ্কীর্ণ চিত্বে প্রবল আক্রমণ করিতেছে-_-আবার 
নৃতন আর একদল প্রীচীনের ছুর্বল পাপবলের বিনাশ করিয়া বিজয় 
পতাকা! উড়াইতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছে, আজ জীবন-মরণ পথের পথিক 
এই ভীষণ সন্ধিগ্ত স্থলে কঠিন প্রশ্নের সনার যীমাংস! কে করিবে? 
নতুবা সমাজের দেশের ও জাতীয় জীবনী শক্তির জাগরণের সম্ভাবন। নাই। 

আমর! দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া! দেখিতে পার প্রাচীন ও 


৪৮৮ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ব-৮ম সংখ্যা | 


নবীনদের সমতা! ও মিলন ব্যতীত এই সমাজ-নীতির দুবহ প্রশ্নের লহজ 
মীমাংসা হইতে পারে না। উভয়ের সামগ্রস্ত বিধান করিতে হইলে 
সত্যপথের যাত্রী নবীন ভাবুক একজন মহান্‌ পুকষের বিশ্ববিজয়িনী__ 
শক্তির একান্ত প্রয়োজন। গীতাশাস্স্ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্বোধিনী কথামৃত 
হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, জগতের কল মহাপুকষ অনন্তশক্কি তগবানের 
বিভূতি লইয়া অবতীর্ণ হ'ন ও পার্থিব কলশ বিধৌত করিয়া বসুদ্ধরাঁয় 
নূতন একটা অবস্থার পরিবর্তন ঘটান । আজিও সত্যের সেই অলজ্বনীয় 
নিয়মে কালক্রমে নূতন যুগের আবির্ভাব ও সমস্ত বিষয়ের সংস্কার 
আবশ্যক | আমাদের জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা কত শত 
অবতাররূপ মহাপুকষের জলন্ত জীবনাদর্শ দেখিতে ও শুনিতে পাই এবং 
আজিও সেই ইতিহাসের একাংশ পূরণের নিমিত্ত জীবন্ত ম্ঠীপুকষের 
আঁবিভাব ঘোষণা হইতেছে । প্রাচীন ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়াও নবীন 
বুগের ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারি, রাজ! বাঁমমোহন বায় যে 
যুগের ভার লইয়া! আসিয়াছিলেন, তিনি তাহাব জীবনের মহাব্রত সাধন 
করিয়া নৃতন সত্যপথের আবিষ্কার করিয়াছেন । হিন্দুজাতি ঘখন তাহার 
প্রাচীন কুসংস্কারের অন্ধকাব দেখিয়া পতঙ্গের হ্যায় গ্রতীচোর নতন 
আলোকমাঁল1 ধবিতে যায়, বামমোহন বাই একমাত্র তথন মহছুপায় 
উদ্ভাবন করিয়া হিন্দুজাতীর মহাঁসিত্য ঘোষণাদ্ধার। ুগসমাজের প্রবর্তন 
করেন এবং ফলতঃ ধর্মপ্রাণা ভারত মাতার সতীত্ব ও পবিত্রতা অক্ষর 
রাখিয়াছিলেন। কালে কুটিল গতিতে ব্রাহ্মদমাজও যখন আবাব সত্য 
পথ ছাঁডিয়া প'্চাত্য বিলাস-ভোগের চরমাবস্থায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া 
পড়িল, তথন হিন্দুধর্ম্দের সম্পূর্ণ-দত্য সাধনা ছারা জগন্মাতা-ভারতের 
মহাশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টায় শ্রীত্রীরামরুষ্জ পরমহংদ দেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের অবতরণ হইল। বিশ্বব্রদ্ধাগ্ডকে স্তম্ভিত করিয়া! সে দিন 
হিন্দুধর্ম জগছরেণ্য স্থান অধিকার কর্পিল। হিন্দুর যে সনাতন সত্য-_ 
তাহা জগতের অমূল্য রত্র-মহা আদরের জিনিষ! সে সত্যের 
মহিমায় অগৎ মুগ্ধ'_জগদ্বাঁপিনী জড়শক্তি ভারতের পদানত। 
আধ্যাত্মিক 'প্লাজ্যে একচ্ছত্রা শক্তির অতুল প্রভাবে ভারত সর্বাপেক্ষা 
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উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্টিত। তাহার সেই অপার্থিব ক্ষমতার 
নিকট পশুশক্তি পরাঁভৃত। ভারতের ধর্মরূপ গুগ্তধন প্রাপ্তির 
আকাজ্ষায় সমস্ত জগৎ লু । অনস্তকাল--চিরদিন ভারতের প্রতি 
সকলঙ্াতি--সকল দেশ আধ্যাত্মিক জিনিষের জন্ত লুক্ষচিত্তে লালায়িত 
থাকিবে । ভারতের এ মহাধনের বিনাশ লাই স্বতরাং এই অমূল্য নিধির 
অন্তিত্বেই অনস্তকাল ভ|রতের আবহমান সব! বিদ্যমান থাকিবে । নবযুগে 
ছিন্দুজাগরণের পৃণাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুরের কৃপায় কি অসীম 
প্রভাবে বিস্তার করিলেন তাছা প্রাণের উপলব্ির সহিত বুঝিয়া দেশ- 
হিতকর আয্সিককর্মে নিরত হইতে হইবে । ভারতবাসীর আকঙ্গ যে 
ছর্িশাঃ সমাজের বে দুর্বলতা, ধর্্মালোকের যে ক্ষীণতা তাহার সম্পূর্ণ 
ক্ষতিপূরষ্$শার দাবী না করিলে__যনেপ্রাণে শক্তি সপ্জীবনীর চেষ্টায় 
সাধন! ন! করিনে আমানের দুর্দৈব অবস্থার পরিবর্তন হইবে না । সত্য- 
পদ্দার্থ খু'জিয়! হৃদয়ে গাথিতে হইবে, কর্ম্মকে হস্তের অলঙ্কার করিয়া। 
জ্ঞান ভক্তি প্রেষত্বার। জীবনকে ভগবদ্রসসাগরে অভিসিঞ্িতি করিতে 
হইবে | ম্বানব জীবনের যে সার্থক তা)--জীবগণের প্রতি ভগবানের থে 
প্রীতিময় আদেশ+ তাহার পুর্ণ সাধনার নিমিত্ত সত্যকে একমাত্র জাশ্রয় 
করিতে হইবে। তন্লিমিত্তই শাস্ত্রের বিমল বাণী আমাদের কর্ণফুহরে 
ধ্বনিত হইতেছে £- 

সতাবপং পরং ব্রহ্ম দতাং হি পরমং তপঃ | 

সতামুল! ক্রিয়াঃ সর্ববাঃ সত্যাৎ পরতরো৷ নহি ॥ 

নহি সত্যাৎ পরে! ধর্ম ন পাপ মম তৎ পরম্‌। 

তশ্রাৎ সর্বাত্মন1 মত্ত্যঃ সত্যমেক ং সমা শ্রয়েং ॥ 

সত্যহীনা বৃথা পুজা সত্যহীনো বৃথ! জপঃ | 

সত্যহীনং তপো ব্যর্থং উষরে বপন ঘথ! ॥ 

সত্যব্ূপই পরহ ব্রহ্ধ, সত্যই পরম তপন্তা) সকল ক্রিয়াই সতামূল!।_ 

সত্য হইতে আর পরতন্ব নাই, নাঁই। সত্যহীন পুজ! বৃথা, সত্যহীন অপ 
বুথ, সত্যহ্থীন তপ বৃথ1--নত্যহীন সমস্ত কর্মই অনুর্বর ক্ষেত্রে বীজ 
রোপনের তুল্য নিক্ষল । 


2০ 
চে 
গু 


উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ_৮ম সংখ্যা | 


আমাদের একযাঁত্র কর্তব্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবনকে আদর্শ চরিতের 
অনুকরণে গঠিত করিয়া সত্য মঙ্গলময় চিদানন্দ পুরুষের দিকে অগ্রসর 
হইতে হইবে । সাংসারিক ক্ষুদ্্রতা। ঘ্বণিত 'ভ্ীবনের নীচাশয়ত! লইয়া 
সমস্ত জীবনের অসুজয সময় অতিবাহিত করিলে কখনও কর্তব/ সমাধান 
হইবে না । তাই সমাজকে দেশকে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির বিষয় সমূহকে 
পরিত্যাগ কারয়া আদর্শ চিত্ত, আদশ কর্মের দিকে চলিতে হইবে। 
আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে অন্ত লুপ্তা শক্তি বর্তমান তাহার 
উদ্বোধনের চেষ্টাই জীবনের কর্তব্য, ইহা মনে করিতে হইবে। তবেই 
সমাজের ও দেশের মঙ্গল এবং ভবিষৎ উন্নতির একান্ত আশা । দেশের 
শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে । সে শিক্ষা দ্বারা যেন 
মনোবৃত্তির বিকাশ, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাঁর উন্মেষ ও জাগতিক কর্ম 
কৌশল জ্ঞান স্ুচাবরূপে সাধিত হইতে পারে ' প্রথিবীতে যত বড বড় 
জাতি ও দেশ সভ্য জগতে সমুন্নত হইয়াছে, তাহার! একমাত্র শিক্ষার 
উৎকষেই তদ্রপ হইয়াছে । শিক্ষার মুল নীতি মদ্দি আমরা পালন 
করিতায এবং আমাদের জীবন ও চরিত্র বঙ্দি সত্যের ছা্ে গভিতায 
তবে আজ ছূর্দশাগ্রস্ত অধঃপতিত ছাত্রসমাজ বা গৃহস্থ সমাঙ্গের 
প্রতি অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণে এত আত্মগ্লরানির সহিত নিজ নিজ জীবনকে 
ধিক্কার প্রদান করিতাম না। ব্রাহ্মণ সমাজও আজ এই শুত মুহুর্তে 
ছুঃখ সন্ত দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিত না | বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, 
মযাজ কর্তীরা তাহাদের নিজেদের কিছুমাত্র উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন 
না_-স্বীয় গৌরবাঘিত বংশধরগণের চরিত্রমার্জনের চেষ্টা করিতেছেন 
না, বা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির কল্পনাও করিতেছেন না । 
বরং সমাজস্থ স্বার্গঞ্িতে অবস্থান করিয়! শুষ্ক বিষষের আলোড়ন 
দ্বারা পরবর্তী সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবনাকাশ অন্ধকারময় করিতেছেন । 
য্দি তাহারা প্রাচীন বিষয়ের খুটিনাটা পরিহাব করিয়া সহজ 
সরলভাবে সতোর আচরণ ও পালন করিয়া সম্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষার 
দিকে টানিয়। আনেন তবেই দেশের আশাস্থল, উননতিকামী, নবোৎসাহী 
যুবকবৃন্দের কর্্মপথ কণ্টকশুন্য স্থগম হুইবে। প্রতি সমাজে, গ্রামে 
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গ্রামে, দেশের কেন্ত্রুপ্তানে তকণ যুবক-সজ্ঘ তৈয়ারী করিতে হইবে ও 
তাহাদের কর্মক্ষেত্রের প্রসার করিয়া মনলপ্রাণ খুলিয়া নবোদ্ভমেঃ 
লবোতসাহে কাজ কবিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদ| মুবোগ ও সুবিধ। 
প্রদদান কর! উচিত। তাহা হইলে প্রকৃতির নির্ধল স্বতাব-শৃঙ্খলার 
শিক্ষায় তাহাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমশঃ উদ্জল হুইয়। উঠিবে। এবং 
অনন্তবীধ্যাশক্তির প্রভাবে তাহারা দেশেব মধ্যে অত্যাশ্চর্যযরূপে কর্ম 
করিয়া মানব সমাজের শ্রীবৃদ্ধিাধধ ও অশেষ উপকাব দ্বারা কীর্তি- 
₹রক্ষণ করিয়া যাইবে । প্রত্যেক বালক চরিত্রই স্বামী বিবেকাননের 
উপদেশ মত পৃথিবীতে আসিয়! একটা স্মরণীয় 'দ।গ” রাখিয়া যাইবে । 

উৎদাহ দাও, ক্ষেত্র দাও) অমিততেজের সহিত কাজ করিবার 
অবসর ও সুযোগ দাও, দেখিবে আজও এই শশ্মান যকতৃষে__তারতের 
নিবী্ধ্যক্ষেত্রে আবার পফলতা, সজীবতার চৈতন্যসত্বা ও শক্তিধর 
সুকদলের চরিব্রালোকে সমাজ ও দেশেব চিত্রপটে সুন্দর নবীন 
দৃশ্য অঞ্কিত হইবে ।-_যাহা দেখিয়া নবীন প্রাণে নবীন ভাবের উদয় 
হইবে-__হা্ গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া! প্রাণেব তত্ত্রী আপন লাচিয়া উঠিবে | 
তরুণ অরুণেব নিম্মল কিবণ প্রতিভাত হইবে- যধ্যাহ্ন যার্তৃপ্ডের 
প্রথর তেজের হ্যা উন্নত পলাট আর্য/কুতগণের মহিমামণ্ডুলে ভারতা- 
কাশ দিশখ্িভাঁষিত হই/ব। 


অসিত গিরিসমং শ্তাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং 

স্থুরতরু বর শাখা লেখনী পত্রমুব্ৰী । 

লিখতি বদি গৃহীত্বা। শাদা সর্ধকালং 

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ মহিয় স্তোত্র | ৩২ ॥ 

প্যদদি হিমালয় কৃষ্ণ পর্বত-পরিমিত মসী হয়, সমুদ্র যদি দোয়াত হয়, 

কল্পতফুর শাখা যদি লেখনি হয়ঃ বনুন্ধরা যদি লিখিবার পত্র হয়) এই 
সমস্ত ভ্রব্য গ্রহণ করিয়া যদি শ্বয়ং বাগদেবী অনন্তকাল ধরিয়! লেখেন? 
তথাপি তোমার গুণের পরিসীম! অতিক্রম করিতে পারেন না'।” 


বিচিত্র লীলা । 


( শ্রীরমেশচন্ত দাস।) 


সুজলা, শ্যামলকায়! ধরা, উদ্ধে নভঃ দীপ্ত নীলিমায়, 

শ্বেত? পীত, কৃষ্ণ মেঘগুলি ভেসে যায় আকাশের গায়, 

নিম্নে শোভে চি্-অচঞ্চল অচলের দৃষ্ঠ সুগভীর, 

তাব পাশে চির বীচিময় বাবিধির সুবিশাল নীব, 

ঘপরেতে মহাকাশ ব্যাপি চির চঞ্চলতাময় খেলা, 

কে বুঝিবে, হে শ্যামা । তোমার এ বিশ্ব জুডি কি বিচিত্র শীলা । 
ক্ষ্রকয়, নগণা, নশ্বব? রোগাশ্রয় মন্তষ্ক শরীর, 

নিশ্চয় গ্রাসিবে মৃতু আসি,- কখন সে নহে কিছু স্থিব, 

ভিতরে ইন্দ্রিয়াতীত মন দেশ কাল চাঁয় লঙ্ঘিবার, 

শক্তিবলে উদ্ধারিতে চায বহস্ত এ জগত শ্রষ্টার ' 

স্থির নহে, তুষ্ট নহে কক ,__চিবচঞ্চলতাময় থেলা. 

কে বুঝিবে হে শ্যামা । তোমার এ সুক্ধম দেহে কি বিচিত্র লীলা । 
সম্া থতে গন্ধবপবস, অগণন কত শ্রী মোহন, 
নানাকার্ধ্যচিস্তা-সমাফুল হিতাহিত দৃষ্টিহীন মল, 

উন্মাদ আপন। ভুলি” স্দ1 চাছে গন্ধৰপরস পালে, 

কি ভীষণ চলিছে সংগ্রাম ইন্দ্িযের স্থুণ আলিঙ্গনে 

পশ্চাতে অচলসম স্থির, নাক্ষিবং আত্মা সমাসীন. 

“কন্দীভূত সব শক্তি তীয়, নিত্য, শুদ্ধ; বুদ্ধ ও স্বাধীন . 

হে মায়ে! কাঁবণরূপিণি। মহান্‌ এ সুগভীর খেলা 

কে বঝে, কে বুঝিবে যাতঃ ৷ বৈচিত্র্য তোমাব এই লীল!। 


দেশীয় ধাত্রী। 


(ডাঃ শ্রীহরিযোহল মুখোপাধ্যায এম্-বি ) 


আমাদেব দেশে শিশুব অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ অশিক্ষিত! 
দেশীয় ধাত্রী। ইহাদের হাতে আমর জাতিৰ আশ! ভরসান্থল শিশুব 
জীবন সমর্পণ করিয়া থাকি । কিন্তু একবারও ভাৰি না যেতাহাব! 
এত গুকভার বহন করিবার উপযুক্ত কি না? প্রায়ই দেখা যায় 
ষে নীচ জাতীয়! স্ত্রীলোকেরাই-_হাড়ী; মুচি, ডোম প্রসূতি _ এই 
কার্য শ্তরিয়া থাকে | ধাত্রীকার্ধযয করিতে হইলে যে কোন শিক্ষার 
প্রয়োজন হয় তাহা! আমরা বিবেচনা! করি না। এই সবধাত্রীদের 
ধাত্রীবিস্তা ঘে কি, ধাত্রীর কি কি কর্তব্য, এ বিষে জ্ঞান একেবারেই 
নাই। অনেক সময় দেখা যায় ঘে উত্তবাধিকারিহ্ত্রে তাহারা এই 
বিষ্ভা পাইয়া থাকে । হয়ত তাহার মাতা ধাত্রী ছিল, ন! হয় তাহার 
অপর কেহ। কি ধনী, কি নিধন, কি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
সকল বাটাতেই এই প্রকার ধাত্রীর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 
কারণ বোধহয় অনেকেই এখনও সম্যককপে উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই । 

পুর্বে বোধ হয় ধাঁত্রীকার্ধ্য আমরা এত নীচচক্ষে দেখিতাঁম নাঁ। 
কারণ দেখিতে পাই, আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই ধাত্রীকুলকে সপ্ত- 
মাভার মধ্যে স্থান দিযাছেন। এখনও বিবাহের সময় “ধাইমাকে” 
যৌতুক দেওয়াব প্রথা প্রচলিত আছে। কেন এবং কবে এই ধাত্রীদের 
কাজ নীচজাঁতি মধ্যে আবদ্ধ হইল বলিতে পারি না। অথচ এমন 
গুরুদায়িত্বপূর্ণ এবং উদার ব্যবসা জগতে আব আছে কি না সন্দেছ। 
যাহাতে অপেক্ষার্কত উচ্চতরজাতীয়া স্ত্রীলোকগণ এই কাধ্যে ব্রতী 
হন, যাহাতে সমাজ তাহাদের সম্মানের চক্ষে দেখেন তাহা প্রত্যেকেরই 
করা কর্তব্য । স্ুথেক বিষয় ছু'ত্মাগীদের প্রভৃত্ব দিন, দিন কিয়া 


৪৯৪ উদ্বোধন । । ২৮শ বষয- ৮ম সংথ॥। 


যাইতেছে । “নরই নারায়ণ” এই কথ শুধু মুখে বলিলে হুইবে না 
কার্ধযতঃ দ্েখাইতে হইবে। 

এই ন্মুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে কত শত প্রস্থুত ও প্রশ্থৃতি ঘে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাগার ইয়ত্তা নাই। শিশুব 
অকালমৃত্যুর অন্যান্ত অনেক কারণও আছে। তাহা পূর্ধ্রে “উদ্বোধনে” 
কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। ভবে আফার মনে হয অশিক্ষিত 
ধাত্রী ও অগ্বাস্থ্যকর প্রসবগৃহ এই শিশুহত্যার প্রধান কারগ। 
পুরাকালে আমাদেন রমণাদিগেব গ্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি এখন অপেক্ষা 
অনেক ভাল ছিল। সন্তানও তথন সবল ৭ স্ুস্থহষ্ত। এখন ত 
আমার চক্ষে পূর্ণ স্ুস্থবতী যুবতী প্রাযই পড়ে না। গ্রামে গ্রামে, 
সহরে সহরে ম্যালেরিয়া প্রপীভিতা, অলশননীর্ণ। রমণীর সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । কাজেই সেকাল অপেক্ষা একালে শিক্ষিত ধাত্রীর 
আবশ্যকতা আরও বেশা। 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা--গুত্যেক রোগেই বিশেষ প্রয়োজন বিশেষতঃ 
প্রসব সময়ে । ইংরাজীতে বলে “010101179১১ 1৬119 [0 £০411- 
76১১। কিন্ত দরিদ্রতাবশতঃ ও শিক্ষার অতাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেব। 
শুদ্ধাচরণ জিনিষটী জানে ন!। তাহাদের পবিধেয় বসনাদিও পরিঞ্কত 
থাকে না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া বায় যে নথ না কাটিয়াই, 
কার্বপিক পাবান ও গরম জল দরিয়া হস্তাদি ধৌত না করিয়াই এই 
শ্রেণীব ধাত্রীরা জরায়ুর অভ্যন্তর পরীক্ষা! করিয়া থাকে । ফলে কতশত 
প্রস্থতি যে “জীতুড জবে” আক্রান্ত হন, তাহার সীমা নাই । দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, জর হইলে বাটার লোকের ড।ক্তার ডাকিয়া বিশ্তুব 
অর্থ বয় করেন। কিন্ত যাহাতে সে জর না হয় তাহ! করিতে 
ত্ীঙ্কার! আদে প্রস্তত নন, অথাৎ প্রসবের প্রথমেই কোন 1শক্ষিত। ধাত্রা 
ডাকেন না। এখানে একটী প্রস্থতির জরাধু মধ্যে একটী অশিক্ষিত! 
ধাত্রী হস্তার্দি উত্তমরূপে ধৌত ন! করিয়া সেই হস্ত দ্বাব! ফুল ছি'ডিম! 
বাহির করায় তাহার ধনুষ্ঙ্কার রোগে মৃত্যু হয়। কিছু টাকা বাঁচাইতে 
গিয়। অথবা নজ্ঞতাবশতঃ বভ্মূল্য একটা জীবন অকালে লট হইয়া যায়। 


ভাদ্র, ১৩২৭৯] দেশীয় ধাত্রী। ৪৯৫ 


কি করিয়।_নাঁড়ী কাটতে হয় প্রসবের পর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়! 
_নাড়ী বাধিতে হুয়। নাড়ী জাটিবার জন্য_ধারাল কীচিটী ও 
বাধিবার স্ৃতাঁটী যে উত্তমপে গরমজলে ফুটাইভে হয় এই সব শিক্ষা 
অশিক্ষিত! ধাত্রীদের মোটেই নাই । ফলে কতশত শিশু যে অকাবণে 
প্ধনু্ঙ্কার” রোগে আক্রান্ত হয় তাহার সংখ্যা নাই। আমরাও এই 
সব রোগ ভুতের খেয়ালভাবিয়! নিশ্চিন্ত হইয়! বাঁসয়া থাকি এবং জল- 
পড়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া আসি আর যদি “পেঁচো পেচীর” ক্কপায় 
যৃত শিশ্তর! পরপার হইতে ফিরিয়! আসিয়া সাক্ষা প্রদান করিতে পারিত। 
বে নিশ্রই তাহারা, অশিক্ষিতা ধাত্রীদের তাহাদের হত্যার প্রধান কারণ 
বলিয়া নির্দেশ করিত । 

ভগবুনের ক্কপায় শতকর! ৯৫টা প্রসব স্বাভাবিক ভাবে হয়। একটু 
বিরৃতাবস্থা হইলেই এই সব ধাত্রীদের বিদ্া জাহির হইয়া পডে। 
ইহাদের সাহস কিন্তু অপীম। অনেক সময় দেখিয়াছি উপযুক্ত সময় না 
বুঝিয়৷ উপধক্ত অবস্থা না বুঝিয়া জোর কবিয়া প্রসব করাইতে গিয়া 
শিশুকে বিরুলা্গ করিরা ফেলিয়াছে। যদি বাটার কর্তা বা গৃহিণীকে 
সময় মত ডাক্তার ডাকিতে উপদেশ দেয় তাহা হইলে এই সব বিষয় 
না জানাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু মধ্যাদা হানি ভয়ে অনেক সময় তাহাও 
তাহারা করে না । ফলে অনেক সময়ে বিল্ধ হেতু সন্তান ও গর্ভিন 
মারা পড়ে। 

আমাদের দেশে শিক্ষিত| ধাঁত্রীর সংখ্যা অতীব কম। অনেক সহরেই 
শিক্ষিত ধাত্রী উপবৃক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় ন', পল্লীগ্রাযের কথাত 
দুরে। কিন্ত যাহাতে দেশীয় ধাত্রীর্দিগকে কিছু কিছু ধাত্রী বিদ্যা! শিখান 
মায় এ বিষায় সকল ডাক্তারেরই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কথাচ্ছলে 
গল্পচ্ছলে অনেক বিষয় ইহাদের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 

পল্লীগ্রামের ডাক্তারদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আমি ধিশেষ ভাবে আকধণ 
করিতে চাই । আমর] সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে এই জাতীয় অভাৰ 
অল্প দিনের মধ্যেই বিদুরিত হইতে পারে । জাতীয় ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া 
আশাকরি সকলেই এ বিষয়ে চেষ্টাবান হইবেন । 


9৯৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৮ম লংখ্যা । 


ফেবল এই সব ধাত্রীদের দোষ দিলে চলে লা । অনেক সময় দেখিতে 
পাই যে বাটীর কর্থা বা গৃহিণী এ বিষযে সম্পূর্ণ উদাসীন । ধাত্রীরা শত 
চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় গৃহস্থ দিগের নিকট হইতে সাবান, কীচি 
প্রভৃতি পান না । আর এক কথা, আমরাও এই সব দেশীয় ধাত্রী 
দিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কুন্ঠিত হই । কাজেই কেবল ধাত্রী- 
গিরী করিয়! ইহাদের দিন চলে না। কাজেই কোন উচ্চতরজাতীয়। 
স্্রীলোকেবা এই কার্য করিতে চান না। সচ্ছলভাবে সংসার বাত্র! 
নির্বাহ করিতে না পাঁরিলে উপযুক্ত শিক্ষিত লৌক কেন এ ব্যবস1 করিতে 
আসিবে? এটাও ভাধিবার বিষয় । লাভের মধ্ধ্য প্রায় সর্বত্রই এই 
দেশীয়-ধাত্রীর্দের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে । এমন পল্লীগ্রাষ 
দেখিয়াছি যেখানে ২৩ মাইল দূর হইতে ধাত্রী আনিতে গা । ফলে 
অনেক সময় সন্তান প্রসবের পব ধাত্রী আসিয়! উপস্থিত হয়। আমার 
 অন্নপ্রাশন প্রভৃতিব্যয় সংক্ষেপ করিয়া দ্বেশীয় ধাত্রীদের উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক দিল্পে-এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। 
পরিশেষে বক্তবা, এই যে আমাদের জাতি বিলুপ্ত হইত বসিয়াছে, 
কাবণ জন্ম হইতে মৃত্যু সংখ্যা অধিকতর । এখনও সময় আছে। এখনও 
ষ্দি আমর! বহুদিনের উদ্াসীনত। ও জড়ত! ত্যাগ করিয়া সমব্তে 
ভাঁবে চেষ্টা করি তবে হয় তজাতির বাঁচিবার আশ! এখনও আছে। 
হিসাব করিয়। দেখ! গিয়াছে যে, বাঙ্গাল দেশে প্রত্যেক দিন শিশু 
মারা যায় গড়ে প্রায় ১**০। তাহার মধ্যে শিক্ষিতা ধাত্রী ও উপযুক্ত 
পরিচর্যযার অভাবে মারা বাঁক ৭৫*1| একবার স্থির হইয়! চিন্তা করিয়া 
দেখুন দেখি। ইহ1 ছাঁড ম্যালেবিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগে যে কত শিশু 
দুই এক বৎসয় হইয়াই মারা যাঁয় তাহার ইরত্বা নাই । যেমন করিয়াই 
হ্টক এই শিশু হত্যা যঞ্জেব অবসান করিতেই হইবে । নতুবা আমাদের 
নাম এই ধরা পৃষ্ঠ চইতে মুছিয়া যাইবে । 


উতমব। 


( শ্রীহ্মেন্ত্রবিজয় সেন, বি-এ ) 


যাহা! উর্দমুখে প্রসব করে ভাহাই উৎসব । অর্থাৎ যাহাতে প্রাণকে 
সাধারণ-গঙ্ডি সীমার বাহিরে। উচ্ন্তরে স্বরগের মন্দাকিলী-তট: প্রান্তবর্তী 
মনীর ছায়ায় লয়! বায়, তাহাই উৎসব, উহার অপর নাম আনন্দের 
বাহ বিকাশ । 

বিশ্বসংসার অবিরত উন্নতির পথে চলিয়াছে। দার্শনিকগ্রবর হেগেল 
বলিয়াছেন্ত “1116 90110 1. 1701 51810010১11] 1)001 1১ 1)6- 
0001116৮ অর্থাং বিশ্ব স্থির অচল নহে, উহা পূর্ণতার পথে দ্রুত 
অগ্রসর হইতেছে । উহার প্রধান রথ জাঁনন্দ বা উৎসব । বিশ্ব অপূর্ণ (1) 
এশীশক্ষির বিকাশে, পূর্ণতার জন্য আকুল, এঁণী শক্তি তিন প্রকারে বিশ্বে 
কাধ্য কবিতেছে ,_সৎ ব! সন্ত, চিৎ বা জ্ঞান এবং আনন্দ বা উৎসব | 
আমরা দেখিতে পাইব, সমুদ্র-সৈকতবাঙী নগণ্য বালুকাকণা হইতে 
আরম্ভ করিয়া ভগবানের শ্রে্-স্থষ্টি মানব পধ্যন্ত সকলে মধ্যেই জউশ্বয়ের 
এ তিনটা শক্তি অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান, এমন পদার্থ নাই, যাহার 
সত্বা বা প্রাণ নাই, এবং যদি আমরা শুক্ষৃষ্টি সম্পন্ন হইতাম; তাহা 
হইলে দেখিতাম, সমস্ত বনস্ততেই সামান্ত পরিমাণে হইলেও জ্ঞান এবং 
আনন্দ বিরাজিত। সুতরাং বিশ্ব এই তিন শক্তির লীলাক্ষেত্র, জড় 
জগতে দেখিতে পাই জ্ঞান এবং আনন্দের বাহাবিকাশ থুব কম। কিন্ত 
যতই উচ্চ স্তরে উঠি, ততই দার্জিলিংএর রেলপথে হিমগিরির তুষায়- 
বিমগ্ডিত অপূর্ব শোগ্ভাময় শিরে মেঘমালার লীলা-বিলাসের মত জ্ঞান 
ও আননের লহরী-লীল! মানস জগতে আত্মপ্রকাশ করে। আপাতঃ 
দৃষ্টিতে বিশ্বন্ষগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় হইলেও কেবলমাত্র আননের ন্ুবর্ণ- 
ডোরে একত্র সম্বন্ধ--সন্বদ্ধ বিহীন বলিয়! প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে 
অন্তষে নিভৃত প্রদেশে এক জাতীয়। যতই উচ্চ হইতেউচ্চতর স্তরে 

৪ 


৪৯৮ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা। 


উঠিয়! পর্যবেক্ষণ করি, ততই দেখি, ক্রমশঃ আননের পরিমাণ বেশী 
হইয়! দাঁড়াইতেছে, ততই সৎ ও চিতের অপেক্ষা আনন্দ প্রাধান্ত লাভ 
করিতেছে । ইহাতে বুঝা! যায় বিশ্ব পূর্ণাননদের দিকে প্রধাবিত , যদি 
পূর্ণতা লাভের বাসনা থাকে, তবে আনন্দের ভিতর দিয়াই তাহা লাভ 
করিতে হইবে-_পূর্ণতা সৌধের সুবর্ণ চূড়ায় উঠিবার আর কোন পথ 
নাই। 

কিন্ত আনন্দ হৃদয়ে উদ্দিত হইলে উহাকে আগুনের মত ছাই ঢাঁপ। 
দিয়! রাখ! চলে না, পিরিদবি ভিন্ন করিয়। ঝরণা যেমন মহাবেগে পৃথিবীর 
সমতল ক্ষেত্রে লাফাইয়! পড়ে, উহ। তেমনি ছুটীয়! বাহির হইতে, 
চাহে, ঝোঁর করিয়া উহাকে হ্বদয় করে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে, 
এই যে হাদয়-কন্দর-নিঠিত-আনন্দের বাস্স্বুর্তি, উচ্হাই উৎসব | 

তাই আমরা দেখি, বিশ্বপ্রকৃতি হৃদয়ের অন্তনিহিত আনন্দপ্রকাশেশ্র 
জন উৎসবের আয়োজন করিতেছে 3 বর্ষাৰ আকাশে ঘন-কুষ্-মেঘমালার 
উদ্দাম-নৃত্য, জ্যোতির্শয়ী চপলার চকিত ন্দুরূণ, বিরাষবিহীন জলধারার 
পতনধ্বনি, মুহ্মু্ঃ ত্রজ নির্ধোষে প্রকৃতির বৈচিত্রময় হৃদয়ের ৩প্ত 
আনন্দের বিকাশঃ শরতের ষেঘবিরল জ্যোতস্ার কম্পমান প্রকাশ, 
ভা্ত্রের ভরানদীর দ্ুকৃলপ্লাবী জলতরঙ্গ, শ্যাম শৈবালনিচয়ের মধ্যে অস্ঠঃ 
(বিকশিত কমলিনীর রূপোচ্ছীস, শেফালীর কোমল গন্ধ বিশে খতুরাণীর 
উৎসব ঘোঁষণ। করিতেছে , তারপর হেমন্তের পীতবৌন্রতলে স্বর্ণশস্তেব 
চঞ্চল বৃতা, গ্রকুতি দেবীর উৎসবের পট পরিবর্তনের সুচনা করে। আবার 
বমন্তরাণীর পদার্পণে বৃক্ষে বৃক্ষে অসংথা কুস্ম-স্তবক ফুটিয়। উঠে, কুঞ্জ 
কুপ্তে কোফিল ডাকিয়া উঠে, গাঁপিয়ার 'চোথখ গেল” ডাঁকে 
মানবের চিত্তবীণায় একটা ককণ বাগিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠে; আত্ম 
মুকুলের অপূর্ব সুরভি বাযুস্তর আমোদিত করে )--তখন বিশ্বপ্রক্কৃতির 
আনন্দ যোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং উৎসবের ঘটাও তখন 
সব চেয়ে বেণী বলিয়া মনে হয়। 

তারণর জীবজগতের পানে তাকাইলেও দেখি,--সব সময় কোকিল 
ডাকে নাঃ “বউ কথা-কও” রব সব সময় ত শুনিতে পাই ন!; ইহার 


ভান্ট্র, ১৭২৯ । ] উৎসব । ৪৯৯ 
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কারণ কি?-_তাহাঁদেরও প্রাণে যখন আনন্দ-সমুদ্রের তর আসিয়া 
লাগে, তখনই তাহার! এ ভাঁকেব ভিতর দিয়া বিশ্বে ত। ছড়াইয়। দের; 
তখনই তারা আনন্দে মত্ত হয়। স্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে যখনই আনন্দ 
সমুদিত হয়, তখনই বিশ্ব উৎসবে মত্ত হয়ঃ লতুবা কল্পকল্লান্তর অতীত 
হইয়া গেলেও উৎসবের কোন চিহ্ন দ্লেখা যাইত না । বর্ধার অবসানে 
আঁকাশে যখন নীলিম! হাত করেঃ তখনই শারদশনীর শোভা ফুটিয়া 
উঠে, শীতের তীব্রতা চলিয়! গেলেই মলয় পবনের আনন্দ-হিল্লোলে 
বিশ্ব জিপ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যাইবে ষে স্থযোগ ও সুবিধা উপস্থিত 
হইলে সকলেই উৎসবে মত্ত হয়, আনন্দের অমৃত মদিবা পান করিয়া 
সকলেই অমর হইতে চায়, সকলেই পূর্ণত।-সিন্ধুর নীল-তরঙ্গে অবগাহন 
করিবার জন্য লালাধিত । নুতরাংও মানব-__বিশ্বের শ্রেঠ জীব, মর্তেয 
ভগবানের অবতার, জ্ঞানের গুক, ত্যাগের শিষ্য, সভ্যতার স্রেহ-লালিত 
সম্তান, মোক্ষেব পথ প্রদর্শক মানব যে আনন্দ লাত করিয়! পূর্ণতার পথে 
দ্রুত অগ্রসন্ন হইবে_তৃমা-মহতের সঙ্গে মিশিকা মহামহীয়ান হইবে, 
তাহার আঁর বৈচিত্র্য কি? তাই আমরা দেখি, মানব জীবনই একটা 
অকুরন্ত আনন্দধারা , যাহার জীবন যত আনন্দ বছল, তিনি তত পূর্ণ ,₹- 
স্চ্চিদাননদম ষড়ে্ব্যযশ।লী ভগবানের তত নিকটবন্তী। 

আমরা দেখি অনভা বশ ভীল, কোল, মাওত|ল, কুকী প্রভৃতি 
জাতিও বখন দিবাবনানে নির্দিষ্ট কর্ম শেষ কবিয়! গৃহে ফিরে, তখন 
তাহাদের গৃহে গৃহে আঁননের মাদল বাজিয়া উঠে। দফলে মিলিয়া 
আন্দোৎসব করিতে করিতে সংলারের হুঃখ-দৈন্য-অভাব) আশা-নিরাশার 
জালা ক্ষণকালের অন্য বিশ্বৃতির অতলগর্ভে নিক্ষেপ কবে । আর যাহারা 
সম্ত্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহারা আরও অধিকতর, 
উচ্চতর আনন্দলাভের চেষ্টার আফুল। তাই আমর! দেখি, সমস্ত 
ধর্ম-সন্প্রদাষ।-কি বৌদ্ধ) কি খৃষ্টান, কি পার্স, কি জৈন, কি মুদলমান 
__সকলেরই উৎসবের চেষ্টা--সফলেই আনন্দ সিদ্ধুর তরঙ্গ রঞ্গে উৎমব 
তরণী ভাসাইয়া পূর্ণতার স্বর্ণ দৈকতে উপনীত হইতে চাঁয়।, 

আর হিন্দুর সমগ্র জীবনই যে উৎসবের একটা অফুরন্ত উৎস! 


৫৬ ০ খন । | ২৪শ বব--৮ম পংখযা। 


ঘেদিন প্রথম পৃথিবী তাহার গ্তামল শোভা লইয়া নয়নের সন্ুখে 
ফুটিয়| উঠে, যেপ্দিন প্রথমে দিনমণিকে হিরণকিরণে ধরাবক্ষ বিরঞ্জিত 
করিতে দেখি, যেদিন প্রথম অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র বুকে লইয়া বিশাল 
আকাশ একট! অলীম শুন্ঠ চন্ত্রাতণের মত অনুভূতির মধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ করে, সেই প্রথম জন্মদিন হইতেই উত্সবে আরগ্ত। তার 
পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মঙ্গে নামকরণ, কর্ণবেধ, চুড়াকরণ প্রন্থতি 
উৎসবের মধ্য দিয়! হিন্দুজীবন পরিণয়ে উৎনবেব উচ্চ সামায় আরোহণ 
করে।() এবং পরিশেষে হিন্দুজীবনে অস্তোষ্টি ক্রিয়ায় উৎসবের পরি- 
সমাপ্তি ঘটে। এই যে একটা ধারাবাহিক উৎসবের আয়োজন, এই 
যে আনন্দের বাহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্কসতি, ইহাই আমাদিগকে 
যর জগতে অযবত্দের চ্াশাদ গ্রদ।ল ক্যল ১এই উত্সবের পথ্য দাই 
আমরা চিরলন্দময় মৃহানেব উপাসনা করি_-ইহাই আমাদের প্রধান 
সাধন!) মুক্তির প্রধান অবলম্বল । 

আমরা আবে ধেথি,_-নববষের প্রথম প্রভাতে, বৈশাখের পুণ্য 
মাসে, গলদান ব্রতপ্জপ মহোৎসব প্রত্যেক হিন্দুর কর্তবা'। প্তুরর সেবায়, 
বিশ্বতঙ্ষাণ্ডের জন আত্মবিসঞ্জনে বে কি পুণ্য, কি আনন্দ, আব্যধ্বিগ্ণণ 
তাহা ভালকপেই বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহারা কখনো আত্ম স্থুথের 
দিকে চাছেন নাই, সমস্ত প্রাণী-জগতের ছুঃখ দূর করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন--তাঁহাবই প্রথম আদেশ--জলদান ব্রত । 

জৈ্ঠ মাসে গঙ্গাপূঙ্জার ব্যবস্থা ১ আোষ্ঠ মাসের প্রথর বৌদ্রে যখন 
বিশ্ব দগ্ধ প্রায় তখন জলদেবীব পুজায় প্রাণ আনন্-অন্ুভব করে। 
তখন শীতল জল-ধাৎ। মানবের অত্যন্ত প্রীতি আকর্ষণ করে, সেই জন্য 
এই সময়েই জগাথ দেবের স্নান-ঘাত্রার খাবস্ত1 | 

আষাঁটের নৰ .মধমালার নবসৌন্য্যের মধ্যে চপলার চপল-দীপ্তির 
মধ্যে, সিদ্ধ বারিধারার দমভিব্যাহারে জগন্নাথের রথযাত্রা! ভক্ত হিন্দুর 
হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দের উৎস উত্মারিত করিয়া দেয়। 

শ্রাবণের অবিরল বারি সম্পাতে যখন বৃক্ষে বৃক্ষে নবকিখলয় 
সমূভূত হয়, যখন গ্রৃতি গ্তামনীলিমায় মাঁপন দেহ ন্সজ্জিত করে, তখন 
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নব-মোন্দযা বিভীষত, নব বিহ্ঙ্গ-কুজন-মুখরিত ফুপ্ী-কনিনে ঝুলনোতসব 
আমাদের জীবন লাটকে একটা নবদৃশ্থের অবতারণা করে। 

ভাঙ্রের ভর়ানদীর কুলুফুলুধ্বনির মধ্যে, জলহীন শুত্র-জভ মেঘ- 
মালার নিচ্ষল গর্জনেব মধ্যে ধান 'ক্ষত্রের তরঙ্গিত ঠামনীলিমার মধ্যে 
জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব প্রাণে আনন্দধাবা চালিয়। দে 

যখল মেফালীর মধুবগন্ধ গাঁয়ে মাথিয়া, আনন্দিতা কুলকা মিনীর হয 
কোলাহলের সমভিব্যাহারে, গৃই-কাযনাভিলাষী প্রবাসীর ৎসুকা, 
বিজড়িত উদ্দাম প্রতীক্ষার সঙ্গে, আশ্বিন ছৃর্গীপ্রতিষার আবাহন 
করে তখন বালক বৃদ্ধ যুবা, পুকষ স্ত্রী, সকলেই আনলে আত্মহারা 
হইয়া মায়। দিকৃচক্রবালে নবনীত-শুত্র যেঘমালার সঙ্গে ঈবৎপক 
সর্বশস্তেরু অপূর্ধব মিলন দর্শকের প্রাণকে সুর মন্দাকিনীব স্বর্ণ সৈকতে 
লইয়া বায়। লক্মী-দ্বেবীপ আগমনে গৃহে গৃহে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিপ্না 
উঠে, শারদ পূর্ণিমার বিমল জ্যোতসায় হিন্টু সারা নিশি জাগিয়া 
অঙ্ষ-ক্রীডায় ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অর্চনা করতঃ পূর্ণতা লাতের প্ররয়াম 
পায়। 

কার্তিকের হিমানি-বিজ্ভিত ব্যোমে হ্খন গ্রহ নকত্রে স্পষ্ট দেখ! 
যায় ন!, ছায়া মাথ! বলিয়। বোধ হয়) তখনই হিন্দুৰ আকাশ প্রদীপের 
ব্যবস্থ। ১ তারপর গভীর তামসী রাত্রে সুপ্ত বিশ্ব ধখন নীরবতাঁব কোলে 
ঢলিয়া পড়ে, তখনই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অমা-দিশীথিনীর গভীর 
স্মপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্যামাপুজার বাগ্ভ বাজিয়া উঠে, সাধকের 
প্রাণকে একটা অপার্থব শান্তরসে ডুবাইয়া দেয়। আবার পূর্ণিমার 
কৌমুদীধৌত রাত্রে কদম্বমূলে রাসবিহারীর বংশীশ্বরে যমুনা উজান 
বহে, কুলনারী লজ্জাভয় বিসর্জন দিয়া রাস-রসে মজিতে চার । দেব- 
সেনাপতি ফার্টিকোধর অর্চনা! ৪ যানবকে স্থির-যৌবল-কপ-লাবণ্য- 
বিভৃষিত শৌধ্য-বীর্য্যের আধান্গ দেহলাভ করিবাতস জন্ত চেষ্টা করিতে 
উপদেশ দেয়। | 

মার্গনির্ষের শৈত্য মৃছ বাতানের মধে) নবীন ধান্তের হিন্দু নবারের 
উৎসব সম্পর করে । 


৫*২ উদ্বোধন । | ৎ৪শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা। 


পৌবের তুষার ধবলিত শীতল দৃশ্তের মধ্যে পৌবপার্বন বা ভর্তরায়ন 
সংক্রান্তির উৎসব আমাদের প্রাণে নবীন আনন্দ দান করে। 

মাঘের প্রথম প্রভাতে, নব বসস্তের উদ্বোধনে, আত্রমুফুলের অপূর্ব 
সৌরভের যধ্যে আমরা “তরুণশকলমিন্দোধিভ্রতীশুত্রকান্তিঃ” বীণাপাণি 
বাগ্দেবীর পুদ্র! করিয়া থাকি । 

ফান্তুনের মলয় হিল্লোলবাহিত কুন্ুষ-পুঞ্জের সম্মিলিত সৌরভ- 
ভারে, কোকিলের পঞ্চম তানে মামাদের আনন্দ-দোল-লীলায় উৎসবের 
উচ্চ-সোপানে আরোহন করে। 

অবশেষে বর্ষশেষ চচত্রে বাসম্তী পূজায় ও চড়কের ঢাকের বান্ছে 
আমরা আমাদের পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া নববষের উদ্বোধন করি। 

এইরূপে দেখা যাইবে হিন্দুর | কিছু পূজ-পার্বপ। সমন্তই উৎ্সব-_ 
সমস্তই হৃদয়ের অস্তনিহিত আননের বাহা বিকাঁশ। 

আরো দেখি, থে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নিশীথে 
শয়নের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুর যে নিত্যকর্ম্ের বিধান, তাহা! উত্সবের 
নামান্তর বা আননের বাহাবিকাশ। 

তারপর হিন্দুর উৎসব শুধু একার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শুধু পরিবার 
পরিজন লইয়াই তাহার উৎসব সম্পন্ন হয় না, পাড়া-পড়সী হইতে আরস্ত 
করিয়া সমগ্র বিশ্বের প্রাণামাত্রকেই সে এই উৎসবে টানিয়। আনিতে 
চায়। ক্ষুত্রতার সসীম গণ্ডি পরিহার করিয়া অনন্তের বিশালতায় বিচরণ 
করিতে শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুর উৎপবের প্রধান উদদেশ্তা। তাহার 
প্রধান অঙ্গ পুজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ কথিত দরিপ্র-নারায়ণের 
সেবা। অনাহার ক্রিষ্ট ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর দীন হীন নারায়ণের 
ভোজ্জন!বপানে প্রফুল্ল হান্তমন্ধ মুখ দেখিলে প্রাণে ষে (বিমল আনন্দের 
উদ্নয় হর, শত শত বক্তৃতায় সেবপ আঁননের উদয় হওয়! সম্ভবপর 
নহে; থোল করতালের প্রাণোনম্মাদকাযী শবেও তন্রপ হওয়া 
ছঃসাধ্য। তারপর দীনহীন নগণা সমাজের পদদলিত, উপেক্ষিত, 
স্বণিত নর-নারীকে ও “নায়ায়ণ” জ্ঞানে তক্তিভরে আহার-দানে আমাদের 
ভ্দয় হইতে ' অভিমানের বোকা লংমিয়! যায়ঃ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তরতেই 
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যে ভগবানের সা বিস্যদান, তাহাই: আমাদের উপলব্ধি হয়; এইব্ূপে 
আমরা সমস্ত মানবকে ধরিয়! অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিবাব সোপানে 
আরোহন করি | 
স্থতরাং আমর! দেখিতেছি যে উৎসব আমাদের জীবনের উন্নতির 
একটা প্রধান উপায়, কাজেই উৎসবকে বাদ দিলে মানব জীবন অপূর্ণ 
থাকিয়া যাইবে, ভূমা-মহতের চরণ-তলে পৌছিতে পারিবে না, অর্থ 
আপিয়। স্বর্ণের মন্দাকিনী-তট-প্রবাহিত ধীর সমারে ভ্রিতাঁপজালা জুড়ান 
অসন্তব হইবে | 
আজ এই উৎসবে বাহার! যোগদান করিয়াছেন, তাহারা সকলেই 
মঙ্গলময় ভগবানের অপার করুণাবলে চিরকাল এইরূপ নিত্য উৎসবেই 
জীবন যাঁপন ককুন, সংসারের ছুঃখ দৈত্য অভাব-অভিযোগ ভূলিয়। 
গিয়া তৃপ্তির বিমল সপিলে মণ থাকুন , সংসারেব নিন্দ৷ ঘ্বণা-উপেক্ষার 
পর-পারে অবস্থিত শান্তির শুত্র-বৈজয়ন্তী-তলে উপলীত হইয়া পূর্ণতা 
লাভ করুন। 
চুলের উদীয়মান কবি, বাঙ্গলার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শশাঙ্ক মোহনের 
ভাষায় বলি-_ 
আনন্দে তবলোক প্লাবিত হোক ! 
ধরণী পরিহর দূর পুরে সর। 
দারুণ বিষরিষ অঘ ছখ শোক! 
শোভিত ফুলফলে, পল্লব হ্যামলে 
হানহ গতমল ভূতল লোক । 
নিত্য যযুনাক্সজলে, স্বর্গ ধরাতলে 
সুন্দরে নুন্দর সঙ্গত হোক ! 
গু শাস্তি ! শান্তি: 1! শান্তি: !!1* 


ক্র 


শ ৮৮৯৮৯ পল 


পৃড়া সদালাপ দভার নবম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত |. ৮ 


মাধুকরী | 


“শক্তিকে চিনি না বলে নারা তাই গুটিয়ে এসে ইন্দরিয়-সেবাং পৃতুল 
হয়ে গেছে, বাংলার নাবী তাই এত শ” বছর ধরে না কামিনী আব ন! 
শেহকাতবা! জননী । সে নব নব স্থষ্টির উৎস নয়, সে পুকষকে দেবত্ব 
দেবার তপঃবপিনী হোম শিখা নয়, সে মানবের সত্তার বৈকুষ্ঠে ও মর্তো 
সোনাব সেতু নয়,_সে যৌবনেব বাড়া চেলিপবা কনে বৌ, প্রোটের 
ঝগড়। করবার আর সন্তান প্রসব গুহিনী এবং বাদ্ধকোব কাণা ও মাল। 
জপাঁর সঙ্গী। এই নাবী বেদ-বচধির্রী ঠ্ঠিক কেমনটা হয়, এই অসি হাতে 
দেশরন্ব। য় বণচণ্তী সাজলে কেমন কবে পায়ের ঙলার ধরিত্রী কাপে, 
এই নাবী তপস্ত|র দেবাসুর যুদ্ধে সাধকেব শক্তি হয়ে জীব ও ভগবানের 
মাঝে কি করে যোগ স্থাপন করে) তখন তাঁর সে তপশ্থিনী উমার শান্ত 
নিমগ্ন অকাম শুদ্ধ পাবণী কেমন দেখায় তা এই দেশেব অমুতের 
অধিকারী আর্য পুত্রেবা ভাল আছে ।” শ্রীবারীন্্রকুমার ঘোষ । 

_-ভাঁরতী৷ 


“কিন্ত ভাবতবষের ওরকম কবে কোন পরিবর্তন আসবে বলে মলে 
হয় না। যতদিন জাতির প্রাণশত্বি, বাঁকে, যে নব নব পারিপার্থিক 
অবস্থায় নিত্য আপনাকে নৃতন করে গড়েহ বেচে থাকে । কিন্তু অনেক 
দিন পূর্বব থেকেই ভারতের প্রাণশক্তি উডে গেছে। এখন তাই কেবল 
ছুই চার শত বৎসর পর পর একটা একটা ঝাকুনি (১7১১) দিয়েই 
আমর! ক্ষান্ত তচ্ছি। এই বাঁফুনির সরল যানে হচ্ছে বিপ্লব। যে 
জাত বেচে ধাকে তাব পরিবর্তনট! হয় আন্তে আস্তে রোজ রোজজ-_কিন্থ 
যার ম্ত্ণাপন্ন অবস্থা তার পরিবর্তন হয়) একশ+ দিনের কাঁবণ এক সঙ্গে 
জড় হয়ে, একদিন হঠাৎ যখন ফেটে.বার হয় ।” 

--নবসজ্ঘ। 


ভাল, ১৩২৯1 ] যাধুকবী। 1৬? 


“ভারতের এই ধুশধর্ধেথ সেই ক্ষীণ চেতনাবুই লক্ষণ দেখিতেছি, 
তাই আজ সেই ধর্মে ধন্মী হইতে সেই কর্মে কন্মী হইতে, সেই চেতনায় 
চৈতগ্তকে লাভ কবিতে ডাক দিতে চাই। ওগে! এস, ভারাতব কোটা 
কোটি নরনারী, আজ পূর্ণ মহিমাকে বরন করিয়া লও । জ্ঞান; ভক্তি 
কর্মে যহামিলনে সতাকে সুন্দৰ কর, পুণ কব । আত ধর্মা-অর্থ-কীম- 
মোক্ষের সমন্বযে জাতির নমরুদণ্ডের ভিত গভিয়া তোল। আজ এস 
“সংগচ্ছধ্বং-_একত্র চলিয়া সেই পুণ্যতীর্ঘে যাত্রা করি, সেই ধর্ে 
ধন্দ্প হইয়া ভারতকে তথা জগৎকে সত্য করি।” 

__শঙ্ঘ 

“নীরবে, তিল তিল করিয়া আপনার সবা দেশের প্রাণে সঞ্চান্দিত 
কবিয়াঞ্দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনায় আত্মহার! 
না হইয়া, বিফলতায় অবসন্ন না হইয়া আপনার স্বাধীন জীবনের আনন্দ 
দেশের মধ্যে মূর্ত করিয়া ধরিতে পারে-_দেশমাতকাঁব আজ, সেইরূপ 
সন্তানেব প্রযোজ্জন 1” _আত্মশক্তি 


ঙ ও সু সা 


“চিকাগো চিকিৎস! সমিতিতে একটা ১৭ বছরের জন্মান্ধ ও বধ 
মেয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা পবীক্ষা করা হয়েছে। মেয়েটার নাম উইলেটা 
হাগিদ্ন (ড/1116114 11701017)1 উইলেট। নাক দিয়ে দেখে ও হাতের 
আনুল [য়ে শোণে। আত্রাণ দিয়ে মে যে কোন ভ্রিনিষের রঙ বলে দিতে 


সেশন 


“সমিতিতে সমবেত ডাক্তারদের উইলেটা বলেছে যে, লালের গন্ধ 
উলের গঞ্জের মত; নীলের গন্ধ কালীর ত, সবুজের গন্ধ কাচের মত ৪ 
কালো বুঙের গন্ধ খবরের কাগজের হত। 


“এই ব্যাপার প্রমাণ করবার জন্যে সে একত্রে মেশানে। নানা রউ 
বেরঙের হতো আঘ্বাণ নিয়ে আলাদা বেছে দিয়েছে । একটী টাই তাকে 
দবেবামাত্র সে তা নাকেব কাছে ধরে ঠিক বলে দিলে যে, এটী লাল, নীল 
ও গোরক-_তিন বউ] । 


৫০৬ উদ্বোধন ।  [২৪শবর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


“একটা ফটোগ্রাফের ওপর নাক ঘসে উইলেটা বলে দিল, সে ছবি 
থাঁনি ছইজন পুরুষ ও একজন মেয়েমানথষের | 

“উইলেটা টেলিফোঁনের 16০61০£এর উপর আন্ুল রেখে শুধু 
কম্পন থেকে টেপিফোনের কথ! ধরে। মানুষের সঙ্গে আলাপ সে 
বক্তার গালে আন্মুল রেখে সব কথা শুনতে পায় ও উত্তর দেয়। যখন 
বক্তৃতা হচ্ছে তখন সে বক্তার সুখের দিকে আড় তাবে একটী ত৷” কাগন্ত 
ধরে সমস্ত বক্তৃতাটী পুনরাবৃত্তি করতে পাবে। তাঁর হাতের স্পর্শ এত 
লঘু ও চতুর যে বড বড অক্ষরে ছাপা হেডিং ছুয়ে অক্রেশে পড়ে, ছোট 
অক্ষরের ছাপ! কিন্তু পড়তে পারে না। সেই উপায়েই সে ছু'ষে বলতে 
পাবে কোন্ট| কত টাকার নোট। 

“মান্ুধেব আত্ম! সব বাঁধনের অতীত সর্বশক্তিমান বন্ত, চক্ষু দিয়ে 
মে দেখে কাণের যধ) দিসে শোনে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দিয়ে যাঁর জ্তানের 
খেল হয়, তার অসাধ্য কাঁজ নেই । সেই তন্বই এই বধিষ অন্ধ আধারে 
নৃতন ইন্দ্রিয় গড়ে নিয়ে এই মেয়েকে ক্রুতিমতী ও চচ্ষুম্মান করেছে ।” 

ষ্ ক গু 

“নিউ ইয়র্কে কার্ণেগি হলে সার আর্থার কানান্ডয়েল.ম্পিরিচুয়ালিজ্রম্‌ 
বা মৃত্যুর পরে সুক্ষ দেহের অস্তিত্ব ষম্থঞ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি 
প্রথমে এ বিষয়ে নাস্তিক ছিলেন, তারপর অনেক প্রমাঁণ পেয়ে, নিজের 
মৃত সন্তান ও মায়ের দেখা পেয়ে তাদের সঙ্গে কথ বলে তবে আস্তিক 
হয়েছেন। 

“তিনি বলেন মৃত্যু ভয়াবহ কিছু নয়, খুব স্থকর ব্যাপার, ঘুষের 
মত আরামদায়ী। তয়টা মানুষের মনের। একটা হুক্মঃ তেজংসম্পন 
61116110 শরীর আছে, সে শরীরও এই সলদেহেব হব নকল-_ প্রতি 
নোৌমকুপটী তার এরই মত। সেই তৈজন দেই কোন ব্যথা না দিয়ে 
ধীরে ধীরে স্থল কোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে যায়। কনান্‌ 
ডয়েল লাহেব সভায় এগৌপ্ল্যাজম্‌ নামক সেই অদ্ভুত পদার্থের বর্ণনা 
করেন, যা মিডিয়ামের শরীর থেকে বেরিয়ে রিদেছ আত্মার যু্তি গ্রহণের 
উপাদান হয় (10010119900 ০0 ৪9171)। এই শুভ্র স্থিতি 


ভাঙ্র ১৩২৯ ] মাধুকরী । ৫০৭ 


স্থাপক পদার্থটী তার বিশ্বাস জড় ও ইথারের মিশ্রণজাত কিছু । তিনি 
স্পর্শ করে দেখেছেন, মাহুযের স্পর্শে জ পোকার মত নড়ে ও সঞ্কুচিত 
হয়। আলোয় এ পদার্থ গলে অনৃশ্ঠ হয়ে যায় ।” 

বিজলী । 

“নিবিল সার্বিসের ছাত্র_-এই প্রথম সিবিল সাবিস পরীক্ষার্থাৰ পরীক্ষা 
হইল ভারতে । বাঙ্গালীর স্খ্যাতি ছিল, এদেশের কেন, অন্য দেশের 
লোকেরাও তাহাদের সঙ্গে পরীক্ষাপাশে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, 
এ পরীক্ষায় ত বাঙ্গালীর দর্প চূর্ণ হইয়াছে; নামগুলি দিতেছি, দকলেই 
দেখিবেন তিনজন বাঙ্গালী একেবারে তলায়, আব তাহাদের ছইজন 
মাত্র কেবল খাঁটি বাঙ্গাপা দেশের ১ গথব ও দ্বিতীয় হইয়াছেন 
ান্রাত্রী, ব্রাহ্মণ আর চতুর্থও সেই মাক্্রানী ত্রাহ্গণ। মাত্রাজের 
নায়ডু মুদেলিয়ার-নায়ার £ভূতিবা দল পাকাইয়! বলেন যে, ব্রাহ্মণের! 
স্থবিধা পাইর! সবকারী কাজে তাহাদিগকে চাপিয়! রাখিয়াছেন , কিন 
এ প্রতিযোগীতায় তাহারা কোথায়? নামগুলি এই £--(১) এম্‌, এস্‌ঃ 
এ, বেস্কট সুব্রাহ্মণ্যম্‌ (২) আর, এ শিবরাম কৃষ্ণ আয়ার (৩) এ, এন, 
সপ্রঃ (ুক্ত-প্র) (8) পি. এন্‌ এ, রামস্বামী আযার (৫) এ, ছি গরোয়াল! 
(বোম্বাই) (৬) পরমানন্দ (মধ্য-প্র) (৭) বি, কে গুহ (বঙ্গ) (৮) এ» 
মুখোপাধ্যায় (বেহার উডিম্যা) (৯) এস্‌ এন্‌ ওহ রায় (বঙ্গ) ।” 

|, ঈ কী 

“ভারতবাসীর প্রাণের পরিচর। আমেরিকাবাসী মার্টিনেট নিছক 
পায়ে চলিয়! সারা পুথিবী ঘুরিবেন বলিয়! বিনা সম্বলে ১৯২* সনের 
১৯শে এপ্রিল তারিখে দেশ হতে বাহির হন, এবং গত ৫ই জুলাই 
তারিখে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। স্কনিতেছি, ইনি প্রতিদিন ৪* 
মাইল করিয়া পথ হাটিয়াছেন। 

“মার্টনেটকে-_বিলাঁতের কোন দেশে তাহার ঘর, সে ঠিককি 
খেয়ালে পায়ে চলিয়া সার! পুথিবী ঘুরিতেছে, ভারতের জন সাধারণ 
এ কথ! ধিজ্ঞাসাই করিতেছে না, ভ্ারতবাসীরা দেখিল, যে একজন 
থালিপায়েঃ খালি মাথায়, ছেঁড়া কাপড়ে নিঃসম্বলে এই বিপুল পৃথিবী 


৫৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ধ--৮ম সংখ্যা! 


ঘুরিতেছে অমনি তাাঁবা তাহাকে সাধু বলিয়। পূজা করিয়াছে 
ইউবেপীয়েরা বিদ্মিত যে এ বাকি ত্রাঙ্ষণ বর্ণের কেহ নয়, বরণ য়েচ্ছচ 
যবন দলের একজন, তবও কেবল তগবৎ মাহাত্ম্য ৪ বৈবাগ্যের সৌন্দ্্যে 
মুগ্ধ হইয়। ভারতবাদীব! তাহাকে সাধু মহাত্মা বলিয়া পূজা! কবিতেছে, 
এবং জাতিভেদে কিছু বাঁধিতেছে না । এখনও ভারতের খাঁটি প্রংণ 
ত্যাগের দৃশ্যে সাঁধুতার নামে মুগ্ধ ইহাতে আমরা ব্ডই আননিত। 
ভারতকে ঘে গৌবাবর ঠাটে চম্কাইতে পারা যায় না, ক্ষমতার দাপটে 
ভক্ত কব! যায় না__ইউরোপীয়েরা ইহার প্রমাণ পাইয়াঁও কথাটা 
ভুলিবেন না কি? হাজরা হাজার দবিদ, বাঁক্ষণ, শর এই নিহসম্বল 
. যবনের পাঁদম্পর্শ করিাতছে, আব যাহারা ক্ষমতায় দীণ) ও অনুগ্রাহেয় 
আধার, তাহাদিগকে দূর হইতৈও সেলাম করিয়া বিপদ ভঞ্জন। করিতে 
চাঁয় না, ইহা যেন কেভ বিস্মৃত না ভয়েন | _বঙ্ষবাণী | 


স্বামী তুরীয়ানন্দ। 


(শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী । ) 


বালব্রক্ষচাঁরী, বতী, নিতা সদাচান্সী, 
্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত বদন-মণ্ডল। 
রামরুষ্ সংঘযাঝে তারকা উজ্জল 

তুরীষ স্মানন্দবপী ._-গীতা মৃ্তিমতী 
_-গঠিল শরীর দিয়ে-_স্বামী স্টক্কি হেন। 
সন্ন্যাসীর বেশে তবে যাঁপিলে জীবন, 
শান্ুজ্ঞ-_ব্রন্ভ্ঞ ভক্ত, তিত্তিক্ষ! অসীম 
দেখাইলে থলরোগ ধরি দেহে ছলে ॥ 
হেদেব। কতই কথা জাগিতেছে মনে 
পবিভ্র-চরিত্র তব করিয়ে স্মরণ! 

কোটি কোটি *ণতি মম তোমায় ই্য়ণে। 
সাশ্র-অর্থ্য লহ এই ভুলিও ন! দীনে ॥ 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। 


ক। ভ্ডাব্রতেব্র ম্মুস্তিৎ পন্ছ। ।- শ্রীদরোক্রকুমার সেন। 
ভারত বন্ধু এগুজের বিগত ৪ঠ1 মার্চ তারিখে টার থিয়েটাবে প্রদত্ত 
ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ । মূল্য চাবি আন! মাত্র । 

থ। শ্রীযুক্ত সত্যোন্দনাথ মজুমদারের নিয়লিখিত অসহযোগ গ্রশ্থা- 
বলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,_-(১ ) রাষ্গুৰ মহাত্মা গান্ধি, (২) গান্ধী ও 
রবীন্দ্রনাথ, (৩) গান্ধি ও বিপিনচন্দত্র এবং (৪) গান্ধি ও চিত্তরঞ্জন | 

উপর্ঘ্যক্ত পুস্তকগুলি সরশ্বতী লাইব্রেরী ৯নং রমানীথ নরমপারের 
সু, কলিকাতীয় পাওয়া যায় । 

ব্বাক্ষলাক্রল্দপী ।- শ্রীগিবিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রন্নত। লেখক 
লহত্র বংপর পুর্ব্বে ঘখন বাংলার সাম্রাজ্য, সাহিত্য ও স্বাধীনতা ছিল, 
খন “তাঙ্গ ন। ছিল কি? তার শিল্প ছিল, কৃষি ছিল, বাণিজ্য ছিল, 
অর্ণবপোত ছিল। তার অস্ত্র ছিল--দৈহ্ত ছিল-__বুদ্ধ ছিল, দ্িগর্জয় ছিল। 
তার সিংহাসন ছিল, তপোখন ছিল, মন্দির ছিল, মঠ ছিল, নগর ছিল, 
গ্রাধ ছিল। তার জাতি ছিল--গণ ছিল; শ্রেণী ছিল, সঙ্ঘ ছিল। 
তার আচার ছিল-_ব্যবহার ছিল-_ প্রায়শ্চিত্ত ছিল। তার নিশান ছিল, 
চস্কা ছিল, হ্ষ্কার ছিল”-_-সেই অতীতের স্বপ্ন-কাহিনীর যুগ হইতে__সাহা 
জগৎ কখনও ভুলিতে ব৷ মুছিতে পারিবে না,-বর্তমান আত্মবিন্থৃত দেশের 
যাহার “পর দীপ-শিখা নগরে নগরে” বাহার নারী বিবস্ত্রা, সম্তান 
বুভুক্ষিত। যাহার দেবতা আদ্র “বিচিত্র বসনে দেবি অন্নদান রতেংনথে” 
না হইয়া ভুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিপছুৎপাদ্রপ “জবলচিত! মধ্যগতাং 
ঘোর দংষ্টাং করালিণীং”__এক অপূর্ব চিত্রান্কনে সচেষ্ট হইয়াছেন । 

পুরাতন বাংলার একট! স্বতন্্ ধারা? বপ ওস্থর ছিল, যাহা 
ফুটিয়া উঠিযাছিল ব্রাহ্মণে নয় তন্ত্ে, দৈমিনীতে নয় শ্রীবুদ্ধে, মন্গ-যাজ্ঞবন্ধে 
নয় জীমৃতবাহছন-রঘুনন্দনে, 'অক্ষপাদে নয় নব্যন্তায়ে শঙ্করে নয় 


৫১০ উদ্বোধন ! [ ২৪শ বষ--৮ম সংখ্যা । 


শ্রীচৈতন্তে__যে অপবপ রূপ মুছিবার জন্য “ছুই শত বৎসরের ফরাসী 
দর্শনের আসার তর্জমারগায়ে শঙ্কর ভাষ্যের ছু" একটা গিল্টা তকমা 
পরাইয়, বাঙ্গালী তাঁহাকেই বাঙ্গালীর দর্শন বলিয়া চালাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল,” যাহার যাছতে কুলিয়া কিরূপে দে তাহার “বিগ্রহের 
শ্ীঅঙ্গে অগ্নিনংযোগ করিয়াছে, 'অপৌকষেয় বেদবাণী অগ্রাহ করিয়াছে 
*_শ্রীমূত্তি ভাঙ্গিয়া, শান্ত্র জালাইয়!, বিধবার ব্রহ্মচর্ধ) ক্রমে আন্থাহীন 
ও অক্ষম কবিয়া দিয়ছে”, তাঁহ| লেখক স্প্টগ্ষারে বর্ন; করিয়াছেন । 

তাব লেথকেব সিদ্ধান্তে আমাদের দুই একপ্ভলে জিজ্ঞাস কবিবাব 
আছে । 

“দক্ষিণেশ্ববে মাতৃভাবে কালা সাধনা সিদ্ধ পরমহংস রামরুষ্ণ” 
কেবল “শাক্ত” ছিলেন একথা কি করিয়! সঙ্গত বলিয়া মনে করি? 
শ্রীমতী বাধারাঁণী এবং শ্রীকুষ্জ চৈতন্টে যে অষ্ট সান্বিক বিকার ও মহ।- 
ভাবের বিকাঁশ হইয়াছিল বৈষ্ণব মহাজ্সাগণ যাহাঁকে শাস্তাঁদি পঞ্চ ভাবের 
চন্নমোতকর্ষ এবং জীবে সম্ভবপর নহে বলিয়া বর্ণনা কবেন, উহা 
গোস্বামী বিজয়কঞ্চে প্রকাশ হইয়াছিল কিন! জানিনা, কিন্ত পরমহংস 
শীরামরুষ্ণে মন উহা! মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাকে কেবল 
“শক্ত” কি কবিয়া বলি? লেখক ত নিঙ্গেই বলিতেছেন “পরমহংস 
রামকৃষ্ণ ধর্মের রাজসথয়ষজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার নামাক্কিত 
অশ্ব, নদী, পর্বত, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছিল , আটলাট্টিকের 
£উভভীর, দিগ্বিজয়ের জয়নির্ধোষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।” প্রতি 
খন্মমতের উপর আধিপত্য না থাকিলে ধর্মের রাজসুয় যঞ্্রকারীর যঞ্জ কি 
সুসম্পর হইতে পারে ? 


বা ও মন্তব্য | 


১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুডের দাতবা ওষধালয়ের ১৯২১ সাঞ্ের 
বিবরণ বাহিব হইয়াছে । ১৯১৩ সালে এখানে প্রায় ১,*৯** রোগীর 
সেবা করা হয়, আর ১৯২১ সালে উহা বদ্ধিত হইয়। ১১১৯৪২ হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ৪*২৪ জন রোগী নৃতন। হাওড়া, ঘুষ্থ্রী, বেলুড়, 
বারাঁকপুর, বাঁলি, ও উত্তরপাঁড! হইতে সকল বর্ণ ও ধর্মের দুস্থ লোকেবা 
ওষধ ও পথ্যের নিমিত্ত এখানে আসে। এই মৃহৎকান্যে সকলের 
সাহারা প্রার্থনায় । 

মিশনের কর্তপক্ষ নি্ললিখিত বদান্) ভদ্র মহোদয়ুগণকে আতন্তরিক 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করতেছেন,--(১) বালি মিউনিসিপালিটীব কর্তৃপক্ষগণ , 
ইছার। বাৎসত্রিক ১২* টাকা করিয়। দিয়া আঁমিতেছেন। (২) বেঙ্গল 
কেমিকদিল এও ফারমাপিউটিকাল ওয়ার্কসেন কর্তৃপক্ষগণ , ইহারা বহু 
ওষধের দ্বার! সাহাঁষ্য করিয়া থাকেন । মেসার্স ব; কে, পাল এণ্ড কোং) 
(দাতব্য ) উষধলয়ের ও অংশ ষধ ও পথ্য ইহাঁরাই যোগাইলপা 
থাকেন। 

কোন রোগীর কঠিন পীডার সময় নিম্ন লিখিত কলিকাতার স্দাশয় 
চিকিৎসকের! সাহীয। করিয়াছেন,-(১) ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, এম- 
বি (২) ভাঃ জে, এন, কাঞ্জিলাল। এম-বি, গডাঃ ছুর্গাপ্দ ঘোষ এম্-বি। 
ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধটায়। এম-বিঃ এবং বালি ও বেলুড় নিবাসী ডাঃ 
ক্ষিতীশচন্ত্র বন্যোপাঁধাঁয়। এম-বি, এবং ভাং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়- 
ইহাদের নিকটও মিশন কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ ভাবে খণী। 

২। বিগত ১৪ই এপ্রিল বালিগঞ্জ ইউনাইটেন্ড ক্লাবে শ্রীধুক্ত বিজয়রত্ 
মজুমদার মহাশয়ের সভানেতৃত্ে, স্বামী বানুদেবানন্দ “বেদাম্কের সার্ব- 
জনিনত্ব” সম্বন্ধে বক্তৃতা! করেন । 

ও। বিগত ৩*"শ এপ্রিল, নাওগাগাছি গ্রামে, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের 


৫১২ উদ্বোধন । | ২৪শ ৰধ--৮ম সংখ]। 


বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ্রমৎ স্বাষী শুদ্ধানন্দজির সভাসতিত্বে এক 
ধন্মাধিবেশন হয়। কলিকাতান্থ বনু গণ্যমান্ত পণ্ডিতমগুলীব শুভাগমন 
হয়। স্বামা বান্থদেবানন্ন “সেবা-ধর্মম” বন্ধে বৃত। করার পর অপরাপপ 
বিদজ্জনও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন । 

৪| বিগত ২৮শে মে ঢাকা জেলাব অন্তঃপাতী বে'লয়াটা গ্রামে 
শীরামরু্জ জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী নিগুণানন্দ ও কমলেশ্বরানন্দ গমন 
করেন। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, সেবা শ্রমের সান্বৎসরিক মভার অধিবেশন 
ও রামকষ্খ শিল্পা মন্দিরের ছাত্রগণকে পারিতোধিক বিতরণ কার্ধ্য 
তাহাদিগকর্তক সম্পাদিত যয় । 

৫ | নদীয়া! জেলাব অন্তঃপাতী, বন্দবিল দরিদ-নারায়ণ সেব! 
এমিতির প্রথম খার্ষধিক আর্ধবেশন উপলক্ষে ব্রহ্গচাবা অভয়& চৈতন্ 
সেখানে গিয়। সেবাধর্ম্ম সপ্থকে উপদেশ করেন । 

৬। বিগত *ঈ জুন, শ্রীমৎ স্বামী শঞ্ষবানন্দজব সভানেতৃত্বে। 
বাটরা ধর্শসতা কর্তৃক এক মেলনী আহুত হয়। খ্বামী বাসুদেবানন্দ 
“ব্রহ্মচর্ধয” সম্বন্ধে আলোচন। করার পর, জনৈক ব্রাহ্ম তত্ভু এ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দেন । পরে মহাবীরের পুজ।, রামনাম ও কালীকীর্তন হইয়া 
সভা তঙ্গ হয়। 

৭| হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী আন্দুল-মৌরি গ্রামে অনাথ বান্ধব 
সমিতির ১৪ বার্ষিক অর্ধবেশনে, অনারেব্ল মহারাজ স্তার মণীন্তরচন্্ 
নন্দী, কে, সি, আই, ৯, মহাশয়ের সভানেতৃত্বে, স্বামী বাসুদেবানন্দ 
“বেদাঁজের সামাপ্রিক ও নৈতিক ভিত্তি” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 


উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--ঈম সংখ্যা । 


কত বর্ষ বর্ষ ধরি, কঠোর তপস্তা। করি।, 
হিমাত্রির বিজন গুহায়) 
পলকে লভিলে তারে, তুঙ্গ গিরি-শুগ ধারে, 
ভক্তিভরে মস্তক নোয়ায়। 
প্রতাষে, গঙ্গার বুকে, দাড়া?য়ে কুম্তীর মুখে; 
বেদাস্তের করেছ বিচার 
“ইন্দ্রিয় ত আমি নই, মূন লই, দেহ নই, 
কুম্তীয় কি কবিবে আমার” । 
হে কর্ম কঠোর পন্থি। শেেত-ধর্মা-বৈজয়ন্তা 
উডভাইলে ভারতের শীরে, 
গীতাঁর গোঁপন বাণী শিষ্ের শ্রবণে দাঁনি। 
অনন্তেতে মিশে গেলে ধীরে। 
তৃষ্ণার্ত ভাবত তরে, ধর্ম্ম-বীণা-তনত্রী-পরে 
ষে সঙ্গীত তুলে গেলে আজ , 
তাহার ঝঙ্কার-গীতি শত বর্ষ নিতি নিতি, 
সমীরণে করিবে বিরাজ । 
হে যোগী। ঠে মহাথবি। হে তপন্বী। হে সন্যাসি। 
হে ধ্যান-বিভোর নিকপম ৷ 
সত্যের মোহন স্পর্শ, ত্যাগের মহানা দর্শ, 
দেখাইলে ইন্দ্রজাল সম | 
“কাম-কাঞ্চলেঞ মায়া, কিছু নয় শুধু ছায়া” 
জনে জনে গ্রচারিলে তুমি 
তোমায় চিনিল যাঁবা, কৃতার্থ হইল তারা, 
পবিত্র চরণ রেণু চুষি । 
যে কর্ম লইয়া করে, এসেছিলে ধরা”পরে 
সে কর্মের হোল আজি 'শষ-_ 
কর্মা-জয-টীকা ভালে, তাই আজি চলে গেলে, 
শান্তিময় চিরানন্দ দেশ । 


আশ্বিন, ১৩২৯1] যোবন। ৫১৫ 


হে দেবতা যনে যনে। বসি, বর্ম সিংহালে। 
শক্তি ধারা কর গে প্রেরণ-_ 
মোরা ঘেন অকাতরে বিশ্ব-কল্যাণেব তরে, 
হেসে” বরি--অমর যরণ। 


মোরা যেন জনে জনে, অন্তু নিভীক মলে, 

করি বিশ্ব জগতের কাজ 
কর আজ আশীর্বাদ, টুটে যেন জবসাদ, 

হে তুরীয়ানন্দ মছাবাজ । 
হে দেবতা । হে সন্যাসি। জ্যোতির্শায়-পুরবাসি। 
& সাজি তো কবি ছে বনন 
ত্রিদিব-আসনে বলি? ভক্তের হৃদয়ে পশি' 

ভক্তি-অর্থা কব তে গ্রহণ। 


যৌবন । 


( শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত 


ঘুম-ঘোরে ভেরিনু ্বপনে-_ 
কুস্থমিত উপবনে, 
থেলিছে টাদের ছটা, 
গাঁ পিক, বয়ে যায় মলয় প্বন। 
সহসা মেলিনু জীথি 
চেয়ে দেখি সব ফাঁকি 
নিরাশ আধার মোরে করিছে পীডন । 


শর“ ৯ 


স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র । 


শ্রীহরি শরণম্‌। 


“কাশী 


৫1৭২৬ 


শ্রীমান-_, 

গত কল্য .তাঁাব ২রা জুপাইএর একথানি পত্র পাইয়াছি। 
তুমি উত্তধ্ণপে পাশ করিয়া, . পড়িবার চেষ্টা করিতেছ ও 
শাবীরিক ভান আছ জানিষা প্রীত হইলাম। কলিকাতায় আপিয়া 
শ্রীত্রীমার দশন পা নাই ইহা অতীব কষ্টের কথা সন্দেহ নাই কিন 
উপায়ও ছিল না । এন্িমার শরীর এখনও স্বচ্ছন্দ হয় নাই বরং দিন 
দিন খারাপ হইয়াই পড়িতেছে । প্রঃ ষেকি করিবেন তিনিই জানেন । 
ভাঁবিতে আমাদেব হৃদয় ব্যথিত ও পঙ্ষিতহয়। ঘদি তাহার শরীর 
রক্ষ। হয় আবার আসিয়া দর্শন করিতে পাবিবে। মহারাজেরও দশন 
যখন ইচ্ছা হইতে পারিবে । * * *। * প্রভুর রূপা ভাহার 
অনুগত থাকিয়া তাহাকেই আপনার করিতে চেষ্টা করিবে, অধিক 
মার কি বলিব। আমার শরীব বেশ তাঁল নাই । বহুমুতধ ও তাহার 
আনুসক্ষিক অনেক পীড়াঁয় বহুকাল ধবিয়া কষ্ট পাইতেছি। প্রভুর 
ইচ্ছা যেমত হয় তাহাই মঙ্গল জানিয়া সকল সহা কবিতে পাবিলে 
আপনাকে ধগচ্ভান করিব। 'অন্ান্ত সকলে এখাপকার ভাল আছে। 
তুমি আমাব শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীতুরীরানন্দ। 


আশ্বিন; ১৩২৯। ] তুরীয়ানন্দের পত্র । ৫১৭ 


শ্ীত্রীহর্গাসহায়। 
৬কাশীধাম 
০১1৭1১৯১৯ 
শ্রীমান_। 
তোমাৰ ২৭শে আমাঢের পত্র ১1৪ দিন পর্বে পাইয়াছি। বেলুড় 
মঠ তইতে এখ।নে পুনঃ প্রেরিত হইয়াছিল 
তোমার “মান্ম* হইবার ইচ্ছা! আছে জানিয় বছই সুখী হইলাম । 
স্ববাস্তঃকবণে প্রার্থন। করি যেন মানুষ হইতে পাঁর। ভুমি কি মার 
নিকট দীক্ষা পাইয়াছ? * * * 1 ভিতবে আকাক্ক্া থাকিলে 
একদিন না একদিন তাহা! পুর্ণ হইবে | সতকার্ধা বিঘ অনেক. 
কিন তজ বলিগা ছাড়িয়া দিবে না, যত বিদ্প বহও ৩৮ আধক হওয়া 
উচ্তি। বাকুলতা বাডাই ত ভাল, কিন্তু সেটা আন্তরিক হওয়! 
অ।বগরক! পুজার সময় যদি মাকে দর্শন কবিতে পার চেষ্টা করিবে। 
বাভিবের সঙ্গ না থাকিলে ভিতবেব সঙ্গে মন বিশেষ করিয়া লাগাইবে। 
ভিতারের «সঙ্গীকে আপনাব কবি পাবা বাতিরেব সঙ্গ তত প্রয়োজন 
ইন না । ভিতভবে যিনি আছেন ভিনি সংচিং 'আনক্ময় ১ তচাকে 
ন্তু কবিলে জড় হইতে হইাব না। সর্বাঠাভাবে সেই প্রেমমন্্ 
উগব!নব শবণাগত হও, ভিনি৯ সকল নুঝাইয়! দিবেল । তিনি অন্ত 
গাংহা,) অন্তবের ভাব বুঝিয়া নকল বাবস্থা করেন । 'আমাব আন্তরিক 
সাভচ্ছা ও ভাল্বাঁসা ভ্ানিবে। ইতি 
সুভাগধ্যায়ী 
শ্রীতুরীয়ানন্দ । 
*লশ্চ 
বা 
পিতা মাতাকে আরবী কবা সম্ভতানব অবশ্য করবা! তাহাদের 
আজ্ঞ! শিরোধাম্য। ইতি 
শাতুরীয়ানন্দ | 


৫১৮ উদ্বোধন  [২৪শ বর্ষ--৯ষ সংখ্যা। 


শ্রীহরিঃ 
এরণম্‌। 
কাশী 
২৭।৭২০ 
শ্রীমান্__, 
তোমার বৃহম্পতিবারের পত্র পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ জানিয! 
সুখী হইলাম | শ্রীশ্রীঘা। আর ইহজগতে নাই। গত মঙ্গলবার রাত্রি 
১|টার সময় তিনি মানবলীলা সম্বঘণ করিয়া মহাসমাধি লাভ 
করিয়াছেন। হদ্দিও তিনি ইহজগত হইতে পস্যত হইয়াছেন তথাপি 
ভক্তত্থদয়ে তাহার চিরদিন আসন বিরাজমান থাঁকিবে। যে কথা 
বুঝিতে পাঁর নাই লিখিয়াছ, তাহা কোথাকার কথ! ? অর্থাৎ কোথা 
হইতে দেখিয়াছ অথবা শুনিয়া? ইহারা দৃষ্টান্ততববপ উক্ত হইয়াছে 
মাত্র। অবশন্ত মন ও জাত্বা এক জিনিষ নয়। ইহা সত্য কথা । কিন্তু 
মন শ্তদ্ধ হইলেই তাহাতে আত্মার বিকাশ হয় এবং তখনই মনের মনত্ব 
দূর হইক়] যায়| বিবাঁট মন[15 21581111170 যতক্ষণ [071৮07-9 থাকে 
ততদিন পর্য্যন্ত উবার অস্তিত্ব । [11756 অনস্ত নয় সুতরাং সেই 
হিসাবে [0)156158] 10100 3 অনন্ধ হইতে পাঁরে না। এক পরমাখ্বাই 
অনাদি অনস্ত। আর কিছুই অনস্ত নহে, বেশ চিন্তা করিয়া! দেখিলে 
বুঝিতে পারিবে । আমার শরীর একরূপ চলিতেছে । বেশ ভাল নয়। 
কৌপিন পরিতে আপত্তি কেন থাকিবে বুঝিতে পারি না । তবে সকল 
জিনিষের পবিত্রতা রক্ষা কবা উচিত। কৌপিন পরার উদোশ্ব 
জিতেক্জিয়তব লাভ করিবার জন্য । কৌপিন পরার পর আর কাম সেবার 
নিমিত্ত তাহাকে খুলিতে নাই। খুলিলে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া! বাঁয়। 
আপনার মনে বশ বিচাঁর করিয়। এ সম্বন্ধে যেরূপ ভাল বুঝিবে করিতে 
পার। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। 
ইতি-_ শুভামুধ্যায়ী 
শ্রীতুরীয়ানন্ন। 


০ স্পা আপ পল 


কথ। প্রসঙ্গে । 


ব্যক্তিতে যেমন সাত্বিক, রাজমনিক ও তামযিক ভেদ দৃষ্ট হয়, 
সমষ্টিতেও সেইরপ দৃষ্ট হইয়:থাকে। গ্ররামকষ-যুগ-পূর্ব-কে এইরূপে 
আমরা মানব জাতির তামপিক যুগ বলিতে পারি। বর্তমান তামসিক 
যুগে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন কলুধিতা হইয়া! অড়বাদ, দেহাত্ববাদ ও 
নিরীশ্বরবাদ অবলম্বনে অশেষ দুঃখের কারণীভূতা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ -পূর্ব- 
যুগেও যানবজাতির সেই একই আপাত-মনোরমা প্রকৃতির উত্তৰ 
হইয়াছিল-_ইহাই এ স্থলে আলোচ্য । 


+ ্ 
ঠি 
শ্রীতগবাঁন অক্জুনকে বলিতেছেন, _ 
মোঘাশ। মোঘকর্মাণো যোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
রাক্ষপীমাস্ুরীঞব প্রক্কৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ গীতা ॥৯/১২॥ 
"যাহারা ) মোহুকারিণী রাক্ষদী ও আম্মুরী প্ররুতিকেই আশ্রয় 
করে, তাহাদেন্র আশা লিচ্ষল হয়? তাহাদের কার্য সফল হয় ন, তাহাদের 
জ্ঞানও নিশ্রয়োজন হয় এবং তাহার! বিকৃতচিত্ত হইয়া থাকে ।” 
তৎকালে নিশ্চয়ই এইবপ একদল রাক্ষসী বা আস্ুরী প্রকৃতির লোক 
ছিল যাহাদের লক্ষ; করিয়াই প্রীভগবান এই কথা বলিতেছেন । এক্ষণে 
“রাক্ষসী ও আস্গুরী প্রকৃতির অর্থ কি? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, “কিধ। 
তে ভবস্তি রাক্ষসীং রাক্ষসামেব প্ররুতিং শ্বভাবম্‌ আনুরীম্‌ আস্থরাণাঞ্চ 
গ্রকৃতিং যোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবার্দিনীং শ্রিতা আশ্রিতাশ্চিনি 
ভিদ্ধি পিব খাদ পরস্বমপহর ইত্যেবং বদনণীলাঃ জুরকর্ম্ম(ণো ভবস্তীত্যর্ঘঃ*। 
“এই রাক্ষদ ও আন্থয় প্রকৃতি “মোহিনী” মোহকরী-_ অর্থাৎ ইহ! 
দেহেতে জাত্ববুদ্ধি করিয়! দেয়, এই প্রকার স্বভাবের বশবর্তী হইয়া 
তাহার! “ছিন্ন কর) ভিন কর, পান কর, ভোজন কর, পরের ধন অপ- 
হয়প কর, এই প্রকার বলিতে আরন্ত করিয়া জগতে সকল প্রকার করুয় 
কর্মে গ্রবৃত্ত হইয়। থাকে-__ইহাই অর্থ।” পাঠক এই দীর্ঘ ঘাদশ শত 


৫১০ উত্বোধন। [২৪শবর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


বর্ষ পূর্ব্বের ব্যাখ্যাত মানব চরিত্রের সহিত বর্তমান মানব চন্রিত্তের 
তুলন! করুন--ঠিক মিলিয়া যাইবে । 

শ্রীভগবান্‌, “তাহাদের জ্ঞানও নিপ্রয়োজন হয়” এ কথা বলিলেন 
কেন? বাস্তবিকই, ইন্ডিয়-পরতন্ত্র দেহাত্মবাদী, নাস্তিক যাহাকা 
স্তাহাদ্দের সকল কর্মমই বিফল তাহার উদাহরণ আমরা বর্তমান তামপসিক 
ুগ হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। *আধানিক” ভোগ ও নিরীস্বরবাদের 
উপর যে সভ্যতার প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল তাহা আজ ভূষিস্যাৎ 
এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা, কৌশল মনুষ্যজাতিব কিঞিৎ ভোগবিধান 
করিয়! অধিক।ংশই ধ্বংসের নিমিত্ত প্রপৃক্ত হইয়াছে । 

ইহারা! বলিয়! থাকে, 

অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসন্তুতং কিমন্যৎ কামটৈতুকম্‌ ॥ গীতা ॥ ১৬1৬॥ 

“ আন্ুর প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ) বলিয়া থাঁফে যে, এই জগতে 
সকলই অনত্েব উপর প্রতিষিত- ধর্্মাধন্্মকৃত কর্মফল বলিম্না কিছুই 
নাই। জগতের বিধাতা কোন ঈশ্বরও নাই। স্ত্রী-পুরুষগণ, পরম্পর 
কামবশে মিলিত হইয়াই এই জগৎকে উৎপাদিত, করিয়াছে । কান 
ছাড়া জগতেব আর কি কারণ হইতে পারে? শ্রীভগবান আরও 
বলিতেছেন, “উগ্রকর্মা।ণঃ ক্ষয়ায়”__“এই উগ্রকর্্মারা জগতের ক্ষয়ের 
নিষিত্ত জন্মগ্রহণ করে । “কামোপভোগ পরম! এতাবদ্দিতি নিশ্চিতা £*-_ 
“কামোপভোগই পরমপুরুষার্থ, ইহাই ভাঁহাঁরা নিশ্চয় করিয়াছে ।+ 

৪ সস চু 

“ন চ ধর্মীধর্মন্ব্যপেক্ষকে তপ্ত খাসিতা ঈশ্বরো বিদ্ভতে ইত)তোহনী- 
শ্বরং জগদাহঃ। 7ঞ অপরম্পরসম্ভৃতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুকষয়ে 
রন্যোন্ভসংযোগাৎ জগৎ সর্বং সম্ভৃতম্।.. . কাম এব প্রাণিনাং 
কারণম্‌ ইতি লোঁকায়ভিকরৃষ্টিবিযম্‌১” --আচার্য্য শঙ্কর ইছাদিগকে 
লোকায়তিক আধ্য/ দিয়াছেন । বর্তমান [.007181]0 )াসা]া। 
(ড৪11906 প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই প্রাচীন লোকায়তিকদের নবীন 
সংস্করণ । 1016 [কিতা 0 2/0121 9919011018, 12100995০01 48701870181 


জার্বিন। ১৩২৯ ।। কথা প্রসঙ্গে | ৫২১ 


৯৯ পা ৯ 


961506002) ৮৪118090700 5090195) 500816 10 63019161708. 
501%1%2] 01 076 166০1 1006 1)90935 01 38308] 9618001092, 01 111)6 
9170£815 ০৪৮৩৪] 60 11007৮100915 01 006 58, £673018115 009 
108165, 00 0৪ 1909১895101] 01 016 011)81 583 প্রভৃতি মতবাদ 
অলৌফিক শান্তর দৃষ্টিকে অগ্রাহা করিয়! সাধারণ দৃষ্টির উপর প্রতিষিত। 
সেই হেতু অন্মদেশীয় আস্তিক-দার্শনিকের! ইহাদিগকে “লোকায়ত” আখ 
দিক্সাছেদ। “লোকগাথামনুকন্ধানা! নী'ত কামশান্ত্রানুলারেণার্থকমাবেব 
পূরষার্থে) মন্যধানাঃ পারলৌকিক মর্থমপুহবানাশ্টার্বক মতমস্থবর্তষান! 
এবামুভূয়ন্তে। অতএব তম্ত চার্বাকমতস্ত লোকাগতমিত্যন্বর্থষপরং 
নামধেয়ম্গ | যাহারা সাধারণ লোফেব কথার বশবর্তী হইয়া 
অর্থনীতি ৪ কামশান্্রানূনারে কাম ও অর্থকেই পুকঘার্থ বলিয়া 
স্বীকার করেন, পারলৌফিক অর্থ স্বীকার করেন না! লেই সকল 
চার্ধাক মতান্থৃবন্তীরাই এইবপ অনুভব করিয়া থাকেন। 
এই নিমিত্তই চীর্ধাকমতের “ল্শকায়ত” এই অপর নামটা সার্থক 
হইতেছে ।৮ ৬এই মত “ছুরুচ্ছেদং” |-কেন ? প্প্রায়েণ সর্বগ্রা ণিনস্তাবৎ”। 
জগতে যিনি যতই জ্ঞানের গরীমা করুন কিন্তু কাধ্য৩; অধিকাংশ 
জীবই ইহার অনুসরণ করেন। "দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাঁভাবাৎ। 
কিথা্দিভ্যে। মদশক্কিবৎ চৈতত্থামুপজায়তে” । “দেহের অতিরিজ আত্মা 
নাই। তওুল কণা হইতে যেমন মদ-শক্তি জন্মে সেইরূপ তৃত্তচতুষ্ 
সম্ভৃত দেহ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি” | আকাশ ও দেহাতিরিক্ত আত্মা 
ইহাক়া মানেন লা_প্প্রত্যক্ষৈকপ্রযাণবাদিতয়া” | ইহাদের মতে 
পুরুষার্থ- অঙ্গনালি্গনাদি জন্য সখ, নরক-_-কণ্টকার্দি জন্য ভুঃখ। 
পরমেশ্বর--লোক সিদ্ধ রাজা, মোক্ষ_দেহনাশ। অতএব ণ্যাবজ্জীবং 
স্্থং জীবেৎ-1590) 01107 9700 1১৪ 10011) স্বর্গ, অপবর্গো। 
আতা বাঁ পরলোক বলিয়। কিছুই নাই৷ ( সর্বদর্শন সংগ্রহঃ ) 
ঙ্ কী ০ 

আত্ম। ও পুনর্জন্ম অস্বীকার করিয়া কোম্তে (00175) নীচে 

€ [1০0750116) প্রমুখ প্রতীচা মনধিমগুলীর1 জড় বিজ্ঞানের তিততিন 


৫২২ উদ্বোধন। | ২৪শ বয--৯ম'ন্খ্য়। 


উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা ও মনুয্যতব-পশ্ম (761165107 ০0: চ001970118 
--0001776. )বা অত্িশ্মানবের (1998 ০ 5010091-1081---119- 
(25০16 ) আদর্শ বিস্তারেব প্রচেষ্টা ততৎ দেশে বৃথ। ইইয়াছে, কারণ 
পূর্ব ও পর জন্ম, কাধ্য-কারণ-সন্ন্ধযুক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব অগ্রানথ 
করিয়। সমাজে শ্রীতি, শৃঙ্খলা ও উন্নতি অসম্ভব । “আমার “আমিত 
ক্ষণিক বুদ্বুদেব গ্যায় এই সংসার সমুদ্রে উতিত হুইয়। লীন হুইয়! ঘায়” 
--এই ধারণা যাঁনব চিন্তার ভিত্তি হইলে, সে কখনই আপাত মনোরঙ্গ 
ভোগ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কোম্তের। 46011 10111101016 15 1959; 
001 10170991107, 01061 5 081 2110) 101011659,৮ এই বাণী, 
ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থক করিবার জন্য গ্রহণ করিবে ন!। 
রা র র্‌ € 

ডারউইনের 90171%91 ০1 016 16951 বা “জোর যার মুল্লুক তার 
এই পশ্ু-জনোচিত নীতিক্ত প্রতিধ্বনি করি. নীচে বলিতেছেন এই 
মাঁনব সাজ ছুই ভাগে বিভক্ত--সবল ও হূর্ববল, প্রভু 'ও ভৃত্য, সাধারণ 
ও জভিভাত। এই হুই সম্প্রদায়ের নীতিও বিভির এবং, প্রতভেদুকই 
নিজের নীতি অপরের ঘাড়ে চাঁপাইবার চেষ্টায়) প্রতিপক্ষের গুণ 
দিজেদের গ্রতিকৃল বলিয়া? দোষাবহ নির্ণয় করিতেছে । যাহায়! 
দুর্বল তাহার! শাস্ত-শিষ্ট-হ্গতাব, দয়া, দারিদ্র্য এবং ত্যাগানুশীলনের 
সমর্থক | খৃষ্ট-ধর্মের অভ্যুথনি দাস জাতির মধ্য হইতে, সেই হেতু 
ইহার নৈতিক ভিত্বিও দাসোচিত। প্রবল ইচ্ছা হইতে শক্তি এবং 
শক্তিমান পুরুষদেরনীতিই শ্রেষ্ঠ নীতি ।-_এক্ষণে যথার্থ শক্তির স্ফুরণ 
ত্যাগে। না! পঙ্ুবলে? 

রর সু ঙ 

পতঞ্জলি তীহার দর্শনে হুইটী সুত্রে জীবজগতের ক্রমোবিকাশ ও 

সর্কোচের কারণ নির্দেশ করিতেছেন ।_- 
জাত্যন্তর পরিণাম: প্ররুত্যাপূরাৎ ॥ ৪1২) 
নিষিতমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ 
৪1৩| 
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প্রকৃতির আপুরণের ছারা একজাতি জাক্স এর জাতিতে পরিণত 
কইয়। যার়। সৎকর্্মাদি নিষিত্ত প্রকৃতি পরিণাঁমের কারণ নহে, 
কিন্তু উহ্থাক্স। প্রকৃতির পরিণামের বাধা-ভগ্ন-কা রী-মাত্র যেমন কৃষক 
জল আসিবার প্রতিবন্ধক-শ্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়৷ দিলে জল আপনার 
স্বভাঁবেই চলিয়া যাঁয়।” আচার্য্য বিবেকানন্দ ইহার ব্যাখ্যায় বলিতে- 
ছেন, খন ফোন কৃষক ক্ষেত্রে জল-সিঞ্চন করিবার ইচ্ছা করে, 
তখন তাহার আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল আনিবাঁর আবশ্তক 
হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী ভ্রলাঁশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল 
মধ্যে কবাঁটের ত্বার। প্র জল ক্ষেত্রে আসিতে দিতেছে না। কৃষক 
সেই কবাট খুলিয়! দেয় মাত্র, দিবামাত্রই জল আপন! আপনি মাধ্যা- 
কর্ষণ নিকীযানূলারে তাহার ভিতর চলিয়া যাঁয়। এইবপ সকল 
ব্যক্কিতেই সর্ধ-প্রকার উন্নতি ও শক্কি রহিয়াছে। পূর্ণতা প্রত্যেক 
মনুষ্যের স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহ্া! উহার প্রক্কৃত 
পথ পাইতেছে না। যঙ্ধি কেহ এ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দিতে 
পারে, তবেত্তাহার সেই স্বভাব-গত পূর্ণতাঁ নিজ মহিমায় প্রকাশিত 
হইয়া পড়ে। মানুষ তাহার তিতর পূর্ব হইতে অবস্থিত যে শক্তি। 
তাহ! প্রাপ্ত হইয়। থাকে । এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি 
আপনার অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমর! বাহাদিগকে পাপী বলি, 
তাহারা সাধুরূপে পরিণত হয়। শ্বভাঁবই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে 
লইয়া যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথায় লইয়া যাঁইবেন। 
ধর্মের জন্ত যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্যা- 
মাত্র , কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিস্বা লওয়া) আষাদের স্বভাব 
সিদ্ধ জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকার-স্বরূপ পূর্ণতার দ্বায়। খুলিয়। দেওয়] | 
আজকাল প্রাচীন যোঁগীদিগের পরিণাম-বাদ বর্তমানকালের জ্ঞানের 
আলোকে অপেক্ষাকৃত উত্তষদপে বুঝিতে পারা যাইবে। 
কিন্ত যোগীপদগের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর। 
াঁধুনিফেরা বলেন, পরিণাঁমের ছুইটী কারণ, ঘৌন, নির্বাচন 
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1116501 কিন্তু এই হষ্টটা কারণকে মম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বলিয়া বো হয় 
ন।। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এনদৃর উন্নত হইল যে শরীর ধারণ ও 
পতি ব! পত্তী লাভ করিবার বিয়ে গ্রতিযোগীতা উঠিয়া গেল। 
তাহ! হইলে অধুনিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতি-প্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও 
জাতির মৃত্া হইবে৷ আর এই মতের এই ফল দাড়ায় যে; প্রত্যেক 
অত্যাচারী ব্যক্তি আপনাব বিবেকের তৎলনা হইতে অব্যাহতি পাইবার 
যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেরও অভাব নাঈ, ধাহার! দ্াশনিক 
নাম ধারণ কনিয়!, যত ছৃষ্ট ও অনুপঘুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিয়। 
(অবশ্য ইহারাই উপযুক্ত অল্পপযক্ত বিচাব করিবার একমাত্র বিচারক ) 
মন্তুযুজাতিকে রক্ষা করিতে চাঁন । কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী 
মহাপুরুষ পতঞগ্লি বছগেন ঘে পরিণামের প্রকৃত রহম্ত+ প্রত্যেক 
ব্যক্তিতে পূর্ণতার যে প্রাগ্ভাঁব রহিয়াছে, তাহাঁরই আবির্ভাব মাত্র। 
তিনি বকেন, এই পূর্ণতা পিজ প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এ পূর্ণতাবপ আমাদের 'স্তরালস্থ, অনন্ত তরঙ্গরাঁপি আপনাঁকে প্রকাশ 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । আমরা এই যে নানা প্রকার 
প্রতিদন্িতা, গ্রতিবোশিতা! ইত্যাদি করিতেছি, উহা কেবল আমাদের 
অজ্ঞানের ফলমাত্র । আমরা এই দ্বার কি করিয়! খুলিয়। দিতে হয় ও 
জলকে কি কবিয়া ভিতবে আনিতে হয়, তাহা! জানি ন! বলিয়াই 
এইরূপ হইয়া থাকে । আমাদের পশ্চাতে যে অনস্ত তরঙ্গবাশি 
রহিয়াছে, তাহা আপনাকে গ্রকাঁশ করিবেই করিবে; ইহাই সমুদয় 
অতিব্যক্তির কারণ, কেবল জীবন ধাঁবণ অথবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার 
চেষ্টা এই অভিবাক্তির কারণ দহছে। উহার! বাস্তবিক ক্ষণিক 
অনাবশ্তক, বাহব্যাপার মাত্র । উহার অজ্ঞান-জাত । সমুদয় প্রতি- 
সোগিত। বন্ধ হইয়। যাইলেও যতদিন পর্যাস্ত ল প্রতোক ব্যক্তি পূর্ণ 
হইতেছে, ততদিন জামাদের অন্তবালস্থ এই পূর্ণ স্বভাব আমাদিগকে 
ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লয়! যাইবে । এই জন্যই 
প্রতিষোগিতা যে উন্নতিক্ন জন্য আবশ্তক, ইহা! বিশ্বাম করিবার কোন 
যুক্তি নাই। পশুর ভিতর মানুষ গুঢ়ভাবে রহিয়াছে, যেমল দ্বার খোলা 
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হয়, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক 'অপসারিত হয়) অমনি মানুষ প্রকাশ পাইল। 
এইবপ মানুষের ভিতরও দেবতা গৃঢ-ভাষে রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের 
অরল পড়িয়া! তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। ঘখন জ্ঞান এই 
প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশ পান ।” 


সাপ সএজারনি৪ টি 


গুরু-শিষ্তয | 


( শ্রীহেমেন্মনিজয় সেন, বি,-এ ) 


শিষ্েরে লইয়! সাঙ্গ রাজপুরে মনোরঙে 
গুরু মীন-নাথ 
উপনাত বেলাশেষে যবে রবি তির দেশে 
প্রচারে প্রভাত । 
দেখি” রাজা লাধুজন সভর়ে গ্রণত হন; 
কাব সমাদর, 
দিল দৌহে বাসস্থান, ভোজন সামগ্রী দান 
শধ্যা শুদুতর | 
প্রভাঁতে উঠিয়া যবে বলে গুরু, প্যাঁই এবে" 
জুড়ি? ছুই কর, 
বলে রাজা, “বহু আশ শুনিব তোমার পাশ 
ধর্ম হুঃখ-হর | 
কি করিলে যায় তাপ, *“রীরে স্পর্শে না পাপ 
কিসে ছঃথ নাশ, 
কিসে ব্রঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে, শুদিব গো অকপটে 
কিসে স্বর্গ বান। 
কূপাকরি' দয়াময় বল কিসে মুক্তি হয়, 


মায়ার বিনাশ ; 


৫ 
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এই পুরী হবে ধন জরিতৃবনে অগ্রগণ্য 
কর যদ্দি বাস।” 

শিষ্য শ্রীগোরথনাখ বলে, “প্রভু চলসাথ 
করিও ন! বাস, 

বিষয়ী-সংসর্গ হলে, ধর্ম-গুণয যা'বে চলেঃ। 
হবে সর্বনাশ |” 

গুরু বলে, “কিবা ভয়? _বিষয়ীর বিষচয় 
সাধু না পরশে; 

ধর্ম-কথা-রস-রগে যাঁপিব রাজার সঙ্গে 
মনের হরষে |” 

“তবে প্রড়” শিষ্য বলে, “আমি তীর্ঘে যাই চলে” 
দাও অনুমতি; 

'অনস্ত অনন্ত কাল তবপদে স্ুরসাল 
রক ভকতি।” 

তীর্থে চলি” গেল শিষ্য কপর্দিকহীন নিস 
ভকত উদার 

ছেথ। বিষয়ীর সে স্পর্শিল সাধুর মনে 
বিষয়-বিকাঁর। 

অপূর্ব মায়ার খেলা!  -__কে বুঝিবে তধ-মেল! ? 
--সাধু-বাঁধ পড়ে 

যোহের কুহুক ঘোরে যেমন রজনী-ভোয়ে 
সিংহ কাদে পড়ে! 

উদ্দিল সাধুর মনে ভোগ-লিগ্না সম্্রোপনে 
ধীয়ে ধীয়ে বাড়ে; 

হল ক্রুযে পল্লবিত ফলেছুলে সুশোভিত 
বর্ধিত আফারে। 

অপূর্ব কপের ফাঁদে উদ্দাস সাধুরে বাধে! 

তেরি” বখজফন্যা. 
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যৌবনে উন্নত বক্ষ পরিপু্ট সর্ব পক্ষ 
প্লুপেগুণে ধন্তা ; 
তাহারে বিষাহ করি ধর্ম কর্ম্ম পরি্ছরি। 
বিষয়-ভজল 
করে সাধু অবিরাম ; ধর্ম শুধু অর্থকাম 
চিন্তা অনক্ষণ। 
অপুত্রক রাজাঁতবে পরিহরি গেল ভবে 
রর আমাতা রাজার, 
সাঁধু মীন-নাঁথ পরে, বসে সিংহাসনোপরে 
পালে চারি ধার। 
অচিস্তয নিয়তি ফলে বিষয়ীর পথে চলে 
ভুলি” ধর্ম পথ) 
করে বিষষ্বীর বর্ম যত দান ক্রিয়াধর্ম 
মাগি স্ব্গ-রথ। 
"তীর্৫ঘ পর্যটন করি, পুনঃ শিষা আসে ফিরি) 
শোনে গুরু তার 
হইয়াছে মহারাজ পরেছে রাজার সাজ 
পালে পারবার। 
গুরুরে ভেটিতে চায়) পথ কিন্তু নাহি পায় 
গুরু অন্তঃপুরে । 
ভগবানে একমনে ডাকে শিষা প্রাণপণে 
করুণে মধুরে। 
অদূরে পশ্চিম ভাগে আন্লাকিয়া রক্তয়াগে 
সায়াহু গগন 
চলিয়। পড়িছে রবি সমুজ্জল দীগুছবি 
তক্রায় যগন ! 
সহদ! আসন ত্যজি, উঠে শিষ্য গুরু ভি? 
বলে, “ঠিক ঠিক, 


৫২৮ উদ্বোধন । ২৪শ বর্ষ-_ »ম সংখা] । 


পেয়েছি উদ্ধার পথ, স্বরগের সুখরথ, 

পেয়েছি মাণিক |” 
পরদিন উষাভাগে শিষ্য প্রীতি-অন্ুরাগে 

অন্তঃপুর-ঘারে, 

বাজায় যাদলরঙ্গে হৃত্য করি, তার সঙ্গে 
সঘন ফুকারে-__ 

“এসেছে গোরথাঁফিরি। ভ্রমি বন-মৰক গিরি 
মাগিছে দর্শন । . 

এস গুরু দয়া করি' দাও হে চরণতরী 
মাগে অভাজন |” 

সহসা বিস্বৃতি টুটে, সাধুর মানসে ফুটে, 
শুনি” কণ্ঠস্বব-- 

£এষে গ্রিয়তমশিম্য এক নিষ্ভক্ত নিংন্ব 
চির অনুচর ৷, 

জন্মাস্তর স্মৃতি সম মব কথা অনুপ 
জাগে হাদিমাঝে , 

নিজপানে সাঁধুচায়। অপীযে পরাণ ধা 


মরে পুনঃ লাজে ! 
অবশেষে শিষ্য ডাকি” কহিল, “আছে কি বাকী 


তীর্থ পর্যটন ? 

সব যদি হয় শেষ বাস কর এই দেশ 
নাহি অনটন। 

সর্বভোগ্যবস্ত পাবে উন্নতির পথে যাবে 
শীর্ণ দেহ তব---” 

শিষ্য বলে, “নাহি চাই ভোগ্যবস্ত তব ঠাই 
বিষয়-বিভব ; 

দয়া কর ঘোরে নাথ রহিব তোমার সাথ 


দিবস রজলী ; 


আশ্বিন; ১৩২৯ | | 


শা লা্ি তত ঠা 


করিব চরণ সেব। 


রহিল গুরুর $ই 


শুনিতে শুনিতে ক্রমে 


কুটিল বৈরাগ্যফুল, 


বর্ে “শিষ্য কর পার, 


দূ 


ধম বিষয় ভোগ 
নিরমল কর চিত্ত, 
একদিন নিশাযোগে 
রাজধানী পরিহরি 
হায়রে কুহক-মায়া 
কিছুতে নহিস দুর 


তোমার কুহকে পড়ি' 


স্থবর্ণ মানিক্যরত্ব 


দেখিয়া হাসিল শিষ্য $__ 


১০১০ 


৯৮৯ ৯ পপির পা সিলসিলা সিলসিলা সিলসিলা আপনি 


গুরু-শিষ্য | 


তবে ষম সম কেবা 
সৌভাগ্যের খনি 1” 


). 7 মুখে জন্তবাকা নাই 


বিনা তত্ব-কথা ) 
ছাড়িপ মায়ার মে 
অপূর্ব বারতা ! 
স্পর্শিল প্রাণের মূল 
জাগিল ধিক্কার) 
পূর্ধব গুরুকে তোমার 
হে গুরু জামার ! 
পূর্ণ-জরা-শোক-রোগ 
কর মম দুর; 
দুয়ে ষাঁক তুচ্ছ বিস্ত 
শুদ্ধ-হার্দি পুর |” 
তাির়। বিবয় ভোগে 
ছুই-শিষ্যগুরু 
কাননের পথ ধরি" 
করে চলা সুক্ু । 
থাকে সঙ্গে তোর ছায়া; 
তুই কুহুকিনি। 
আবরি' হাদয় পুর 
র'স একাকিলী ! 
যবে রাজ] পরিহরি” 
ধায় মীন-নাথ 
বাধিল করিয়! যত্ব, 
নিল সাথে সাথ। 
সন্ন্যাসী হইবে নিঃস্ব 
সঞ্চয় না করে 


৫৩০ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--ন৯ম সংখ্য।। 


ভিক্ষামাত্র বৃত্তি তার, হোক বান! হোক আহার 
এ ভবন পরে। 

যাইতে যাইতে পথে হর্ষে মাঁতি' মনোরথে 
যানিক রতন 


ফেলিল গোরখনাথ নিয়েছে ষ|+ মীননাথ 
করিয়া যতন । 
দেখি” গুরু ক্রোধ ভরে স্ুশিষ্যে ভৎসলা কবে 


“কিবা বুদ্ধি তব, 

ফেলিলে মাণিক্যমণি পেলে যাহা মহাধ্দী 
অপূর্ব্ব বিভব । 

এবে বল কোথা যাব, ক্ষুধা পেলে কিবা! খাব, 
কে দিবে আহার? 

তোঁমাব বৃদ্ধিব দাষে এবে মবি আপশোহে 
পৃথিবা মাঝ ব।” 

শুনি হাসি' শিষ্য বলে, “যার দয়া তবতাল 
শিশুর আহার 

শথজে ছুগ্ধ যাত্‌ স্তনে জন্ু-পূর্বে সঙ্গোপনে 
ককুণা-আধার। 

সেই মহ! শক্তিমান, বাথিবে মোদের প্রাণ 
দেবে দয়া করি? 

ক্ষুধায় সুমিষ্ট অন্ন শয়নে াতল পর্ণ 
জলে” তৃষা হরি'। 

ক বল মণির কথা দেখ গুরু দেখ হোথা 
মম মুত্র সাথে 

সহ মাণিক জলে জ্বাল যা” এ ভূতলে 
দিবা করে রাতে ।৮ 

€দখিয়। গুব'র মন বাভিয়! বিদ্রয়। ক'ন 
“গ্রকি চমত্কার” | 


আশ্িন। ৯৩২৯ ।] গুরু-শিষ্য। €৩১ 


নিজের অনৃষ্ট ভাবি, কেঁদে মরে। “কোথা পাবি, 


হেন রত আর।” 

বলে শিষ্যে, “নস শিক তুই গুরু, আমি নিঃস্ব 
দেরে পদধলি 

ফুটুক অজ্ঞান আখি, তোর পদ-রজঃ মাথি' 
হোক সতা বুলি” 

শিষ্য বলে, “তুমি ওর সিদ্ধি দাতা কল্লতরু 
নিত্য নিতা কাল. 

আঁর কি বা ভয় তব, দারিগ্র্য বিভব লব 
হবে এক হালি। 

ক্তামার চরণ ধরি, যাৰ তব পরিহরি, 
পাঁ'ব মুক্তি আশ, 

দেখ গুক সত্য নিত্য ব্রহ্ম-ধানি রত-চিত 
বিশ্বে তব বাস, 

জাঁগাঁও আপন শক্তি পদতলে রবে মুক্তি 
জান কব সাব, 

দেখিবে ব্রহ্গাণ্ড শত গূরিতেছে অবিরত 


আজ্মায় তোমার |” 

ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে বিষোহিদী উধাহাসে 
নক্তিম আভাঁয়, 

সাগরে, সরিতে, হদে গিরিদরী নদী নঙ্গে 
লীল1য় খেলায় 

অন্ধকার দূরে ষায়। আলোকে খিল ভায়, 

] অভ্ঞানতা (এনে 

বৈরাগ্য তপন উঠে সদয় কুসুম দে 

জভিনব বেশে। 


৬ ক ক পা পপ 


মাতশক্তির-উদ্বোধন | 
( শ্রাঅভ্িতকুযার সরকার ) 


ওগে। ! তোমরা আজ অত বান্ত কেন? চাঁঞ্চল্া-পূর্ণ আনন্দেষ- 
মুদুগুপ্তান মুখরিত বিশাল পুৰীতে চঞ্চলগতি আন্ত কেন তোমাদের 
ঘুরাইয়। লইয়া বেড়াইতেছে ? এসব কিসের আয়োজন ? এ ষে 
মন্দিরে আর সৌন্দর্যাময়ী মৃষ্তি স্বাপন করিয়া নান! আঁন্ডরণে সাজাইস্া 
রাপিয়াছ, ত যে পল্পবের মাল।য় মন্দির-তোরণ আচ্ছাদিত করিয়া বিচিন্ত 
পুম্পসস্ভারে দিগ্দেশ ভরিষা দদিয়াছ , ওসব কার জন্য? সেই সঙ্ষে 
শারদীয়া প্রকৃতি বিচিত্র বেশে, বিচিত্র সৌন্দধ্যেব অগ্তলি লইয়া! বসিয়া 
রহিয়াছে, আজ কার প্রতিক্ষায়? শুনিলাম মা আনমিতেছে । বহুদিন 
পরে কত হ্বদযেব আজ অন্তস্তলে কত চিস্তাতীত স্বপ্নের পারিঞাত-ভরা 
স্বর্গাযপুবীর রচনা করিয়।-_ক মর্মন্ৃদ বেদনার উদ্জূল রাগে রঞ্রিত 
স্বৃতিকুঙ্জ গডিন্না__-কত দৈন্সেঃ কত হাহাকারে, কত শোকে; কত অশ্রু 
নীরে পরিপূর্ণ নংখ্যাতীত মায়াপুরীর স্থঠি করিয়া মা! আবার আশীর্ধাদের 
মাল! হাতে লইয়। আসিতেছে । কেন, যা ফি আমার ছিল না৷ 
আমি কি এতদিন তবে মাতৃহাবা হইয়াছিলাম ! ই!) তা ছিলাম বৈকি। 
মাতৃহারা সন্তানের আদব নাই, সোহাগ নাই, সন্তান! নাই-.ফ্মাছে 
শুধু দারুণ অবহেলা! এবং তাড়না, আর তারই সঙ্গে আঙ্ছে--অগ্নিবান 
তাব মর্মগ্রন্থির প্রতি ভ্তরে স্তরে বিদ্ধ হইয়।। আমি যদি মাতৃহারাই 
নাহইব তবে এ মলিন দশা কেন? নয়নে করুণকাজনী সজল দৃষ্টি 
কেন? যাহারা আমার কেহ নয়, যাহারা আমার স্থে হুঃথে। শোকে 
দৈন্ে একটা সহানুভূতির কথাও বলে না,_ফাহারা আমার জীবনের 
শেষ সন্ধলটুকু কাঁড়িঘ্া লইতে চাদ্ন। ঘাহারা আমার হৃৎপিণ্ডের শেষ 
রক্বিদ্দুও শুষিয়া খাইতে চায--আমি তাহাদেরই পদতলে দীড়াইয়া 
ককণার ভিথাবী কেন? ওরেমুগ্ধ মন। কি আশাদু আজ পলফহীন 


“আম্বিনঃ ১৩২৯ । ] যাতৃশক্তির-উদ্বোধন। চিত 


শিপ লী শিলা পাশিশা শীত পিসি লা শীট 


দৃষ্টিতে চাহিয়া আছিস? কোন্‌ সুদূর অস্তরঙ্গের সোহাগম্পর্শী আলিগনের 
প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া আছিস? কোন্‌ ঘন তখিত্রাবৃতি বিজন-গুহার 
গোপনের ধন পাইবার আশায় তোর ছিন্রঝুপি পাতিয়! রাধিয়াছিম? 
ওরে ভিথারি। তোর তিক্ষার সাধ কি কথনও মিটিবে না ?1--আমি 
ভিথারি! আহা সেত আমার চিরাক।জ্ষিত, দে সাধ আমার কবে 
পুর্ণ হইবে! কবে আমি পূর্ণ ভিথারী হইয়া আমার দেহের শক্তি, 
প্রংণের আকাঙ্ক।, মনের চিন্তা, হাদয়ের আবেগ একসঙ্গে মিশাইয়! 
বিশ্বের দ্বারে উপস্থিত হইব ' কবে আমি আমার ভিক্ষার ঝুলি সেই 
রাজরাজেশ্বরের অনন্ত ভাগারের সম্মুথে পাতিয়া দিব? তবেকি আমি 
ভিখারী নই$ হা ভিখারী বৈক্ি_কিন্ত এভিঙ্ষা আমার ভিথারার 
নিকটেই যাওয়া-_তাই ঝুলিও পূর্ণ হয় না, ক্ষধারও নিরত্তি হয় না । “দাও 
দাও আরও দাও--বড় ক্ষুধা--বড ভৃষ্ঞা! যেখানে যাকিছু আছে 
ফব আমায় দাও। দেখিতে পাইতে না-_করাল দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা কেমন 
করিয়। আমায় পাইয়া বগিয়াদ্দে? এফি_একি আশ্চধ্য। এই 
বিরাট বিশ্বের সবাই কি তব আজ আমারই মত ক্ষুধার জ্ালায় অস্থির ! 
ফেন--উহাদদের ত কত সম্পত্তি, কত কান্তি, কত পুষ্টি,--কত বিলাস 
কত প্রয়্াস-কত বল, কত কৌশল সবই ত রহিয়াছে । আমার ষে 
কিছুই নাই, ওগো ! আমার যে কিছুই নাই, আমার ঘর যে শৃন্ত? 
আমার দেহ যে উলঙ্গ, আমার শরীব যন্ত্র যে জনভাবে বিস্ল। তবে 
তোঁমর। আবার কেন চাও? আমার শুধু প্রয়োজন মত শুধু ভীষন 
ধারণের যত পাইতেও কি তোমরা দিবে না? 'কেন দিব” তোমার 
মুখের গ্রাস কেন আমি প্রস্তত করিঘ়।! দিব? তোষার ইচ্ছা থাকে, 
তোমার শক্তি থাকে, প্রস্বত করিতে কতক্ষণ/-_হ্যান্য উত্তর শ্ুনিলাম | 
ওরে মূঢ় আর কেন! এখন আয় «এ দেখ তোরমা আসিতেছে এ 
দেখ তোর প্সেহময়ী জননী অশ্রপ্লাবিত মলিন মুখের হুঃখ কালিষা 
যুদ্ভাইবার জন্গ ছটিদ্ব। আসিঘ্াছে ! অমি ভাবিলাম মাতৃহারাক় 'আবার 
ফা! কি! আমি নিজেই তমাকে বিদায় দিয়াছি, তবে অভির্মীনিনী মা 
স্জাবার কি জামার কাছে ছুটির আসিয়াছে ! চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম 


৫৩৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ব-৯ম সখ্য | 


--ক্ষীণা, নিরাঁভরণা, অসহায়া, লাঞ্তা নারীমুর্তি । করুণাঁরপিণী আজ 
কার কাছে করুণাভিখারিণী ! হায় এই কি আমার মা' আমার ম! 
যে বরাভয়দায়িনী--বররূপিণী--করুণারূপিণী শান্তিবিধায়িনী । তবে 
এ দশা তার কে করিল? আমিই করিয়াছি! আমিই মাকে ভিথারিণী 
সাজাইয়! নিজেও ভিথাবী সাঁজিয্াছি । হাঁয় মা। আমারই জন্য আজ 
তোর এই দশা । 

পস্বিয়ঃ সমত্তা দকল! জগৎসু”-“হে দেবি, তুমিই বাবতীয় স্ত্রী 
ূত্তিৰপে আপনি প্রকাশিতা হইয়া রহিয়াছ”-_ ইত্যাদি চণ্ডীতে লিপিবদ্ধ 
স্তবাদি পাঠ করিয়াই আবার পরক্ষণে মাতা) জায়। বা দুহিতার উপর 
নির্দয় ব্যবহার করিলাম ।” (ভারতে শক্কি-পুজা ) শাপ্মকার বলিয়া- 
ছেন “ঘত্রনার্ধাস্ত পূজান্তে নন্দস্তে তত্র দেবতাঃ। | 

যত্রৈতাস্ত ন পুজ্ঞান্তে সর্বাস্তত্রীফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥” 

"যে গৃহে ন।রীগণ পুজিত৷ হন, সেই গৃহে দেবতা সকলও সানন্দে 
আগমন করেন , জার যে গৃহে নারীগপণ বত মান লাভ না করেন, সে গৃহে 
দেবতার্দিগের উদ্দেশ্যে জনুঠিত যাঁগযজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াই সফল প্রসব 
করে না ।” ইত্যাদি_-অনেক কথা আজ পর্যন্ত শুনিলাম- কিন্তু কার্য 
করিলাম কি' আবাদের পূজনীয় যনীষিগণ যে মাতৃশক্তিৰ আসন 
এত উচ্চে দিয়াছিলেন আমর! তাহাদের কি অবমাননাই না কাবতেছি। 
ধাছাদের ককপায় আমরা সংসারে মানুষ হইবার আশা করি, তাহারা 
কেবল নিতান্ত হীনভাবে জীবনটকু লইয়! সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার 
অধিকাঁপই পাইতেছেন, তার বেশী প্রাপ্য কি আর নাই ?” আছে বৈকি ? 
সতোর কাছে, ন্যায়ের কাছে নিশ্চয়ই আছ; কিস্ট স্বার্থান্ধ আমর! 
তাহাদিগকে সে অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিতা রাখিয়াছিলাম। 
সম্প্রতি সমাজের উচ্চ শিক্ষিত মনীষিগণ সে মানব জীবনের সৃষ্টি 
কারিণী মহাশক্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, বাস্তবিকই ইহা 
আনন্দের বিবয়। কিন্তু তাহারা যে আদর্শ-মুত্তি আজ সমাজ-মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তাহা! দেখিয়া জামরা বেশ তৃপ্তি লাত করিতে 
পার্সিতেছিনা, সে মূর্তির কাছে সসম্্মে মাথ! নত হইয়া যাইতেছে না। 


আশ্বিন, ১৩২৯।) মাতৃশক্তির-উদ্বোধন । ৫৩৫ 


নি 


তখন স্বতঃই যনে হইতেছে__আজ এই নব জাগরণেছ বিপুল উচ্ছাসের 
সঙ্গে সংস্কারের চঞ্চল-উদ্যম আমাদিগকে মানবের যে মহামেলার দিকে 
প্রেয়ণ। দিতেছে তাহার মধ্যে আমার নিজন্ব কতখানি ? এক অধি- 
কাংশই যে ধার করা। চক্ষের সন্ুথে যাহারা প্রবল তৃষ্ণায় ছট্ফট্‌ 
করিতেছে তাহাদের দেই তৃষ্ণীকেই যে আষবা আকড়াইর। 
ধরিতেছি। অথচ সে তৃষ নিবরেণ্র উপযোগী পানীয়ের বন্দোবস্ত 
জামার ঘরে আদ! নাঁই। সুতরাং আমার পক্ষে এ তৃষ্ণা কেবল 
পতঙ্গের অখ্িতে আম্মবলি দেওয়। ছাড়। আর কি হুইতে পারে? 

মানুষের মন যখন বিবিধ তোঁগোপকরণের তৃষ্কায় ব্যাকুল হইয়া 
উঠে, তখন তাহার ভালমন্দ বর্তমান-ভবিষ্যৎ চিস্তার সময় ব| শক্তি 
থাকে কিনী জানি না, কিন্তু মে বেতখন একট! উন্মপ্ততার আবর্তে 
পড়িয়া দিকৃছাব! হইয়া পড়ে, তাহাতে আর কোন সনেহ নাই। 
মোহ আবরণ একপ জমাট বাঁধিয়া তখন চিন্তাণক্তি ও দূরদৃষ্টিকে ঢাকিয়া 
ফেলে যে, তাহার শক্তিৰ নিকট, তাহাব হুক্ষা বিচার ও স্তুযুক্তির নিকট 
গতের সবই হার যানিয়! নায়। শুধু তাই নয়, আদর্শ পুরুষ তখন 
এই চক্রে পড়িয়া কাপুকষে পরিণত হয়। সকল জিনিষেরই। সংকার 
একাস্ত আবশ্যক, কিন্ত আমাদের এ সংস্কারকে কতকট! সংহায় 
বলিলে৪ চলে। সংহার এই অর্থে বে, উন্নতি হউক বা ন! হউক 
নখ মিটাইবার জন্য যা আমার চিরস্তন নিজন্ব তাহাকে হৃদয় হইতে 
" বিমজ্জন দিয়া ফেলি। চিরন্তন” কথায় যেন কেহ গোড়ামি হনে 
করিবেন ন।। গৌঁডামী কল স্থলেই শত্রত। সাধন করে। প্রাচীন- 
দের ভিতর জীর্ণ পুরাতনের পক্ষপাতিতে নুতনকে বিষদুষ্টিতে দেখা যেমন 
গোড়ামী-আবার, নবীনদের ভিত পুরাতনের মবই অগ্রাহ জার নৃতন 
সবই আদর্শ এরই ভাঁবও এক প্রকার গোড়ামি । মোটের উপর 
গোড়ামির হাত আমরা কাটাইতে পারিতেছিনা--তাঁই সংস্কারও 
ঠিক হইতেছে না । কোন সুদুঢ স্থিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এই সনাতন 
সমাজ যুগযুগাস্তয় ধরিয়া কত প্রচণ্ড কাত সহ করিয়াও ঝািয়া 
আছে, আমুর। তাহা থধোজ করিয়াও করি লা কিন্কা প্রা 


৫৩৩ উত্ধোধন। [২৪শ বর্ম--৯ম সংখ্যা। 


সসিপা সপ্ত পপি পি ভীম পিসি পাটি সিাস্িত সতী তা সি উিপািলাস্ছি 


কবি না। চারিদিকে দেখি শ্ষেচ্ছাচারিতা। এই ন্বেচ্ছাচারিভার 
যুগে ফে কার কথ! শুনে? এই সেদিন একজন বীর সন্ন্যাসী, 
সর্ধতোষুবী প্রতিভার আলোকে জগৎকে দেখাইয়া গেলেন ভারতের 
আদর্শ কি? আধুনিক যুগের নেই অদ্বিতীয় সংস্কীরকও বলিয়াছেন, 
“আমি চাই আমূল সংস্কার” কিন্তু তীাহাব আদর্শ কাহারও 
আন্ুকবণ নয়) কিন্বা তাঁহাব নীতি পবংস নয়। গঠন--সর্বাঙ্গ 
সুন্দর গঠন--তারতের আবহাওয়ায় যে স্বক্ষর উপাদন, শুধু তাই 
দিয়া। তিনি অসাধারণ সাধনায় আপনার ক্ষিনিষ চিনিতে 
পারিয়াছিলেন তাই জগতের সমক্ষে মুক্তকঠে বলিয়াছিলেন :-17019 
80000 1709 1011160 [)69011655 911০ ১2105 970 111 
519170৭ 509 10108 25 161 010 51)1111 10707]175 7৭ (16 0801- 
00150) 50 10116 25161 70601016 70 17701 £1৮৮ 01) 1176 
0099 ০07 170198৯ 50 101]£ 2৭ 116৬ 0০0 700119116৮০ 117 
[12611811518 50 10106 25 16% 01)1001 87)800011 910111101517- 
1৮৮ অর্থাৎ "ভারতের মৃত্যু নাই। সে মৃত্যুকে জপ করিয়াছে, 
এবং যতদিন ধর্ম বা আধ্যাত্বিক শক্তি াভার মেরুদগুশ্বকপ থাঁকিবে, 
বতদিন সে ঈগ্বরকে ত্যাগ না করিবে, যতদিন সে জডবািতায় 
আত্মহারা না হইবে, যতদিল সে ধর্মকে ত্যাগ লা করিবে অভদদিন 
বীচিয়াই থাকিবে” (৬৮ 717516)1 স্বতরাং ধর্মই যে আাযাদের 
মেরুদণ্ড এবং সফল আদর্শ গঠিত করিতে হাব সেই ধর্মকেই আশ্রয় 
করিয়া) একপা যদি ভুলিয়া যাই তবে সফলের আশা করিতে পাঁরি 
কেমন করিয়া ? এক্ষণে দেখা যাউউক আমাদের সংস্তি আদর্শে কতথানি 
নিজ্ঞগ্ব বজ্জায় খাকিতেছে বা! থাকিবাব আশা করা যায়।, 

আজকাল আমানের মাতৃশক্তিকে জাগ্রত করিবার মূলমন্ত্র শুনিতে 
পাই।--উচ্চশিক্ষা দাঁন। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান, এবং 
হ্বেজ্ডায় গমনাগমন ইত্যার্দি। অর্থাৎ সোক্ত! কথায় পুরুষের মধ্যে যেয়প 
শিক্ষক, জ্ধ্যাপক, বাবচারাজীবি ও ফেরাণীয় দল ছৃতি হইয়াছে 
নারীদের যধ্যেও সেইরূপ হি করা, তাড়া হইলেই নাকি চয়ষ লিদ্ধি 


কআঙ্বিন, ১৩২৯] মাতৃশক্তির-উর্ষোধন। ৫৩৭ 


পাওয়া ধাইবে। এত গ্যাা দাবী। পিতামাতা যদি বাস্তভিটা বিক্রয় 
করিয়া, অনশনে দিন আাঁটাইয়া, পুত্রের শিক্ষা বিধান করিতে পারেন 
তখন কন্যাবাই বা পাঁবিবেন নাকেন? দিনা পাবেন তিনি কর্তব্য 
ক্রুটী করিলেন । শিক্ষাই মান্ুষকে “মানুষ” করিয়া তুলে নতুবা সে 
মায়ের অবয়ব বিশি্ একটা ইতরজীব হইয়াই সংপারে বাচিয়া থাকে, 
একগা সর্ধবাদী সন্মত। কিন্ত সে শিক্ষা কোণায়? সেরূপ প্রাণ 
প্রতিঠাকারী শিক্ষা মানে কি পরীক্ষায় পাশ? সেবপ শিক্ষিত বত 
বাঁড়িতেছে ততই যে আমরা দৈন্ের হাহাঁকারে ডূবিয়! বাইতেছি । 
সষন্তার মীমাংসা ত দেখিতি পাইতেছি না? তবে কেমন করিয়া 
তরস! ইবি ধটাই আমাদের অবলম্বনীয় পথ? আমাদের শিক্ষা অর্থে 
পাঁশ আর সাধীনতা অর্পে ষণেচ্ছা গমনাগযন কিস্বা কাহারও শাসনের 
অধীন না হওয়া! । এই প্রসঙ্গে প্রৃপাদ বিজয়র্জ গোম্বামী মহোদয়ের 
কয়েকটা কথা মনে পড়িল । তিনি বলিয়াছিলেন £__-“্ঈীশ্বরের অধীন 
হওয়া__ধর্খের অশীন ভগয়াই প্রকূত পাধীনতা | সযাঁজজয়ে সত্য প্রতি- 
পালনে বিরত থাকাই প্ররুত অধীনতা | অন্তর রিপুর্দিগকে বশীতৃত 
কবিয়া পবিত্র থাকাই মথার্থ স্বাধীনতা | রিপুদিগেব অধীন হইয়া পাপের 
দাস হওঘাঁই প্ররূত পকাধীনতা ৷ পুরুষের সহিত প্রকাশ্তবপে আলাপ 
করা, প্রকাশ্পে পঙত্রজে অপবা অনার যানে বিচলসপ করা, 
পুরুষদের সভায় উপস্থিত ত্য়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা, ইনার একটীফেও 
স্বাধীনতা বলিয়া বোধ তয়না। কারণ; আঙ্গ'দের ছেশের নীচশ্রেণীয় 
গ্রীলোকগণ সর্বত্র বিচরণ করে, সর্বদা পুরুষমগ্ডলীতে অবস্থিতি করে, 
তজ্জন্য তাহাদিগকে সাঁধীন বলা ফাঁয় ল' 1” (গোদ্বামী প্রভৃর জীবনী । 
'অবশ্টী একথা 'অলেকেই বৈরাপীক প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিষেন তাতা 
জানি । কারণ, আড্তকাঁল সংসারীর কাছে রিপুর দমন, সংযম, ঈশ্বরের 
নাষ কীর্তন, শান্থীলোচন ইত্যাদি একটা হান্য কৌতুকের বিষয় বলিয়া 
গণা। তাহা হষ্টবারই কথা, যে হেতু আমাদের শিক্ষার সঙ্গে ওসকল আপছ 
বালাইএর কোন সম্পর্কই লাই| ছেলে বেলায় মুখস্থন্করি।--পলেখ! 
পড়া কয়ে হে গাড়ি ঘোড়া চড়ে মে” অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া চড়াটাই 


রড উদ্বোধন | | ২৪শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা, 


শিক্ষা এবং জীবনের পূর্ণ উদ্চাবস্থা কিন্বা চরম সফলত] | কাজেই 
বাল্যকাল হইতেই “শরীর পতন কিছ্। মন্ত্রের সাধন” এই দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা লইয়া গাড়ি ঘোড়ার জন্য শিক্ষা মন্দির হইতে কর্মক্ষেত্র পর্যযড 
ছুঁটিয়া বেড়াই । কিন্তু হায় লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা, সমস্ত জীবনট। 
প্রা দারুণ তৃষ্ণা লইয়া হৃদয়ে অসহা জালা লই কেবল ঘুরিয়! মরি: গাড়ি 
ঘোড়ার সাধ আর মিটে লা । 'ত্যাগ' কথাটা! আজ আর ভর সমাজে 
তিষ্টিতে পারে না, তাহা কেবল ফকিরেব সম্ঘল। জ্ঞান, তক্কি 
এবং ঈশ্বর-প্রণিধান ও সব ফকিরের ধন, আন্মকালকাঁর ভ্বদ্র 
মমাজের কোন কার্ধেই ওনমকল অসাব পদার্থের আবশ্যক হয় না। 
তাহ|দের কেবল “ধনং দেহি” আর “বশে! দেহি” মন্ত্হ ইহকাল পরকালের 
সার বন্ত। হাঁয়। আজ আমর! বুঝিতে অক্ষম ঘে সন্যাসা অপেক্ষা 
গুহীর সমন্তাই অধিকতর সন্টাপন,_-যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রক্কত 
গৃহস্থের অধিকার কেহ লাভ কবিতেযাঁন। আমর! জাপি ভোগের 
শেষ লা হইলে ৫কেহ নিবৃত্তি মার্গে আসিতে পারে না, স্থৃতরাং সংসারে 
বত রকমের তোঁগ আছে সবই শেষ করিতে হইবে ! কিন্ত বড়ই, হঃখের 
ব্ষয়। সেই সীমাহীন মরুর অনস্ত বক্ষ লঙ্ন করা আমাদের মত 
পিপাসাকুল হতচৈতন্র জীবের দ্বারা একরকম অসম্ভব। যদি না সহজ 
পথের সন্ধান কোনখানে করিতে পারি। মাষব! যহই আত্ম গোঁপন 
করি, যতই বাহিরের আক্ষালন দেখাই ভিতরেব দৈন্ত আর গোপন 
রাখিতে পারিব না। কারণ বে পথিকের সঙ্গে এতদূর আপিয়াছি, যে 
আমাকে এই মক 'অভিবানের সঙ্গী করিয়াছে, তাহার হাতেই এখন মান 
সম্মান, জীবন মরণ সবই নির্ভর করিতেছে । শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় 
(587 70 8৪১) এফ দিন বলিয়াছিলেন বিবেকানন্দের চেলনি! 
বশিলেন বেদান্ত প্রচার কর তবেই দেশ উন্নত হইবে ৷ বলা! বাহুল্য 
অনেকটা ঠাট্রাছলে তিনি একথ। বলিয়াছিলেন। আজ কিস্ত তাহার 
একট! কথায় বেশ বুঝিডেছি বিবেকানন্বই আমাদের খাঁটি এবং টপযুক্ত 
পূর্ণ সংস্কারক |, গত আঘাঁচ মাসের মাসিক বস্থমতীতে “সত্যতার 
মাপকাণ্ঠি' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থালে তিনি বলিয়াছেন “কলেজের ছাত্রের 


আঙিন, ১৩১৯।] মাতৃশজ্ির-উদ্বোধন। ৫৩৯ 


লা 


প্রারই চাল-চলনে উচ্চস্তরের মভ্যতার পরিচয় দিতে সচেষ্ট) আর 
তাহাদের নিত্য-নৈমিত্বিক আচার ব্যবহার পর্যাবেক্ষণ করিলে সহজেই 
অনুভব হয় যে, বর্তমান সত্যতা (ষাহা! পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিকল 
অনুকরণ), তাহাদিগের প্রায় অস্থিমজ্জাগত হইতে চলিল। . যে 
দেশের চরম আদর্শ আত্মও তরজ্ঞান লাভ, যে দেশের কর্মীর আদর্শ গর্ভন, 
ক্লাইব নছে, কিন্তু কন্ঘ্রযোগী প্রীকষ্চ, সে দেশের কামনা ও সাধনা, সে 
দেশের ধর্দ ও সভ্যতা বে যুরোপীয় জ্বালাময়ী সভ্যতাঁব মামকাঠিতে 
পরিমাপ হয় না, তাহাতে আর বিল্বয়ের কারণ কি? এই পশ্চিমে 
স্রোতে অতর্কিত ভাবে গ! ঢালয়া, ভারত যুবক! তোমরা নিজস্ব 
তঁলিও না ।” শুধু যুবক নয় যুবতীরাও যে নিজস্ব ভুলিতে চলিল, আর 
আমাদের কে রক্ষা করিবে? যে দেশের মহাপুরুষের! নারীকে আছ্া- 
শক্তির অংশ ভাবিয়া পুক্বনীয়া বলিয়া গিয়াছেন, আজ সকল অবস্থাতেই 
সর্বাস্তঃকরণে আ'ষরা তাহাদিগকে বিলাঁসের সামগ্রী করিতে চাই । 
মরু অভিযানের বান্রী আমরা, আজ প্রাণ-শক্কি-রূপিনীদের তথোপযুক্ত 
বেশ-তৃষীয় সঙ্িত করিয়া! সেইকপ শিক্ষায় শিক্ষিত! করিয়া? বুকফাটা 
পিপাঁপানলের ইন্ধন ঘোগাইবার যোগাড করিতেছি। 

স্্রীশিক্ষার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্ক, কিন্তু কেবল “শিক্ষা, 
আবশ্তক, “কুশিক্ষা? নয়। সে শিক্ষা যেন তাহার নিঞ্স্থকে ভাঙগিয়া 
চুরিয়া নষ্ট ন! করিয়া দেয়, সে শিক্ষা যেন নারীকে ন'রীত্বের গৌরবেই 
গৌরবিনী করে । যদি আমর! প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারি তবেই তাহাদের 
অধিকার তাহার! নিজেরাই চিনিয়া লইতে পারিবেন | কিন্তু গ্রথমে 
দেখ। অবগ্ঠ নিতান্ত প্রয়োজন যে নারীকস “নারীত্বঃ কি? ফোন সাধনায় 
সিদ্িলাভ করিলে দেই নারীত্ব পূর্ণ-বিকসিত হইবে? রন্ধন শালার 
অধিশ্বরী হইলে, অথবা স্কুল, কলেজ, আদালত, সভাগৃহ মুখরিত করিলেই 
নারীর “নারীত্ব' পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় লা__ইহাই আমাদের দৃড় বিশ্বাস। 

নুতরাং আপন অধিকার বুবিয়া লইতে হইলে ধাহাদের অধিকার, 
তাহাদেরই অন্ব্ব্টি থাক! একাত্ত আবশ্যক | কিন্ত পর তি জিনিষটা 
বড়ই ধাঁধার জিনিয। কাঁহাকে জত্তর্দ তি বলিব? বঙ্কিষচন্ত্র বলিক্া!- 


৫৪৯ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--৯য সংখ্যা । 


ছিলেন, যাহ! খাঁকিলে “মানুষ আর যাহা ন। থাকিলে মানুষ “মানুষ নয় 
তাহাই মন্ৃষ্যত্ব । ইহার সম্বন্ধেও তার বেশী আর কিছু বলিতে পার্সিব 
না) অর্থাত যে দৃষ্টির দাহাত্যে মানুষ আপনার চিবস্তন অধিকান বুঝিয়া 
লইতে পারে, বে দৃষ্টির সাহায্যে সে সংদারবপ অতল জনলধির মাঝে দিক্‌ 
হার হয়না, এবং যে দৃষ্টি না থাকিলে সে বিপথে কুপথে যাইয়। 
পরিশেষে আপনাকে হত্য করিয়। বসে তাহাঃ অন্ত ি। কিন্তু এ দৃষ্টির 
বিষয় “নুনেব পুতুলের সমুদ্র মাঁপিতে” যাওয়াব মত অন্যকে বৃঝান যায 
ন1, যাঁর এ দৃষ্টি আছে, যিনি ইহার সাহায্যে মানব জীবনের চিরাকাজ্ফিত 
দর্শনীয় দর্শন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন ইহার স্বরূপ কেমন ? 
তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে এ দৃষ্টি লাভ কবা যায়, তাহা অভিজ্ঞ 
নিশ্চয়ই বলিতে পারেন! আব তীহাদেব সাঠায্যেই আমরাও অন্ত 
মুখস্থ করি যে, বিষ্ঠাই সে বস্ত্র লাভের একমাত্ত পন্থাঃ। বিগাই সেই 
মোহ-অঞ্জন পরিষ্কাববপে ধৌত কবিয়া অন্তদূটি জাগ্রত করিয়া দেয়৷ 
কিন্ত আহ্রকাল আমরা অন্তদ্বটি অর্থে বিলাস এবং জড় প্রক্কতির 
মোহমম়ীরূপ চিনিবার শক্তিবিশেষ বুঝিয়াই বোঁধ হয় বেশ আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিয়াছি, নতুবা আর অগ্রসর হইনা কেন? আসল কথা 
বলিতে গেলে আধুনিক প্গের সভ্য এবং অসভ্য দলের আঁধকাংশই 
“যে তিমির সেই তিমিরে”ই আচ্ছন্ন । 

আধুনিক কালে স্ত্রীশিক্ষারর যে বন্দোবস্ত হইয়াছে-_-তাহার ফল কিরূপ 
দূরদর্শ মনীষিগণ অবস্তই তাহ! জানেন । কিন্ত আমরা এখনও বুঝিতে 
অক্ষম যে, পুরুযোচিত শিক্ষার্দীক্ষা ও অধিকার লাভে নারীজীবন 
কিরূপে পূর্ণতা লাভ কবিবে! বিধাতা নারী ও পুরুষের সৃষ্টি বিষয়ে 
যে অলঙ্ঘনীয় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন-_তাহাতে নারী, পুরুষ 
কিন্বা পুরুষ, নারী হইতে পারে নাঁ। তারপর স্থষ্টির মধ্যেই যেখানে 
এত বিভিন্ন বৈচিত্র্য বর্তমান সেখানে সকলের জন্যই যদি এক ই কর্মক্ষেত্রে 
একই কর্তব্য নিদিষ্ট হয়, তবে কফিরপে মুফলের জাশ! করা যায়? 
কুমারীত্ব, নারীত্ব' এবং সর্বশেষে মাতৃত্বেই নারীজীবনের পূর্ণ সফলত 
এএকথা এখনও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ঝহিয়াছে। আষরা টাই সেই 
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নারী--ধাহার দর্শনে হৃদয়ে অপস্কিল প্ররেষগ্রবাছ ছুটিয়া যাইবে, ধাহার 
তেজ ও রূপ মাধুর্যের নিকট ভক্তিগ্রণত শির অলক্ষিতে ভুইয়া 
পড়িবে । আষর' চাই সেই মা. যাহার নির্শাল লেহ রসে ল্রীবিত 
হইয়া যরনোন্ুখ জীবন সজীব হইয়া উঠিবে, আমর! চাই সেই য'__ 
ধাহার অব্যর্থ-শক্তি-নিছিত জাশীর্বচনে, বাহার ভীত্বি-বিনাশ কর 
মাতৈঃ মন্ত্রে অপীম তেজে সখ ভ্রয় করিয়া আসিব! হায়রে ভূর্ভাগ্য! 
সীতা-লাবিত্রী, স্ভগ্রা-দময়স্ত্রী ও পদ্মিনীর দেশে আঁঘয়। নারীত্বের 
আদর্শ খুঁজিয়া মরিতেছি! আজকাল আমাদের বিলাসিনী মায়েরা 
আর মাতৃত্বের দাবি রাঁখিতেই চাঁন না--তৃষ্ণা যিটাইবার জন্য 
যতখানি দরকার সেইটুকু হইলেই যথেষ্ট । আমরা প্রাণ ভরিয়া 
চাহ্জ্তছি স্বখ ,। অথচ সুখের রাজ্য আজ কল্পনার বাহিরে অন্তহিত 
তইয়াছে। এমন সুখ কেবল স্বপ্র-কেবল পিপাসার উন্মাদনা । 

সেদিন এক বিদূষী জননী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলিতে 
শিল্পা বলিয়াছেন £_-"এই যেনৃতল আোত দেশের মধ আলিয়া 
পড়িয়াছে এ আোত দেশের নদীর নিক্ষের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত 
হয় নাই। ইত বৈদেশিক বন্যাব অতকিত প্লীবন। এই নৃতন 
শ্োতের বেগবতী ধারা! আমাদের খর দ্বার ভাসাইয়া না দেয়, সেই 
দিকে আমাদের দৃষ্টি রাঁখাও অত্যাবস্তক বলিয়া আমার মনে হয়। 

স্্রীশিক্ষা বলিতে আকাল আমরা সাধারণতঃ মেয়েদের গুল 
কলেনে লেখা পড়া শেখানকেই বুঝি। আজকাল এই প্রকারের 
শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে? এবং দিন দিন ইহাজের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে ।- .. নব্যশিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ শুনাষাপ্ন, উহার1 ঠিক পূর্বের ম্ত ধর্মভীরু হয় না।.. .. নব্য" 
শিক্ষিতাগণ পুরাতন দলের তুলনায় কিঞিৎ অহন্কৃতা এবং অসরলা-__ 
এ নিন্দাট।ও তাহাদের ঘটতেছে। স্কুল কলেজে শিক্ষিতা হইলেই যে 
মেয়ের! কুটল! হইবেন, এমন কথা৷ বলিনা, তবে তুলনামূলক সমালোচনা 
করিতে গেলে, ইহা এতই সুপ্প্ট রূপে চোখে পড়ে যে; এ লম্বনধে আর 
বেশী স্পষ্ট কোন কথা না বলিলেও চলে। প্রাচীনার1 পরে এক মুুর্ধে 
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আপন করিতে পারিতেন, নবীনার! আপনাকেও বহুদিনে নিকটতম 
করিতে ত পারেনই না,_-পরন্ত পর করেন। ইহা অকাট্য সত্য! 
ইহব একঘছাত্র কারণ তাভার। নিক্ষের প্রকৃতিকে চাপিয়া। বাখিয়।, 
চে ঢালাই করা, নিক্তির তৌল বা কৃত্রিয শিষ্টাচারের আশ্রিত 
হইতেছেন। পূর্বের মেয়েরা অলঙ্কার প্রিয় ছিলন!) তাহ! নারী মনস্তষ্টি 
সম্পাদন পূর্বক গৃহস্থের গৃহে অসময়ের জন্য একটা সঞ্চয় থাঁকিত। কিন্তু 
এধুগের নারীবিমোহন ঘাবতীয় বস্তজাতই ভুয়া । অলঙ্কারকপে ইহারা 
ক্রয়কালীন বহুমুল্য এবং বিক্রয়কালীন মূল্যহীন ,_সূক্তা, চুনী বা কীচ, 
পাথর এবং আঁধকাংশই ব্রেশষ পশম ও লেশচিকনেবধ গাদ1। -.এই থে 
বিদেশী চঙ্গের পুরুষোচিত শিক্ষা মেয়েদের জন বিহিত হইয়াছে, ইহ! 
সংশোধিত, পবিবর্তিত না হইলে, আমাদের মেয়েদের গার্স্থ্য জীবনের 
ভবিষ্যৎ খুবই স্থোজ্জবল বলিয়া! আমার তো বিশ্বাস হয় লা” । 
( শ্ুীঅন্থবপা দেবী_ ভারতবর্ষ ) 

নজীব দেখাইয়া শর্কে প্রতিালাভ কাহারও উদ্দেশ হওয়া উচিত 
নহে, কিন তাহা হলেও নভীরের আবশ্যকতা আছে-তাই আমার 
বিশ্বাসের অনুকূল ছুই চাঁরিটী নজীব দেখাইলাম । যদি বলা ঘায় কেন 
দেখাইলাম ? এ নজীব যে মানিতে হইবে তাহারই বা কারণ কি? 
কারণ অন্ন কিছু নাই ._-আমর' চাই সংক্কার) চাই উন্নতি, চাই মানুষ 
হইয়া সংসারে বাচিয়। থাকিতে | স্ুতবাঁং মানুষ হইতে হইলে থে পথে 
যাইতে হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা অবগত আছেন বলিয়া, তাহাদের 
উপদেশ আমাদের অবশ্যগ্রহণীয়। যদ্দি বলি আমি কি মানুষ নই? 
আবার আমি ঘাহাকে ঘুণা করি সেও কি মানুষ নয়? ইহ] সাধারণ 
দৃষ্টিতে এবং বাহক অবয়বে সকলেই মানুষ বলিয়াই পরিচিত হইলেও 
ক্রুটী রহিয়াছে আগ।গোডা সকল স্থানেই । আমাদের উদ্দেশ নাই অথচ 
কর্ম বা বিকর্ম আছে, তপস্তা নাই আবার সিদ্ধির আশাও আছে । অর্থাৎ 
সবই অনিয়ন্ত্রিত এবং লক্ষাত্রষ্ট । তবে কি আধুনিক ভাবকে পরিভণাগ 
করিনা পুরাতনেব জীর্ণ পঞ্জরইট আশ্রর গ্রহণ করিতে হইবে? তাহা 
অসম্ভব | মানুষের জীবন সমস্ত! তাঁহার পারিপাশ্বিকি অনস্থাকে কেন্তু 
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করিয়া বর্তমান এবং ভবিষাতের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতত্লাং 
তাহারই উপর নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কৰিয়া সমস্তাঁর যীমাংস! 
করিতে হইবে একথা সর্বৈব সত্য। কিন্তু পুরাতনের স্মৃতিকে একেবারে 
ধুইয়া মুছিয়। ফেলিবারও ত কোন কারণ দেখা! যায় না। যেখানে 
অগণিত সাফল্যের বিজয় নিশান উীক্পমান তাহাতে আমার শিক্ষার 
কি কিছুই নাই? দেস্ৃতির গৌরব আমার কাছে এত বেশী যে, তাহা 
বিস্থৃতির অতল জলে ডুবাইতে চাহিলেও ডবিয়া যাঁয় না আপনি অলঙ্ষিতে 
ভাঙিয়া উঠে। ওগো! তাহা যে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না' 
তাহা যে সমস্ত হৃদয়কে ককণ কবিয়া, এক অবাক্ত উচ্ছাসে নৃতনকে 
রঞ্জিত করিয়া, অতি সুষ্পষ্ট ভাবে ভাঙিয়া উঠে । সে যে পুরাতন হইলেও 
নিত্য নুতন-_বেদনামষ হলেও অতি মধুর । সে যে আমার শিরায় শিলপায় 
বক্তশোতের সঙ্গে ছ্রটিয়া! বেডাইতেছে | সেষে আমাব হদর কনারের 
অতি নিভৃত প্রদেশে নিজেকে বিলী, করিয়! লকাইয়া রহিয়াছে । তবে 
কি বাঁশি পাখি 'অনাবশ্তক বিকট কুসংস্কারের বোঁঝা ঘাড়ে চাপাইক্া 
জীবনটাঞ্চে ছুঃসহ ভারাক্রান্ত করিতে হইবে? ষেই তারেই ত আজ 
আমরা এতনীচে পড়িয়। রহিয়াছি! সুতরাং বোঝার তার কফমাইজে 
হইবে । সমস্ত আগাঁছ। উৎপাটন করিয়! চিরন্তন সত্যের পবিত্র মন্দির 
ুসংক্কত করিতে হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া! ভিত্তি খুঁড়িয়। নৃতন ভাবে 
সেইরূপ মণিষয় তুরঙ্গমন্দিব গভির রত্রসস্তার দীন ভিক্ষুক আমরা 
“ কোথায় পাষঈব? তাহ! ব্যতীত সেই চিরপবিত্র মন্দিরাভ্যন্তয়ে যে সকল 
দেবতার চক্পণচিহ্ন পড়িয়্াছে, তাছাব প্রতি অণু-পরাণুর সঙ্গে যে পূর্ণ 
সফলতার চিরোক্জল স্মৃতি মিশাইয়! আছে-_তাহা আমাদের পূজার 
যোগ্য । 

এতক্ষণ কেবল একপক্ষের সমালোচন! হইল? শুধু সমালোচনাতেই 
কোন কাধ্য সুন্দর হইয়! উঠে না) চাই আদর্শ। বিভিন্ন প্রকৃতি মানুষের 
বিভিন্ন প্রকার আদর্শ আছে। তাহা ভাল হউক বা মন হউক সেইটাই 
তাহার প্রিয়। আমাদেরও সেইবপ আলোচ্য বিষয়ের ॥একটা আদর্শ 
নিশ্চয়ই আছে । 'আমবা আধনিক শিক্ষিতা নারীদের বিলাসিনী, 


৫৪৪ উদ্বোধন । [২৪শ ঘধ--১ষ সখা । 


০. এিষ্পর্ণ ছি পাসিকা্ীসটিপৌসিতি শি পো সরি সা 


ইত্যাদি অনেক কথাই বলিম্াছি। তবেকি আমর! বিলাস চাইন।» 
ন৷ পারিপাট্য চাইনা, ন। রূপ চাইনা ? চাই সবই । সৌনধ্য জগতে কেনা 
চায়? হুন্দরকে তাল কেনা বাদে? দেখানে যে মন্ললময় বিধাতারই 
বিশেষ করুণ। মিশ্রিত রহিয়ছে--তাই সুন্দর সকলের প্রিয় । আমরাও 
রূপ চাই কিন্তকেমন করিয়া! সে রূপের স্বরূপ ভাষায় বুঝাইয়৷ দিব? 
তাহা যে শুধু নয়ন আর হৃদয় দিয়াই অন্ভব করাযায়। প্রকাশ 
করিবার রীতি কি আছে জানি না। এখানে সাহিত্য-সম্রাট বাঙ্কম 
চন্দ্রের ভাষায় বলিব ;--কথন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীর! 
কোমল প্ররূৃতি কিশোর।র নব সঞ্চারিত লাবণ্য গ্রেষ চক্ষে দেখিয়াছেন ? 
একবার মাত্র দে'খয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুষ্য বিস্ৃত হইতে 
পারেন নহে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রগলভবয়সে, কার্যে, রিশ্রামে। 
জাগ্রতে। নিদ্রা পুনঃ পুনঃ যে যনোমোহিনী মৃত্তি শ্বরণ পথে স্প্রবৎ 
যাতায়াত করে অথচ তৎদ্বন্ধে কথন চিত্তমালিন্য জনক লালসা জন্মায় 
না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন 1... - যেমুত্তির সৌন্দ্ধ্য-প্রভা প্রাচ্য 
মন প্রদীপ্ত করে, বে মৃত্তি লীলা-লাবণ্যাদির পানিপাট্যে হৃদষ মধ্যে 
বিষের দন্ত রোপিত করে এ সেমুত্তি নহে; যে মুন্তি কোমলতা মাধুর্ধযা দি 
গুণে চিত্তের সন্তষ্টি জন্মার, এ সেই মৃত্তি।” (হূর্গেশ লন্দিনী)। আর 
আমাদের আদর্শ রূপ সেইন্প। রূপের প্রভায় ছদয় আলোকিত 
না হইয়া যদি পুড়িয়া মরে তবে ৫য় রূপ নয়__বিষ) রূপের সন্ভুথে 
ইাড়াইয়! যদি হৃদয় প্রেমতক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া উঠে তবে তাহা , 
কেবল ফাদ বই আর কিছু নয়; আবার আমরা €£মচক্ষে দেখিতে 
আনিনা এটাও যেমন সত্য, তাহার] বাহ্িক আডম্বরে রপকে আগুনের 
স্টার তীব্রোজ্জল করিয়! তুঁলিতেছেন এবং তাছারই সঙ্গে অন্তক্পের সৌনর্য্য 
এরভ1 নিবিয়া! যাইভেছে--এটাও ভেযনই সত্য। তারা শি কর্তার 
উপর কর্তৃত্ব করিয়! যাহা স্থষ্টি করিতেছেন তাহ! দেখিলে চক্ষু ঝলমিয়! 
যান্প। যাহাহউক বাহাদের সামর্থ্য আছে, বিলাস বাবুযানা, 
সাছেবীয়ানা লইয়া ধাহাদের দিন বেশ কাটিয়া ঘাইবে, এ নূতন শষ 
তাহাদের গৃহে আবদ্ধ থাকিলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না (যদিও উহা 


আশ্বিন) ১৩২৯ ।] মাড়ৃশক্তির-উদ্বোধন । ৫৪৫. 


সমাজ এবং দেশের পক্ষে অহিতকয়) কিন্তু তাহা যে নিরমের 
গৃহেও অলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে! 
স্ৃতরাং এ ব্যাধি যি ক্রমে ছোট বড়) সহর-পল্লী রফল স্থানেই বিস্তৃত 
হয় তবে মৃত্যু আর কে নিবারণ করিতে পারে ? 

সুদূর পল্লীবাসিনীর!। আচারের বোঝা মাথায় লইয়া জড় পিওবং 
বিরাজমান থাকিলেও সেখানে বিশ্বাস (অবশ্ত অন্ধ-বিশ্বাসও হইতে 
পারে), এবং নারী-স্থলভ-লজ্জা, দেবতার প্রতি অন্ততঃ প্রাণহীন 
ভাবে ভক্তিও অবশিষ্ট আছে। সেখানে যদি সহরের আবহাওয়া, 
সভ্যা জননীদের পাশ্চাত্য আদর্শ ভালরূপে ভাব বিস্তার করিতে পারে, 
তবে সকল দেবতা এবং ক্রমে ভগবানকেও এ রাজা ছাড়িয়া পলাইতে 
হইবে, তাহাতে আঁর কোন সন্দেহ নাই । অতএব উহাদের হাদয়ের 
সেই প্রক্কৃতিবন্ধ ভাব বিনষ্ট না করিয়া (অবশ্য জাঁচারের বোবা বা 
কুসংস্কার বাদ দিয়াই বলিতেছি ) যদি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় তবে 
বোধহয় আমাদের গারস্থ্য জীবন এত হীন হয়না । ইতিহাস, তৃগোল, 
সাহিতা, পণিত, কাব্য, সবই তাহাদের শিক্ষনীয় অবশ্ত হওয়া উচিত; 
কিন্তু সেই সঙ্গে গার্হস্থ্য বিস্তা ও ধশ্প্রাণতার প্রতি বিশেষ দৃি রাখ! 
দরকার! আসল কথা ধর্মকে বাদ দিয়া, ভগবানকে বাদ দিয়া কখন 
সুশিক্ষা হইতে পারে না । আমর! ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারি-- 
কুদুম-ফোরকের হ্যায় স্থকোষল কুমারী হৃদয়ে কত শীঘ্র ধর্মভাৰ 
রোপিত করা যাক়)_কত শীদ্র তাহারা ভক্তিময়ী জেহময়ী হইয়! 
উঠতে পারে! চাই সুশিক্ষা, চাই খাঁটি আদর্শ। এখনও পর্য্যন্ত 
পল্লীগ্রামে অনেক প্রকার কুমারী-ব্রত, পুজা, উপাসন! ইত্যাদির 
প্রচলন আছে। সেসব এখন প্রাণহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয় মাঝ? 
কারণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার লোক কোথায়? একদিকে ধর্্মত্যাগী 
স্বেচ্ছাচার--আর একদিকে অনাবশ্ঠক কুসংস্কার ও আচারের মৃত্ভিকা- 
স্তপ লইয়াই আমাদের আধুনিক সমাজ বর্তমান । 

স্বামিজী, এই সনাতন গন্থীদের দ্বাঁয়া স্ত্রীক্গাতিরপ্রতি অধ্ধান্থষিক 
ব্যবহারে ব্যথিত হইব সাহার অন্তরঙ্গ দিগকে কত কথাই না বলিকা- 


ণড 


৫৪৩ উদ্বোধন । [২৪শ বর্য---*ম সংখ্যা। 


ছিলেন? কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলিতে ভূলেন নাই যে সীতা, 
সাবিত্রী ভারত-নারীর একমাত্র আদর্শ। এ আদর্শ যদি কোনও 
সংস্কার বজায় রাখিতে না চান, তিনি বিফল প্রযত্ব হইবেন । কিম বড়ই 
ছুঃখের বিষয়, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, আজকালকার, নব্যশিক্ষিতা 
মেয়েদের নিকট বিশেষ আমল পাঁন বলয়! ত মনে কয়না। আমর! 
গুনিতে পাই তাহারাও নাকি নিতান্ত অচেতন ভাবে দাপীত্ব করিয়া 
পিয়াছেন! বিশেষতঃ নারী পুকষের নিকট দাসীত্ব স্বীকার করিবে 
ফেন? এটাও আধুনিক কালের একটা প্রধান অভিযোগের বিষয়। 
এখান দ্বেখা যাঁউক দাসত্ব ব! দাসীত্ব করে, যাচ্গুষ কিরূপ অবস্থার 
অধীন হইয়া! ।_-_শধু নারীই কি পৃরুষের দাসীত্ব করে? পুরুষ কি নারীর 
নিকট দাঁপত্বে বাঁধ! থাঁকে না? আমাদের মনে হয় এ ক্ষেত্রে উভয়েই 
পরম্পয়কে জয় করিবার চেষ্টা বড কম কবেলনা! প্রথমতঃ অবস্থার 
বিপর্যয়ে আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষ দাসত্ব বা দীসীত্ব 
বরণ করিয়া লইতে বাঁধা হয়। ছূর্বপেরই এই দাসত্ব চির সঙ্গী 
এবং সেখানে তাহার শারীরিক মানসিক সফল স্বাভাবিক ন্যৃ্তিই দু 
ভাষে শঙ্খলিত থাকে । ইহা সেনা চাহিলেও বক্ষে পাষাণ চাপিয়া 
তাঙাঁকে তাঙ্কার ভার বহন করিতে হয়। এখানে দিবারাত্রি প্রবলের 
নিছঠর তান! ছূর্বলেক্র ক্ষীণদেহ নিম্পেষিত করিয়া! তাহার রুদ্ধ 
ফাঁতনার অশ্যুট করুণ আর্ভনাদে প্রন্কৃতির রাজ্য বিষময় করিরা তুলে । 
এ দাসত্ব মানুষের প্রাণে অসহ্য হওয়া! স্বাভাবিক) যদি কাহারও 
নাঁ,হয় তবে তাহার মনুষ্যত্ব কতখানি বলা যায় না। অবশ্য 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমানের সনাতন হিন্দু 
লমাজে যাতৃজাঁতিক্র এরূপ দাসীত্ের দৃষ্টান্তও নিতাঘ্র বিরল নহে। 
আর সেই জন্তই আজ প্রথমে সহদর পুকষের প্রাঁণই সহাছু- 
তূতিতে ভগ্ষিয়া উঠিয়াছে। তারপর জার এক প্রকার দালীত বা 
দাসত্ব দেখিতে পাঁওয়। যায়;--মলয় হিল্লোলের মৃছষ্পর্শে আন্দোলিত 
মতা কুসুষ-কুণ্ডে প্রযত্ত অলিকুলের ন্যায় প্রেমিক খন প্রিষ্বতযের 
চরণে জাবেগ ভরে আত্মবিক্রয় করিস! বসে। এ দাসত্ে নারী-পুরুষ 
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চি 


ভেদাতেদ নাই, ছোট বড় ভেদাভেদ লাই, কখন নারী বড়ঃ কখন 
পুরুষ বড় । সকলেই নিজেকে ছোট এবং প্রিয়তমকে অসীম পারাবারের 
যায় পূর্ণ এবং মহান ভাবিয়াই স্থথ পায়। এদানত্বে মুক্তিতে সুখ 
নাই__আছে নিবিড বন্ধনে । এখানে দাসত্ব করিয়া আত্মবিক্রয় 
করিয়া, আপলার হৃদয় মন যাহা কিছু অমুল্য-ব প্রিষ্নতমের সেবার 
আয়োজনে বিলাইয়া দিয়া “তুঁছ মম হৃদয় কিরাজা” বলিয়া চরণ 
প্রান্তে আপনাকে হারাইয়। ফেলিলেই ষেন বিশ্বের সিংহাসন লাভ করে । 
এ দাসত্বের শৃঙ্খল এত কোমল; এত ল্গিগ্ধ যে, ইহার দু বন্ধনে হাদয়ের 
গভীব অন্তস্তলও পুলকে শিহরিয়! উঠে । তথন যনে হয়।"এ কি 
বিচিত্র নিগৃঢ নিগড় মধুর প্রিয় বাঞ্চিত কারা এ।” হায়। এ হৃদ 
কারাগার বন্দী হইতে--অতি সাধারণ সংসারী মানবের কে ন চায়? 
স্থথ দ্বঃখের নানা বৈচিত্র্য-ময় যর জগতে ষদি কোথাও প্ররুত 
স্বথের অনুভূতি থাকে,_তাহা এ “চিরবাঞ্চিত কারা এশ। হি 
কোথাও রত্ব বলিক্না কিছু থাকে, যদি কোথাও স্বর্গীয় সম্পদ কিছু 
থাকে তাহা এ চির পবিত্র হৃদ কারাগারে প্রেমের নিগড়েই 
বিলীন আছে। দান বখন একবার সেখানে বন্দী হ॥, তখন সে মুক্তি 
চাঁচিবে কি--সকল স্বার্থ সকল আকাজ্জ! তাহার চক্ষুর অগোচরে 
জাবেগের উন্মত্ত প্রবাহে ভাসিয়া যায়। সেখানে তখন সুরভি-কুম্থম 
ফুটিয়া উঠে, যলয়-সমীরণ তাহার সেই সৌবত হরণ করিয়া চতুর্দিকন্থ 
আকাশ ভরিয়! দেয়। তখন কি আর আপনার বলিতে কিছু থাকে! 
ওগো! তখন যে অনস্তের-ত্র ভাগার সব আমার হইয়া, আমার 
শূন্য-ফুটীর পূর্ণ করিয়া দেয়! দে কটীরে জগতের মধ্যে কেবল 
“আমাকেই' দেখিতাম। তথায় দেখি এখন লীলা-লাবণাযয়ী প্রকৃতির 
বিচিত্র খেলার ধিপুল আয়োজন! এই ঝাযজোজনের মধ্যে, এই 
ষহামেলার মধ্যে আবি আপনাকে হারাইয়। ফোলি-_শুধু তোমার স্থথ, 
তোমায় ষঙ্গল, তোমার চিন্তাতেই হৃদয় ভরিয়া উঠে। তারপর যদি 
প্আমিই, হারাইয়। গেলাম তবে দাসত্ব বুঝিব কেষন করিস? এ 
দাসত্বকে তোমরা কি বলিবে জানিনা কিন্ত আমরা বলিব--এই 
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আকাজ্ছিত স্থুকৃতি-লর্ধ অবস্ভতার নামই প্রেম-ভক্তি বা স্বেক! 
মানুষের সমাজ সংসারা মানুষের যত তপত্তা যদি কিছু থাকে 
তাহার প্রারস্ত ক্ষেত্রই এই স্থানে। যাহার জগ্ নিষাধরাজ নলের 
পায়ে আত্ম বিক্রয় করিয়া, দময়্তী স্বর্গ ভূলিয্নাছিলেন, ইন্ত্ব তুলিয়া- 
ছিজেন : যাহার জন্য রামময়-জ্ীবিতে বৈদেহী আমরণ, এমন কি জনা 
জন্মান্তরের জন্যও অশ্ষে হঃখের কারণ শ্রীবামচন্দ্রের ভাঁষ পতি কামলা 
করিয়াছিলেন । এ স্তিখ সংসারীর পক্ষে অমুলা ধন। ইহাব আব 
শেষ নাই । ইহার বিচ্ছেদেও সখ, মিলনেও স্থ, জীবনেও সুখ।-মরণেও 
স্থখ। এখানে পিপাসার তীব্র জালা লাই. আবার ভোগেও তৃপ্দি 
নাই, কিম্বা তাহা কামা নয় ,তাই “জনম অবধি ভাম কবূপধনহাবিন্ত 
নয়ন না তিরপিত ভেল” বলিলেও হাদয়ে তৃষ্জার জ্বালা নাই। তাহা 
ভোগের অতপ্র কামনা হইলেও স্বার্থ বিবজ্জিত | 

দুইটা হৃদয় যথন পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হয় তখন তাহা কাষনা- 
বিবর্ষিত থাকে না একথা খুবই সত্য। প্রথম অবস্থার মিলনের 
আশা স্ুথ, প্রতিদানের শ্াষা-দাবি নিরন্তর প্রাণে আকুলতাব সঞ্চার 
করে। ইহা হইতেই মান অভিমাঁন আরও কত কি আসিয়! উপস্থিত 
হয়। কিত্তব এই পরম্পর-সাপেক্ষ হদয়-বন্ধন ক্রমে দু হইতে দৃঢতর 
হইতে থাকে | এখানে স্বার্থ-স্রথ যদি কেহ বিসজ্জন দিতে না পারেন 
তবে এই স্বুখের হাটও তাঙ্গিয়া চুরিয়া হাহাকারে পূর্ণ হইয়া যায়। 
আর যেখানে প্রকৃত গ্ীতি-বন্ধন ছুইটী হৃদয়কে বীধিয়াছে, যেখানে 
স্বার্থ-স্থথ বিসঙ্জিত হইয়াছে, সেখানে বিচ্ছেদের বেদনা তাহাকে বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারে না । যদি বা সেই যবনিক! ছুই হদয়কে আড়াল 
করিয়া ঠাড়ায়। যদিই বা নিরাশার গাঢ তিমির়ে মিলমের আশাকে 
ঢাকিয়া ফেলে, তথাপি ষে প্রেমেব বাতি নিবিয়া যায় না ;--আরও 
উজ্বল হুইয়।,_-আরও শ্িপ্ধ হইয়া--আরও করুণ হইয়া ভাতিয়া উঠে। 
-কেন এমন হয়? কে বলিষে, কেন এমন হয়! যাহা পাইবার নয় 
ফাদুষের ঘন তাহাই পাইবার অন্য আরও ব্যাকুল হইয়া উঠে, এটা তার 
ছাভাব। “পাইব লা' বলিয়া বাত হাদয়ের শাত্ির আন্ত অসার বস্তকে 
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মাশ্রয় কর! প্রেমের ধর্ম নয় । প্রেম মখন বিরহানলে পুড়িতে থাকে 
তখন প্রিয়তমের স্বতিই সে আগুনে শীতল বার মিধন করে, আবার 
_-“কোথায় যায় ফিলিয়া সে মিলনের হাসে চুম্বনের পাশে হারায় ।” 
এক হৃদয় বিটিন্ন হইয়া যখন সবিৎ সাগরের ব্যবধান জনাযন করে; 
তখন মানুষ হৃদয়ের টানে অসাধ্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠে এবং 
অনেক স্থলে মিলন আশায় বঞ্চিত হইয়া বিচ্ছেদের মধ্যেই সুখের 
পূর্ণতা খু'জিয়! বেড়ায় । যে নিজে পূর্ণ তাহার রাজ্যে অপূর্ণ কিছুই 
থাকে না সুতরাং এ ব্যাকুলত| ব্যর্থও হয় না। তথন প্রেমিক বা 
প্রেমিকা বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনাময় অশ্রু দিয়া নিফাম প্রেমের পৃজ। 
করিতে শিখে । তখন সে সকল এক্ষি দিয়া প্রিয়তমের স্থৃতির পুব্ধ! 
করিয়া,$তাহার মঙগলাচরণ করিয়াই পরম পরিতৃপ্তি পায়। এ রাজেয 
আদিলে আর পিপাসা নাই--কেবলই শাস্তি? গরল নাই-_কেবলই অমৃত । 
পের নঙ্নে তখন আ'র চপলাব হাসি থাকে না, প্রভাত-শিশির-স্বাত 
রক্তোৎপলের হ্যায় মধুময় সৌরভ ছডাইয়া অমৃত সরোবরে ভামিতে 
থাকে । সেই উন্মত্ত আবেগ-চঞ্চল হৃদয আজ প্রশান্ত ভাবে গ্রীতি- 
কুন্মের অগ্রলি লইয়া! প্রিয়তমের নিক্ষাম পুজায় বসিয়া ঘাক়! তখন 
প্রিয়তম আর দূরে নয় অতি নিকটে এ ব্যথিত হিয়ার শূন্য সিংহাসন 
অধিকার করিয়া বসে। একূপ নিবিড় মিলনের পর, এরূপ পরিপূর্ণ 
পাওয়ার পর আর বিচ্ছেদের ভয় থাকে না, তখন কেবলই মিলদ-_ 
অসীম অনন্ত যিলন এই ক্ষেত্রে মিলিয়া। সেই চির অনন্তের সঙ্গে নিজেকে 
বিলীন করিয়া দেয় । এবং মানুব-জ্ন্মের তপস্তা, গুহীর তপত্তা 
শেষ হয়। এই তপন্তায় সিদ্ধি লাভ করিদ্লাই সীতা-সাবিত্রী, সুভদ্রা- 
দময়ন্তী, পদ্মিনী আমাদের পুজনীয়া | বআ'মর| দাহস করিয়া বলিতে 
পারি মে আনর্শ বদি কেহ হৃদয়ের আরাধ্য করিতে পারেন তিনি 
ভাগ্যবতী । শুধু তাই নয় তিনিই জামাদের পুজনীয়া ভাষতনারী, 
তিনিই জামাদদের বরাভর়দায়িনী অেহযয়ী জননী । আমরা পৃজা 
করিতে জানি, যাথা নীচু করিতে জানি, ধাহারা এই খাডৃহারা 
স্তানদের জলনী হইতে পারিবেন এস মা ! আজ সসম্রমে মির ছার 
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মায়া । 


( শ্রুনিরঞন সেনগুপ ।) 


আপনি রচিনু জাল খেলায় খেলায়, 
শেৰে হেবি উহা! মোরে বাধে হাত পাঁয়। 
পালাইতে যত চাই চেপে ধরে তত, 
সেই তত কড়। হয় কোষ্ল যে যত। 


“নাহি-অবমর |” 


( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়) 


জীবন প্রভাতে করিয়াছ যাহা 

জীবন সন্ধ্যায় কি ভাবিছ তাহা 

এ”ত নয় হে মানব? চিন্তার সময় 
তরী তব বাধা ঘটে, বড অসহয়। 
দীর্ঘদিন গেল চলি এক এক করি 

বুথ! কাল কাটাইলে না ভজিলে “হরি* 
অশ্রুজল বক্ষ ধৌত যিছা! এবে কর 
চিন্তা করিবার জার নাহি জআ্ববসর | 


দেশের কাজ | 


( স্বামী প্রজ্ঞানন_ “ভারতের লাধনা”্র লেখক ) 
আগ্তকাণ আঘান্দের দেশেন যুবকগণ দেশের কাজ করিবার জন্গ 
একটা প্রধল অকৃত্রিম উৎসাহ অন্ভুভব করিয়াছে । এই উৎসাহ তরঙ্গে 
দেশের পুজীকৃত তমোভাব ক্রমশঃ কাটিয়া! যাইবে বলিয়া আশা হয়। 
অতএব এই উৎসাহ যাহাতে মান ন! হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ 
চেষ্টা করা কর্তবা। 


প্রা দশ বৎসর পূর্বে, ১৩১৯ সাপের শেষ ভাগে লেখক যখন 
“উদ্বোধন” পত্রে “ভারতের সাধন।” শর্ষক প্রবন্ধ পর্য্যায় লিথখিতে আস্ত 
করেন, তখন কতিপয় বন্ধুর সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে স্বীয় 
মত বাক্ত, করিতে অন্ররুদ্ধ হইয়া তিনি প্রবন্ধাকারে ইহা লিপিবদ্ধ 
করেন। বলা বাহুল্য সাধারণে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তে ইহা লিখিত 
হয়নাই, বন্ধুবর্গের অনুরোধে “ভারতের সাধনায় আলোচিত মত- 
বিশেষের সংক্ষেপ পূর্ববাভাষ দেওয়া তাহার উদ্দেশ ছিল- প্রবন্ধ শেষে 
লেখক নিজেই তাহা বলিয়াছেন। এরূপ করিতে যাইয়া প্রবস্ধারস্তেই 
লেখক দেশের তদনীন্তরন রাজনৈতিক অবস্থ। ও রাজনৈতিকগণের যুক্তি 
ও মতবাদের সংক্ষেপ অবতারণ! করিয়! উত্থাদের সমালোচন। ও দেশের 
প্রকৃত উন্নতি সাধন কল্পে উহাদের অকিঞিতকবত্ব প্রদিপাদূন করিয়া হ্বীয় 
মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই প্রনক্ে তিনি যে লকল কথার আলোচন৷ 
করিয়াছেন, বুধ! পরিবর্তিত দেশের বর্তমান কালের অবস্থার সহিত 
অনেকাংশে তাহার গরমিল থাকিলেও লেখকের এই দীর্ঘকাল পূর্বে 
চিন্তা ধারায় মূলতঃ বর্ডমান অবস্থায়ও আমাগের যে অনেক ভাবিবার 
ও বুঝিবার বিষয় আছ্ছে, প্রবন্ধপাঠে পাঠক নিজেই তাহ! নিঃসন্দেহে 
দেখিতে পাইবেন । আমরা দীর্ঘকাল পরে ভ্রনৈক বন্ধুর নিকট 
হইতে লেখফের ন্বহস্ত জিখিত এই প্রবন্ধটা পাইয়! “উদ্বোধনে” প্রকাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,-তাহার কারণ, ইঞাতে লেখক-প্োষিত যত- 
বাদের মূল ধারাটীর একটী সরল সুস্পষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত আছে. এবং ইা 
পাঠ করিয়। লইলে “ভারতের সাধনায়” বিবৃত বিষয় সফলের 'অন্ুখাৰনও 
, যোধ অনেকটা সুগম হইবে বলিয়া বোধ হয় ইতি। উঃ সঃ। 


৫৫২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ঘ-_৯ম সংখ্য!। 


কবিস্ত প্রশ্ন এই যে, দেশের কাঁজ কি তাহা সুনিশ্চিতরূপে স্থির 
করা হইয়াছে কি না? এই প্রশ্নের বিচারে প্রথমতঃ দেৎ। বাউক, 
যে সম্প্রতি দেশের কাজ বলিতে দেশের অধিকাংশ লোক কি 
বুধিতেছেন । 

দেশের কাজ বলিতে আজকাল অনেকে অনেক রকম বুঝেন। 
তবে মোটামুটি ইহা্দিগকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত কর! যাঁয় , ষপ!-_ 

(১) দেশের কাজ বলিতে এক সম্প্রঙ্গায় ধাহার! কংগ্রেস করেন, 
তাহারা এই বুঝেন যে_ঈংরাঁজ নিদিষ্ট সীমাথ মধ্যে রাজনীতিক 
সাধনায় দেশের লোককে একযোগ কর! এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সমাজ, 
শিক্ষা প্রভৃতিব সংস্কারে সচেষ্ট থাকাই দেশের কাজ । 

(২) দেশের কাজ বলিতে আর এক সম্প্রদায় এই বুঝেন যে, প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতাকে কালের উপযোগী করিয়া দেশে প্রতিঠিত করিবার 
সমবেত চেষ্টাই দেশের কাজ । 

(৩) তৃতীয় সম্প্রদায় পাশ্চাত্য নেশনেব ইতিহাস ও স্বরূপ অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিয়াছেশ যে, স্বাধীন রান্রশক্তি বা! প্লেটের আস্তিত্বই একটা 
দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূল উৎস, অতএব তাহারা দেশের কাজ্ম বলিতে 
বুঝেন স্বাধীন শাঙ্ন-তন্ত্বের গ্রতিষ্ঠাক্স সচেষ্ট হওয়া 1 

আমাদের দেশের যে সমস্ত য্বক অকুত্রিম অনুরাগ ও পূর্ণ স্বার্থ 
ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া দেখের কাজ্জ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, তাহারা সম্প্রতি কংগ্রেষের কার্যযপ্রণালীব উপর কোন আস্থাই 
রাখে না । অতএব, ১ম সম্পঙ্দায়ের কথ! এখানে আলোচলা করার 
দরকার নাই । 

২য় সম্প্রদায়ের প্রতিনাঁধস্থানীয়! ছিলেন পিষ্টার নিবেদিতা। 
এ সম্প্রদায়ের অনেক ধীসম্পন্নলোক সাহিত্যক্ষেত্রে আবিভূতি রহিয়াছেন। 
উছার! প্রাচীন শিল্পকলা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতির পুনরুদ্ধারে 
বিশেষ ভাবে যত্ববান। ইহারা বলেন যে আমাদের প্রাচীন সভাতার 
প্রত্যেক অক যদি আমরা পুনরায় অন্থশীলন করিয়! বাই, তবে ভারতে 
আবার নেশন গড়িয়া উঠিবে। প্রাধিরূপেই হউক বা বিরোধিরূপেই 


আশ্বিন, ১৩২৯ ।] দেশের কাজ । ৫৫৩ 


হউক, ইংরা রাজার সঙ্গে সংশ্রব রাখা ইহারা! আবশ্বক মনন করেন 
না। ইছাদের অভিপ্রায় এই যে প্রাচীন সভ্যতার পৃনরুদ্ধার কল্পে 
'দেশত্ন্ধ লোক একযোগ হইয়। উঠুক, একটা নেশনের সৃচনা' হউক, 
তার পর রাজশক্কিবপ নেশন-অঙ্গের প্রসঙ্গ উঠবে । 

এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতামত পরে বিচার করিব আগ্রে তৃতীয় 
সম্প্রদায়ের কথা আলোটনা কর! যাউক। তৃতীয় সম্গ্রদায় বলেন যে 
ইংরাঁজের দাসত্বমোচন করাই প্রকৃত দেশের কাজ। ইহাদের মতামত 
প্রশ্নোত্বরচ্ছলে বিশদভাবে বুবিয়| দেখা বাউক। 

প্রঃ ইতরাজের দাসতবমৌচন মানে কি? 

উঃ-_দেশের শাসলভার বিদেশীর হাত থেকে কাড়িয়া লইয়া 
স্বদেশীয়দের হস্তে অপণ কবা। 

প্রঃ অর্থাৎ প্রত স্বায়ত্বশাসন, যেষন ? 

উঃ_ হা । 

প্ঃ২স্বায়ত্ব-শাসন পাইলেই কি জামাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাধিত 
হইল? 


উঃ-_না, কল্যাণ সাধনের পথ সম্পূর্ণ উনুক্ত হইল। কল্যাণের 
পথ উম্মুক্ত করিবার জন্যই দ্াসত্ব-মোচন কর! আবস্তক। রাজনৈতিক 
দাসত্ব থাকিতে স্থায়ী-কল্যাণের সম্ভাবনা নাই । 

প্রঃ কেন নাই । 

উঃ--ইংরাজ ভারতে নিজের স্বার্থাপাষণের জন্য রাজত্ব করে? সেই 
স্বার্থের অনুরোধে দেশে শান্তিরক্ষা করে। কিন্তু আমাদের এহিক 
'উরতি, তাহার স্বার্থে আঘাত করিবেই, কারণ আমাদের ধীহিক কল্যাণ 
ও তাহাদের ঠহিক কলাণ পরস্পর বিরোধী । বৈদেশিক শালন 
কর্তৃত্ব আমাদের এঁছিক কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়! টড়াইয়া রহিয়াছে। 
এ স্বস্থায় এ শাসন কর্তৃত্বের উচ্ছেদ লা করিলে আমর! প্ররৃত ভাষে 
প্বগ্রসর হইতে কোন মতেই সক্ষম হইব লা। 

প্রঃ--তাহা হইলে আপনার কথায় দীন়্াইতেছে এই ঘে, এহিক 


৫৫৯ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--ন্য সংখ্যা | 


পি 


কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে গে'লই প্রথষতঃ ন্বায়ত্ব-শাসন বা শ্বাধীনত। 
লাভ করাই "্াবশ্ক হয়। 

উঃ-_-হ1, তাহাই বটে, জগতে ধেথাঁনেই অধুনা কোনও নেশন 
গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানেই দ্েখিতেছি তাহাদের এঁহিক কল্যাণের 
মূলে স্বাধীন রাঁজশক্তি বিগ্তমান। স্বাধানতা না থাকিলে এঁছিক 
কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । 

প্রঃ-যদি আমাদের দেশ, কেবল যতদূর পযাস্ত যাইলে ইংরাজেও 
মহিত বিরোধ না হয়, ততদূর প্যন্তই এহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়? 

উঃ-_যদি তাই হয়) তবে আঅচিরে আমাদিগকে মরিতে হইবে কারণ, 
ইংরাজের গোলাম থাকিয়াই যদি আমবা সম্তষ্ট থাকি, তবে একটা 
প্রাচীন দেশ বলিয়া--আমাদের কোনও বিশেষত্ব থাকিবে লা; উদরানের 
জন্য ক্রমশঃই একটা! হীন দাসাতিতে মআামরা পরিণত হব। আধুনিক 
জগতে কেবলমাত্র ইংরাজের দাস বলিয়াই যদি আমাদের পরিচয় 
হয় যদি আধুনিক জগতে আর কোনও কাধ্য আমাদের লা থাকে, 
বলিতে হইবে আমরা! মরিয়াছি, আমাদের স্ববপ আর নাই 

প্রঃ- তাহা! হইলেই দেখিতেছি মরণ-বাচনের কথা আসিয়া পড়িল । 
জাপনার যুক্তি এই ঘে, বাচিতে হইলেই আমাদিকে এঁছিক কল্যাণের 
দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং তরী পথে অগ্রসর হইতে গেলেই 
পথরোধকারী ইংরাজ-শাসন বিনষ্ট করিতে হইবে। আচ্ছা তাহা 
হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে “আমরা বাঁচিব”__এই কথাটার অর্থকি? 

উঃ-_আর পাচটা নেশন জগতে যেমন বাঁচিয়া দাড়াইয়। রহিয়াছে, 
আময়াও সেইরূপ দীড়াইব। অবশ্ত “আমরা বাঁচিব” অর্থে আমাদের 
পূর্ধধ-স্বরূপ বজান় রাখিয়া দাড়াইব ইহাই বুঝায়। নতুবা যে “আমকা” 
পূর্ব পূর্ব যুগে ভালফন্দ নানা! ভাবে ইতিহাসে আত্মপরিচয় দিয়াছি, 
সেই "্জানরা+ ঘদি সম্পূর্ণ বদ্লাইয়া বাইয়া একট! ক্ীধীন নেশন গড়ি, 
তবে বলিতে হইবে যে একটা নৃতন নেশন ভারতে গড়িয়' উঠিল। 

প্রঃ-_তাহা “হইলে আপনার মতে দেখিতেছি তিন রকম পরিণতি 
ভারতবাসীদের থার্টতে পারে £_ 


আখিন। বি দেশের কাজ । ৫৫৫ 


১ম; সর্পর্ব ইরাধ-কপাজীবী দাসজাতিরূপ পরিণাম) ২, রণ 
নৃতন ভাবে গঠিত স্বাধীন জাতিরপ পরিণাম ও ওয়), আমাদের 
এতিহাঁসিক সনাতন স্বরূপ বজায় রাখিয়া জগতে স্বাধীন হইয়া 
বাচিয়া থাকা । এই তিনটি পরিণামের মধ্যে আপনার কিন্ধপ পরিণাম 
অভিপ্রেত ? 

উঃ_-যে কপেই হটক, আমি চাই ভারতবর্ষ বাচিয়। থাঁকে,_- 
প্রথম পরিণামটিকেই আমি মৃত্যু বলিয়া গণা করি। যদি একপ 
ভাগ্াকে আমর! বরণ করিতে না চাই, তাব আমানের সনাতন স্বরূপ 
বজায় রাখিয়া স্বাধীন হইতে গেলেও ইংরাজ শাসন ঘৃচাইতে হইবে, এবং 
সেই স্বন্ধপ ব্দ্লাইক়া স্বাধীন হইতে গেলেও, ইংরাজ শাসন থুচাইতে 
হইযে। 

প্রঃশবেশ কথা । দি ধরুন আপনি পুর্ব-স্বরূপ বজায় না রাখাই 
শ্রেয় মনে করেন, তবে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় “আমরা” শবটি ফি 
অর্থে ব্যবহার করিবেন? 

উঃ-_ত্তথন “আমরা” বলিতে বুবিব, যাহারা স্বাধীনতার চেষ্টায় 
একফযোগ হইতেছেন | তাহারাই শেষে নূতন জাতি বা লেশনের প্রতিষ্ঠা 
করিবেন । 

প্রঃ--তাহা হইলে আপনার মতে আমাদের দেশের (লোককে 
ব্রহিক কল্যাণের উদ্দেশ্টে ইংরাজ্ম-শাসন ধ্বংস করিতে একযোগ করা 
সম্ভবপর এবং একযোগ করিবার সময় দেশের কন্ীজের পূর্ব-স্বরূপ 
আলোচনা! করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । 

উঃ- পূর্ব-স্বরূপ বিচাঁব করিবার এইটুকু প্রয়োজন যে তাহাদের 
প্রকৃতিতে যুগবুগের সংস্কার বশত: এমন একট! নির্দিষ্ট খাত গড়িয়া 
গিয়াছে থে? উত্সাহ বা উদ্দীপনাকে স্থায়াভাবে সেই প্রকৃতিতে আন্থ- 
প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইলে, সেই নির্দি থাতটি খ্অবলস্থন করিতে 
হইবে। তাহা না করিলে দেশের লোকের কাছে কাজ জাদার করা 
ফাইবে না। সেইজন্য ইংরাজ-শাসন বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টার সঙ্গে মলেই 
বণাসম্তষ পরুমার্থ ভাব অন্ুস্যত করিয়া দিতে হইবে | 


৫৫৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--৯ম সংখ্য। | 


প্রঃ- তাহা হইলে জাপনি আমাদের পূর্ব-স্ববূপের থেয়াল রাখ! 
আবশ্যক মনে করেন? 

উ:--ই1ঃ যনে করি। কিন্য যতটুকু উপস্থিত কাধ্যোর জন্য দরকার, 
ফেবল সেইটুকু খেয়াল বাথাই আমার অভিপ্রায় । ্বাধীনতার সেবকদের 
মধো যে ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবে, বা! খাতের ভিতর দিয়! উদ্দীপন! জাগাইয়। 
রাখা সম্ভব, সেই ভাব বা খাত দিয়াই সেখানে শক্তি সঞ্চার করিতে 
হইবে। 

প্র--তাহা হইলে সংক্ষেপে আপনার মত এই যে, আমাদিগকে 
বাঁচিতেই হইবে,-বাচিতে হইলেই আমাদিগকে এছিক কল্যাণ খু'জিতে 
হইবে, _এঁহিক কল্যাপ খুঁছিতে হইলেই উহার পথ উন্ুক্ত কবিবার 
অন্য ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে হইবে , অতএব ইংরাজ শাসন 'চাইবার 
চেষ্টাই প্রকৃত দেশের কাজ । এ কাজের অনুরোধেই যেখানে যতটুকু 
পূর্ব সংস্কারের সহায়তা লওয়া আবশ্কুক, সেখানে ততটুকু লইলেই 
চলিবে। 

ক ক জজ ষ্ 

দাসত্ব মোচনপ্রয়্াসী প্রাগুক্ত তৃতীয় সম্প্রদায়ের মতামত প্রশ্গোতবর- 
চ্ছলে বিশদূতাবে প্রকাশ কর! হইল। ইহাদের যুক্তির তিনটা সোপান 
রহিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি।_প্রথম সোপান, আমাদিগকে বাঁচিতে 
হইবে । 

যদি গ্রিপ্ঞাসা করা বাধ যে “আমরা বাচিব” বলিলেই ত চলিবে 
না, কেমন করিয়া বা কি হইয়া বাচিব তাহা বল। তখন উত্তর পাই, 
“জার পাঁচটা নেশন যেমন করিয়া বাচিয়া জগতে টাডাইয়। রহিয়াছে ), 
এই উত্তরের মধ্যেই গোল রহিয়! গিষাছে । আযগাছ বাঁচে, আমগাছ 
থাকিয়াই , তালগাছ তালগাছ থাকিয়াই বাচে। জগতের আর পাচটা 
নেশন প্রত্যেকেই নিজের নিজেব স্ববপ লইয়া বাঁচে , আযাদিগকে 
বাচিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে-_-আঘাদের স্বরূপটা কি, অর্থাৎ 
আমরা কি ছিলাম, কি আছি এবং কি হইব। জগতে প্রত্যেক নেশনই 
মানব সমষ্টির উপস্থিত বা স্থায়ী কল্যাণের জন্য কিছু-না-ফিছু দিবার 


আশ্বিন) ১৩২৮ ।] দেশের কাজ । ৫৫৭ 
জন্যই বাঁচে । জগতে কি দিবার উদ্দেশ্টে আমর! বাচিব, আমাদের বাচার 
লক্ষা কি--তাহ। অগ্রেই স্থির করিয়া তবে বাঁচিবার চেষ্টা করিলে 
ঠিক ঠিক বাঁচা বা বীচিবার পথে যাওয়! সম্ভবপর | নচেৎ বাচিব 
বলিয়৷ সামূনে দৌড দিলেই বীচিবার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 
ধেমন আম দিবার জন্য অ(মগাছ বাঁচে, আমগাছ হইয়া ; তাঁল দিবার 
জন্য তালগাছ বাচে তালগাছ হইয়! , তেষনি যাহা দিবার শ্রন্য আমরা 
বঁচিব তাহহি নির্ণয় করিয়া দিবে-_-আমাদের বাঁচিবার রকম ঝ| 
ধাজটী কি,__আমাদের নেশনরূপে একযোগ হওয়ার বিশেষত্ব কি। 

আমরাও সহশ্রবার স্বীকার করি যে আমাদিগকে কীচিতে হইবে ; 
কিন্তু আমরা বাচিব বলিতে কাহাবা বীচিবে বুঝায়, তাহা সর্বাগ্রে 
বুঝিয়া দেখা আবশ্যক মনে করি। প্রশ্ন এই থে আর পাঁচটা নেশন 
যেঘন করিয়া বাচে, আমবাঁও কি তেষন করিল্লা বাঁচিব? উত্তর এই 
ঘে, নেশনরূপে বাচার যধো সকলেরই এক জায়গায় মিলও আছে, 
আবার এক ক্ষায়গায় গরমিলও আছে , যেমন বৃক্ষজীবনে বৃক্ষত্ব হিসাবে 
সকলেরই মিল আছে, আবার-_-ফল-ধাঁরণ হিসাবে__ফল প্রসবরাপ লক্ষ্য- 
সাধনে--সকলের মধো গরমিলও আছে । নেশনের নেশনত্ব--নিজ 
শক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য সাধনে . এই নেশনত্বের হিসাবে 
সব নেশনকেই একবপ হইতে হইবে১-প্রত্োকেব বাঁচায় এই 
জায়গায় মিল) কিন্ত গরমিল এইখানে যে, কে কিরূপ লক্ষ্যসাধন 
করে,_-এই লক্ষ্যসাধনের হিসাবে বীচায় গ্রভেদ রহিয়াছে । সেইজন্য 
“আয় পাঁচটা লেশন যেমন বাঁচিয়া আগতে দীড়াইয়াছে। আমরাও 
সেইরূপ বীচি আগতে দীঁড়াইব”--এই সংকর্প-বাঁকোর প্রত অর্থ 
এই যে--“জার পীচটা নেশন যেমন নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়া 
একলক্ষা-সাধনে দণ্ডায়মান, আমরাও সেইরূপ নিজশক্তিতে একযোগ 
হয়া একলক্ষ্য-সাঁধনে দণয়মান হইব ।” রাজনৈতিক স্বায়ত্ব-শাসন- 
প্রয্াসীদ্বের যুক্তির প্রথম সোপানটি আমরা এই ভাবে পরিবর্তিত 
করিয়া বলিতে চাই । 

উহাদের যুক্তির দ্বিতীয় সোপান কি 1 না, "বাচিতে গেলেই উহিক 


৫৫৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৯ম পগংখ]। 


পি 


কল্যাণ খু'ঁজিতে হইবে 1” বেশ কথা নেশনের পক্ষে বাচা ফাঁহাকে 
বলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি । এই দ্বিতীয় স্তয়টীকে আমাদের পূর্বব- 
নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলিলে, কথাটা দাড়ায় এই,_-প্বাচিতে গেলেই, অর্থাৎ 
নেশনরূপে নিজ্ঞশক্তিত্বে একযোগ হইয়া একলঙ্ষাসাধনে ঠাঁড়াইতে 
গেলেই, এ্ীহিক কল্যাপ খুঁজিতে হইবে 1” 

কথাটা কি ঠিক? উত্তর__-না। কারণ, নেশন হইয়! বাঁচ! 
মানেই দেখিতেছি ছুইটা ব্যাপার,_-প্রথমটা নিজশক্তিতে একযোগ 
হওয়া, দ্বিতীয়টা একলক্ষ) স্থির থাকা । অতএব লক্ষ্য যতদিন না স্থির 
হয়। ততদিন অগ্রসর হওয়াই ভ্রান্তি । সর্বাগ্রে লক্ষাটী স্থির করিতে 
হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে উহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া আমাদিগকে নিজের 
চেষ্টায় একযষোগ হইতে হইবে; তারপর একযোগে লক্ষ্যসাধন 
করিতে গেলেই কি কি বস্তর প্রয়োজন, বা অভাব ঘটে-_ 
এহিক কল্যাণ, না '্মার কিছুর_-তাহা বুয়া দেখিতে হইবে। যে 
পর্য্যন্ত লক্ষ্যই স্থির নাই, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ধরিরা একযোগ 
হইবার চেষ্টা আমাদের মধ্যে নাই, সে পর্যন্ত ' প্রকৃতপক্ষে 
বাঁচিবার উদ্ভোগই আযাঘের মধ্যে আসে নাই। বীচিবার উদ্যোগ 
আসিলে, তবে ত দেখিব বীচিবার অন্য এঁহিক কল্যাণ বা আর কিছু 
আমাদের দরকার কিন1। 

নেশনরূপে বাঁচা মাঁনেই একলক্ষাসাঁধনে নিজশক্তিতে একযোগ 
হইয়া থাক | আমরা বাঁচিতেছি, কি না বাঁচিতেছি, কিবা আমরা 
কেমন করিয়া বাঁচিতেছি, ইহা সর্বাগ্রে না বুঝিলে বাঁচিবার বধার্থ 
উদ্যোগই আসিতে পারে না। বাঁচিবার উদ্যোগ আমিলে তারপর 
দেখা, দরকার যে আমাদের বাচিতে গেলে প্রথমেই কি প্রয়োজন-_ 
ধঁহিক কল্যাণ বা আর কিছু । 

অত এব প্রথমেই জিজ্ঞান্ত যে, কি লক্ষাসাধনে আমর! নিজশক্তিতে 
একযোগ থাকি বা ধাফিতে পারি। এই খানেই আমাদের সনাতন 
স্বরূপটীর কথ আসিয়া পড়ে । ইতিহাস প্রষাণ করে যে, পরমার্থরূপ 
লক্ষোর সাধনায় আমর! প্রাচীনতষধুগে নিজ শক্তিতে একযোগ 
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হইয়াছিলাম। তারপর কাজের কয়াল প্রবাহে দেই পরসার্থ-লকষ্য 
আমরা বুকে আক্ড়াইয়া পড়িঙ্বা আছি বটে, ফিস্তু একযোগের ভাবটা 
বারগ্ার ভাঙ্গিয়া চুরি! গিয়াছে এবং নিজশক্তিতে একযোগ হওয়াও 
আর ঘটয়া উঠে নাই। আমাদের জক্ষ্যটাই ঠিক যাহাদের লক্ষ্য 
নহে, এরূপ অনেকেই--যপ! বৌদ্ধ, মুললমান বা ইংরাজ-আমাদিগকে 
একযোঁগ করিতে গিয়াছে বটে, কিন্ত সে আমাদের বিশেষ লক্ষ্যটার 
সাধনায় নহে । আর যাছাদের লক্ষা, তাছাদ্দেরই নিজশক্তিই 
একযোগ করিতে পযুক্ত ভওয়া চাই । তাহাঁও প্রাচ'ন য্গের পর 
আর টিয়া! উঠে নাই । 

তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝা গেল যে পরমার্থরূপ লক্ষ্যের সাধনো- 
দেশ্তে আমাদিগকে নিজশক্তিতে একযোশ হইয়া জর্বাগ্রে দীড়াইতে 
হইবে। একযোগ হইয়। পাড়াইবার পর; দেই লক্ষ্য সাধনায় যে 
বিদ্ব আসে তাহা সরাইতে ভইবে, যে অভাব ঘটে তাহা মোচন 
করিতে হইবে। 

“পেটে খেতে না পেলে আমর! বাচিব কফি করে"--এই কথাটাতে 
বেশ একটা চটক্‌ আছে , তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়াসীদের মুখে 
কথাটা শুনিয়াই প্রদ্থমে মনে হয়-ঠিকই ত বটে। কিন্তু বাপুছে 
“পেটে খেতে পাওয়া, ও “জীবন ধাবণ কবা” একার্থবাঁচক নহে, বাঁধিতে 
প্রাণ” লইয়া এন টানাটনি পডিতে পারে যে, তখন জল-সাণ্ড ছাড়া 
খাস্কই দেওয়া যায় না| যে স্থস্থ হঠর, দীাড়াইয়াছে সেই «পেটে 
খাবার” অধিকারী | যে মৃত্যুশষ্যা থেকে বেঁচে উঠিল তার জণ্ঠই অন্ন 
পথ্যের ব্যবস্থা করা যায়। তোমরা খে যুগ যুগ ধরিয়া মৃত্যুশষ্যায় 
পচিতেছে, তাহা! বিধাত! চোখে শঙ্কুলি দিয়া আর কত বুঝাইবেন ? 
মেই অন্য আর বৃথা সময় ল্ট করিও না, আগে লেশন-শরীরের নীর্ণতার 
দিকে না চাহিষ্ব!। উহরি প্রাণ বুক্ষ+র বাবস্থা কর, আগে প্ররৃতপক্ষে 
বীচিন্তা উঠ, আগে চিয়ন্তন লক্ষাটী গ্রহ করিয়। নিজশক্তিতে একযোগ্ন 
হচ, তারপর বাঁচিয়। উঠিয়! ধাড়াইলেই, “পেটে খাবার” যথেষ্ট বাবস্থ। 
করা হইবে। এখন শতকরা ২৫টা লোক অরকঙ্টে মরিতেছে 
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ব্ীয়াই ফি দিশাহার। হুইয়। রুগ্ন নেশনটার পেটে অর ঠাসিবার 
অন্যই কেবল ব্যস্ত হইবে? রোগ যে প্রাণ লইয়া, পেট লইয়া ত 
নছে। নেশনের প্রাণ হইতেছে নিজলক্ষ্য সাধনায় নিত্বশক্তিতে 
একযোগ হওয়া, এই প্রাণটা পরিপুষ্ট কর, এই প্রাণটা রাখিবার 
ব্যবস্থা পর্বাগ্রে কর, তারপর স্বাভাবিক পথের ব্যবস্থা যথাসময়ে 
হইবে । যদি প্রাণটী বাচাইবার সন্ধান পাইয়া থাক, বে এখন 
পতকর! দেশে ৪ট| মরিলেই বা! ক্ষতিকি , আর যদি প্রাণট। বিদায় 
লইতে থাকে, তবে মুখে মুখে পায়সানন গুদ্ধিবার যোগাড় করিতে 
পারিলেও কোনও ফল নাই। 

“আমর! বাঁচিব” অর্থে বুঝায় যে আমরা ্ুস্থ হইয়া, জগতে 
নেশনবূপে জীবন ধারণ করিব। সুস্থ বা সবস্থ হইতে হইঞ্জে আগে 
স্বলক্ষা স্থির হওয়া চাই; অভীত বুঝিয়া শ্লক্ষ) স্থির হইলে, সকলে 
নিক্ধ চেষ্টায়, পরের অপেক্ষা না রাখিয়া, একযোগ হওয়| চাই। 
পরমার্থবপ লক্ষ্যসাধনোদ্দেপ্তে একযোগ হইবার পর বিবেচ্য--আমাদের 
লক্ষ্য-সাধনার পথে বিদ্ব কি। বিদ্রের কথ! তখন আসিবে । ' 

যদি বল বিঘ্ের কথা ত আগেই আপিয়। পড়িতেছে , ইংরাজ 
আমাদিগকে একযোট হইতে দিবে কেন? উত্তরে আমর! বলি, 
ইংরাজ নিজের বিরুদ্ধে একজোট হইতে দিবে কেন? ইংরাঁজ দেশের 
রাজনীতি ক্ষেত্রটা সর্বপ্রকারে অধিকার করিয়া বদিয়া আছে স্্রবং 
পাশ্চাত্য ইতিহাস, সমাক্ধতত্ব ও অভিজ্ঞতার ফলে এই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত 
আছে যে, ঝালীতিই সর্বপ্রকার অভ্যুদয়ের মূল, অতএব রাঁজনীতি 
ক্ষেত্রে আপনি ছাড়া আর কোন সমকক্ষ শঞ্তির অভ্যুথান না হইলে, 
তাহাদের প্রভৃত্ব নিষ্ষণটক থাকিবে; সেইজন্য তাঁহারা আমাদের 
আধ্যাত্মিক বা সামাজিক সাধনা! ব| অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না) 
তা্থার। মনে করে যে ভারত্তবাসীরা ধর্ম লইয়! যত ইচ্ছা নাড়াচাড়। 
করুক, রাজনীতি-বপ পক্ক ফলটায় উপর লোনুপ দৃষ্টি না করিলেই 
হইল। জাবার এই পর্যন্ত আমর! রাজনীতি-ক্ষেত্ে দীড়াইবার স্থান 
পাইতে ঘে আনোলন-অভিযোগাদি করিয়াছি; যর্দি সত্য সত্যই সে 
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সমন্ত একেবারে পরিহার করিয়া, ঘোষণা করি ষে পাশ্চাত্য রাজনীতিক 
সাধন! আমাদের জাতীয়তার অঙ্গীভূত নহে, আমাদের জাতীয় সাধনা 
সম্পূর্ণ পরমার্থিক, তবে তর্ূপ যতামত লইয়া একদ্োট হুইতে ইংরাজের 
বাধা দেওয়া দূরে থাক, আবশ্ক মত সাহাধ্য পধ্যন্ত পাওয়া যাইতে 
পারে,_-কারণ তাহার। এইকপ সম্প্রদায়ের উত্তুবে বুঝিবে যে, 
রাজনৈতিক বিরোধী সম্প্রদায়ের হাত হইতে উহার্দের সাহাযো তাহারা 
নিক্লুতি পাইবে 

সম্প্রতি ইংকাজ সকল রকম সমবেত সাধনাঁকেই সন্দেহের চক্ষে 
দেখে,_নিজেদের প্রতি মকল রকম সভাঁসমতির ব্যবহার লক্ষ্য করে। 
কিন্ত ইহাতেও আমাদের ক্ষতি নাই, কারণ-বতদিন কেবল ধর্থব 
লইয়া একজোট হওয়াই আমাদের আসল কাজ ততদিন ইংরাজের, 
সহিত ব্যবছাবে বিরুদ্ধভাঁক পোষণ বাঁ প্রদর্শন কবাঁর ত কোনও 
আবশ্যকতা বা সাফল্য নাই । আমাদেব একঘোগ হইবার চেষ্টায় 
ত কোনও বিদ্বেষভাব লাই-_শুধু পর্মভাব ও সনাতন ধর্ের প্রতি 
প্রাণপণ অগ্ছুবাগই বি্যমাল । বিদ্ধ ভাবেব খাত থাকিতে তারতীয় 
নেশনের গডন স্থৃসম্পন্ন হইবে না । 

এইখানে এ কথাও বলিয়া রাখ! ভাল যে, পরামার্থৰপ লক্ষ্য ধরিয়া 
একযোগ হইবার পথে ইতরাজ ঘদি সত্যই ছুলক্ঘ্য বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান 
হয়, তবুও রাজনীতিবপ পরের কোটে দ।ডাইয়। ইংরাজের সহিত শেষ 
সংগ্রাম করা অপেক্ষা নিজের কোটে দাঁড়াইয়া যুঝিতে যুবিতে মরা 
ভাল। নিষাদতাড়িত হরিণ যখন মনঃপুত্ত কোণটা অধিকার করিয়া 
মবণধুদ্ধ যুবিতে দাড়ায়, তখন তাহার শরীরে দশট। হরিণের শক্তি 
বিছ্যুৎবেগে থেল! কবে , তেমনি হে ভারতের, সনাতন ধর্শের। 'আশা- 
স্থল যুবকরুনদ, তোষরা নিশ্চয় জালিও হাজার হাজার বৎসরের 
প্রাচীন সনাতনধন্ের আঙ্গিনায় দীড়াইয়৷ সনাতন ধর্খেয় অন্য তোমর! 
যদি মরিতে প্রস্তত হও, তবে তোঁমাদের বাহুতে অলৌকিকচুশক্ির 
আবেশ হইবে এবং আরও যাহা। ছইনার সম্ভাবনা তাহা এখন বলিলাম 
না,-কেবল এইটুকু শ্বরণ রাথিও' যে যদি মরিতে হয়, তবে এমন ধরণ 
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তোমার পক্ষে আর নাই, যদি মরিতে হয় তবে যাহার আশ্রয়ে, যে 
সনাতন ধর্মের কোলে আমরা একদিন জীবন লাভ করিয়াছি, যেন 
তাহারই কোলে মৃত্যুণকনে শায়িত হই_যে সনাতন ধর্শের জন্য 
কৃষ্ঝাঙ্জুন, রাঘব, পরশুরাম প্রভৃতি জীবনপাঁত করিয়াছেন, ষেন তাহার 
জগ্ঠই আমর| মরিতে পাই । সেজন্য বলি যে যদি মপ্িতে হয় তবে 
সনাতন ধর্মের নিজের কোটে দাঁড়াইয়। মবিব, পাশ্চাত্য রাজনীতির 
কোঁটে মরিতে যাইব কেন? 

অতএব ইংরাজ যদি ধর্ম লইয়া আমাদিগকে একজোট না হইতে 
দেয় তবে তাহারও সছ্ুপায় আছে। অন্য ভাবে একজোট হইতে 
যাওয়াও আমাদের পক্ষে বাচা নহে; পরমার্গ লইয়া একযোগ হওয়াই 
আমাদের স্ববপ। যদি জীবনে আমবা খ স্বদপ লাভ না কর, অন্ততঃ 
মবণে করিব_বাধার সহিত সংগ্রামে মরিতে মরিতেও কৰিব । 

আব একট! আপত্তি উঠিতে পাঁবে এই বে পরমার্থ লইয়। দেখ 
শুদ্ধ লোককে কিরূপে এক কবা যাঁয়, কাবণ দেশে নানা ধন্মীবলম্বা 
লোক রহিয়াছে । 

বর্তমান যুগে বিনিঃ প্রথম ভারতীয় নেশন-গঠনের উপায় দেখাইয়া 
দেন, ধিনি পরযার্থ লইয়া এববোগ হইবার জন্ত প্রথম স্বদেশবাসীদিগকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনিই-স্বামী বিবেকানন্দ, এই সমস্ত আপত্তি 
থগ্ডন করিয়া গিয়াছেন। আমর! এখানে তাহার দ্বার! প্রবৃক্ত 
যুক্তির উল্লেখ করিব না__লেখা বিষমবপে বাড়িয়া যাইবে। শ্বামীজির 
জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের জন্য ঘোষণ। করিয়াছেন__এক 
ভারতীয় পক্রমার্থতত্বে নর্ব ধর্ম সমন্বয়ের সমাচার, এবং ভারতের 
অন্য ঘোষণ। করিয়াছেন-_-সেই পবমার্থবপ লক্ষ্যসাধনায় নেশন-নির্মাণ। 
তাহার জীবন্গের এই দুইটা সমাচার যিনি সম্যকর্ূপে বুঝিবেন, তীহার 
পক্ষে এ আশঙ্কা হওয়! সম্ভব নয় যে পরমার্থ-লক্ষ্য ধরিয়া একজোট হইতে 
গেলেই, মুললমান প্রভৃতি অন্যান্ত ধর্মাবলম্বীদের সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হুইবে। বৰুঞ্চ পরমার্থ-তকটা যতই আমরা দেশের সম্মুখে প্রকটিত 
করিতে থাফিৰ ততই দেশের ধর্মকলহ উপশমিত হইতে থাকিবে 
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এবং যে ব্যক্তি সেই তন্টী স্বীকার করিবে তাহার সাধনপথ হস্লাম 
নির্দিষ্ট হউক ব! চার্চ নির্দিষ্ট হউক,_ সে ব্যক্তি_-আমাদেব নেশন-গঠন 
কাজে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে। 

এতত্যতীত আব একটা কথা এই যে ইতিহাসে দেখিতেছি-_-সনাতন 
ধর্ম হইতেই ভারতে প্রাচীন কালে সমাজ বল, শিক্ষা বল, বাণিজা 
বল, শৌর্ধয-বীর্য) বল, বাহ! কিছু মঃস্কোচিত তাহাই উদ্ৃত হইয়াছিল। 
সেই সনাতন ধর্খা এখনও বাচিয়া রহিয়াছে, আর আমরাও বুঝিয়াছি 
গ্গে পরমার্থ ব৷ সেই সনাতন ধর্মের সাধনা লইয়াই--কআ্বামাদিগের মধ্যে 
দুঢ সমবায় গড়িয়া উঠা সম্ভব । এ অবস্থায় আমাদের উচিত কি? 
আমর! কি একটা কল্পিত বা বৈদেশিক নেশন আদর্শের অনুকরণ 
করিতে যাই! আমাদের প্রাটীন ভিত্তি পরুমার্থসাধনকে বর্জন করিব? 
আমরা কি সংখার আধিক্য বঙ্াঘ করিতে গিরা, উদ্দীপনার একমাত্র 
উৎস, সনাতন নেণন-ভিভ্তি পরমার্থ-সাধনকে পরিহার করিব? 
কখনই ন! । আমাদের উচিৎ নথাসম্ঘব সংখ্যাবাভল) লইয়াই 
একযোগ হইবার জন্য ভারতের পঞ্গে লিতাসতা পরমার্থভিত্তির উপব 
দণ্ডায়মীন হওয়া । ভাঁবপর এই দেশব্যাপী বিএখলার মধে), সি 
প্রক্কত ভাবে একট দ্রটি সমবায় গড়িয়া উঠে এবং শ্বাী বিবেকাননের 
মৃত উদ্দীপনা ও জ্ঞান সম্পর্ধ যদি থাকে, তবে সংখ্যাবুদ্ধির অন্য আশঙ্কা 
নাই। এমন সহর এবং বডগ্রায নাই, যেখানে তী সমবাষেক প্রভাব 
অল্প সময়ের মধ্যেই সঞ্চাবিত না হইতে পারে। তখন মুসলমানকে 
উহার মধ্যে অঙ্গীভূত না কবিতে পারিলেও ক্ষতি নাই। আমাদের 
দেশের প্রধান 'অভাঁব সমষ্টি-বদ্ধতাঁর, যে সঙ্ঘ বথার্থ সমাষ্টবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার জনসংখ্যা অল্প হইলেও, অপরাপর সংঙ্ঘের তুলনায় 
তাহার প্রতিপৃত্তি অনেক বেশী। অতএব পরে মুসলমান জাতি 
আপিবে কি না 'আসিবে তাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই, বদি 
আমলে তবে তাহার পক্ষেই ভাল, সর্ব প্রকারেই ভাল, আব যদি না 
আসে তবে তাঁহাদের স্বভাব পরিবহিত করিয়। সনাতন ধর্্াত্রিত 
ভাঁরতবাসী নিশ্চয়ই তাহাদিগকে আংখ্বসাৎ (41)500) ) করিয়া লইবে। 
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স্থতরাঁং বেশ বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে দেশের কাজ 
বলিতে রাজনীতি বুঝায় নাঃ--দেশের কাজ বলিতে আপাততঃ 
বুঝায় দেশের সনাতন লক্ষ্য ধরিয়া--দেশটাকে একযোগ করা, অর্থাৎ 
প্রকৃত ভিত্তিতে দেশটাকে 076547159 করা । পরমার্থ স!ধনরূপ 
লক্ষ্য ত নির্দিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে; এই লক্ষ্যের প্রচার চাই । দেশের 
লোঁককে লক্ষ্য স্বীকার করানর সঙ্গে সঙ্গেই লক্গ্য সাধনার জন্য 
তাহাদিগকে বদ্ধ পবিকব করিতে হইবে এবং এ সাধনাকে উপলক্ষ্য 
করিয়া তাহাদিগকে একজোট করিতে হুইবে। অগ্রসর হইবাব পথ 
এইরূপে নির্ণীত রহিবাঁছে। 

কিন্তু এখানে একটা! প্রন এই বে গথ নিয় হইলেও, উহা দেশের 
বুবকবৃন্দের পক্ষে কঠিকর হইবে কিনা, কারণ, পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা 
চিন্ত অনেকস্কলেই বিকৃতি হইয়া গিঘ্াছে, তাহার! অনেকেই ধর্ম্মের 
বড় একটা ধার ধাবে না, অথচ দেশেব কাজ কবিবার জন্য তাঁহাদের 
উৎসাহ অকৃত্রিম । এই সকল উৎসাহী বুবকের জন্য উপায় কি? 
উপাঁয়__যথাসম্তব যনোষত কাজের মধ্য দিয়াই উহাদিগকে পরমার্থ 
সাধনে ব্রতী করা) প্রকৃত পবমার্থ সাধনে সন্বীর্ণ গণ্ডি নাই, যাঁর 
বেমন প্ররুতি, উহাতি তা'ব জগ্ত সেইকপ সাঁধনপথ নির্দিষ্ট হইতে 
পারে। অতএব অনেকেরই এ সম্বন্ধে নিবাশ হইবার কোনও কারণ 
নাই। এখন ঘুবকদের মনের অবস্থা ভাবিয়। দেখা যাক, দেখা 
যাক আমাদের নেশন-লক্ষ্যের সাধনায় ব্রতী হইবার পক্ষে চাহাদের 
প্রকৃতিগত বিদ্ব কি আছে। 

দেশে যখন ইংরাঁজ পাপন আরন্ত হয়ঃ তখন দেশের লোক একটা 
তমোভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, অবশ্য ব্শীভাগ লোকের 
কথাই বলা হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রবল তমোভাব 
দেখিয়! রঞ্জোভাবের দ্বার! উহ্থাকে দূরীভূত করিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তারপর ইংরাজ ও পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্ববন্ধতার 
ভাব দেখিয়! এবং ইংরাজের স্বার্থান্তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া 
এঁ তযোৌভাবকে দেশের বুবকবৃন্দ অনেকটা বিনাশ করিয়াছে। সেইজন্য 
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আমর! প্রথমেই বলিয়াছি যে যুবকদেব উত্সাহ ও উদ্যম দেশের 
তমোভবকে বিনষ্ট করিবে। 

রজোভতাঁৰ তমকে নাশ করে বটে, উদ্যযশীল করে বটে, কিন্ত উহার 
মাথা নাই, অর্থাৎ প্রবৃতি দ্বারাই উহা! চালিত হয়। আমরাও দেখিতেছি 
যে বর্তমান রজৌভাবের অভ্যদ্য়ের মুলে ইংরাঁজ বিদ্বেষ বিদ্টমান।। অস্গ্ঠ 
অনেক সৃবকের হৃদয়ে বিদ্বেষ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ কামনাই প্রবল, 
কিন্ত ইংরাজ বিদ্বেব প্রায় কম বেশী সকল জাঙ্সগাঁয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
একটা বিদ্বের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ্ধাপ প্রবৃন্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের 
দেশে বজোভাব মাঁথ! তুলিয়! উঠিয়াঁছে। 

এখন কথ! হইতেছে এই ঘেঃ তম অপেক্ষা রজোভাব মানুষের পক্ষে 
প্রীতিকর । যে বজোগুণের আম্বাদ পাইয়াছে নেআর তমোগুণের কাছে 
ঘেসে না। এমন কি, তাহার মনে একট! আশঙ্কা থাকে যাহাতে সে 
তমোগুণের কফুহকে আর না ডুবে । এইজন্য আমাদের দেশে বিদঘ্বের গ্রতি 
বিবোধ লইয়া রজোভাবের অভ্যদয় ঘটিয়াছে বলিয়াই, দেশের মুবকবৃন্দ 
এ ভাবটী কতুকটা জাকডাইযা ধরিয়া আছে। এখন নদি তাহাদিগকে 
এমন একটি কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করা যায়, যেখানে বিদ্বের প্রতি বিরোধ- 
ভাব লইয়! দীভাইবার কথাটা! চাঁপা পড়িয়া যাইতেছে, তাহ! হইলে 
তাহাদের সেরূপ কাজে মন উঠে না । এমন কি তাহার! তক করিবে 
যে, যে কাজে বিদ্রবিরোধিত্বের ভাবটা নই, সে কাক্স করিতে যাইলে 
দেশ আবাব তমোমোহে ঘমাইয়। পড়িবে | 

বজোভাবের মধ্যে যাহ! উপাদেয় ভাঁহার নীম উদ্যম আর যাহা হেয় 
তাহার নাম প্রবৃত্তি। দেশ বখন তমসাচ্ছন্ন ছিল) তখন প্রবৃত্তি ব 
বিস্রবিরোধিতাঁর সাহাষ্যে উদ্ম আনলিতে হইয়)ছে ১ এখন সমস্ত! এই 
থে উদ্ধমকে বজাঘ রাখিতে হইলে আঁযাদের মধ্যে বিদ্রোবিরোধিতার 
ভাবটী অপরিহার্য কি না। বিদ্রবিরোধিতার ভাবভিন্ন উদ্ভমকে 
বজায় রাখিবাঁর কি অন্য উপায় নাই ? 

উত্তর--আছে। প্রমাণ স্বামীবিবেকাননের জীবন ; তিনি উদ্যষেয় 
মুত্তিমান্‌ অফুরস্ত উৎস ছিলেন, কিন্তু সে উদ্যয প্রবৃত্বি-প্র্থত নহে! 


৫৬৬ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


যহান আদেশের মধ্যেও উদ্ভষের বীজনিহিত থাকে | জগতের সমস্ত 
কর্ম্মবীরের জীবন আলো'চন। কর, দেখিতে পাইবে তীহারা এক একটা 
মছদাদর্শ ধবিয়া আপনাদিগকে সেই আদশের সহিত একীভূত করিয়া 
দিয়াছেন, এবং সেই আদর্শ হইতে তাঁহাদের জীবনে উদ্চমের উৎন খুলিয়া 
গিয়াছে । অতএব একটী আদর্শ ষদি কেহ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়। দিতে 
পারে তবে উগ্ঘষের জন্য সামান্য প্রবৃত্তির দাস হওয়ার কোন প্রয়োজন 
থাকিবে না। 

আমাদের দেখেব গবকগণ বদিও বিস্ববিরোপিতা। প্রত প্রবৃত্তিব 
বশবত্বী হইয়! বহুকাল পোষফিত তমোভাবকে বিনষ্ট কবিতে পারিয়াছে 
প্রবৃত্তির বণ্ঠতা এখন আর তাহাদের পঙ্গে অপরিহার্ধ্য নহে । তাহার! 
যে উদ্ঘমেব আন্বাদ পাইয়াছে, যে বজোভাবের উত্তেজনা অন্ভভব 
করিতেছে, এখন সেই উদ্ভাম ও উত্তেজনাকে প্রবৃত্তির হাত হইতে 
রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ তমোমুলক রজোভাঁব, 
প্রবৃত্বিমূলক উগ্ভধঘ লইয়া দেশে উপযুক্ত শত্রিকশক্তির উদ্ভব হইবে 
না। আমাদের প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি সন্বমূলক রজোভাবের বিকাশ । 
এ ক্ষাত্রশক্তিকে আবার আমাদের দেশে জাগাইয়া তুলিতে হইলে, 
উদ্যমের মূলে প্রবুত্তিকে ন! জাঁগাইয়া, একটা মহান আদর্শকে ভিত্তিরূপে 
প্রতিঠিত ফিতে হইবে । সনাতনধরঙ্ম্বেব সংরক্ষণ, সনাতনধর্শের জন্য 
দেহমন প্রাণ উৎসর্গ করাই এ মহান্‌ আদর্শ। 

অতএব দেখা গেল যে বিদ্লবিরোধিতা ছাড়াও উগ্ভমকে জাগাইয়।! 
রাখিবার প্ররুষ্টতর উপাঁয় রহিয়াছে । এখন এই বিদ্নবিরে ধিতার 
ভাবটা আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়! দিতে হইবে, কারণ উহা একদিকে 
যেমন প্রকৃত ক্ষাত্রশক্ষির উদ্ভবেব বিরোধী, অপরদিকে তেমনই যে 
পরমার্থ সাধনার উপলক্ষ্যে সন্ত দেশকে একযোগ করিতে হইবে, সেই 
পরমার্থ সাধনাঁবও বিরোধী । আমাদের প্রথম কাঁজ। নেশন লক্ষ্য 
ধরিয়া অর্থাৎ পরযার্থ সাধনার জন্য একজোট হওয়া, ক্ষাত্রশক্তি গ্রভৃতির 
বিকাশ তীর পরের কাজ। অতএব দেখিতেছি গৌড়াথেকেই বিদ্র- 
বিরোধীতার ভাঁবটী বর্জন করিতে হইবে । যদি বিদ্রখটার মধ্যে কোনও 


আশ্বিন? ১৩২৯। ] গ্লেশের কাজ। ৫৩৭ 


উপকারিতাই স্বীকার কর, তবে কোন ত্কাবনা! নাই--পথে ভবিষ্যতে 
অনেক বিদ্বই খটিবে; কিন্ত এখন থেকে বিদ্বের ধ্যানে চিত্ত নিযুক্ত 
রাখিয়া গোড়ার কাজ কেন মাটি করিব, হীনভাবর্প গলদ গোঁড়াতেই 
কেন প্রবিষ্ট করিব। 
অতএব বিদ্রের” প্রতি বিরোধভাঁব যদি চিত্র হইতে সরাইয়া ফেল, 
তবে হে যুবক, তোমার প্রকৃতি ধেকপই হউক পরমার্থসাধনে বদি 
তোমায় আগ্রহ থাকে তবে এ সাধনায় তোমার স্থানও আছে। পরমার্থ 
সাধন বলিতে মোটামুটি কি বুঝায় জান? ত্যাগ ও সেবা, 7079 
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স্নামীজি বুঝাইয়| গিয়াছেন । ধর্ম্সাধনার প্রণালী অনেক রকম আছে, 
- সনাতনী ধর্মের পরি১য় লাভ হইলে একথা বুঝিবে-_কিন্ক সমস্ত 
কম সাধন প্রণাঁলীয় মধে) গতি নির্ণয়, উন্নিতির হিসাব, কি উপায়ে হুছু? 
উপায়-_ত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রাখ। | যিনি যেষনই সাধনার সাধক হউন, 
যে পরিমাণে তীহার তাগ বাঁড়িতেছে, অর্থাৎ জাঁসক্তি কমিতেছে। 
তিনি সেই পরিমাণে উন্নত। নেই জন্ত পরযার্থ সাধনার কম্পাস হইতেছে 
ত্যাগ বা অনাসক্তি | অতএব ধর্ম বলিতে কিছু একট! কিন্ততকিমাকার 
বুঝায় না:_বুঝায় অনাসক্তি। ঘধিনি পরয অলাশক্তি লাভ করিয়াছেন, 
তিনি নির্বাণ, ব্রঙ্দগ বা পরাভক্তি উপলন্ধি করিয়াছেন। পরম 'অনা- 
শক্তির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যেমন জ্ঞানমুলক, তক্তিমূলক সাঁধন- 
পথ আছে, তেমনই আঁবার কর্ধমূলক সাধন-পথ আছে। এই বর্খমূলক 
সাধন-পথের নাম সেবা । কর্দামূলক দেবা! বা কর্মযোগ অনেক 
রকমের আছে। কর্্মযোগ জ্ঞানসাপেক্ষ তইতে পারে, তক্তিসাপেক্ষ 
হইতে পারে, আবার নিরপেক্ষ হইতেও পারে। জ্ঞানলাপেক্ষ মেবায় 
“ত্রঙ্গার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইত্যাদির ভাবটী রক্ষা করিতে হয়) _সমস্তই ব্রক্ষ-_ 
অন্যভাবে দে দেখি দেটা অজ্ঞান, সেটাকে বর্জন করিতে হইবে 
অন্ঞানের মূল হ'ল অহংভাব-_আমি, বলিতে ঘ| বুঝি বা “আমার 
বলিতে যা! বুঝি, তাহাকে ব্রহ্গার্পণ করিতে হইবে, “সর্বং,খদিদং ব্রহ্ম? 
এই জ্ঞানে বিসর্জন দিতে হইবে । এই ভাবে আপনাকে দিয়ে দেওয়ার 


৫৬৮ উদ্বোধন ! [ ২৪শ বর্ধন সংখা! | 


নায জ্ঞানসাপেক্ষ সেবা । ভক্তিনাপেক্ষ দেবায় জীব ও জগৎকে নিজ- 
ইষ্টেরই যায়ারূপ বলিয়! ধারণা করিতে হয়--অর্থাৎ নিজ ইষ্টদেবতাই 
বিচিত্রাবস্থাপন্ন জীববপে আমার সেবা গ্রহণ করিতে উপস্থিত 
রহিয়াছেন, তিনিই আমার পুজা লইতে কখনও দরিদ্র 
আতুর কখনও বিদ্যাবুদ্ধিহীন ইতরলোক, কখনও সংসারদগ্ধ সাধন 
ভর্জনহীন অজ্ঞানী সাজিয়া আমার কাছে আসিতেছেন ; আমি 
উপযৃক্ত উপকরণ দ্বারা তাহাদের অভাব মোচন করিলেই_তাহার সেবা 
করা হইল। এইবপ স্থ্ির-ভক্তির চশগে জীবজগৎকে দেখিয়। সেব। 
করাব নামই ভক্তিসাপেক্ষ সেবা । নিবপেক্ষ দেবায় সেবক ভাবে থে 
সেবা! করাই তাহার ধর্ম, সে সেবায় নিজেব বা অপরের কোন সুফল 
হউক বা না হউক সেবকের কিচু আসিয়া যায় না। ভীবসেবাই 
তাঁর স্বধর্ম, জীবসেবার জন্য মে সবসময় যেন কোমব বাধিয়! দীড়াইয়! 
আছে, সুযোগ বা আহ্বান পাইলেই হইল। বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম 
প্রভৃতি সাধন করিবার অপেক্ষায় বুদ্ধদেব একরকম কর্্মযোগ প্রচার 
করিয়াছিলেন , উহার মূলকথা বিশেষ ভাবসাধন উদেশ্বে। জীবসেবা 
জৈনমতে অশুভ আশ্রবের নাশ, বা বৌৰমতে বিশেষ পাবমিতার 
প্রাপ্তির জন্ঞ যে কম্ম সাধককে কবিতে হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
সেবা বলা ঘাঁয় ন! । নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্মে আশু অভাবমোচন ছ1ডা, আব 
কোনবপ গৌণ ফলপ্রত্যাণ! নাই-_মানবণ, প্রতিপত্তি, আত্মগৌরব ত 
দূরের কথা । 

কিন্ধ নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্মে যে সেবকের কোন রকমের হসিয়াৰি 
নাই, তাহা নহে। জ্ঞানসাপেক্ষ সেবায় ব্রহ্মতাবের ইস থাকা চাই, 
তক্তিসাপেক্ষ সেবার ইঞ্টের অধিষ্ঠানের প্রতি হৃদয়মনের ভ্ থাকা চাই, 
তেমনি নিরপেক্ষ সেবায় হস থাকা চাই নিবপেক্ষতার উপর, অর্থাৎ 
সেবায় যাহাতে অভাব-মোচন ছাড1! আর কোনও রকম ফলপ্রত্যাশ! 
ন। থাকে, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা চাই ।* সেবায় কোন বকম “পলিসি 
ত থাকিবেই, না, আবার নিজ্ষের কোন রকম লাভও থাকিবে না, 
আধ্যাত্মিক উন্নতি চেষ্টা পর্যন্ত নয়। অথবা! নিজের দয়া প্রভৃতি কোন 


শ্বিন। ১৩২৯। ] দেশের কান । ৫৬৯ 


বৃত্তির পরিতৃপ্তিও নয়। 'অথচ সেবাটী ঠিক ঠিক সেবা হওয়া চাই__ 
দেছমন বুদ্ধি সেবায় চালিয়া। দিতে হইবে, দেই 'আলম্ত বা আবাম 
খুঁজিতেছে না, মন সেব।৷ কাজ ছাড়! আর কিছুতে বিক্ষিপ্ত হয় না, 
বুদ্ধিতে আপনাকে দিয়ে দেওয়া ছাডা আর কোন রকম হিসাব বা 
ধারণ] নাই। এইরূপ নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্রকেই প্রক্কত নিষফামকর্্ম বলে, 
- ইহার অধিকারী এ পর্য্যন্ত ভ্ুর্নভ ছিল। এই নিষ্কাম কর্ম্মও পবমার্থ 
সাধনা, কাৰণ ত্যাগেই ইহার গতি । 
দেশের কাজ বলিতে আমর! বুঝিলাম কি? বুঝিলাম_- 
(১) 
পরমার্থপ জাতায় লক্ষ্য ধরিয! দেশের সর্বত্র একযোগ হওয়া । 
- (২) 
লক্ষ্যধরার অর্থ লক্ষ্-বৃঝ1, লক্ষ্য প্রচার করা, লক্ষ্য সাধন করা । 
সকলেই শবটা ঝঝ না, ব। প্রচাব কবিতে পারে না, কিন্তু সকলেই 
অল্লাধিক লক্ষেব সাধন করিতে পারে । সকলেই এক জোট হইতে 
পারে। ? 
(৩) 
লক্ষ্যসাধনের ছুইটীর মধ্যে একটা প্রধান অঙ্গ সেবা । লোকসেবায় 
তিনটা বিভাগ--শাগীরিক অভাব-মোচন, মানসিক অভাবমোচন বা 
শিক্ষাদান ও আধ্যান্তিক অভাবমোচন বা ধঙ্ম্দান। কিন্ত মেবাকাধ্য 
যেন জ্ঞানসাঁপেক্ষ বা তক্তিসাপেক্ষ বা! পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়, তাহা না হইলে 
উহা দ্বারা পরমার্থের সাধন! হইবে না| জ্ঞান বা ভক্তির দ্বার! সেবার 
ভিত্তি গড়িয়া লওয়াই অধিকাংশস্থলে শ্রেয়স্কর , 
(৪) 
উদ্ধমের মূলে যেন ইংরাঁজ-শাননবপ বিদ্বের প্রতি বিরোধ ভাব না 
থাকে । আমাদিগকে বাচিবার দ্র দেশে লেশন খাড়া করিতে হইবে ; 
দাড়াইবার পর পথের বিদ্ন হদাব করা যাইবে। লোক দেবার দ্বারাই 
ক্ষত্রিয় বীর্যের প্রর্কৃত পন্তন হইবে । 


৫৭৩ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--৯ম সংথণ। 


(৫) 
উত্সাহ পাইবার অন্য, ভাল বাসিবার জন্য হৃদয়ে যদি কিছু ধারণা 
করিতে চাও) তবে সনাতনধর্শ্কে গ্রহণ কর। উহার প্রতি প্রাণপণ 
অনুরাগ) উহার অন্ত দেহষন সমপ্ণ, উহার অন্য বাচামরার ভাব পোষণ 
কর। সনাতনধর্ণহই আমাদের দেশে নেশন গড়িতে সক্ষম_ সনাতন- 
ধর্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, নহিলে পাশ্চাত্য স্বদেশ- 
ভাবের কোনও অর্থ আঁমাদের পক্ষে নাই। অ-তএব সনাতনধর্মকেই 
ভালবাসিতে শিখ ও শিখা । 
(৬) 
দেশকে নেখশনবপে 0:8101১9 করার কাজ শ্বাীবিবেকানন্দ আরন্ত 
করিয়াছেন, ততপ্রতিষ্টিত রামকৃষ্কমিশন খী কার্যে ব্রতী । উত্তবীধনে 
“ভাবতের সাধন!” নামক প্রবন্ধ পর্য্যায়ে এ ব্রত উদযাপনের কথা 
আলোচিত হইতেছে । অতঞব স্বামীকন্ির পাতাকার নিয়ে আসিয়া 
দেশকে একজোট হইতে হইবে। 
দেশের যে যেখানে আছ প্রকৃত দেশের কাজ আরম করিস! দাও, 
রামকঞ্চমিশন এক সময় সকলকেই একত্র সনিবিষ্ট করিবে । 
(৭) 
দেশের কাজ করিবার জন্য বাহার! জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের 
জন্যই এত কথা বলা হইল। যাহারা সেআসরে নামে নাই, তাহাদের 
জন্য বিশেষ ভাবে কিছু বলা হইল ন!। তাহাদিগকেও বথাসস্তব আদর্শ 
দিতে হইবে। 


সমালোচনা ও পুস্তকপরিচয় | 
১। অহ্গুড আলোক শরসত্যাশ্রহ্লী লিখিত | প্রবাঁশক 
- শ্রীস্শীলচন্ত্র বন, বি, এ । মুলা ৩* আনা । 
২। ক্রাক্মশ্যর্থশ্য ও হিল্দুস্বানী- শ্রীযুক্ত রাজ! শশি- 
শেখরেশ্বর রায়'বাহাছুর লিখিত “ত্রিশূল” হইতে উদ্ধৃত । শ্রীক্ীশচনত্র শর্মা 
দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।* আন মাত্র। 


আশ্বিনঃ ১৩২৯।] নমালোচন! ও পুস্তক পরিচয়। ৫৭১ 


৩। পুল্লাপ-তভ্ভ্র (প্রথম খণ্ড)-_শ্রীমদ্‌ বরঙ্গানন্দ ভারতী 
কর্তৃক ব্যাখ্যাত (ত্রিশূল হইতে উদ্ধত) মুল্য ।/* আনা । এই নুন্দর 
গবেষণা পূর্ণ পুস্তক হইতে, কল্য্দ ও পুরাপ সম্বন্ধে, আমাদের পাঠক 
পাঠিকার নিকট কিঞিৎ উপস্থিত করিতেছি। 

“এখন থে ভাবে পুরাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহা বুঝিতে 
হইলে কলিবুগের আরম্ভেব কথা প্রথমে তুলিতে হইবে । আমাদের এই 
বর্তমান কলিযুগ কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়ছে? এক কথাতে ইহার 
উত্তর হইতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তর দিবার পূর্বে ছুই চারিটা অবাস্তর 
কথার অবতারণা! এখানে আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে । 

এখনকার মনুষ্যেরা প্রধানত ইতিহাসমূলক কেবল বিশেষ 
ঘটন! দ্বার সমব নিরুপণ করে। আমাদের পূর্ববস্তীরা আকাশ-ঘড়ী 


দেখিয়া সমর নির্ণয় করিতেন। তাহার সহিত ইতিহাসের মিল ছিল। 
সেই আকাশ ঘড়ী কি? তাহার একটু পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি । 


সপ্তষাঁণাং চ যৌ পূর্বে দৃশ্াতে উদ্দিতৌ দিবি । 

তয়োত্ত মধ্য নক্ষত্রং দৃহ্যতে সৎ সমং নিশি ॥ 

তেন সর্ষয়ো যুক্তান্তিস্তযব্দ শতং নণাম্‌। 

তে তু পবীক্ষিতে কালে মধাম্বাসন দ্বিজোত্তম | 

( বিষুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪৭ অধ্যায় | ) 
ভাঁবার্থ_উত্তব গগনে যে সপ্তধাঁ নামক সাতটা তার! দেখা যায়, 

তাহার মধ্যে যে ছুইটা প্রথমে উদিত দৃষ্ঠ হয়, এ ছুইয়ের মাঝামাঝি স্থান 
হইতে দক্ষিণ দিকে একটা রেখা কল্পনা কর। সেই রেখা যাইয়! 
রাশি-চক্রস্থিত কোন নক্ষত্রকে স্পর্শ করিবে। দেখা গিয়াছে রাশি 
চক্রাির, ঘূর্ণনঘ্বার! এ রেখা একশত বংসর করিয়া এক এক নক্ষত্রে 
অবস্থান কলে । এবং ইহাও শুনা গিগ্াছে, বুধিষ্টির যখন পরীক্ষিৎকে 
রাজ্য দিয়! যান, তখন এ রেখ! মধ্া নক্ষত্রে ছিল। পরবর্তী প্লোকে 
জানা ঘার-ন্দ রাজার সমক্কে যখন শূত্র-রাজত্ব আরম্ভ হইবে, তখন এ 
রেখাটা পূর্ব্াষাঁঢানক্ষত্রে যাইবে । ১০নং নক্ষত্র মা, ২০নং লক্ষত্র 
ূর্বাধাঁচা। মধ্যের ব্যবধান ১১ নক্ষত্র হইতে কম। তবেই পরীক্ষিৎ 


৫৭২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-_নম সংখ্যা। 


ও ননের রাজত্বের ব্যবধান এগার শত বৎসরের ন্যুন। পরীক্ষিৎ হইতে 
নন পর্যন্ত রাজাদের কাজ ইতিহাসের সাহায্যে গণন। করিলে ১০৫৬ 
বংসর পাওয়া যায়। ব্রাহমিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা নামক জ্োতিম 
গ্রন্থে রহিয়াছে--“আসন্‌ মঘাস্থ মুনয়ঃ শাসতি পু্মীং ঘুধিষ্টির-নৃপতৌ । 
ষড় দ্বিকপঞ্চ-দ্বিযৃত (২৫২৬) শক কালস্তস্তরাজ্ঞাশ্চ |” 

যখন বুধিষ্ঠির রাজা পৃথী শাসন করিতেছিলেন তখন সপ্ুর্ধিগণ মধ! 
নন্মত্রে অবস্থান করিতেন, তাহাব পরে শালিবাহনের রাজত্ব কালে বে 
নক্ষত্র আসেন, তাহার হিসাব করিয়া সুধিঠিরের ১২৬ বৎসর পত্রে 
শালিবাহনের শকাব্দ প্রচলন কাল জানা গিয়াছে। এই ভাবে আকাশ 
ঘড়িত্বার। কাঁল নির্ণর হইত এবং তাহ! ইতিহাদের মহিত যিলিয়া 
যাইত। 

এখন ১৮৪৩ শালিবাহন এক চলিতেছে এব" কল্যব অর্থাৎ পঞ্জিকার 
লিখিত “কলেগতাবাঃ” ৫*৯২। এদিকে কাশীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস 
বাজতরঙ্জিনীর সহিত মহাভারত কণার এঁক্য করিলে যুধিটিরের রাজ্যত্যাগ, 
পরাক্ষিতের রাঁজ্যারস্ত ও কাণ্সীরপতি গোনর্দনের রাজ্য প্রাপ্তি ৩৫৩ 
কল্যব জানা যায়। এখন এই ৬৫৩ কল্যব্দ শালিবাহনের সময়ের এ 
২৫২৬ কল্যব্4বত্তমান শালিবাহছন শকাব্দ ১৮৪৩২: ৫০২২ বর্তমান 
কল্যবহয়। * ৪ * 

মহাভাবতে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র দদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের 
দেহত্যাগ হইয়াছিল এবং শ্রীকুঞ্চেব প্রস্থান দেখিয়াই পঞ্চপাণ্ডব 
পরাক্ষিৎকে বাজত দিয়া মহা-গ্রস্থছন কবেন। তাহা! ৬৫৩ কল্যব্ের 
কথা। ৬৫৩--৩৬৯৩৬১৭ কলানে কুকক্ষেত্রে ঘুদ্ধ ঘটিয়াছিল। 
ইা প্রকাশ যে তাহার অন পূর্বে ( ৬১৬ কলাবে ) ব্যাসশিষয 
রোমহর্ষণহৃত নৈমিবাঁরণ্যে ব্যাসাসনে বসিয়। পুরাণ বলিতেছিগ্রেন, তথন 
বলরাম যাইয়া তাহাকে হত্যা। করেন। তছ্পলক্ষে বলবামকে কয়েক 
মীসের জন্য তীর্ঘভ্রমণ প্রায়শ্চিত্ব করিতে হয়। মার্কগেয় পুবাণ ষ্ঠ 
অধ্যায় ভ্রষ্টধ্য। ) সেজন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিয়৷ গদাযুদ্ধ 
সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমর! নৈষিষাবণ্যে গিয়া এখনও সেই 


আহিন। ১৩২৯। ] সমালোচন! ও পৃ্ক পরিচয়। ৫৭৩ 


পোপ ০ শি পিপলস স্পিসিপিশিসস শিস লা লিও 
নি লীস্্লাসমিসছিরিসসিত 


ব্যাসাসনের পূজা প্রচলিত ধাকিতে দেখিয়াছি | পূর্বাপর মিলাইলে 
বুঝা যায় উপরিচর বস্থুর (ব্যাস মুনিন্ন মাতামহের ) রাজত্ব কালে এ 
কলাব্ের গণন। আরম্ত হইয়াছে । 

কলির সন্ধ্য সময়ে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের কিছু পূর্বে ব্যানদেব পুরাণ 
কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুবাণ সংহিতা সন্কলন করেন এবং 
তাহ হৃতকে শিক্ষা দেন । 

সাধারণের ধারণ! বে ব্যাস মুনি, পুবাণ নাষধের অষ্টাদশ থান! গ্রন্থ 


প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা! ঠিক নহে। ব্যাস একখানি মাত্র 
পুরু।ণ সংহিতা প্রস্তত করেন। তাহা হইতে শিষ্য বোমহর্ষণ শত এক- 


থানা এবং প্রশিষ্বেরা ভিনথানা মোট চারিখানা পুরাণ সংহিতা রচনা 
করিয়াছিলেন। তৎকাজীয় পুরাঁণবিদেরা এই পুরাণসংহিতা দ্বারা পুরাণ 
শিক্ষা করিতেন এবং নৈমিযাদি মুনি সমাজে কথকতা করার কালে 
দির ভিন পুরাণাকারে বঝাইতেন । তাহাতেই ব্যাসের এ একবাত্র 
পুরাণসংহিতা' কালক্রমে অষ্টাদশ পুবাণে পরিণত হইয়াছে! ইহা আমার 
মনগতী কথ! নয়, ব্যাসের পিতা পরাশর মুনি আমাদিগকে ইহা শিখাই- 
যাছেন। তোমরা পরাশর কৃত বিষ পুরাণের ৩য় অংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায় 
খুলিয়! দেখিতে পার | উহাতে লিখা আছে-- 

“আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখটানৈর্দাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।  পুরাণসংহিতাং 
চক্রে পুবানার্থ-বিশীরদঃ। প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোতৃৎ কৃত বৈ রোমহর্ষণঃ। 
পুরাণ সংহ্িতাং তন্দৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ সুমৃতিশ্চাগ্রিবর্চাশ্চ মিত্রাযুঃ 

ধশপায়নঃ। অক্ুতব্রণোইথ লাবণিঃ ষট শিষ্যান্তস্ত চাহতবন্‌॥ কাশ্যপঃ 
(অরুতত্রণঃ) সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শংশপায়নঃ। রোমহর্ধণিকা চান্তা 
তিস্থণাং ,মূল সংহিতা ॥ চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানাযিদং মুনেই।” 
ইত্যা্ি--(ইদমিতি অষ্টাদশ পুরাণম্‌)। (বিঝুপুরাণ ৩ অংশ 
৬ অধ্যায় ।) 

পুরানার্থ বিশারদ ব্যাস আখ্যান, উপাধযান, গথা, কল্পনিদ্ধি প্রভৃতি : 
হইতে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। এইরূপ ব্যাযের শিষ্য প্রশিষ্য 
দ্বারা তাহা হইতে চারিখালা সংছিতা। রচিত হওয়া এবং সেই চারি সংহিত! 


৫৭৪ উদ্বোধন। | ৯৪শ বর্ধ--ঈম সংখা । 


লী পাস ০৮ 


হইতে ব্রহ্ধ; পদ্মঃ বিষ্ু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কওেয়, অগ্নি তৰিষ্য 
্রহ্গ-বৈবর্ত, লিঙ্গ, বাহ্‌, স্বন্দ। বামন, বর্ম, মত্ত, গরুড় ও ব্রন্মাণ্ড এই 
অষ্টাদশ পুরাণের উচুব, শ্বয়ং পরাঁশর বলিয়াছেন । 

পরাশর নখন এই বর্ন! করেন তখন পরিক্ষিৎ রাজা রাঁজত্ 
ফরিতেন | এতত্বাব্াা বুঝা গেল-ব্যাস কৃত পুরাণ সংহিতা প্রণয়নের 
পরবর্তী শত বৎসর কালের মধ্যে  সংহিতাটী অষ্টাদশ মহাপুরাণে পরিণত 
হইয়াছিল। 

পুরাণ কথিত হগয়ার ছিতীয পবিচয়) বাজ পরীক্ষিতের সময়ে 
পাঁওয়! যায়, বথ। “পরীক্ষিৎ বজ্ঞে। যোহ্য়ং সাম্প্রতমেতদ্‌ ভূমওল- 
য্থণ্ডিতায়তি ধন্মেণ পালষতীশ্তি॥ বিষণ পুরাণ ৪র্থ অংশ ২*শ 
অধ্যায়। ( ক্রমশ: ) 


সংবার্দ ও মন্তব্য | 


১। আযাদেব বন্দুগণ ও পাঠকগণ শ্রবণ কবিয়া সুখী হইবেন, 
নিউইক্সর্ক হেদোন্ত সোস্লাইটীল্ল একটী স্থায়ী আবাস 
হইয্লাছে। বেদান্ত সোঁসাইটীব অন্ততম! মেঘ্বার-্টা নিউইক্র্ক নিবাসিনী 
মিস্‌ মেরী মর্টন্‌ নামী একজন মহিলা উক্ত আবাসটা দান করিয়াছেন 
উহ ৩৪ নম্বর ওয়ে ৭১ ট্রিটে অবস্থিত । বিগত গ্রীষ্ম কালে মিদ্‌ মর্টন্‌ 
স্বামী বোধানন্দের নিকট একটা বাটা দান করিবার ইচ্ছ| প্রকাশ কবেন। 
উক্ত অভিপ্রায় স্বামী বেদান্ত সোঁসাইটার ২৪ জন মুখ্য মেম্বগকে 
বিদিত করায়, সকলেই উহাতে অভিমত দেন। বাটা নির্বাচন 
করিবার জন্য একটী কমিটা স্থাপিত হয়। এ্ী কমিটা এই বাটাটা 
নির্বাচিত করিবার স্বল্প পরেই মিস্‌ মর্টন্‌ তাহার নিজের এটনীর দ্বারা 
তদন্ত করিয়া বাঁটী খরিদ করিবার আদেশ দেন। বাটাটীর মূল্য ৪*৫** 
ডলার | ইহ! এটন্নীর ফি: ও একবৎসরের ট্যাক্স বাবদ প্রায় 
২৯০* গুলার থচ হয়। সমস্ত খরচ মিস মর্টন্‌ দিয়াছেন । গত অক্োবর 


আশ্মিন, ১৩২৯1] সংবাদ ও মন্তব্য। ৫৭৫ 


মাসে ৫ই তারিখে বেদাস্ত সোসাইটা এই বাটার অধিকার পাইয়াছে। 
বাটীতে ৫টী তল! আছে। সর্ধনিয় তলে তত্বাবধায়ক্‌ সন্ত্রীক থাকেন। 
২য় তলে সোসাইটীর মিটিং হয়। ৩য় তলটির একটা গৃহে স্বামীর 
ষ্াডি ও অপবরীতে শয়ন গৃহ। ৪র্থ ও ৫ম তল দ্আবশ্তকীয় খরচ 
সরবরহেব জন্য ভাড়া দেওয়। হয়। 

মিদ্‌ মর্টন এই কাধ্যটী করিয়া বেদাস্ত সোসাইটার মেস্বরগণের এবং 
ভারতীয় বন্ধুগণেব বিশেষ রুতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন । শ্রীশ্রীজগজ্জনীর 
কপায় তাহার ভক্তি ও জ্ঞান দিন দিন বুদ্ধি হউক, এবং তিনি লোক 
হিতকার বহু সংকার্য্য করিয়া কুতার্থ হউন। ইহাই আমাদের আন্তরিক 
ইচ্ছা! | মিস মর্টন একজন অতি সন্ত্রান্ত বংশীয়! মহিলা । ইহার পিত। 
পরলেঞ্ক গত অনারেব্ন্‌ লিভাই, পি, মটন্‌ আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ 
ধনী লোক ছিলেন । দেশ সেবার্থে রাজনৈতিক কার্ষ্যে অনুরক্ত হইয়া 
য্যান্থাসডার , সেলিটর, গভর্ণৰ এবং ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। 
বাদ্ধক) বণতঃ কার্ধে অসক্ত না হইলে প্রেসিঢেন্ট হইতে পারিহেন | 

এ গৌহাউ্রীতে স্বামী তনভ্ভিহ্গান্দঈল্দ_-শিলং 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীবামরুঞ্ণচ মিশনের বার্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট 
শ্রী স্বামী অভেদানন্দ গৌহাটাতে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করেন। 
গৌহাটীবালী ; জলদাধাঁবণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন । ওরা 
জুলাই তারিখে তিনি স্থানীয় “কামবপ-নাট্য-সমাজ হলে" “সনাতন 
ধর্ম ও বেদান্ত” সম্বন্ধে প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া ইংরাজীতে একটা 
স্থদীর্ঘ ব্তৃতা করেন । বক্তৃতাকালে স্বামিজীর কথন ভঙ্গী ও তাহার 
গৈরীক পাগৃড়ী আলথেল্লা শোভিত দেহ কান্তি অতীব মণ্থস্পর্শা 
হইয়াছিল । ৫ই তাঁরিথে শ্রীযুক্ত নবীনচত্র বরদলৈ মহাশয়ের ভবনে 
একটা মহিল! সভায় তাহ।কে অভ্যর্থনা! কর! হয় ও তিনি বঙ্গভাষায় 
একটী নাতিদ্ীর্ঘ বক্তৃতা করেন । ৬ই তারিখ, অপরাহ্ন এ/ধটিকার 
সময় তিনি -স্থালিয় শ্রীরাম সেবাশ্রম গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। 
সেবাঁশমের সভ্যপণ তাহাকে প্ৃশ্পযাল্য গন্ধাদিঘ।ারা বিভষিত 
করিয়া সুললিত পদ্যে একটী জভিনন্দন পাঠ করেন। তহ্ত্বরে 


৫৭৬ উদ্বোধন । 1 ২৪শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 
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স্বামি “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য” সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে একটা 
সুদীর্ঘ বন্তৃত| করেন। ৬কাঁমাথ্যা, বশিষ্ঠাশ্রয ও অশক্রাস্ত দর্শনান্তর 
তিনি গৌহাটা পরিত্যাগ করেন। গৌহাটাতে তাহার একখানি 
ফটো রাখা হয়। 

৩। হ্চামারপুকুল আমিষ ইনভ্রিটিউসন্্‌- 
ঠাকুরেব জন্স্থান পুণ্যভূমি কামারপুকুব এবং তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহের 
বালকগণের সংশিক্ষাকল্ে ঠাকুরের জন্মস্থানের সন্নিকটে উচ্চইংরাঁজী 
বিদ্যালয়ের অনুকরণে একটা আদর্শ বিদ্ালম স্তাপিত হইতেছে 
স্থানে এবপ একটা বিদ্যালয়ে আবগ্যকতা খুবই বেশী, যেহেতু তাহাতে 
স্থানীয় লোৌকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিবে । স্থানীয় লৌকগণের 
ধচেষ্টা ও সাহায্য দ্বারা জায়গা সংগ্রহ এবং আবশ্যকীয় ' গৃহাদিব 
কতকাংশ তৈয়াৰ হইয়াছে । ১৯২১ সালেব জানুয়ারী মাস হইতে 
বিগ্ভ।লয় আরম্ভ হইয়াছে এবং উপস্থিত নিম্মতম শ্রেণা হইতে তৃতীব 
শ্রেণী পর্যান্ত বিছ্ভালয়েব কার্য চলিতেছে। বিদ্ালয়টার আবশ্বাকীয় 
বক্রী গৃহনির্মাণাদির ব্যায় সম্ুলোন জন্য এখনও অন্ততঃ ভিনহাজার 
টাকার আবশ্যক | স্তাপীয় লোকদের যধ্যে মধাবিত্ত ও দরিদ্রের 
“সংখ্যাই বেশী, 'বস্থাঁপন্ন নাই বলিলেই হয়। তাহারা ঘর্থাসাধ্য সাছাব্য 
করিয়াছেন, তীাহাদেব মধ্য হইতে ও বক্তী অর্থ সংগ্রহ হইবার কোন 
আশ! নাই। উদ্যোগিগণ প্রথম হইতেই এ সম্ভাবনা জানিতেন এবং 
ভক্ত ও দানশীল ব্যকিগণের কৃপা দ্বার! তাঁহাদের কার্ধ্য উদ্ধার 
হইবে এইরূপই ভরস! করিয়া 'আসিয়াছেন। এক্ষণে এ সাহায্য 
প্রাঞ্ধি ভিন্ন গত্যন্তর নাই বলিয়াই তাহার! সহৃদয়গণের সাহাষ্য প্রার্থী 
হইক্লাছেন এবং এট সদনুঠানে তাহাদের কৃপালাতে বঞ্চিত লা হন 
এই প্রার্থনা। ধিনি ধাহা সাহায্য করিবেন নিয্ললিখিত ঠিকানার 
পাঠাইক্া বাধিত করিবেন । 

শ্ীপ্রমথনাথ রার, সহকারী সম্পাদক, কাষারপুকুর রাঁমকৃষ্ণ 
ইনাইইটিউসন্‌. পো: কামারপুকুর । জেলা হুগলী । 


পন না 


কার্তিক, ২৪ বর্ষ । 


কথা প্রসঙ্গে । 


ব্যাধিহেতু অনাহারে মুমুযু ব্যক্তিও ছর্বল আবার অনাহারে সুস্থ 
বাক্ধিও দুর্ঘল। এই ছইএর প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে ব্যবস্থারও ভেদ 
'আবশ্তক | অলাহারে সুস্থ ব্যক্তিকে পুষ্টিকর থানা দিলেই সে 
পুনঙ্গায় সবল হইয়া কর্মঠ হইবে । কিন্ত ফে মুমূযু তাহাকে সবল 
করিবার জন্ত যদি পুষ্টিকর খাছের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে তাছার 
প্রাণের উতক্রমণ অবশ্স্ভাবী। পুটিকর খাস্তের প্রয়ো্রন এন্থলে আদৌ 
নাই। এখানে প্রয়োজন উষধ পথ্যাদির প্রয়োগে তাহার প্রাণপক্ষীকে 
দেহপিগ্ররে রক্ষা করা । 

চর্বল ভারতবাসীকে অনেকেই কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা 
অন্ন-সংস্থান 'করিয়া সবল করিতে চাঁন। কিন্তু তাহারা একবার. 
ভাবিয়! দেখিগ্নাছেন কি, মুমুধ্ু ভারতবাসীর মুখে এখন পায়সান ঢালিয়া 
দিলেও মে তাহা বমন করিয়া ফেলিবে, কারণ তাহার জাতীয়তা রূপ 
প্রাণপক্ষী যে প্রায় উড়িয়া যাইবার দাখিল? সর্বাগ্রে তাহার জাতীয়ত। 
রক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর পুষ্টিকর থাগ্ের ব্যবস্থা । ব্যবস|-বাঁণিজ্য, 
কল-কারখানা দ্বারা অন্ন সংস্কানের চেষ্টা সেকি ইতিপূর্ব্রে করে নাই ?__ 
প্রাণহীন বলিয়৷ তাহার দকল প্রচেষ্টাই সে সম্বন্ধে বৃথা হইয়াছে। যে 
জাতির জাতীয়তা! আছে তাহার একতা বন্ধন আছে। এই এ্রক্াবন্ধন না 
থাকিলে ব্যবসা, বল, বণিজ্য বল, কল বল, কারথানা বল, এই ভীষণ 
প্রতিযোগিতার দিনে কিছুই সম্ভব নয়। স্বদেশী বল, অসহযোগিতা বল-- 
করিবে কে? প্রাণহীন, আতীম্বতা হীন, একতা হীন যাহারা তাহাদের 
ছার কোন্‌ কাধ্য সম্ভব? 


৫৭৮ উতর 1 ২৪শ নত নংখ্যা। 


আপ সর আপি সত সত পাস সপ পা শা হী পপর ৯ 


. আতির শখ টে জাতীয়তা রক্ষা হয় কোনও না কোন নীতিকে 
ভিত্তি করিয়া! । বিভিন্ন দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্মনীতি প্রন্থৃতি 
বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহাদের জাতীয়তা ব! একত| বন্ধন 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এই নীতি ধখন প্রবল যাত্রার তত্তৎ দেশে অন্তত হয় 
তখন সেই জাতি দর্ববংসহ, সর্বকর্মমকুশলী এবং সর্বজরী হুইয়া উঠে। 
এই বিশেষ নীতির হানিতে নেই জাতির কর্্মকুশলত। ও গৌরবেধও হানি 
হ়। অর্থঘটিত রাজনীতির উতকর্ষতায় ইংরাজ সিদ্ধ! দে বন্ফাল 
ধরিয়া ইহার অনুশীলন করিয়াছে, ইহার অন্ত যুদ্ধ করিয়াছে--এমন কি 
তাহার রাজাকে পর্য্যন্ত বলি দিদ্লাছে । এই বাজনীতিই 0901)0110 £১19195- 
18101 নির্বিশেষে তাহাদিগকে 02110; করিয়াছে এবং একতা! বন্ধনে দৃচ 
নিবদ্ধ রাখিয়া, তাহাদেব প্রতাপ আঙ্গ সমগ্র পৃথির্বাকে অনু 5ব করাইতেছে। 
এই রাজনীতির বিপর্যয়ে ইংরাছের বিশাল সাভ্ত্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিপর্যয় 
ঘটিবে। ইংরাজ যাহ! চাও তাহাই দিতে গ্রস্ত ত-সকল স্বাধীনতাই দিতে 
প্রস্তুত, কেবল তাহার নিকট রাঁক্জনৈতিক কিছু চাহিও ন!। 

তেমনি ফরাসীর জাতীয়তা সযাজনীতির উপর, ত্রান্মানির ক্ষাত্রনীতির 
উপর এবং আমেরিকার অর্থনীতির উপর প্রতিষিত। এই "সকল বিভিন্ন 
নীতির বিপর্যয়ে তত্ত জাতির জাতীয়তারও বিপর্যয় ঘটিয়াছে ব| ঘটিবে। 

১ ধ্ট ক 

প্রাচীন ভারতবর্ষ, গ্রীক ও রোম, পরপর ধর্ম নমাজ 
এবং রাজনৈতিক প্রাণসম্পর ছিল। তাহাদের জাতীয়তা উৎমন্ 
গিয়াছে এ সকলের অপকর্ষে। ধর্মহীন হইয়। ভারতবর্ষ 
মুসলমান কঝলিত হইয়াছিল । কিন্ত তখনও ভারত-ভারতী ধর্ম্মানুমীলন 
ত্যাগ করিলেও ধর্াদর্শ ত্যাগ করে নাই বলিয়া কোরাণ- 
তরবারধারী মুসলমান শাসনও তাহার বড় একটা! কিছু করিয়া উঠিতে 
পারে নাই বরং হিন্দুমুপলমানকে তাহার স্বদেশী করিয়া অইয়াছিল। 
কিন্তু যবন, হুণ উপপ্লাঙন ব! ইস্শাম ধর্মোন্মাদ যাহা করিতে পাবে নাই, 
আধুনিক প্রতী5) তাহা সম্পাদিত করিয়াছে । আজ পশ্চিয়ে ঝড় আসিয়া 
হিন্দুস্বানের যঠ) মন্দির ভূমিসাৎ। বৈজ্ঞানিক কল-কারখান! ও সভ্য সহবের 


কার্তিক, ১৩২৯ রা কথ! প্রসজে | ৫৭৭ 


আবর্জনায় তাহার ভক্তি. াঙ্গার পৃত-ধাযা প্লুষিত, অপরা বিস্তার 
কালে মেঘ পরাবিদ্ভার নির্মল আকাশের জ্ঞান হুূর্যয ঢাকিয্না! ফেলিয়াছে। 
[হন্দু আদর্শ ভূলিতে বঙ্নিয্বাছে, তাই আছ তাহার প্রাণবাস্ুও বহির- 
গমনোনুথ । 


ও ক ঞ্জ 

কলকারখানা, ব্যবস|-বাণিজ্য করিয়া প্রতিষুখে কাঝিয়া-পোমাও 
দিলেও এ জাতিয় মঙ্গল নাই। অন্করণ গ্রাণের চিহ নয়-_উহা 
অপমৃত্যু । যাহার নিজন্ব স্বাধীন বৃত্তি নাই তাহা ত প্রাণহীন যন্ত্র 
ঘেক্সাতি ব! ব্যক্তি নিজস্ব স্বাধীন চিন্ত!-বৃত্তির 'অন্ুশীলন না করিল 
পরানুকরণপ্রিয় হয় সেই জাতি বা ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতেছে হা 
অপর ব্যক্তি ব| জাতি স্বীয় চিন্তার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব বাঁ জাতীয়তাকে 
হয করিঘ্বাগফেলিতেছে বুঝিতে হইবে । ইহার ফল অতত্যন্তিক ধবংস। 


লী কা ৬ 

এ দেশের কৃষকাদি অন-সাধাবণের উপর বামায়ণ মহাভারত যেরূপ 
শাঘ্ব কার্ধ্যকরী হইবে-মিল, কোযতে, নীচের দর্শন সেরূপ কার্যাকরী 
হইতে কতদিন গাগিবে বা রাম, ভীনম্ম, কৃষ্ণ, সীতা, সাবিত্রী, সুতদ্্রার 
জলম্ত চরিত্র যেরূপ তাহাদের পক্ষে ক্ষিপ্র বলপ্রদ হইবে- পাশ্চাত্য কোন্‌ 
আদর্শ চরিত্র তাহাদিগকে তত শীঘ্র অন্ুপ্রাণীত করিবে তাহা আমর! 
বলিতে পারি না? কিন্তু একবার ভারতের আবালবৃদ্ধ বণিতাকে 
বুঝাইয়! দাও দেখি তাহার বছ সহস্র বৎসরের ত্যাগ মহিমাসম্পন ধ্খব 
আজ বিপনন, যে ধর্মেরস্কটা ধারায় বিশাল বৌদ্ধ সমাজের স্যষ্টি) খৃষ্টধর্মব 
ঘাহার ছায়ায় এত প্রতাপান্বিত। যে ধর্মের অন্থশীলন ত্বারা তাহাদের 
পিতৃ পিতামহগণ আবহমান কাল ধরিয়া জগদ্গুরুর আসল রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছেন--আঙ্গ তাহাদের সন্তান, তোমর! অন্ঞানারণ্যে পশুর ন্যাষ় 
ব্রষণ করিতেছ, *পরান্থকরণেই তোমাদের প্রীতি । তখনদেখিবে নীতি 
আমিবে, উৎস/হ আসিবে, বলবীর্য)) একত! জাতীয়ত! সবই আপিবে-_ 
আর তথনই গুনিবে লক্ষ্য কল-কারখানার খর খবর শবে, নিযৃত বাণিজ্য 
পোতের বংশীর স্বরে ক মিলাইয়া অসংখ্য নরনারীর উচ্ছ্ুসিত-সমুদ্র ল- 
কল্পোল-কুষ্টিকৃত কোটা-ব্জ-নির্ঘোষে ও ! অয় শ্রীপ্রু মহারাজ কিন! 


পতিত ও পতিতা । 
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প্রত্যেক মানুষের জীবনই একটি জটিল সমস্তা গুটিপোকা যেমন 
আপনাকে আপনার সুত্র বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে, তেমনি 
প্রত্যেকটা মানুষ আপন কর্মববন্ধনের জটিলতায় আপনাকে আবন্ধ 
করিয়া বাছির হইয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পায় না) সহান্ুতৃতি ও. 
মমবেদনাহীন সাধারণ মানুষ জাঁপনার দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া, 
আপনার জীবন-সমস্তা তাচ্ছিল্য করিয়া) পথভ্রষ্ট মানুষকে তিরস্কার ও 
অবজ্ঞা করে। সাধারণ দৃষ্টিতে একটি জীবনের আদি অথবা অন্ত 
আমাদের গোচরীভূত হয় না,-মধ্যস্থলের ঘল্প কয়েকটি মাত্র ঘটনার 
উপর নির্ভর করিয়া আমরা পাধারণ-সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কত 
কালের, কত জন্মের মনস্তা্বিক সমস্তা সমূহ সংস্কারদ্ধপে সঞ্চিত হইয়। 
একটি জীবনেব চরিত্রে নিয়ন্তত্ব করে তাহা স্থুলৃষ্টিতে আঙাদের চক্ষে 
পড়ে লা। 


কিন্তু ভগবানের অবতার, যহাপুরুষ ও জমীজসংস্কায়ক 


স্কার্ডিক। ১৩২৯।)) পতিত ও পতিতা । ৫৮১ 


শসা সিটি উিলাস্পি্িপিসিতি পিসি রর 


আমেন আপনাদের হদয়ভরা প্রেম ও কি লই! । তাহাদের 
“পরম ও করুণার ক্ষমা-ছুন্দর চক্ষে অবজ্ঞা! বিরক্কি বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যত৷ 
স্ান পায় না। জগতে ত্রিতাপের জালা কেন, কলুষতা ফেল, অবিচার 
কেন, নির্দয়তা কেন ?--প্রভৃতি প্রশ্ন প্রতিক্ষণে তাহাদের কোমল 
পবিত্র হৃদয়কে ব্যথা দেয় ও কাদাইয়া তুলে। এমনি এক করুণার 
উচ্ছাস ভগবান বুদ্ধদেবকে কাদাইয়া তুলিয়াছিল। তাই ভ্রগত 
পুড়িয়া ছাই হইতেছে দেখিয়া তিনি প্রতিকারের পথ উদ্ভাবন না 
কৰরিয়! থাকিতে পারিলেনল1 | তাহার জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন 
বুদ্ধ-জীবনের একটী কর্মও নিজের স্বার্থের জন সম্পাদিত হয় নাই। 
তিনি বে রাক্জপূত্র হইয়া, অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন--তাহা! জগতের 
ছুংখ নিবারটীর উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্ত--নিজের নুক্তির আন্ত 
নছে। এই মহান প্রেষ ও ককণার উচ্ড্াসে ভগবান যীশু সগ্যধৃতা 
ফুলটাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ও ভগবান বুদ্ধ নুপচ্তির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ 
করিয়া, বারাঙ্গনা অন্বাপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিযাছিলেন। 

টুরি, গাক্ষাতিঃ হত্যা, ব্যভিচার, অবিচার, অত্যাচার, প্রভৃতি 
স্বদূর অতীত হইতে আজ পর্যন্ত চলিক্না আসিতেছে । মাঁক্সষ 
চুবি করে কেন?--বাভিচার কবে কেন ?--জগতে পাপ কেন? 
এ সকলের কি কোন ্্রপযোগীতা আছে? এই সকল ঘটনা 
সমাজ রক্ষার পরিপন্থীর অথব| পুষ্টির অন্য আবশ্তক? ইত্যাদি 
প্রশ্ন অতিশয় জটিল। পাঁপ কেমন করিয়া জগতে প্রবেশ করিল 
তাহা .শিশু যানবের ক্ষুত্র বুদ্ধিকেও ব্যাকুল করিয়াছিল। এভাম 
ও ইভ. আনন্দে শ্বর্গনুখ ভোগ করিতেছিলেন--কিস্তব সযতানের 
প্ররোচনায় তাহার! বখন বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন__ অমনি ছিধা, 
লন্া, পাপ প্রভৃতির উদ্ভব হুইল। সম্ভবতঃ ইহুদি ও আরবগণ 
এই সয্গতানের ভাষ প্রাটীন পারমীকগণের নিকট পাইয়াছিলেন। 
জেন্বাবস্তায় পাপ-সমস্তা মীমাংসার অন্য দুইজন ঈশ্বরের কল্পনা 
কযা হইয়াছে_ঘিনি সত্যের প্রবর্ঘক তাগার লাষ আহর মল 
খ্বার ফিনি অসতের প্রবর্তক তাহার নাম অহিম্যান। এই প্র(জির 


৫৮২ উদ্বোধস |  [২৪শ বর্ষ--১এম্‌ সংখ্যা । 


লা সির পি লাস রাশি লাস পাটি 


পাপ-ছাপ্স প্রাচীন ভারতেও প্রবেশ করিবার চেষ্টা ফরিরাছিগপ ক্ষিত্ত 
ভারতীয় প্রতিভা সত্বরহই উহ্হীকে বিভাডিত কল্সে। বর্তমান 
যুগে দর্শন রাম্ধযে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় 
নান! দার্শনিক নানাভাবে পাপ-বাদের ব্যাখ্যান দি়াছেশ। 
স্পিনোজার সর্ব-ঈশ্বর-বাদ (09111061510 )) জগতের সত্ব! উড়াইয়া 
দিয়া পাপ-বাদকেও উডাইয়া দেয়। 901)0115] ব| দ্বৈত বাদ 
ছুইজন প্রতিঘন্বী ঈশ্বরের করনা কয়ে__অখবা প্রতিকূল পূর্ববাবস্থিত 
ফোন জড পদার্থ হইতে ঈশ্বর জগত ক্রি করিয়াছেন গ্রই প্রকার 
মত প্রচান্্ব করে । 11176157 বলে জগত শান্ত, সীমাবদ্ধ ও সম্পূর্ণ, 
স্কতরাং এখানে পাপ না থাকিয়াই পারে না, তবে [,511)0116 এরর ঘতে 
--পাপের একটি ভাল উদ্দেশ্য আছে-- ইহ! মানবজাতির নৈতিক শিক্ষা 
জন্য দরকাব। হিগেল বলেন--পূর্ণ য্গলের বিকাশের জন্য পাপ নিতাস্ক 
প্রয়োজন । 1) ১006010 ০6(217710001- পাপ বলিয়া কিছুই 
নাই; আমাদের সন্কীর্ঘতার দোষেই আমরা পাপ দেখি । 

এই সম্বন্ধে স্ামীজী আমাদের কি নূতন চিন্ত। দিন্াছেন- তাহ! 
আলোচনাব চে করিব। তিনি বেদান্তের স্ুদৃঢ ভিত্তির উপর 
261০5কে প্রতিটিত করিয়াছেন এধং শুদনুদারে 17101211158 
বিচার করিয়াছেন । পাপ কোথা হইতে "আমিন? কেন আদিল? 
এই প্রকারের প্রশ্ন বর্তমান দার্শনিক গঠনে নৃতন আকাব ধারণ 
করিয়াছে । তাহ! এই--প্রগতে বৈষষ্্য ফেন? এবং উহ্থার প্রারস্ত 
কোম্‌ কাল হইতে? বেদীস্ত এক চরম সতোয় প্রচারফ- তিনি 
দ্বৈতভাষ অস্বীকার করেন। এই একই চবষ সত্য বিঞ্িন্ন দৃষ্টিতে 
বিভিন্ন প্রকারে গ্রতিভাসিত হয়। এই একই লতা পঞ্চেজিয়েত 
সাহায্যে অনুভূত হইয়া! বহির্জগত। রুদ্ধির ঘ্বায়া অৃভূত হইয়া অন্তর্জগত 
ও আত্মদৃষ্টিতে অনুভূত হইয়! চরম সত্যরূপে গোচক্বীভূত হন। এখন 
প্রশ্ন এই--বৈষখ্য দৃটিরূপ এই [01851017, এই মারা কেমন কিয়া 
আমিল 1, মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে লা ফাঁরণ 105)091 
এই প্রশ্নটি আকার ধারণ করিতে পায়েনা। এই মায়ার জঙগন্ড 


কার্তিক+ ১৩২৯ ।] পতিত ও পতিত] । ৫৮৩ 
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জ্বেশ, কাল ও নিমিত্তকে লইয়া! | এই গ্রেশ, কাল ও নিমিত্ত কেমন 
করিয়া কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্ন করিতে গেলে পর্বাগ্রে এই 
তিনটিই শ্বীকার করিয়া লইতে হয়। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন-_ 
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অগতের আদিকাল, হইতে এই যায়া-এই বৈলাধৃষ্ক ছলিয়! 
আমিতেছে। বেদাস্ত কোন বা বা [907 স্বারা এই ব্যবছারিক 
বৈষয্যকে তাড়াইম্া দিতে চেষ্টা করেন নাই; পর্ব বৈষম্যের 
ব্যবহারিক সত! স্বীকার করিয়া লইয়া-_চরদলত্যের ভিত্তি হইতে 
উহার শত্য ব্যাথ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেগান্ের বা! 
কোন বা বা 01০01 নহে--০1115 076 511011016 508091950 
0 ৪05 06015 20055560100%/ 1115 £01178 ০০” জগত 
ইতিহাস, কৃত অবতার) কত মহাপুরুষ, সমাজসংস্কারক প্রভৃতির দর্শন 
লাভ করিয়াছে-কিস্ত তীহার! কেহই স্থায়ীভাবে কিছুই সম্পর 
করিয়া যাইতে পারেন নাই । জ্রগতটি যেন কুকুরের লেজ;-_কিছুতেই 
সরল হইতে চায় না? দ্এই সংসারই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক" ও 
'নষগ্র মানবজাতি সত্যলাতি করিয়া পূর্ণ আত্মপ্রসাদ পাঁত ফকরক" 
প্রভৃতি যান স্বপ্র সমূহ অনেক করুণা-উদ্বোলিত-হাদয় যহাপুরুষকে 
ব্যাকুল করিয়া ভূলিলেও,--ভাল কখনও মনকে পরিত্যাগ করিম! 
থাকিতে পারে নাই /--পরন্ধ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভালর মধ্যেই যেদ 
হন্দের বীজ উপ্ত ছিল-__াহ! অল্প কিছুকাল পয়েই যন্দ ও ব্যাতিচারে 
পরিণত হইল।” মানব-চরিক ও যানব-গ্রষ্কৃতি তাল ও মন্দের মিশ্রদে 
গঠিত তাই যখন মানুষ কোন উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে বাস 
তখন সেট আনর্শকে লিজের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ না খাওয়াইয়া 
শ্রহণ করিতে পারে না এরং পারে না বলিকাই দহন আদর্শ 
আপনার আফি মনোহারিস্ধ হারাই ফেলে। দ্ংমীন্ধী বলিযারদ-.. 
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এই মায়ার রাজতে সম্পূর্ণ ভাল (47)501015 50990) ব! সম্পূর্ণ 
মন্দ (4১1১5010121)80 ) বলিয়া কিছুই লাই। প্রত্যেকটি মন্দের 
মধোও খুঁজিয়! দেখিলে ভালর বীজ বাহির হইয়া পড়ে! 21)501810 
পাপ বা 25016 পুণ্য বলিরা কিছুই নাই। পাপকে” ছাভিয়া 
যেন পুণ্যের অন্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি পাপের তিতরও অদ্বেষণ 
করিলে পুণ্য বাহির হইয়া পডে। আমর! কোন মানুষকে তাহার 
নিজের দিক হইতে বিচার করিতে পারি না--আমাদের ভিতরের 
সংস্কারের উপর প্রতিবিস্বিত করিয়াই ফোন ঘটনার ০ভাল মন্দ 
বিচার করি। তাই স্বামীী বলিয়াছেন--"1776 2704. 106৭ 
[921507 278% 178৮5 ১0256 £০০৭ 001)06৬ ঢাক] ০7010101207 
9560 0721 ৪৮৪7৮ 087 01 116 ' স্বামীভী অন্য এক স্থানে 
বলিয়াছেন দ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ আর যীস্ত করলেন গ্রীস্‌ 
রোমের সর্বনাশ । আপাত: দৃষ্টিতে এই কথাগুলি আমাদের নিকট 
বিসদ্ুশ বলিয়া মলে হয়। কারণ প্রম ও করুণার ভাবে উদ্বেলিত 
হইয়া যে সকল কাধ্য জীব কল্যাণের অন্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার! কি 
প্রকারে অমঙ্গল প্রস্থ হইতে পারে? বৌদ্ধযুগে অধিকারী, অলধি- 
কারী বিচার না করিয়া সল্লযাস ও উচ্চ আপর্শের' প্রচারে ও 
সমাদ্রে বৈদ্িকপ্রণালীর অবহেল| হওয়ায়, খাটি ধর্শভাবের অবনতির 
সহিত সমাজ শরীরও অল্লকাল মধ্যেই দুষিত হইয়া পড়ে। রুদ্ধদেষের 
ঘেহরক্ষার জন্লকাল পরেই বৌদ্ধপজ্জে নানা বিশৃঙ্খলতার হৃত্রপাতি হয় 
এবং অবনতির পূর্ণ পরিণতির যুগে ধর্মের নামে নানা বীন্তংন আচাব 


কাতিক্ক, ১৩২৯ । | পতিত ও পতিতা! । ৫৮৫ 


সমান্গ শরীরফে কলুষিত করিয়া তুলে। কিম্তব ইতিহাস সাক্ষ্য দক 
ভারতীয় সাধনার একটা বিশিষ্ট সমস্তা বীধাংসা করিতেই বৌন্ধযুগ 
আগত হইয়াছিল! থী্ট ধর্মের উচ্চভাবরাশি স্বীয় জীবনে পরিণত 
করিয়া কত নরনারী আধ্যাত্মিক উচ্চ অনুভূতি লাভ করিয়াছিঙ্গেন-_ 
তাহা আমরা ফ্রান্সিস অব এসিসি ও মধাষুগের অত্যান্ত সাধু ও সাধ্বী- 
গণের জীবনী হইতে জানিতে পারি । কিন্তু অপরদিকে এই ভাবক্াশিই 
নানাভাবে ব্যাথ্যাত হইয়! ইউরোপের অআনসাধারণকে কি প্রকারে 
দুর্দশার চরম সীমায় লইয়া গি্নাছে তাহ! না ভাবিয়া থাকা বায় না। 
"13165৭60৭10 1106) 11721 77001111710 10067 ১1711 1১0 40181070611 
13155960876 1016৮ (15: 91721] 10110021500) 006 নাম]1 100 01160) 
এই উপদেশ সমুহ স্বার্থপর লোকের ছারা প্রচাবিত হ্ই্না জন 
সাধারণের হুর্বলতার উপর আরও হুর্ধবলতা নাইয়া তুলিতেছে এবং 
এই প্রকার যানসীক অবসাদের স্থযোগ লইয়া 91215 ও 01700 
লিদ্দিত জনসাধারণের লুন ও শোবন করিয়াছে। 

চুরি,ও ডাকাতী, ব্যাভিচার প্রভৃতিকে আমরা খুব ব্যাপক ভাবে 
দ্বেখিবার চেষ্ী করিব। সমাজতত্ববিদ্গণ বিভির দিক হইতে এই 
সমূহের আশোঁচনা করিতে আরম্ত করিয়াছেন । সমগ্র পৃথিবীক্প বিভিন্ন 
সমাজের পর্ধযালোচন! করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে 
শক্তিশালী অল্পসংখ্যক একদল লোক ছলে বলে, কৌশলে অধিকসংখ্যকফে 
লুষ্ঠন ও শোষণ করিয়াছে । সযাক্নৈতিক সিদ্ধান্তের একদিক হইতে 
পাই শেষ কথা । একজন মানুষ যখন অপর কাহাকেও হুতা করে 
তখন তাহার ধাঁসির বিধি আছে । কিন্তু যখন একটি জাতি স্বার্থপরতার 
লেলিহান্‌ ভিহবা! বিস্তার করিয়! অন্ত একটি জাতিকে হত্য! করিতে 
যাঁয় তখন তাহা তত্যা। বলিয়া! গণা হয় না। একজন অন্য কাহারও 
কিছু না বলির লইয়া! গেলে তাঙ্কাকে চুরি বশ হয় এবং ইহার সমুচিত 
প্রতিবিধানের জন্চ সযাজের দ্বণা, গেল। কয়েদখান| প্রভৃতি বর্তমান 
রছ্য়ছে। কিন্তু প্রত্যেক সমাধে যে অযলদখ্যক একদল লোক 
সমস্ত সুখের অধিকার, সংচিন্তার অধিকার, ধর্মের অধিকার ছলে বলে 


প্েঙ উদ্ধোধদ | [২৪শ বর্য--১০ষ সধগয়া), 


পাটি শাসিত পিপাসা 


কৌদলে এ্রফচেটিয়া করিয়! রাখিক্গাছে-_ইহ! কি বড় ছুরি নহে? 
' ইউরোপের এই সৌভাগ্োর দিনে তিনভাগের ছুইভাগ লোক যে ছ্ছাধ- 
পেটা! খইয়া ছিল কাটাইতে বাধ্য হয়, এই যে সমগ্র জগতের জন-মাধারপ 
হাড়-ভাজা পরিশ্রষের উপর অতি বড় সত্যতার রসদ যোগাইয়া, নিছ্বের 
হাতে সমগ্র জিনিষ প্রন্তত করিয়। অনাহারে ও শিক্ষার অভাবে 
দুর্দশার একশেষ প্রাপ্ত হইতেছে হা কি বড় বড় চাতুরি ও চুরি 
হইতে উদ্ভূত নয়? অনেক দেশের ইতিহাঁসই দেখাইয়া দেয় অভিজাত 
ষেখানে, দয়াপরবশ হইয়া ধর্শপ্রচার। বিদ্তাদান, সাষাজিক বা 
রাজনৈতিক সংস্কার করিতে গিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটি তাহারা 
অননাধারণফে শোষণ করিবার, লুষ্ঠন করিবার কৌশল ও সন্ধান 
বপেই সম্পন্ন করিয়াছে । সাধারণ চুরি, ডাকাতি, হত্যা “প্রভ্ত্তি 
আবাদের চক্ষে পড়ে কিন্ত যে নকল বড় বড় কৌশলম্লী চোর্ধাবৃতি, 
ডাকাতি, ব্যতিচার সাজানো ওগছানো ভাষে তথাকধিত সভ্যতার 
শুত্র-আবরণে আবৃত হইয়া লমাজকে শোষণ করিতেছে--তাহার 
প্রতিকার কোথার ? , 
কাহাকেও অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা 
নিজ নিত অজ্ঞতা ও গৌড়ামির দ্বারা অন্যকে দেখিয়া থাকি । একদল 
আমেরিকাবাঁদীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল নিগ্রেজাতিকে স্বাধীনতা দ্বিংল 
আযেরিকা ধ্বংস হইয়া যাইবে । ফল কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। 
গৌঁড়ামী প্রযুক্ত অহঙ্কার আপনার ধিশেষ অধিকার ছাঁড়িতে চায় না" 
তাই একদল মনে করেন--হাহারা অজ, পাপী তাহারা যদি উচ্তঞীব, 
প্রাপ্ত হন--তাহা হইলে জগত ধ্বংস হইয়! যাইবে। প্ররুতির রুক্ষ 
[রখ 01 02151)06 সর্বাদাই রহিন়াছে। মানুষ প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়া 
ধখনই ছহাকে অবছেল! করিতে পারে না। পমুভ্রের প্রত্যেক ডি তরঙ্গেন 
উন্নতি অন তরজের অধংপতনেয় উপর নির্ভর করে ঠিক সেই প্রকার 
পাপকে ছাড়িয়া পুণা ও পুণা ছাড়িয়া পাপ নাই? স্থানিঙগী কৃত 
11180১০1015 এর উদাহবণ দিতেদ । উহা মাখা হইতে পায়ে ঝায়--প1 
হইতে স্াইলে হাতে উঠে স্ুতয়াং মানুষের চরিত আলোচনা করিব 


কাষ্িক। ১৬২৯। | পতিত ও পন্ডিত | ৫৮4 


পানি কাস 7 তি লাল স্বর্প টিভি লিক পিশী সিলানসিলাসি পিসি ৯ স্্্ি চে সা পাটি 


সথর আমাদের অধিক্ষতর সহামুভৃতি পরার হইয়। ফিডার করা উ্িড। 
আমরা 'নেক সময় তম্চর্য্য হইব যে, কি প্রকারে অতি কগর্বাতাক় 
পশ্চাতেও কত মহান ও উদারত| লুারিত থাকিতে পারে। দ্ছাঁসিতী 
বলিয়াছেন ৮1776 *1)019 01015615৩19 078 01 67160 0৯187৮0 1 
9 101 1070% 1000 50178 08 0127 ৪5 ৪) 2720. মিঃ] 0090 05 
1) 01) 125 ০070790170 1)01) 10810180595 07 [828017004 
181 7061 ৪1৮00000170 1087) 8110 আণা৪ত 00026 1200ঘা) 0) 005 
০0210051001 10)617 1591১6011৬6 ৫78076৭5 (013 ০8101701196 11) 90015 
০06৭. 106 000 1১170000070 09 98৮ 100 01051 15 71060. 1" 
সৎ হইতেছে বলিয়! কাহারও বাহাছরি লইব)র যেষন কিছুই নাই তেষনি 
পাঁপঞ্ৰ! ব্যভিচার করিতেছে বলিয়াই একজন দঘ্বণা ব! নিম্পেষিত থাঁকিৰে 
এম কথ! নাই । এমন কতকগুলি [55 01)01081081 10100167775 
অলক্ষ্যে থাকিয়া! মানুষের ভরীবনকে পরিচালিত করিতেছে যে, যে 'পুণা 
কম্সিতেছে সে পুণ্য না] করিয়া থাকিতে পারিতেছে না, আর যে পাপ 
করিতেছে লে পাপ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না । খুব সহান্তত্বৃতি 
ও মমবেদনার ভিতর দিয়া যাহার! মানুষের জীবন আলোচন! করেন-_. 
তাহার! কাহাকেও অবজ্ঞ করিতে পারেন না। গ্ররুতির ভিতরে ইচ্ছান্স 
স্বাধীনতা বলিয়া! কিছুই নাই) ইচ্ছা করার অর্থই আপনার চিরহ্ান 
স্বাধীনতাকে পরাধীনতার শঙখলে আবদ্ধ করা । কোন্‌ এক অদৃষ্ধ 
শক্তি ষেন মানুষের ভাগ্য নিয়স্তি করিতেছে--প্রকৃতির ভিতরে মানুষের 
কোন শক্তি নাই । স্বাধীন-ইচ্ছা সম্বন্ধে স্বামিজী বলেন-_ 
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লঘাজের চাওয়ায় উপরই অনেক কুপ্রথাক়্ প্রচলন নির্ভষ কগ্নে। 
ধখাজ লিজ প্রয়োজন বশতঃই 'অনেক কুগ্রথায় লা দেয়-অখঠ সেই 


৫৮৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১*য সংখ্যা 1 


উপকারটুকুর জন্ঠ ক্কতজ্ঞ থাকিতে চার না। মানব-সমাজের অধিফাং 
লোকই পশু-মাঁংম ভোজন করে। ইহাতে যে কেবল পশু-হত্যা্জনিত 
দোষ হয--তাহা নহে, এই পণুযাংল তক্ষণের অন্যই সমাজ কসাই বলিয়া 
এক শ্রেণীকে পৃথক করে। সমাজ নিজ প্রয়োজন বশতঃই কসাইশ্রেণীকে 
একটি নৃশংস বৃত্তিতে প্রবুত্ত করায় এবং কৃতজ্ঞতার প্রতিদান 
স্বরূপ তাহাদের অবজ্ঞা ও দ্বণ। করে। বারান্গল! সমাজের কোন 
প্রয়োজন ন! থাকিলে টিকিয়া থাকিতে পারিত না । সমাজে নতীত্বের 
মর্য্যাদ। অক্ষু্ রাখিবার নিষিত্ত একদল নারীকে এই জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ 
করিতে বাধ্য করে। সামাজিক নিম্পেষণ কঠোরত|। এবং দেশেব নিদ্নাকণ 
দারিদ্র্যও অনেককে এই জথন্ত বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। রংপুর 
জেলায় মুসলমানগণ নমধশূদ্রদের উপর বড অতাচার কর্রিত, 
তাহার! .কোন নমঃশূড কুলনারীকে বণপুর্বাক লইয়া যাইতে পারিলে 
গৌরর্ব অনুভব করিত। এই প্রকারের অত্যাচার প্রগীড়িতা নারীগণের 
সমান্ধের কোন স্তরে স্থান হইত না বলিয়া! তাহাদিগকে কলুষিত 
উপায়ে জীবন যাপন করিতে হইত। কিছুকাল পরে নমঃশুদ্র-লমাজ 
যখন এই গ্রপীড়িতা নারীদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে আরম্ত 
করিলেন_-তথন তাহারা এই প্রকারের অসদ্বৃত্তি পরিহার করিল। 
সাবের একদল লোক যদ 11710160000 করিতেছেন, 
ভখন সমাঙ্গের কাব্যাবলার পশ্চাতে সুম্প্ এই অর্থ লুক্কারিত 
রহিয়াছে যে সমাজে এমন একদল লোক থাকা চাই--যাঁহারা মদ 
পান করিবেন। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় সমাজ তাহাদের ঘ্বণা করে 
আর সরকারের আইনের বিধানেও তাহাদের শাক হয়। বাহার 
ভিন্টার হছগোর “ল| মিজ্রারেবল” পড়িয়াছেন তাহারা মনে রাখিবেন 
চোঁর ছ্রিন্ভালছিন্‌ প্রত্যেক সমাজেই আছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 
চুরি, ডাকাতী প্রত্থৃতির অন্ত দেশের দরিদ্রতা কতদুর দায়ী তাহার স্পষ্ট 
উত্তর পাঠক তাহার নিজে মনকে গিজ্ঞাস|! করুন । “ল1 মিজারেবল,এর 
রুটি চুরিরই যত আমাদের দেশের ভাত চুরি। সামান্ত আম্বাব পত্র চুরির 
কথা শুনা যায়। ছলে বলে কৌশলে পরের কর্মের ফল নিদ্বের অধকানে 


কার্তিক, ১৩২৯।] পতিত ও পত্তিত! | ৫৮৯ 
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আনিয়। অভিজাত জনসাধাধারণকে যে চুরি, ডাকাতী প্রতৃতিতে 
প্রব্বত করে তাহার আশ প্রতিকার সমগ্র সমাজের আমূল পরিবর্তন-_ 
4[২201091 7810107* ভিন্ন সস্তব কি? একচক্ষু হরিণের যত দই সহ 
বিষয় যদি আমর! সঙ্কীর্ণভাবে 2িপীগ্ধ করিতে যাই--তাহা হইলে গছাযাদের 
হদয়হীন অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে । 

৬৩. 078)11780 0১6 10151806১00 টৌষ্ট্য 2 0৩ 2210615 
172%26৭ পাপ পুণ্য, ভাল যন! প্রভৃতি বস্ততন্ত্হীন। একটা বস্তকেই 
আমরা 9৪7/০চ৮1) ভীল্,-ন্দ পাপ পুণ্য বলিয়া দেখি। ছইটি এরূপ 
পৃথক বস্তু নাই , একটা পদার্থ আমাদের দৃষ্টির পার্থক্য অনুমারে ভাল, 
মন্দ ও পাপ, পুণ্য রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। সুখ ছুঃখ, পাপ 
পুণ্য, ভাল মন্দ যান্ষের আদর্শ হইতে পারে না। এই সমূহ মার আমাদের 
মনে 'কতকগুলি অভিজ্ঞতার দাগ অস্কিত করিয়! সরিয়৷ পড়ে। অনেক 
সময় পুণ্য অপেক্ষা পাপ, সখ অপেক্ষা হুঃখই আমাদের অধিক পরিমাণে 
অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই সকল ছন্দের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও ঘাত 
প্রতিঘাত্তের পশ্চাতে যদি মানুষের কোন চিরম্তন আদর্শ না থাকে, 
তাহা ইইলে সমগ্র মানব জীবনই ব্যর্থতায় পরিণত হুয়। বস্তঃ একটা 
সনাতন আদর্শ জন্ম-সত্ব পে গুত্যেক প্রানীতে চিরবিগ্ঘযান রুহিয়াছে 
এবং ফ্্বতীয় ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়! ঘীরে ধীরে আমাদের সেই মহান্‌ 
আদর্শকেই বাক্ত করিতে চলিয়াছে। উপনিষদে ছুইটি পাখীর গল্প আছে। 
একটি পাখী নিশ্চল ভাবে আপনাতে জাপনি বিভোর হইয়া বসিয়াছিল-_ 
অপরটি স্বাছু ও তীক্ত ফলের আম্বাদ করিতে করিতে উপরের 
পাথীটার দিকে অগ্রসর হইনতছিল। তাহার অভিজ্ঞতা শেষ হইয়া 
গেলে দেখিতে পাইল যে সে কখনও স্বাদ বা তিক্ত ফল ভক্ষণ করে নাই 
_-সে চিরুকালই উপরের পাখীর সহি অনন্ত স্বরূপে বর্তমান ছিল। 
এই অনন্ত স্বরূপ হটুতে পৃথক অবস্থিত তীক্ত বা! স্বাছু অন্ত কিছুই ছিঙ্ 
না| স্বামিজী “2170619 0115৮/2165% নীঞ্জক কবিতায় লিখিয়াছেল-- 
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[79৭1 বারি হি এ 1115 ছি]1, 76 10159990086 1911, 
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জী পাপ স্বীকার করিতেনুনা। তিনি বলিতেন--৭1/23 « 
917] (080811৪1700 51101701-8 তিনি মন্দফে কমভাঁল ও পাঁপকে 
কমপুণ্য বলিতেন। স্বকীয় মহান আত্মপক্তির উপর অবিশ্বাস ও 
ছূর্বলতাই চুরি, ভাঁকাঁতি, ব্যভিচার প্রভৃতির কারণ, তিনি মানুষের 
অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির মহান্‌ বাণীই সমগ্র ভ্রগতে ঘোষণ! করিয়াছেন । 
এই বিংশ শতাব্দীর নব-যুগে সগগ্র পৃথেব।* উপর দ্দিদ্লা যে চিন্তা-বিপ্লব 
চলিয়াছে তাহা .শিক্ষা) বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতিতে নূতন 
আলো! প্রদান করিতেছে । শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব ধারণ ছিল মাশহুষ 
স্বভাঁবতঃ অজ্ঞ আর বর্তমানের ধারণা হইতেছে ষে অনন্ত 
জ্ঞান মাস্ষের ভিতর স্বভাবতঃই বিদ্যমান--পুর্বেধারণা ছিল 
মানুষ স্বভাবতঃ পাপী, ও অপরাধা আর বর্ধমান মভ হইতেছে 
_ মানুষ স্বভাঁবতঃ দেবতা; তাঁছার দেবত্বের উপর ঘষে আবরণ 
পড়িয়াছে তাহা সরিয়া গেলেই তাহার পূর্ণত্ব প্রকটিত হইয়া পড়িবে। 
এই মহান্‌ ভাবের ক্ষীণ প্রেরণা হইতে আমেরিকার জেলখানার 
পরিবর্তে এখন হইতেছে সংশোধন-আগার। নব্য সংশোধন নীতি 
অপরাধীকে দ্বণা ব! অবজ্ঞা না করিয়। তাহাকে সম্মান ভাল্্াসা ও 
প্রেমের দ্বারা সংস্কার করিবার পথে চলিয়াছে। স্বামীজি' মানুষের 
দেবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে আত্মার মহিমাই ঘোষণা করিয়াছেন-_ 
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আগ্পরাধীর শান্তির নানা "1)601৮ আছে। তদনুদারে পাপ ও 


কারতি ১৩২৯ 1]. পত্তিত ৬ গৃক্চিতা | ৫৯১ 
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রসের শান উদ্ধত বন্ধের হত কুক তাবে দণডারবান, নির্ হায 
করিতে কিছুমাত্র কুঠঠিভ নহে। বিধি ও 11705 হজিতেছে-- 
“চুরি কদিও না, ব্যভিচার করিও না।” কিন্ত চুরি ও বই 

প্রভৃতির ভাব যন হুইতে সঙগূলে উৎপাটিত করিবার কোদ উপর 
প্ধ্যস্ব কোন বিধিই দেখাইতে পান্ধিল না। এরই ভাব গুলি সহজাত 
সংস্কার রূপে জাযাদের যনের অজ্ঞাত প্রদেশে ঝর্তধান ব্বহিয়াছে। 
এই বহুকাল সঞ্চিত সংস্কার রাশীফে ধীক়্ে ধীরে যনের অক্ঞাত প্রদেশ 
হইতে জ্ঞাত প্রদেশে আনয়ন করা প্রয়োজন । এক কথায় দমগ্র 
অজ্ঞাত মনটাকে জ্ঞাত মনের নিকট আাগাইয়া তুলাই আমুল সংক্ষারের 
এক মাত্র উপায়। তাই স্বামীজী বলিক়্াছেন-_.[1)6 01520 (251 
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পাশ্চাত্য দেশের অনেক চিন্তাশীল মনীষীও ধীরে ধীরে এই 
প্রকারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। তাহারা অপরাধী, হত্যাকারী 
প্রভৃতিকে বিণেষ প্রকারের রোগী বলিয়া মনে করেন । রোগীকে 
হাসপাতালে যে সহানুদৃতি ও শশ্রবা দ্বারা চিকিৎস! কর! হয়ঃ কারা- 
গারের অপরাধীদ্দিগকে সেই প্রকারের প্রেম ও সহাম্ভৃতি দ্বারা 
ংশোধিতু করিবার মৃত দিতেছেন। বিলাতের কারাগার সম্বস্বীক 
কোন এক পুস্তকের ভূমিকায় 07910 9108৭ লিখিয়াছেন__ 
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অবন্ত', ঘ্বণ। বা তাচ্ছিল্য করিয়া কাহারও কোন উপকার কর! 
যায় না। মানুষের দুর্বলতা না দেখাইয়া যদি তাহার ছুই একটি গুণ 
দ্বেখাইয়া দেওয়া যাক তাহা হইলে তাহার মনেও বিশ্বাস জাসে ও নিজের 
উপর শ্রদ্ধা জন্মে | প্রকৃত স্স্কারক কাহাকেও দ্বণা না করিয়া! প্রেষ 
ও ভালব,সার দ্বার! মন্দ লোকেরও ভাল দিকটি রিকশিত করিতে 


৫৯২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-১৭ন লংদ্া । 


লাম্পিপীসছ সি পি পিসির তীসটি | সত তিনটি লস এ তিতাস শাস্পির সিসি লস পাস সপা্পিসিস পাস্পিস্পিস্পি্ 


চেষ্টা করেন। মান প্রক্কৃতি সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণাই আমার্দিগকে : অব 
বৃার হাতে হুইতে রক্ষ! করিতে পারে। 

চিরাধী যখন কেষল আপনার উপরে উদ্ধত বেত্রধারী-শাস্তিদাতা, 

রিও দেখে তখন সে যে মানুষ এই ভাবটি ভূলিয়। যায় । শাস্তিদাতা 

অপরাধীর মনুষত্ব জন্বীকার করিয়া আপনাকেও অধোগামী করেন। 

নিন্দা, অবজ্ঞা বা রীতি ঘারা সংশোধন হইতে পারে না_। প্রেষ ও 

সম্মানের দৃষ্টিতে, 12190101570 ও হঠকারিত। পরিত্যাগ করিনা আমাদের 

মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাতা কর! প্রয়োজন । 
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অনিবার্য স্বৃত্যু 
( ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্ ) 
এ বিশ্বে সবারি যদি 
মুরিতেই হবে, 
শীরব নিম্পনদ তবে 
কেন পড়ে রবে। 
মহৎ উদেশ্ নিয়ে 
জগৎ লেবার, 
দেও আত্ম বলিদান 
আছে শান্তি তায়। 
মরেও অযর হবে 
কি ভাবিছ মিছে; 
পিছনে আসিছে মৃত্যু 
লেগে যাও কাজে । 


আদিনাথ । 


(শ্রীলাবণ্যকুষার চক্রবর্তী ) 
(পূর্বানুবৃত্তি ) 

পুপ্তীরুত অস্থিরাশির খোঁচা খাইয়া খাইয়| ছইজন পরিচিত লোকের 
সহিত চলিতে লাগিলাষ_-একটি এগার বারো বৎসর বয়স্ক কিশোর, 
অপর আমাদ্দেরই সমবযস্ক একটি ভদ্রলোক । ইনি জাঁতিভে ব্রাহ্মণ, 
বাড়ী ময়মনসিংহ, ইনি গ্রেজুয়েট, এক সময়ে হাইস্কুলের হেডমষ্টোরী 
করিতেন ; এখন কোনও বড় জমিদারের ম্যানেজারী পাইয়া বিষয়- 
কর্মে লিণ্ড হইবার পূর্বে তীর্থ তথা দেশভ্রযণে আসিয়াছেন । আমরা 
অবিলম্বে তীহার ছাত্রত্ব না হইলেও আনুগত্য স্বীকার করিয়। লইলাম 
বাতিনিই ভাব ও ভাষার সাহায্যে আমাদের যে এরূপ হওয়া উচিত 
তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বালকটার সঙ্গে জাহাজেই বিশেষ আলাপ হইয়া- 
ছিল। বালকটী বেশ চোঁথাচাখা | আদিনাথ নিবাসী 'একটি বারইর 
ছেলে। আপন স্বভাবগুণে কোনও কলিকাতার বাবুর ন্বেহ বা 
ভালবাসার পাত্র হইয়া পড়িয্াছে। থাফে কলিকাতায়ই, এখন ম| 
বাপকে “দেখিয়! যাইবারী/জন্য বাড়ী আমিয়াছে। ভাষা একেবারে 
কৃলিকাত অঞ্চলের কথ্যভাষা | চট্টগ্রাষেয় “ন আস্থ্যম ন আন্থ্যম” 
মোটেই নহে। 

বালকটা পড়াশুনা করে না, বলিল পৈত্রিক ব্যবসায় (পান বেচার ) 
উন্নতি করিবে। এতে ( ম্বাধীন ব্যবসায়) তার লজ্জা থাকিবার 
কোনও ক্ষকারণ*্নাই। ইত্যাদি অনেক পাকা! এবং মুঙ্সিয়ানা কথা 
বলিয়াছিল। তাহার লিকট হইতে যথাসম্ভব স্থানীয় তথ্য অবগত 
হইলাম । এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলাম যে পরদিন ভোরে 
আসিয়া আমাদিগকে লইয়া আদিনাথের অবশ্বদর্শনীয় স্থানগুলি 


যেন দেখাইতে আলম্ত না করে। দে সাননে শ্বীকৃত হইল এবং পনিশ্চয 
ন্‌ 


৫৯৪ উদ্বোধন । [২৪ বর্ষ---১*ম সংখ্যাঃ। 


আ[নিব” ুলিয়া চলিয়৷ গেল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় বালকটা আর আসে 
চি” একি কলিকাতার শিক্ষার চাল? 

টযাময়। বাব! আদিনাথের বাড়ীতে পৌছিলাম। তখন নন্ধ্যা 
প্রায় হইয়া আসিয়াছে। পরদিন ভোরে স্সানান্তে দেবাদিদেব 
দর্শন করিব স্থির স্ীরিয়া আস্তানা গাড়িবার ও সারাদিন বিশ্রাম প্রাপ্ত 
পেট্টাকে একটু শ্রম করাইবার অভিপ্রায়ে ব্যস্ত হইলাম । একজন 
ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন, বসিবার একটু স্থান দিয়া তামাফুর হুকুম 
দিলেন--তক্তসঙ্গিঘয় তামাকুর অর্চনা করিয়া! যেন নবজীবন লাভ 
করিলেন, অভতভ্ত আমি নীরস প্রাণ নিয়াই বসিয়া! থাকিতে বাধ্য 
হইলাম। 'আলাঁপাদ্দির ফলে জানিলাম যে থাঁকিবাঁর সাধারণ যাজি- 
নিবাস ও হ্বলমশল! দিবার জন্ত একটি লোক পাইব, তাহাংক কিছু 
দিতে হইবে । আমবা কিন্ত পাও! ঠাকুরের পাকে আমাদের প্রসাদের 
স্থান করিবাপ় জন্ত কতকটা নিক্ষল প্রয়াস পাইলাম । মুল্য অতি- 
মাত্রায় বাড়াইরাঁও যখন সফলকাম হইতে পারিলাম না তখন 
চট্টগ্রামের অন্যতম ভূম্যধিকারী এবং আঙদ্গিনাথ দ্বীপের ম্মপ্রতিত্ন্দী 
মিরালদার পাগলচিকিৎসক দানশীল এবং বিশ্রুত কাত রায় বাহাছবর 
প্রসন্নবাবুর কাঁছারী বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্য তল্লীতগ্লা সহ ছুটিলাম-_ 
প্রায় ৯ যাইল দুরে। তখন হাট তাঙ্দিয়া ফাইতেছে। সর্ঘৃ্াকুর 
দিবসের কাটা গুছাইয়া লইয়াছেন । পাঁগঞ্্রটকিৎসা ব্যপদেশে রায় 
বাহাদুরের সঙ্গে লেখকের ছুইএকবার পত্রবিনিময় টিয়াছিল। ইছাতে 
এবং পাগলের আত্মীয় বন্ধুগণ . প্রমুখাৎ প্রসন্নবাবুর সদাঁশয়তা পরোপ- 
কারিত! অমার়িকত! গ্রভৃতি সঙগুণের যে চিত্র হাদয়ে অঙ্কিত ছিল 
তাহাই তাহার কাছারী বাটীর দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইল। কিন্ত 
তখন ভাবিতে পারি নাই যে, কাছারী বাঁটাটা আর প্রস্ববাবু মহ্থেন__ 
ভার প্রাপ্ত কর্মমচারিগণ প্রদন্নবাধু হইতে পারেন না। আমাদের 
সঙ্গী ম্যানেজার বন্ধুটী “কাছারীর চার্ডদে কে আছেন বলিয়া একজন 
পরিদর্শক কন্চারীর মত যখন বক্তব্য সুরু করিলেন 'পাত্ডারা আমাদিগকে 
জিজ্তাসাটা করিল লন!” বলিয়! বিষয়টা ফেলাইয়! ভূলিলেন। পক্ষান্তরে 





কার্তিক, ১৩২৯। ] আদিনাথ । ৫৯৫ 


৮৮৯৮ কৌ ৯/ ০ 


সথয়ুং ভারপ্রাপ্ত কর্ধতারী্ী তাহার উত্বরে একটু বিদ্রপের প্রজ্ছ্ 
ধোঁচা যারিয়! যখন কাছায়ী বারিনায় তাঁসখেলায় সমাসীন 
পা ঠাকুরকে ডাকিয়া ধলিলেন-_-তখন আমর! হাইস্কুলের হেভমাষ্টার 
ম্যানেজার হইলেও বুঝিতে বাধ্য হইলাম যে ক্ষুধার তীব্র তাড়নার মধ্যেও 
কতকটা সময় নেহাঁৎ অযথাই কাটাইতে হইবে, অন্য ফল.ধাই হউক । 

পাগাঠাকুর আমাদের অনাদরের কথাটা বিশ্বাসই ীরতে পাঁরিলেন 
লা) তীহাঁর লদগ্ডণ নিচযু ও যাত্রী লমাদরের সুদীর্ঘ ইতিহাস 
ঠাকুরমার ঝুলি ঝাড়া গল্পের মত ফাদিয়া বসিলেন।- প্রমাদ গণিলাম। 
তারপর আর কি করি আম্রাও কড়া-মিঠা করিয়! ধুর সম্মান 
যথাসম্ভব বজায় রাখিয়। সন্ধির সাদা নিশান উড়াইয়া দিলাম এবং 
অতি সত্বর সুষ্ধি স্থাপিত হইল। 

প্রসন্নবাবুর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যখন সংক্ষেপে জানাইলেন যে 
তিনি সাহায্যের জন্য লৌকও দিতে পারিবেন না, থাকিবার জন্য 
অতিসাঁধারপ-বেড়া বিহীন খোলার ছাড়! ঘরও দিতে অসমর্থ তখন 
যহাস্তি ঠাঁফুরেরই শরণাঁপর হইতে হইল। হৃচনা যেরপই হউক না 
ফেন অঙঃপর কিন্ত মহাস্ত ঠাকুরের কপায় হাট বাজার সারিয়া 
আবার আদিনাঁথের বাড়ীতেই একদিনের গৃহস্থালী পাতিয়া বসিলাম। 
মহন্ত ঠাকুর না হইলে ভাষা বৈগুণ্যে আমাদের বাজার কর! সম্ভবপর 
হইত না। 'আদিনাথের ভাষা বাঙ্গালা কিন্তু আমাদের বুঝিবার যো 
নাই__সে অপূর্ধ্ব বালা । 

মেঙ্গিন অযাবন্তা ॥। গীঁঢ অন্ধকার | পর্বতের ঠ্রিক নিয়ে--বহুনিক়ে 
সমুদ্রতীর, শুচীভেগ্য অন্ধকারে সম্পূর্ণ অদৃশ্ত। কেবল সনুখস্থ দীর্ঘাকার 
ঝাউগাছ গুলি প্রেতাত্মার মত পরিদৃ্ট হইতেছিল। গাঁ অন্ধকারে 
গা ঢাক। দিয়া চুপটী করিয়! বসিয়। আছি। এবং ক্রমবর্ধমান জোয়ারের 
যৃদ্মন্দ শষ শুনিতেছি। হ্ঠাৎকানে একটা! অপূর্বব শব আসিল । বোধ 
হইল হেন একটা অপূর্ব প্রাণী ফুপাইয়া, ফুপাইয়া কীদিয়া উঠিতেছে। 
তৃত্যকে জিজ্ঞাস করিয়া জানিগাম এটা বর্ধমান জোয়ারের মধ্যাবন্থার 
শব্ব। বেগ যতই বাড়ে শব ততই অপূর্ব শুনায়। | 





৫৯৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১০ষ সংখ্যা। 


সা নরসিত সিডি ১ অসিলীসিন আ্টসিক উপোসসিাসিজা ্সিসছি সপসিপাস্িতী সিটি পাপন ০ 


তখন সাই সাই করিয়া বাতাসও বহিতেছিল। শিববাটীস্ক 
প্রকাণ্ড বাউগাছগুলিও যেদ জোয়ারের শবে স্থির থাকিতে ন1 
শরিক বাতাসের সঙ্গে যোগদান করিয়া অপূর্ব সঙ্গীত ভুড়িয়া দিল। 
“গুঞজায়ারের শব বাউগাছের শবেের সহিত মিলিয়! গিয়া এক অপূর্ব 
শকতরন্গের স্থষ্টি কব্রিল-__সে অশ্রুতপুর্বব শব্ধ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল । 
গুরুগন্ভীর শব্ধ্ীবাহে শ্রবণধূগল ভক্িয্না যাইতেছিল এবং শুনিতেছিলাম 
অশ্রানস্ত অনাহত ধ্বনি "হর হর ব্যোষ। হুর হর ব্যোম।” আর 
দেখিতেছিলাঁম কাঁলভৈরবের বিরাট অন্ধকারের সাকার মুর্তি। সে কাল- 
্ূপ এখনও চোথে লাগিয়া আছে। তৃতনাথ শ্প্িয় সহচর তৃতদ্ল সহ 
তাগুবনৃত্য করিতেছেন । লস্ফে বক্ষে মেদিনী সত্য সত্যই প্রকম্পিত 
হটক্সা উঠিতেছে। এ উদ্দাম তাঁওবনৃত্য থাযিল না। উত্তরোত্বর 
বাড়িয়া চলিল, তৈরব হঙ্কারে কফাণে তালা লাগিল। ভূতের দল যেন 
সমুদ্র হইতে পর্বত গাত্রে আবেগে আপতিত হইতেছিল। শব্ধ চরমে 
উঠিযাছিল এখন একটু নামিয়া পড়িল। এই গভীর নিশিখে 
উদ্দামতার সহিত যেন একটু গাস্তীর্ধ্য মিলিয়া আঁসিল। ভীতি মধুর 
ভৈরব হুঙ্কার ক্রমশঃই শাস্তগ্রদ গম্ভীর হইয়া চলিল। 'ভাটা পড়িল। 
ক্রমশঃই *শাস্তম্ত “শিবম” তারপর প্রাণে সহিত “অদ্বৈতম্” হইয়া 
পড়িল__অদ্তাতে দুমাইয়া পড়িলাম। অতি ভোরেই জাগিয়া গামছা 
খানিকে খুলির আকারে সাজাইয়। অমিদার ও ম্যানেজার বন্ধদ্ব়কে 
ঘুমের কোলে রাখিয়াই শঙ্খধরিতে ও বিশ্নক হুড়াইতে সমুস্রতটে 
পৌছিলাম। তখন জোয়ারের উন্মেষমাত্র | সমুদ্র গর্ভে বছদূর পর্য্যস্ত 
চড়া পড়িয়াছে। 

প্রীচরণ দুখানিকে পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিয়া উষার সমুত্র বা সমুদ্রে 
উষা দর্শনের সাধ মিটাইয়। এক ঝুলি রকমারি বি্ুক ও গুটিকার শঙ্খ 
লইয়! যখন, আড্ডায় ফিরিলাম তখন ম্যানেজার বন্ধু বাছাবাছা কয়েকটা 
গ্রহণ করতঃ আমাকে নেহাৎ অনুগ্রহপূর্বক যখন দ্বীতার আসনে 
উপবিষ্ট করাইতে চাহিলেন তখন দানমহাত্ে সত্য সত্যই আমার 
ধৈর্যযচ্যুতিত্ঘটিয়াছিল। 


কার্তিক, ১৩২৯।] আদিনাথ । ৫৯৭ 


যহাদেবর পৃন্ার্চনার জন্য 'এবং নিজেদের হাটবাজার করিয়া স্সানান্তে 
ছার্থকাল মহাদেব সন্র্শন প্রত্যাশায় অতিবাহিত করিতে হইল।-”" 
কারণ প্রন্ববাবুর জনৈক কর্মচারী সম্ত্রীক শুভাগষন কন্পিয়াছিলেন ।+ 
এই কণ্দ্চারী প্রবরের সঙ্গী তৃত্টটা পর্যন্ত দর্শন কাধ্য সমাধা 
করিলে পর আমাদের ডাক পড়িল। তখন বেল! প্রান্ত তৃতীয় প্রহর । 
মহান্ত ঠাকুর কৈফিয়তৎ প্রদান করিলেন “কি করি বাবু, যাঁদের 
মিরালদারীতে বাবা (আদিনাথ শিবলিঙ্গ ) আছেন তাহাদের আগে 
ত অ!পনা্দিগকে স্থানে দিতে পারিনা” ইত্যাদি । লঙ্ষেস্বর রাবণ পুজ্জিত 
আদিনাথের পৌরাণিক কাহিনীটার সহিত বর্তমান “বায়তির' অবস্থা 
মিপাইয়৷ একটু হাসিতে বাধ্য হইলাম । যাক-_ 

দর্শন শ্রার্শন পুজার্চনা করিলাম | আদিলাথ শিবলিঙ্গ ও অইভূজা 
দ্বেবী। পাগাঠাকুরের কাছে নেপাল হইতে আনিভা আষ্টভূ্জার 
কাহিনী যাহা শুনিলাম তাহা এক অপুর্ব বিরাট মহাভারত । 


এস্কানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব পর নহে। আর আদিনাথের পৌরাগিক 
কাহিণী অনেক হিন্দু্ই অবগত আছেন। এই সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ 


মৈনাক পর্কতি, যিনি দেবরাজ ইন্দেয় ভয়ে সমুদ্রে ডুব মারিয়া 
ছিলেন, আবার এই দেবতাদেরই কল্যাণের অন্য যিনি সমুদ্র গর্ভ 
হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রাবণেশ্বব এই আদিনাথ শিবকে 
আটকাইবার সুযোগ দিয়াছিলেদ । বৈগ্যনাথ কাহিনীর সহিত আঙগিনাথ 
কাহিনীর যথেষ্ট সাঞ্জন্ত বিদ্ধমীন রহিয়াছে । বৈদ্যনাথে রাবণের 
দীতি, আর জাদিনাথে সমুদ্রে পতিত একটি নদী । 

শিবলিঙ্গের লীর্যদেশে রাবণের রাগের ফল বৃদ্ধানুষ্ঠের চাপ চিন্ক 
ইত্যাদি অনেক হুবহু মিল রহিয়াছে । যাক পুরাঁতত্ববিদঙ্গণ এসব 
আলোচনা করিবেন। আমি অন্ত প্রসঙ্গ ধরিলাম। 'আদিনাথে 
প্রাপ্ত হিন্দুর খাগ্ঠ সামুপ্রিক মতন্তের শের! “্রূপটান ও কারম্ুনা” 
থাইতে ভুলি নাই । একটা চাঙ্গা পাচ আনা এবং একটী “ফারসুনা, 
চারি আনার ক্রীত হইল। এঞ্চলে জাতিতে বাহাই হোক-_-এতট! 
যাছ একটাকা বা পাঁচ পসিফার কম হইবে না। য্যানেন্জার বন্ধুয 


৫৯৮ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১ত্য সংখ্যা । 


কিন্ত এতেও আশঙ্কা হইয়াছিল-_তিনটা প্রাণীর ভুরিভোদ্ধল হষ্টবে 
কি না? আহারের সময় কিন্ত বন্ধুটী অবাক্‌ হইয়। দেখিলেন যে 
একভৃতীয়াংশও চলিল না। তাহার অবস্থা বড়ই হাস্তকর ইইয়াছিঘ 
পছাঁড়িতেও কাঁদে প্রাণ, রাখিতে গেলে বিষম দীয় |” 

আমাদের সঙ্গী জমিদার বন্ধু এই অপুর্ব মত্হ্যাহারের কৃপায় 
দিন কয় পয্যস্ত মাছ দেখিলেই যেন বমি করিয়া ফেলিবেদ বোধ হইতে। 
আমি অনেকটা মৎস্তাণী হইলেও শিববাটাস্থ তুলসী বনের কিয়দংশ 
সিদ্ধ অল খাইয়া নাড়ীভূডি ধুইয়! তবে চাঁদা মাছের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিয়া ছিলাম। এই মাছেব প্রশংস। সর্বতো মুখী, আমাদের যত 
অপূর্ব ছটা প্রাণীর কিন্ত বিপবীত দশ! ধটিল | 

অন্য কথা! বলিবার পূর্বের এখাঁনে আদিনাথের ভোগলিক এবং 
&তিহাসিক সামা পরিচয় দেওয়া আবশ্ক মনে হইতেছে । ইহা 
দৈধ্যে প্রায় ১২১৩ যাইল এবং প্রন্থে প্রায় ৫৭ মাইল 
হইবে। দক্ষিণদিক ক্রমশং ঢালু হইয়। সমুদ্রে গিয়া মিশিয়।ছে। 
উত্তর দিক পাহাড সম্বল, ফাকে ফীকে সমতল ভূমি এবং কৃষির 
উপযোগী অমি। কির জমি কিন্তু দক্ষিণ দিকেই বেশী? অধিবাসী 
মগ এবং নিয় শ্রেণীব হিন্দু এবং নুসলমাঁন। প্রায় সকলই কৃষিজীবী 
মগদের অধিক|ংশই মতনজীবী। পাহাডগুলি হরিণার্দি বন্য পশু এবং 
অন্তান্ত হিংঅন্জন্থ সমাচ্ছনন। জল বাঁধু উত্বম_-অধিবাসিগণের মোটা- 
গাট! এবং স্বাস্থ্য মম্পন্ন চেহারাই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন | 

তরীতরকারী পর্যাগ্র--চাউল ধান এখনও বাঙ্গলার অন্ঠান্ঠ স্থানের তুল- 
নায় খুব সম্ভা বলিয়া বোধ হইল। ক্সাধুনিক সভ্যতার নিদর্শন একটি মার 
পোষ্ট আফিল এবং থানা । থানার দাঝোগাবাবুই গবর্ণষেন্ট পক্ষে সর্বষয় 
কর্তা। ডাকবিলীর ব্যবস্থা সপ্তাহে তিনদিন । কোনও চিকিৎসক ব। 
চিকিৎসাধয় নাই--প্রয়োজনও বোধ হয় ততটা লাই। প্রসর বাবুর 
এফটা কর্পচারী হোমিওপ্যাথিক ওঘধ রাখেন দেখিলাম | ইনিই বোধ 
হয় সেখানকার ধন্বস্তরী | 

পৌয়াগিক যুগের থহুপরে কয়েক শত বতসয় হার পূর্বে কোনও- 


কাক, ১৩২৯1] আঙিনা । ৫৯৯ 


পাস 


মুললদান জমিদারন্গ্ন শিকার ব্যপর্দেশে আনদিনাথের অঙ্গলে আসি 
একটি হরিণ বন্দুকের গুলিতে আহত কয়েন, কিন্তু জবাই করিতে গিয়া 
ছুরিতে না! কাঁটায় উহা সন্নিকটবর্ী একটী পাথরে শান দিতে যাম। 
কিন্ত শানের সঙ্গে ঝিক্‌ বিক্‌ করিয়। আগুন জলিয়া উঠে। এদিন 
রাতে জমিদার স্বপ্ন দেখেন তাহার পুজ্জ আদিনাথের গায়ে ছুরিশান্‌ 
দিয়াছে । আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বাপর ইত্তিহান বিবৃত করেন । 
সয়তান স্বপ্ন দেখাইতেছে বলির! মুশলঘান জমিদার ধার বার খুষাইতে 
নিক্ষল প্রয়াম পাইলেন, ঘুম আসিবা মাত্রই একই স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিলেন । অবশেষে আদিনাথ বখন ভয় প্রদর্শন করিলেন এবং *প্জ। 
প্রতিষ্টা করতঃ তাহার প্রচার ন। করিলে সর্বনাশ হইবে' বলিলেন তখন 
জমিদার উঠিয়া বসিয়া তাহার ছেলেকে অিজ্ঞাসায় হরিণ যাঁরা এবং 
ছুরি শান দেওয়ার অবিকল গল্প শুনিয়া ভীত ও বিম্বিত হইলেন--এবং 
পরদিনই জনৈক হিন্দু অভিজ্ঞের নিকট আদিনাথের পৌরাণিক কাহিনী 
শ্রবণ করিলেন এবং তাহার স্বপ্নশ্রত কাহিনীর সহিত অবিকল মিল 
দেখিয়া অতীব বিন্রয়াবিষ্ট হইলেন । জযিদার অবিলম্বে শিবলিঙ্গকে 
তাহারই এশনর্দেশত সমীপবস্তী একটা টিলার উপর স্থাপিত করাইলেন 
এবং ব্রাহ্ষণ নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত সেব! পূজার বন্দোবপ্ত করাইক্স 
দিলেন । আদিনাথ তখন পর্্স্ত লোকালয় বিহীন জঙ্গলে ছিলেন-_ 
এই প্রথম লোকালয়ে প্রতিষ্ঠ হইলেন । সেই মুসলমান প্রতিষ্িত বাড়ীই 
জাদিনাথের বর্তমান বাড়ী। যেটিলাম় জমিদার নন্দন প্রথম শিবলিঙ্গ 
প্রাণ হয়েন তাহা! এখন জঙ্গলাকীর্ণ। যাক ইহ! পাঁগডা এবং অন্থান্ত 
ছু একজন স্থানীয় লোক মুখে শ্রত গল্প, সত্যমিথ্যা আদিনাথ ভ্রানেন। 
তারপর একসময় বৌদ্ধমন্দির, “কুজির” (পুরোহিতের ) বাসস্থান 
“কিয়া” (আশ্রম) দেখিতে বাহির হুইলাম। আদিনাথ বাড়ীর 
সন্নিকটম্থ পশ্চিনপ্রান্তব্তী অংদিনাথেক পাহাড় শ্রেনীর সর্যোচ্চ শিখরে 
'অৰস্থিত একটী মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকে 
চারিটী বৃহ্দাকার প্রেন্তর নির্ষিত সিংহ মূর্ধি। মন্দির পিরামিভের 
আকারে ক্রেমোরত এবং হৃশ্দ হইয়া গিয়াছে । এখান হইতে দক্ষিণদিকে 


৬০০ উদ্বোধন । সি 


শ্পাসপরিপলি দি সত সি কত বাটি স্পা সি ৬৫৯৪ তরি উস ও 


সাগরদৃত্য অতি চমৎকার । মনদিরাতান্তরে বুদ্ধকবেবের বর্ষর প্রস্তর 
নির্শিত অতীব মনোরম মূর্তি, পশ্চাতে তেমনি সুন্নী স্ত্রী ূর্তি। 
ূর্ঠি হুইটার অবয়ব হইতে কিছু ভাব সংগ্রহ করিতে পারিলে সুস্পষ্ট 
'দেখিয়াছি-স্ত্রীমুর্তি তৎপত্বী গোপাদেবীক্প। বুদ্ধছ্ছেব ধ্যানমগ্র, গোপা 
তীহায়ই চরণযুগলে করুণ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়। তন্ময় চিত্তে দীড়াইয়া 
আছেন । মুখশ্রী গম্ভীর, বিষাদবাঞ্রক | কি সুন্দর ? শিল্পীকেও ধন্যবাদ 
- এমন সুন্দর মূর্তি অষ্কিত করিয়াছেন !। 

আমরা, বন্ধুত্ব, বাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম, ভাবিয়! দেখিলাম হদয়ে 
বৃদ্ধদেবের স্থান বাবা আদিনাথের স্থানের উচ্চে না হউক, একটুগ 
নিয়ে নহে। 

তারপর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া সমতল তৃষিতে ছৃইটা 
“কিয়া” ও ৫1৭ জন “ফুজি” দেখিলাম । ফুঙ্গিগণ জাতিতে গগ, ধর্ উজ্জল 
গৌর, পরিধানে গেরুয়। বসন, চোথে মুখে বৈরাগ্য ও পবিততার একটা 
ছায়া সুষ্প্ই | আদিনাথ বাবার কোনও ব্রাহ্মণ ভক্তের গঞ্জিক। প্রসাদ 
লন্ধ ঢুলু ঢুলু চোখ ছুইটা ও কামকাঞ্চনের ছাপমার! সুখথানির সহিত এই 
চোঁথ মুখের কত প্রভেদ ৷ প্রাণে একটা কষ্টের দাগ পড়িলণ যেছেতু 
লেখক ব্রাহ্মণ । থাক__ 

বুদ্ধষ্বেবের ছোট বড় নান! ধাতুনির্দিত, অনেকগুলি যুগ্ডি দেখিলাম । 
একফুট হইতে দশফুট পর্য্যস্ত উচ্চ মূত্তি অতি পরিপাটীর সহিত সংরক্ষিত । 
গুনিলাম এই সকল মুর্তি সংগ্রহ করিতে সহত্র সহশ্ব টাক! ব্যয়িত 
হইয়াছে। সর্বোচ্চ মুষ্ডিটা পিতল নির্মিত। গৃহগুলি মূল্যবান কাঠের 
দক্ষ কারিকরের কৃতী-হস্ত সম্পাদিত, শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য। 
“ঘাচাং গুলি কার্ট নির্শ্িত ভূমিতল হইতে প্রায় ৩ ফুট উর্ধে অবস্থিত। 
এটা মগ জাতির সাধারণ ফ্যাসান। সামান্য কুড়ে ঘরখানিও তৃমিপৃষ্ঠ 
হইতে উর্ধে কাঠ বা বাশ নির্মিত হুই্রা থাকে । শুনিলাঘ 'ফুজিগণ' 
চিরকুমার । স্ত্রীলোকদর্শন ম্পর্শনাি তীহাদের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ । 
ইহার! মন্ন্যাসী জীবনের সম্পূর্ণ কঠোর নিয়মাধীন । কাহারও অতটুকু 
ইন্দ্রিয় চাঞ্চল) ছ্ধন্মিলে পুর়োহিতের আসন ছাড়িয়া অন্য দশজন গৃহদ্থের 


কার্ঠিক, ১৩২৯] আঙিনাথ। ৬১ 


এক জন হইতে হয়| অনা আহারাদির জন চিত্ত! করিতে হয় দা । 
আশ্রমের সেবক গণ ফুঙ্গিয় থাল! লইরা মগপল্লীতে বাহির হয় এবং যে যাহা 
পারে পন্ধারব্যঞ্জনাদি দিয়া থালা পূর্ণ করিয়া দেয়। প্রত্যেক 'কিছ্ার্গেই 
মগশিশুগণ এই সকল “ফু্দিগণের' তথ্াবধানে লেখাপড়া ও চরিত্র গঠনের 
অন্য প্রেরিত হইরা থাকে । এখানে হৌদ্ধযুগের নাঁবন্বার সৃতি হনে 
গড়ে, ফুজি ভিন্ন অন্ঠান্ত যগগণকে অন্ততঃ আদিনাথে মগ-জাতিকে 
অনেকটা বিলাসী বলিয়া বোধ হইল। শ্রীপুর নির্বিশেষে প্রত্যেকের 
মুখেই সিগারেট গুজা! 'আছে, চিম্নী-মুখে যেন সর্ধদাই ধুর বিনির্গত 
হইতেছে । শ্ত্রীলোকগুলি কিন্ত আসাম ও ব্রদ্ধদেশেয় শ্রীলোকের বত 
কর্মঠ । পুরুষগুলি কতকটা নিঘন্্া | স্ত্রীলোকের উপয় পারিবারিক 
কাজের নির্ভর কবিয়া বেশ আরামে বাবুগিরীতেই দিবসের অধিকাংশ 
সময় কাটায়। নেশা টেশা করিয়া বেদম ফুর্তি করে। ছুই একটি তাড়ি 
বাগানও আছে। বৌদ্ধদের জাতিবিচার নাই-_এখানে কিন্তু দেখিলাম 
থান 'বচারও নাই। ইহারা আহারে বিহারে ছুনিয়ার সামন্তই বা 
দেয়। মগ শিশুদের কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষিত হইতেছে। 
আমাদের সহযাত্রী কিশোর বয়ন্ক ছইটা মগ ছা ছিল। ইহাদের বাড়ী 
আদিনাথ--চট্টগ্রামস্থ হাইস্কুলে পড়ে। ইহাদের ব্যবহায় দেখিলাৰ 
এবং শুনিলাম--অধিকাংশ মগের ব্যবছারই বিনীত এবং ভঙ্্র কিন্তু 
যহান্তের মুখে শুনিয়াছি উত্তেজিত হইলে ইহারা অত্যন্ত রুত্মুরঠি 
ধরিতেও জানে । যাক, এদিক সেদিক একটু বেড়াইয়া অতংপর 
বাসায় ফিরিলাষ। 

'আমার বড় সাধ ছিল বাহির সমুক্রের তীরে গিয়া বড় বড় জীবন্ত 
শঙ্খ ধরিব কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। একপ বড় শঙ্খ সহজভাবে ধর! যায় 
কিনা তাতেও, সন্দেহ আছে! চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট ভাক্তার 
বলিয়াছিলেন বাহির সমুদ্রের তীরে ভোর বেলা গ্রেলে 'বড় বড় জীবন্ত 
শঙ্ঘ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শঙ্খ নাকি রৌদ্রে গ ঢালিয়া আরাম 
কযে। সত্য মিথ্যা পরীক্ষার সুযোগ হইল লা, বস্বগণ পিঠটান দিলেন, 
আর এফ! হাওয়ায় সাহস বা প্রবুত্িও আমার হয় নাই। তবে 


৬*২ উদ্বোধদ। |  [২৪শ বর্য--১ষ সংখা। 


পাপ তারি লাঈিপতীস্সি প্স্সিল 


আদ্িনাথের রাড়ীর নিকট হইতে যে সকল ছোট শঙ্খ ধরিয়াছিজাম 
মে গুলি চট্টগ্রাম পর্যন্ত জীবন্ধ আনিয়াছিলাম--ইচ্ছা করিলে ৰাড়ী 
পৌছাইতেও পারিতাম। 

কেন জানিন। আদিনাথ স্থানটী আমাব পক্ষে জন্পূর্ণ নূতন 
হইলেও যেন কেমন পুরাতদ. ও পূর্ব পরিচিত বঙিয়া বোধ 
হইয়াছিল। পাহাড, জমি, মাটা সবই যেন চির পরিচিত--হড় ভাল 
লাগিয়াছিল-_বড়ই আপনার বোধ হইয়াছিল। পীর সাহাজলাল 
শ্রীহটের মাটাতে এমেন প্রদেশের মাটীর স্বাদ ও গন্ধ পাইয়া আস্তানা 
গড়িয়া ছিলেন, আমাকে 'আদিনাঁণ 'ছাঁভিতে হুইয়াছে-কেবল শরীরের 
মনপ্রাণটা কিন্ত এখনও আদিনাথের মাটীতে খআন্বানা গাঁড়িয়া পড়িয়া 
আছে । জানিল৷ বাব আবার শরীরটাকে টানিবেন কিন! । 

তৃতীয় দিনের ভোর বেলা! চট্টগ্রাম ফিরিতে প্রন্তত হইলাম । তিনটা 
বন্ধুর মধ্যে আমাকে অপুত্রক জানিনা একটি পাগাধুবক পুত্র 
সন্তানোতৎপাদন অব্যর্থ বাবার প্রসাদী একটী ক্লী বিল্বপত্র দিয়াছিলেন । 
ইহা! আদিনাথ বাবা যেন পাঁগাটীকে দশশীল! বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া 
রাঁখিয়াছেন। যাহাহউক পাহাডতলী সার্ভে কেম্প স্থপাঁরিপ্টেখ্ডে্ট 
বন্ধুটীর তাবুর উপরে পুত্রলাভের তীব্র ইচ্ছার আশীর্বধাদটা এত অধিক 
ফতব ও যনোযষোগের সহিত রাখিয়াছিলাম যে সম্ভবতঃ কাফের পেটে 
পৌছিয্াছে। পুরুষ কাকে ইহা উদ্রসাৎ করিদ্লা থাকিলে দ্বিতীয় 
মান্ধাতার জম্ম লাঁভ অনিবার্ধ্য। 

যথাসময়ে সেইদিনের পালোয়ান মাবীর পলোয়ান নৌক! চাপিলাম । 
আজ সমুগ্্র স্থির নহে। পুত্র শৌকাতুরের মত তার বক্ষস্থল কুলি 
ফুলিয়৷ উঠিয়া পড়িয়া যেন ভাগ্গিয়া বাইতেছে। আহা উচু শব 
ভীবণ গজ্জনে পরিপত হুইতে চলিয়াছে। অধুত ফণ! বিশুরৈ করিরা অবুত 
ফণিফুল যেন আছিলাথ বাবার চরণ চুম্বনের জন্য তীরের দিকে উধাও 
ছুটিয়াছে-_একটার পর আর একটা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া চলিয়াছে। নৌকা! 
কক বাজারের দিকে মুখ করিয়া ভুলিতে ছুজিতে আছড়ী পাছাড়ী খাইয়া 
চলিয়াছে। * এরূপ তরে সম্পূর্ণ অনতান্ত আমাদের প্রাণ দেহে ভিতর 
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০০ 


আটুপাটু করিতে লাঙ্গিল। কতকট! আনন কতকটা ভয়ভাবনা । ভয়ও 
হইতেছে-_ভালও লা্গিতেছে এমনি একটা ভাব । গ্ীমারের কাছে পৌছি- 
লাম। দেলায়মাদ দৌক! গর্ভ হইতে আবার লট্কিয়! পট্‌কিয়া মারে 
উঠি! নির্ভয়ে তরঙ্গলীলা লহবী পস্ত্রথিতে দেখিতে অ্পক্ষণেই অকৃলে 
পড়িলাঁম। অনেকগুলি “সাম্পান” (একপ্রকার সামুদ্রিক নৌকাবিশেষ ) 
আছাড়ী পাহাড়ী খাইয়। সমুদ্র বক্ষে ভাসিতেছে__নাবিক ও আরোহীগণ 
বেশ দিব্যি নিশ্চিন্ত বসিয়া দোঁল থাইতেছে-_আমাদের কিন্তু দেখিয়াই 
ভয় হইতেছে । 
সেদিন সমুক্ত্রের মধুর শাস্তবপ দেখিয়! দেখিয়া গিক্বাছিলাম--আজ- 
ভীষণে ষধুরে আঅপকপ রূপ দেখিয়া চলিলাম। আপরাহ্ে চট্টগ্রামের 
এক গাছিয়া টিলা (07০ 060 17111) দৃষ্টিগোচির হইল। ক্রমশঃ 
সমস্ত সহর একথানি সুন্দর ছবিরমত ভাসিয়৷ উঠিল। পূর্ব প্রতি 
শ্রতিষত সমুজ্রেরদিকে এবার পশ্চাৎ করিয়া চট্টলার রূপ দর্শনে তন্ন 
হইলাম, চট্টলার প্রিয় পুত্র নবীন চন্ছের চক্ষে দেখিতে লাঞ্গিলাম:-_ 
“অই যোহন ঠাঁম মুরতি--- 
সঙ্জ পন্ধববসনে । 
সুন্দর অচলব্যহ ধবল কিরীটামহ 
দেখিতেছে মুখ কান্তি সাগর দর্পণ ॥ 
ভাবিনু বা বুঝি করি উন্নত বদন । 
দেখিছেন আসে কিনা দীনবাছাধন ॥ 
(সমাপ্ত) 





প্রকৃত মানুষ । 

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য ) 
ঘিপদ আপদে যার নাহি হয় ভয় 
ক্বোগ শোক হ্বঃখ তাপে নির্ভিক হৃদয় 
সতত সকল কাজে রে যার হয 
সেইত তবেয় যাবে প্রক্কত যাছুষ | 


একান্তে । 


( শ্ীনরেশভূষণ দত্ত ) 


(৯) 
আমি যাবি তবে দিবানিশি কাঁদি 
তুমি দেখি শুধু তাই। 
আমি ঘাহা চেয়ে, ছুটী দেশে দেশে, 
তোমাতেই তাহা পাই ॥ 
যাহা কিছু আি শয়নে, স্বপনে, 
গেয়ানে, ধেয়ানে, প্রেমে, জাগরলে। 
অলমে? বিলানে, সুখে সমাধানে, 
যেখানেই দাহ পাই। 
সবই দেখি তুমি, চাঁওয়! পাওয়াছলে, 
তোমারেই শুধু পাই। 
( ২ ) 
আমি যাহা! কিছু পাই নাই ভবে, 
তারও মাঝে তব ঠাই, 
যাহা কিছু আমি বাঁচি নাই কত 
সেথায় গে তুমি তাই ॥ 
যাহা কিছু আমি মনে প্রাণে, জ্ঞানে, 
পারি নাই কত ধরিতে জীবনে 
তারও মাঝে তুমি রয়েছ গোপনে 
আমি তাহা দেখি নাই, 
গুধু অদ্ধেরি যত ঘুরিয়াছি কত 
পথ নাই দিশ! নাই । 
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(৩) 
আমি ভাবিয়াছি এ ভ্ভীবন বুঝি 
মিছে হয়ে সহ গেল, 
এবুফের মোর আরাধনা, 
হাহাকারে ভরে বল, 
তাহা নয় ওগো নিয়ত গোপনে, 
পরশনে তব রেখে গেছ মনে, 
মুগ্ধ জীবন বেড়ি অযত্তনে 
হাসিটুকু মিশে র'ল। 
আমি বুঝি নাই নির্বাক ভয়ে, 
কিষে কিষে মোর হ'ল। 
আমি ভাবিয়াছি চাঁওয়া পাঁওয়া বুঝি 
সবই মোর ধুলো খেল 
সবই এক যায়! মৃগিকার মত 
শত স্বপনেক্র মেল! 
সবই বুঝি যোৌব অন্ধ জীবনে 
ধুয়ে মিশে যাবে ধুলিকণ! সনে, 
এতটুকু তার রহিবেন! মনে; 
সবই ফাঁক। সবই ছলা, 
তাহ নয় এযে মহা-জীবনের 
বন্ধন-হীন খেজ| ॥ 
(৫) 
আমার যে সখ এহুবদ মাঝে, 
বন্ুরূপে বহু সাজে , 
নিতি নিতি আমি) নব নব ভাবে; 
নব অভিনয় মাঝে। 
তাবিতাম বুঝি দে শুধু কেবল, 
পুঞ্ে পুঙ্জে হাসি নিরমল; 
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তাহা নয় এযে তব সুফোষ্ল 
প্রিয় বাহু পাশ রাছে 

তোমারি হুদূর মন্দির হ'তে 
সুমধুর বাঁশী বাঁজে 


€৬) 
এত কাল আমি আমার এ হদে 


শ্বেছ নয়৷ মায়া যতঃ 

আপনার বলি কত না গরবে, 
পুষিয়াছি অবিরত ॥ 

তাহা নয় তূমি একা দেখি এসে 
সব দয়! মায়া নেহ ঢেকে বসে, 

মহ। আকাশের সমীরণে মিশে, 
আছ ভাব নিয়ে রত, 

বলনা গীতি ভক্তি মুকৃতি 
মিলে মিশে অবিরত ॥ 

(৭) 

আমি থুরিয়ছি সার1 চবাচরে 
মিছামিছি তোমা খুঁজে 

মিছ! মিছি সব বন্ধ আগারে 
জঅন্ধেরি মত সেক্সে | 

তুমি ঘে আমার আপনার মনে 
আপনার প্রাণে আপনার মলে, 

চির-নিভৃত মানস আসনে 
রহিয়াছ বর সাধে 

আমি দেখি নাই জাখি পালটিয়ে 
শুধু মরিয়াছি খুঁজে ॥ 

(৮) 

'অই যে আলোক অসীম ঝাপিয়ে 

রাশি রাশি পড়ে ছুটে-_ 
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ধেয়ান রঙ্গিণ মায় রথে চড়ে 
ধরণীর স্বুকে লুটে ; 
তাহাদের চল চঞ্চল দ্বোলে, 
তৰ প্রাণখাঁনি শুধু হানে খেলে, 
আমি দেখিনাই ভাবিয়াছি বুঝি, 
শুধু শুধু নিতি ফুটে, 
তাহা নয় এষে অলোকের মাছে-_ 
আছ তুমি করপুটে॥ 
(৯) 
নিতি সাজ হ'তে নিশিড় আধারে 
অবশে রহুগে! জাগি 
নিত্য নিয়মে চা্দিমা কিরণে, 
অর্থ; লহগো মাগি ॥ 
নিতি সাঁজ-ফুলে ওঠে কপোঁলে, 
গরিমায় ঝরে পড়িছ বিরলে, 
সারা চরাচরে শূন্যে সলিলে 
নিগ্ধ পরশে লাগি, 
নিতি নিতি তুমি বিশ্বেরি বারে 
উপহার লও মাগি | 
(১৭) 
রাশি রাশি বাজ মাথায় পরিয়ে 
গুরু গম্ভীর নাদে 
অসীম শূন্যে কালে! পাশা! ষেলি, 
মরণ তীব্র শ্বাদে 
অই ছুটে যায় শত পণ্টনে, 
শত হুঙ্কার মহা ঝল্কানে, 
অশীতি লক্ষ মরণ সৈন্যে 
পরলয় কলনা দে. 


উদ্বোধন ।  [ ২৪শ বর্ধ--১জম সংখ্য। 


এ পাস্সি পিসি বাপি তি লম্ল পশিলা তা ত 


তারও মাঝে তুমি আছ দেখি তব 
অমুত শ্লারযদে | 
(১১) 
তৃমি বাধ! শুধু নহ মোর প্রাণে, 
নহ শুধু মোর মনে, 
নহ শুধু বাকা বিথানে 
সথেয প্রণয়ে দালে । 
নহ শুধু তুমি বদ্ধ নিয়মে, 
দীক্ষা শিক্ষা) ধরমে। করমে, 
মোক্ষেরি দ্বারে মুক্ত মরমে, 
আর্ডেবি ক্ষীণ তানে, 
মুগ্ধেরি মত থুরিছই শুধু 
বিশ্বেরি সব টাঁলে ॥ 
(১২) 
জীবনে মরণ পয়োধি ছুটায়ে 
জীবন মরণ জঁডি 
মরণের পাকে মহা অবসাদে 
বাধা বন্ধন ছিড়ি, 
কিষে এক মহা! অন্ত্রের লোকে 
এক নিরাবিল নিঝুম আলোকে, 
আছো চিরকাল আপনা ঢাকিয়ে 
চিৎ অন্তর বেড়ি 
স্বর্ণের সুর সপ্তক ললে 
যর্ত্য শাহান! ভুড়ি । 


শা এরপর 


এ পা পা লী লী 


শট শিস পান তাস 


'মাতৃ পুজার অবসান, | 
( শ্রীবজেদ্্লাল গোস্বামী ) 


দ্বেশবাসীর মনে কত আশা-_ প্রাণে কত টান-স্বদয়ে কত আবেগ-- 
জীবনের কত সার্থকতা! যে আতর রাজরাজ্যেশ্বরী হদয়েশ্বরী অগন্মাতা 
নববর্ষের শুতাগযনে তাঁর দুস্থ সম্তানগণের হিত দেখিয়। যাইবেন। 
পূজার যোডশোপচারের চুড়ান্ত হইল। সান্বিক পুজার মহাধ্যানে, 
তাগ চন্দনে মাথা সুজাত জবাকুস্ুমের মত কত উৎকৃষ্ট জীবন 
পুষ্পাপগ্লি অপিত হইক-_সঙ্গে সঙ্গে কত স্থকোমল বিবিপত্রাঞ্জলি মায়ের 
চরণে অর্পিত হইল--- অন্ষটন-খটন-পটায়সা মহামায়ার নিকট কত কাতনর 
প্রার্থনা! হইল-পুতঃ মন্ত্র সংযোগে আলোচাল আর নৈবে্ঠ 
নিবেদিত হইল--পুণ্য অর্ঘ্য দিয়া, ভীষণ আত্মবলিত্বারা মায়ের 
পুজা সমাপ্ত হইল কিন্তু কই মায়ের সেই অতী? বরদান কোথায়? 
যে বর লাভ করিবার জন্য ব্রহ্জাদি দেবতাগণ পর্যাস্ত ব্যাকুল। জগতের 
সেই মা ঘিনি আমাদের বরাভয় প্রদায়িনী_ধিনি অভীষ্ট সিচ্ছি- 
দায়িনী দেই বিশ্বেশ্বরী মা আমাদেব বিজয় ঘট শুধু দিয়ে ফোথায় 
নুকাইলেন? পাছে বর দিতে হয় এই লজ্জায় বিজয়া দশমীর 
পর তিনি সম্তানগণকে মাতৃহার! করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? 
সিদ্ধিপ্র্দা দেবী কি বাস্তবিক আমাদের হদয়য়াজ্য পরিত্যাগ করিলেন ? 
না__তা কিছুতেই নয়। মা কতবার তামসিক পুজার নরবলী 
পাইয়াছেন_কতবার রাজসিক ব্যাপারে তিনি ছাগ, মেষ প্রভৃতি 
পশুবলি পাইয়ান্ছেন, তবে এবার বুঝি মার সম্মুখে বলিদান দেওয়া ছয় 
নাই বলিয়া তাহার সন্তোষ হয় নাই? এ কথা ত মনে মানে না 
প্রাণে বোঝে না । এবার যে মায়ের এই শেষ নবমী তিথি পুক্ধায় 
কতকত মহান্‌ আত্মবলির অনুষ্ঠান হইল, ভুসরুগের বিজয় চক! গভীর 
নিনাদে বাজিয়া উঠিল_-সিংহ বিক্রমে পূর্ণাহতি প্রদান ক্র! হইল, 
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তে এসপি স্পিশি সলাত পাস পাটি পাটি লা লাস্ট পাস্টিলাসপসতি 


নবমীর দিন এই শেষ নর্চনাতে কত আবেগ পূর্ণ ছুস্ভ সম্তানগ্রণের 
ক্রন্দনরোল হৃদয়োখিত হইল, গভীর আর্তনাদ চারিদিকে বিষাদের 
ছায়া আনয়ন করিল--এই মহা শেব দিলে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়! 
মলিন বদনে আল্ম মায়ের নিকট শেষ মিনতি করিল । 

আরআর বার ছুর্গোৎসব হইবে আশায় কি ধনী, কি দরিষ্ী, 
আপামর জন নুতন বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রফুল্লিত আননে মায়ের নিকট 
যায়, কিন্থ কি অনৃষ্ট, ভারতের কি হতভাগ্য ষে জগন্মাতার সম্মুথেও 
আজ শতছিন্ন কটিবস্ত্র পরিধণনে বিষাদ ভাবাঁবনত বদনে অশ্রযোচন 
করিতে হইল । হায় আজ কি ছুর্দিন। ভারতের কি সেদিন আর 
আসিবে না? কোথায় ভারতবাসী বিজয়া দশমীর দিনও মাকে 
এক বতসরে জন্য বিসর্জন দিয়া নিরালনকে হৃদয়ে স্থান দিত না 
বরং'আবার যাকে পাব” বলিয়! আশায় উৎফুল্ল হইয়াই শিরে বিজয় 
আশীষ, ধারণ করিত, কিন্তু দোর্দগ্ড কাল প্রতাপে, অদ্ভুত কালচক্রের 
কুটাল আবর্তনে আজ সেই ভারতবাসীই ভিখাবীব সাজে , অর্থক্রিষ্ট, 
অশ্রুপুর্ণাকুল লোচনে মায়ের মুণ্তির দিকে তাঁকাইল। মাকে কিছু 
দিতে পারিল না বলিয়া ছুঃখে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল 
-_ছুই চক্ষু কাদিয়! ভাসাইল। ভায়রে বিধি! তুই কি আনাদের জন্যই 
£খকে স্বজন করিয়াছিলি। তাঁই বটে? আমাদের তেজগৌয়বান্বিত 
মনিষিবৃন্দ ত্রিকালজ্ঞ হইয়া বলিয়্াছিলেন “হে পরবর্তী ভারতের 
সম্তানগণ | কলিকালে মনেচ্ছের রাজত্বকালে ধর্ম পরিজর্ট হইয়া অশেষ 
£খ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবে 1? ফলতঃ তাহাদের সেই অব্যর্থ অভিশাপ 
আমাদের উপর শেললয বিদ্ধ হইল । বেদনিন্দুক ফেচ্ছগণই আমাদের 
ধর্মনীশ করিয়া! ভারতের সর্বনাশ সাধন করিল। কোথায় সেই আধ্য 
মুনি খষিগণ । একবার তোমাদের শৌধর্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া 
অমিত তেজের পরিচয় দাও । 

বিজয়া দশমীর দিন পুজার সব শেষ। মাকে জামরা ধরাধরি 
করিয়া বিসর্জন দিলাম সু*সাহে হদয় পুর্ণ হইল। আনন্দিত চিত্তে 
আর কোলাকুলি করিতে পারিলাম না। আশীর্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত 
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শা 


গুকুজনদিগকে তক্কিভরে প্রণাম করিতেও পারিলাম না। হৃদয়ে 
ক্বাগিল 'আনীর্বাদ চাই নাম্ঙ্গল আব কামন|! করিব না| যে 
অভিশাপ আমাদের উপর পতিত, উহাই চিরকালের জন্য বরণ করিয়া 
লইব। ভ্রাতাকে ফেলিয়া শুধু নিজের শীঞ্জ মুক্তি কামনায় একটি 
প্রার্থনাও করিব না । মরিতে হয় ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়৷ অনস্তকোটি 
নরকে মঞ্জিয়া মরিব, দেখি সে মরণে অশান্তির শেষ জাছে কিনা ?-- 
জাতির প্রতি অভিশাপ দূর হয় কন! ? 

'মআপনারে লয়ে বিব্রত থাকিতে 

আসে নাই কেহ অবনী *পরে 

সকলের তরে সকলে আমর! 

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে | 
এ বিশ্ব-যজ্ঞ ত শুধু এক্ার নয়? আপরকে ঠেলিয়া একজন মুক্তি 
পাইবে এ কি রকম পুক্তা। ইহাই কি সলাতন হিন্দুধর্মের রীতি। 
ন[ ধর্মের আবর্জন! পূর্ণ নিকৃষ্ট ভাব মাত্র । যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে 
উঠার সে কেবল একজনকে বাছিয়া উঠায় না। যে প্রকৃত মুক্তিকামী 
সে নিজের মুক্তির অন্য বান্ত লয়। সাধনায় স্বার্থ নাই, ক্ষুত্রতা নাই 
অপরের প্রতি হিংসা নাই । স্থতরাং অহিংস! ধর্মনীতিতে বোঝা যায়, 
যে মুক্তি আমার ভ্রাতা পায় না__সে মুক্কিধন লইষা কি আমি বৈকুণ্ে 
এমারত গঠন করিব? পার্খন্থিত শ্রামারই ভাই যখন কীদিয়া মরে, 
, তখন কি আমি হাসিতে হাসিতে গোলোক্ষে যাইব? তথন সমবেদনায় 
হাদয় যে ফাটিয়া যায়। ভগবতকপায় যর্দি শক্তি থাকে তবে ভার 
ছঃথখ মোচনের নিশ্টয়ই চেষ্টা করিব__তাহছার ছুঃখ ভূলিয়া নিজের 
উদ্ধার ৰা মুক্তির জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করিব না-না হয় জন্য ভাইয়ের 
ছন্য আমার শত জণ্ম নরক ভোগ হইবে। 
গ্রইকপ উচ্চভাঁব মে ধর্ম শিক্ষা দেয়। এইরূপ জ্রাতৃন্সেহ যে জগন্মাতা 

তাহার সন্তানের প্রতি অর্গণ করিয়াছেন, সেই করুণাময়ীর কৃপাপান্র 
হইয়া আমরা আজ কি ছুর্দশা ভোগ করিতেছি । যে জনপূর্ণার ভাণ্ডার 
ভারতে একদিন অনাভাৰ অসন্তব বলিয়। বোধ তইত, আর সেই 
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ভারতে অন্নের জন্য ৷ হাহাকার উপস্থিত । বস্ত্রের জন্য  তারতবাসী 
লজ্জা নিবারণ কবিতে না পারিয়া কাদিতেছে। ভাইরে ! মনুষ্য- 
জীবনে পাপ প্রবেশ করিয়া যেষন আপাত ম্থখ প্রদান করিয়া 
পরিণামে বিষম দগ্ধজালা প্রদান করে; জাতির পক্ষেও সেইরূপ 
জাতীয়তা পাপকর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে পরিণামে তাহার অশেষ 
ছুঃংখ নিশ্চিত। প্রথম হইতে কেন আমরা প্রলোভলের দাস হুইন়! 
পাশ্চাত্যের ক্ষণিক যোৌছে পড়িলাম আআর্যা-শিক্ষা-দীক্ষা পরিত্যাগ 
করিয়া অনার্ধা-শিক্ষা-দীক্ষায় নৃতা করিতে লাগিপাম-- নিজের 
স্বজজাতীয়তা পরিহার করিয়া! পূর্ণরূপে বিজ্াতীয়ত। অবলম্বন করিলাম? 
আমরা কি এখন সেই বাঙ্গালী--সেই ভারতবানী আছি? আমাদের 
মন কি ম্লেচ্ছ শিক্ষায় দীক্ষিত হন্ন লাই, মেক্ছাচার কি আমাদের চরম 
্রাহ্মণ্যধর্্ম হইয়া পড়ে নাই? তবে শুধু ক্রন্দন করি কার দোষে? 
আমর! বে 'জানিয়। শুলিয়! বিষ থাইনু”) ইচ্ছা করিয়। আগুনে হাত 
পুড়াইয়া অপরিনামদর্শিতার বিষমর ফল ভঁগিতেছি। তাহাতেই আমাদের 
দুঃখ ছুর্দশার বীজ অস্কুরিত হুইয়াছে। 

ষে ভারতে একদিন ছুর্গোৎসবে আনন্নকোলাহলপৃর্ণ হইত, যেখানে 
একদিন পুজার আগমন বশতঃ নবজাগরণে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠিত 
হইত, যেখানে একদিন পুজার সময় নহবতে মানব-জীবন-সংগ্রামের 
রণভেরী শঙ ঘণ্টার সহিত মঙ্গল রোল করিয়া উঠিত, সেই মহাপুণ্য 
ক্ষেত্রে জ্যোতির্দয়ধামে পাপের অভিযানে অন্ধকার আসিয়। গাস করিয়। 
বসিয়াছে। হে জীব। এখনও কি শিক্ষা হয় নাই ?- পাপের কি প্রচণ্ড 
প্রতাপ- রাহুয় কি রাক্ষপী ক্ষমতা | নির্মল অতি শুদ্ধ ভারতের 
প্রীণ_জাতির বিশিষ্টতাকে পশ্চিমের কোন এক দেশ হইতে রাহ 
আসিয়া যেন ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। পূর্ণিমার চাদ কোন্‌ 
অভিশাপে যেন রাহুকবলিত হইয়। সর্বস্ব হারাইল। প্ররুতির এই যে 
রহুশ্য তা! সাধারণ মানব ধারণায় বোঝ! ছুফধর। তবে প্রাণে যে আর 
সহেদা_ সত্যেন অপলপ দেখিলে কাহার প্রাপ ল৷ বিগলিত হয়? তবে 
আমরা যে একেবারে হাল ছাড়িয়! দিয়াছি, মলের জোর হারাইয়াছি, কি 
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ক'রে সে শক্তির পুনঃ প্রকাশ করিতে পায়িব ত| ভাবিয়। ঠিক করিতে 
পারিতেছি না । এইখানেই আমাদের ভুর্ববলতা এবং এইকারণেই অনৃষ্টের 
দোহ।ই আসিস! পড়ে । আমরা দুর্ধল-_-আমরা পাঁপী। কি ত্বণিত 
কথা ? এরূপ দুর্বল ধারণাতেই আমর! অধিকতর ছুর্বল হুইয়া পড়িলাম। 
এ দুর্বলতা ত্যাগ না কর্লে, গীতায় সেই শ্রীকুষের বাণী “ক্লৈব্যং যা ল্ 
গমঃ পার্থ নৈতনবধ্যুপপপ্চতে । ুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্কেত্তিষ্ট পরস্তপ 
একথা খাটাতাবে না বুঝিলে) মনের জোরে না ধরিলে জাতির অ্রিয়মানত। 
দুর হইবে না। “ছূর্বলের বল ভগবান্‌, বলিয়! বলিয়। থাকিলে চলিবে না 
তবে আরও কষ্ট পাইতে হইবে । এখন কায়মন চিত অ্গন্মাতা শ্বরূপিণী 
গা়ত্রীর ধ্যান-জপে শক্তির আবাহন করিতে হইবে-_কুলকুণ্ডলিনীকে 
জাগাইর়! তুলিতে হইবে, তবে ত অপবিসর্্নে পুর্ণ আনন্দের অনুভূতি 
হইবে । জপ না করিয়া-_আবাহন ব্যতিরেকে গুফমনে বিসর্জন দিলে 
নিরানন্দের কারণ হইবেই ত। তবেই চাই শক্তি যার বলে সাধনে জোন 
ধরিবে, মায়ের আগমনও সফল হইবে । আমরা যে পূর্ণ শক্তিমান 
পুরুষদের বংশধর আর্ধযসন্তান সে কথা কি একেবারে তৃল হইয়া গেল না 
কি? গায়ত্র্কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি ষে ব্রত 'প্রতিষ্ঠার জন্য এত 
চীৎকার ধ্বনি করিতে হইবে । এখনও ত ব্রাহ্মণের ছেলে-_বেশ মদে 
আছে পুজার আয়োজন-_বিষদল, তুলসীপত্র, গন্ধপুষ্প অর্ধ সাজাই! 
পুজার আসনে বসিতে হয় । প্রথমতঃ মনের একাগ্রতা জন্মাইতে হয় তবে 
ত মায়ের পুজা ঠিক্‌ হইবে। সন্তাক়্ ফাকি দিয়া পুরোহিতদের মত করিলে 
সিদ্ধিটাও সেইরূপই মিলিবে। যেমন কন করিবে তার ফলও ঠিক্‌ 
তদনুবূপই হইবে । এতবড় জান! কথায় যে ভ্রম কেন হয় সেটা একটু 
আশ্চর্য বলে মলে হয় । এই ত আজ দেশের মধ্যে মায়ের ডাকের সাড়া 
পড়েছে; পূজায় আয়োজন ত কর্তে হবে । ম! শীগ্গীর আস্ছেন 
আমাদের জন্ত'ব্যাফুল হয়ে। তিনি যদি শুন্য ঘট শুন্য আসন দেখেন 
তবে কার ভ্বদয়ে তিনি অধিষ্ঠান করিবেন ? আমরা ঘে অবোধ ছেলে 
হ'য়ে পড়েছি শুধু মায়ের পূজার বেলায়। এ দ্বোষটা ষে ছাড়তে হবে। 
আজ নব্মীর দিদ__মহা জাননের দিন। পূজা! ত প্রায় *শেষ হয়ে 
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এল, এথনও বদি মনে ভাব ভক্তির উদয় না হয় তবে বুঝতে হবে কত 
পাঁপই না আমাদের সঞ্চিত আছে? নে কথা ত ঠিকই | নইলে পুজার 
দিন প্রাণে মাতোয়ারা হয়ে আনন্দ অনুভব করিব, বাইরে এসে দশজনের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে মায়ের কাজে লেগে যার, না আমরা এখনও ভিতর 
বাটীর অন্তঃপুরে লজ্জায় মুখ লুক্তায়ে বসে আছি। এটা যেকি প্রকার 
মানুষিকতা ত! বুঝিতে পার! দায় । মা চলে যাচ্ছেন এক বৎসরের মত-_ 
তাও তিনি কেদে কেদে, কেন না তার ছেলে, আমর! কোন কাজ 
করছি না । বতৎসরাস্তে তিনি এমে দেখে ছুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছেন । 
আর আমর! এখনও লুকায়ে ) ধিক এমন প্ীবনে। মাযধে কেন তবু 
আমাদের প্রতি দয়! রেখেছেন--ইছাই তার আসাম করুণ! । তা না হইলে 
নিজে কেঁদে সন্তানের মঙ্গল কামন! । তিনি যে আজ চলে যাবেন, 
ছেলেদের কেউ যে এগোয় না। মনে হয় ছেলেরা নিজের ভিন্ন হয়ে 
মাকেও যেন একঘরে করেছে। ধিক সন্তান । তোদের মার আজ এই 
ছুর্দশ! ! ও পাডার দশজন প্রতিবেশীর! দেখে তোদের কি বলবে? শত 
শত ধিক্‌ দিয়ে যাবে। আমর! যে নিরেট মুঢ, নইলে দশজনের কটুকথা 
শুনেও আমাদের ঘেন্না হয় না। তবে যদি তাই কারও 'কারও প্রাণে 
মায়ের বেদনা সমভাবে জেগে থাকে, তবে এস ভাই যাত্রার 
সময় মায়ের চরণ সমীপে গিয়ে উপস্থিত হই, কোনও প্রকারে রীতিরক্ষা 
ক'রে এবারকার মত বিসর্জন ক্রিয়া সযাপন ক'রে আমি। হায়রে 
এই মাকেই লা রামপ্রা্দ একদিন পেয়েছিলেন-__এই আনন্ময়ীরেই ন। 
একদিন ই্ররামরুষ্খ মানসোপচারে অর্চনা করিয়া জগন্বাসীকে ধন্ঠ 
করিয়া গিয়াছেন? আজ আমর! তীাহাদেরই আশীর্বাদ নিম্মাল) মণ্তকে 
লয়ে সপ্তকাটি সন্তান মিলে সেই বিশ্বজননীর আবাহনে দীড়াইয়াছি+-- 
আমরা অভয়চরণে মাথা দিয়েছি, আমাদের আর ভয় করিবার কি হেতু 
আছে? মাতৈঃরবে উচ্চকে গান গাহিয়া হৃদয়ের জালা, জাতির 
ছঃখ দুর করিব। 

আজ না সন্ধ্যাকালে যগুপঘরে শেষ আছুতি হইয়া যাইবে, আজই না 
বছরের মত খুপ দ্বীপ নিবিয়া যাইবে- আর কালই না মণ্ডপ ও বেদী 


কার্তিক, ১৩২৯।] *যাতৃ পুজার অবসান” | ৬১৫ 


শূন্য অবস্থার পড়িয়া থাকিব? আত্মীয় ঘজন বন্ধুবান্ধব এত লোক সমাগম 
বন্ধ হইয়া যাইবে । মজলগীতির উচ্চকোল দিগন্তে মিশিয়। যাইবে । 
এস ভাই। মনের মিলনে দশজনে মিশিয়া জন্ম সার্থক করিয়। লই । 
কাতর প্রাণে মার কাছে প্রার্থনা করিয়া লই আগামীবারে তিনি যেন 
এসে 'ার ছেলেদের ধরে সামা, শাস্তি ও সুখ বিদ্যমান দেখিতে পান । 

আবার কবে সে প্রাচীন ভাবে স্বার্থ মলিনতা ছেড়ে অকপাঁতার 
দ্বার থুলে দিয় হৃদয় রাস মন্দিবে, রতুবেদীর উপরে মাকে কৃষ্ণকালীর 
সমন্বয় ভাবে দেখিতে পাইব। কত আশ! হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
ধাকিলাম, কত উদ্দাপলা হৃদয়ে জাগবক থাকিল--চাতকের মত 
কত তৃষ্ণা, 'আবার তেই পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল প্রাণভরে পান 
করিব। চিরসঞ্চিত হাদয়াবেগ সমস্ত ফিটাইব। যতই দিন যায় উচ্ছ্বাস 
ততই বাড়ে-_আকাজ্ক' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্ত কই ফতদিন 
পর আবার সেইদিন আসিবে যখন মায়ের পুল হাসি দেখিয়া 
আমরাও আনলে নৃহ্ায করিতে পারিব-__-মন খুলিয়া মায়ের মণ্ডপের 
অগ্গিনায় নাচিব, গাহি, আরও কত কি করিব। 

সাধনার জোরে টাই সেদিন দেখিতে-_-ষথন ত্যাগের ধবজ! 
মায়ের বিজয় দশমীর দিন উডিতে থাকিবে-_গীতা। ভাগবত) সমখরে 
সামা বেদগাথা গাহিতে থাকিবে-_ আর অমরগণের পুস্পবৃষ্টিতে আকাশ 
পথ ভরিয়া যাইবে । আমরা চাই সেপ্িন 'অটিরে দেখিতে যে দিন 
যায়ের বিসঞ্জনের সময় দলে দলে লোক উধাও হয়ে জীবন সঙ্গীত 
গেয়ে 'গেয়ে বিজয়ঢকার পশ্চাৎ ছুটিবে। সেদিন যে ব্যক্তি মাতৃপৃজার 
ঢাক বাজ্াইবে, তার প্রাণ ভরা ভাবরাশি কত উথলিরা উঠিবে। 
আত্মহারা হয়ে সে একদিনের মত মাকে তার সন্তানের তাওব নৃত্য 
কৌশল দেখাষ্টুবে । মা তা দেখিয়া সখা €ইবেন হিলি দ্ানেন তার 
সন্তানের কত "প্রকার শিক্ষা অন্তলুককায়িত আছে) দীক্ষার আশ্চর্য্য 
প্রভাব তন্মাচ্ছাদিতবৎ অডবিজ্ঞ:ন চক্ষুর অগোচর আছে। অন্তর্যযামিনী 
মা সমস্তই অন্তরালে থাকিয়া! জানিতে পারেন । 

সম্থে ঘে মহাকাল উপস্থিত, যখন লমস্ত আবরণ *্খুলে ভারত 
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আবার অধ্যাত্বিকতার ক্ষমতায় শির উন্নত করে দাড়াইবে। জড় 
এতদিন চেতনের উপর তাওঁব নৃত্য করিল-_-এখন যে চৈতন্য শির 
উন্নত করে ত্রিলোক স্তস্তিত করিবে । সমস্ত জড শক্তিকে পদাঁনত 
করিবে । মানুষের অজ্ঞানাচ্ছন্নতার পর যেমন একবার চৈতন্ত' বিকাশ 
হইলে আর সে অন্ধকূপে পড়ে না, ভারতও তেমনি একটাবার মাথা 
তুলে দাভাইতে পারিলে আর তাহাকে জব্দ কাঁরয়' বাঁখিতে পারা যাইবে 
না। ত্রিতুবনে এমন কোন শক্তি আছে বলে বোধ হয় নং যে ভাবাতর 
নিজ তাপোবলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে । এ ভারত নৃতন 
কিছু নয় অতি প্রাচীন, সমস্ত জাতির বাপদাদ। ঠাকুরদা বল্লে 
অতুযক্তি হবে না। সেই ভারতের- আজ দেখে শুনে ঠেকে, 
লাঞ্ছনায়__. পরত সপ্্ীবনী শিক্ষা জ্ঞাতীয় জীবনের সারৃষ্ে গঠিত হয়ে 
উঠেছে। এর হাজাব লাঞ্চনা হলেও পতন নেই। সনাতন জাতির 
এটুকু বিশেষত্ব থাকৃবেই | তাই বলেছিলাম ভারতের এখন সেই প্রাচীন 
শিক্ষা দীক্ষাব পুরশ্চরণের দ্বারা নূতন খাঁটি সংস্কার তৈয়ার করে 
সাত্বিকী পূজার আয়োজন অনুষ্ঠান করানর বৃহৎ স্থযোগ উপন্থিতত 
হয়েছে । এই সত্যব্রতের মহা যজ্ঞানুষ্টানে হোতা হয়েছেন আজ 
মহাত্যাগী বীর সাধক পুরুষোত্তম | এই সাধন যজ্রেও যদ্দি মাতৃপুক্রার পূর্ণ 
সমাপ্তি আর ন! হয়__এতেও যদি হর-পার্বতীর সি'হাসন না টলে তবে 
বিশ্বপাতার অশেষ করুণার পরিচয় কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি 
ভগবদরাজ্যে সাধন তপস্তার ফল থাকে তবে এবার বিশ্বামিপ্রের 
তপ:প্রভাব গোলোকধাম পধ্যন্ত পৌছিবে। এই জীন অরণ্র 
সংগ্রাহ্ছে পাপপুণ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতে নারায়ণের সারথে) অর্জগুন- 
দেশবাসী পুণ্যরথে আরোহণ করিয় অকিংসা-ত্যাগ অশ্বের স্থির 
লাগা ধরিয়া প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, অবিগ্ভামোছের বিপক্ষে দণ্ডায়মান । 
“যতোধর্শস্ততোজয়ঃ। যদি এই বাঁকা ষথার্থ হয় সতোর যদি চিরত্য় 
হয়ে থাকে তবে আনতে হবে এবারকাঁর মত যুদ্ধে জয় আমাদেরই । 
হ্বতরাং এবারকার পুরা এত আয়োজন, এত চেষ্টা, আন্তরিক 
প্রার্থনা থ্কৃতে যেন কোন পকার ক্রটি আমাদের না হয়। 


কার্তিক, ১৩২৯। | মা ৪৬০৪৪ | ৬১৭ 


স্ব পাস্িতীি পক প৯ লোসটি পাশ লরসসিত সিল সপ ০৩, উস: বর ০ 


নচেৎ আমাদিগকেই ঘরে বসির অশ্রু মুদ্িতে হইবে। বদি মঙ্গল রি 
বদি দুঃখের এীকাস্তিক নিবৃত্বি চাও, যদি চির শাস্তি ভিতরে বাহিরে 
অনুভব করিতে চাও তবে জাতির জীবন সমুপ্রের কর্ণধার যিনি, সেই 
মহাঁপুরুষের শরণাগত হও । ছুঃখ চিবজীবনের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যাঁবে। 
ইহাই ভারতের সাধন'_ইহাই আমাদের মুক্তি ইহাই আমাদের 
কর্তব্য। সুযোগ একবার ফিরিলে মময় একবার চলিয়া 'গলে জাতির 
ভাগ্যে আর শ্প্রভাত আসিবে না। পরে শত আকাশ-কুস্থম চিন্তা 
করিলেও কিছুই কাধ্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাই প্রক্কত 
স্থযোগ-__ ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা ও পুজার জায়োজন। এই অবসরে নিজ 
নিজ কর্তব্য সারিয়া বলির জন্ঠ প্রস্তত হওয়া দরকার | অমৃত পথের 
যাত্রী আমরা, সংসার ভম্ম তুচ্ছ করিয়! আতিমানবের মহাঁকর্তব্য 
সাধনে জীবন পাত করিয়া ভারতের ইতিহাসে, দেশের কাহিনীতে 
একটি সরল রেখ! টানিয়া যাইব । বেদ উপনিষর্দের পরলোক যানিয়া 
ইহকালের কর্ম বীরের যত উদ্াপন করিয়া জয় জয় গীতি গাহিয়। 
সংসার কোলাহল পরিত্যাগ করিব। 

আজি এ যুগের নৃতন প্রভায় 

উদ্দিছে আলোক গগন বিদ্বরি, 

ভূষিত প্রাণের দগ্ধজালায় 

ছুটি'ছে মানব লভিতে বারি । 


আজি এ শুভ জাগরণ দিনে 
জেগেছে সবাই হরষিত যনে, 
মঙ্গল ঘটখানি লইতে শিরে 
ধাড়ায়েছে সবে 'মিললের' তরে। 


ভারতের কত সুসন্কানগণ 
“অমৃত লর্ভতে দিতেছে জীবন, 
অপূর্ব “ত্যাগের” জলস্ত আদর্শ 
দেখায়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষ । 


৬১৮ উদ্বোধন | | ২৪শ বষ--১০ম দখা! | 


সত্যের" মহিমা পুণোর আলোক 
সাধনার পথে জাগে কত লোক, 
আত্মাহুতিষজ্ঞে আত্মবলিদান 
এ সত্য সাধনে চবম নিদান । 


সমগ্র জগৎ নিরখি এ শক্তি 
করেছে ভারত চরণে প্রণতি, 
দীপ্ত ভাবত নিজ মহিযায় 
গাহিছে মধুর “মিলন? বাণায় । 


মানিও ভ্যাগীর মঙ্গল আদেশ 
ছুলনা গো কতু “তোমার স্বদেশ" 
করেছেন তিনি যে কর্্মপ্রচার 
ত্যাগের সাধন মুসাধন সার । 


আজিকার রণে ত্যাগই আমাদেব অস্ত্র হবে । অহিংসাই আমাদের 
মূল সমরনীতি হুবে। হিমালয়ের এই উচ্চ শৃক্ষে মহালয়ার পূজায় আবম 
স্বার্থের বলি হবে ) সত্যের ধৃপ, ঈ্লীপ, শতমুখী হইয়া জলিয়া-উদ্ঠিবে। 
জ্ঞান স্ধাপানে আক্ছি মোহমদিরা! পরিত্যক্ত হবে| সাধন-সমরে 
ভারতের গৌরব নিশান উজ্জ্বল আকাশে উড্ডীয়মান হইবে 

পুজার দিন ত চলিয়! গেল । আশাও ফুরাইল। কিস্তমা। তোমার 
নিক্ষট শুধু প্রার্থন। করিলাম, মনেব আকিঞ্চন মত তোমার উপাসনা 
করিয়া আত্মতৃপ্তিলাত করিতে পারিলাঁষ না। অর্থাভাবে তোয়ার 
বেশভৃষার যোগাড় করিতে পারিলাম না । তোমার ভোগের আয়োজন 
দুরে থাকুক অর্চনার জন্য একমুটি আতপ তওুলও সংগ্রহ করিতে 
্্যরিলাম না। অনাহারে, অনিদ্রা দেখ মা তোঘাক সৃস্তানের কি 
ভীর্ণণীর্ণ দেহ, অঙ্গাভরণে মাত্র ছিন্ন কন্থা, রুক্ম কেশ মন্তকে_নগ্রপদ 
ভগ্রদদেহ। তোমার সন্তান আক্গ দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়! লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, 
নিশ্পেষিত হইতেছে, কিন্ত তুমি এখনও স্থির নয়নে তাদের প্রতি চেষে 
অবস্থ। দেখছ আর তোমার ওই ক্ষুত্র বস্্াঞ্চল দ্বার! চক্ষু মুছিহেছ আবার 


কার্ডিক, ১৩২৯।] মাতৃ পৃজ্বার অবসান” । ৬১৯ 


তাদের প্রতি তাকিষে আছ ধন্য মা তুমি! তুমিই আমাদের সুখে 
দুঃখে, আপদে, বিপদে, বরাভয়দার়িনী। ছুঃখ হর তোমার এ স্থঠাম অঙ্গে 
অলঙ্কার ভূষণ কিছুই দিতে পারিলাম না-। পৃক্জার উপহার উপকরণও 
আমার কিছুই নাই। আমি সম্বলহীন কেবল আমার মনটী কেহ 
কাড়িয়। লইতে পারে নাই। উহাই তোমাকে আমার শ্রেষ্ট উপহার 
দিব। আব এই কক্কালসার শীর্দেহ্ের হাদয়বক্ষ ছি'ড়িয়া আমার 
সর্ধ্বোত্তযম বলি প্রদান করিব। ইহা বাতীত যে আমার সংসার কুটিরে 
আছে বলিতে ত কিছুই নাই। মা। শ্তনেছি শান্ত্পুরাণে ভক্তিই তোমার 
আদরের সামগ্রী, আমার তমা ভক্তির লেশ পাঠ যে তোমাকে তা 
দিয়ে সন্তুষ্ট করব । সংসারের ত্রিতাপে যে সে কামল লতিকাটি অদ্কুরিত 
হইব! মাত্রই বিলাশ প্রাপ্ত হইজ। যত্ব লইবার ধোঁগ্যতাও আমার 
থাকিলনা। আছে কেবল ভক্তিছ্থান শুফ কঠিন হাদয় যাহা এতদিনও 
পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় লাই, তাই তোমার উপহারের জন্য রহিয়াছে | 
নতুবা! এ কাঙাল আর কিসের দ্বারা তোমার পুজা করিবে? 

যদি জগতে কেউ শিক্ষার্থী থাক, ষর্দি কেউ মায়ের সাত্বিক পুজা 
দর্শনে "অভিলাধী থাক তবে কাঙালের ঘরে এসে দেখে যাও-_শিখে 
যাঁও__ভারতের ঘরে ঘরে আজ ময়ের পূজা কিরূপ চলিতেছে -দলসিজ 
ভারতবাসী আজ কি বীভৎস তাবে মায়ের চরণে আত্মবলি দিতেছে! 
অগৎ । দেখে যাও অ্তস্তিত হয়ো না, বিশ্বের দুয়ারে মাতৃপূজার মহাযজ্ঞে 
জীবনসর্বন্থ 'কবপে অর্গণ করিতে হয়, ভগবানের পদে কি প্রকার 
অলৌকিক আত্মোৎসর্গ কর! হয়, দেশ মাতার জন্য কিরূপ স্বদদেশিকতার 
পরিচয় প্রদান করিতে হয়। ধন্ত আমরা ভারতবাসী ধন আমাদের 
দে“। সমগ্র জগৎ যাহার মহিমায় ভ্তব হইল - সভ্যতার শাসন যাহায় 
নিকট পদর্ননত হইল-_ধাঁহার ইঙ্গিতে পৃথিবা টলিল) পাপতয় ধার নিট ৭. 
অতি তুচ্ছ বোধ হইল--তিনি কে? তার ত্যাগ ধজার নীচে দাড়াতে 
আমর! মাতৃপৃর্জার বরনিশ্মাল্য লাভ করিব। 


হিন্দু নিরামিষাশী কেন 1 


(স্বামী অভেদানন্দ ) 


ইদ্ানীস্তন স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং খাদ্য পরীক্ষকেরা মানব- 
জাতির পক্ষে কোন্‌ খান্ভ অধিক স্থাস্থাকর--এই সমস্তার মীমাংসা 
করিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সেই থাগ্ভের প্রচলনের জন্ঠ বিশেষভাবে 
সচেষ্ট আছেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে চিন্তাশীল আমেরিকাবসীরা 
পিরামিষাহারের গুণ কিছু কিছু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং 
আমিষভোজন ত্যাগ করা শ্রেয়্কর কিনা এ বিষয় লইখা বেশ নাড়াচাড়া 
করিতেছেন । এ ব্যাপার লইয়া এত আন্দোলল এত আগ্রহ ইহার 
পুর্র্বে জর কখনও দেখা যায় নাই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের 
মধ্যে পাইথাগোরাস, প্লেটো, সক্রেটাস্‌, সেনেকা প্রভৃতি দার্শনিকের 
নিরামিষাহারের গোড়া পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু তত্যত্র অধিকাংশ 
লোকই নিরামিষতোজীদের ঘ্বণার চক্ষে দেখেন । 

পাইথাগোরাদ জন্মিবার বহুপূর্্বে ভারতবর্ষের হিন্দু দার্শনিকের! 
এই সমস্তার সমাধান করিয়াছিলেন তাহাদের রচিত পুস্তকাদিতে 
পাণিহত্যার এবং মাঁংসাহারের বিরুদ্ধে সুযুক্তিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত 
তর্ক বিতর্ক দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক এতিহাসিক ও প্রাচ্য বিজ্ঞ- 
ব্ক্তিগণের এইমত যে, পাইথাগোরান নিরামিষাহারের গুণাুণ 
বিচার সম্বন্ধে হিন্দু দাশনিকগণের নিকট খণী। এীতিহাসিকযুগের 
বহুপূর্বব হইতেই হিন্দুরা নিরামিষাহ্থার সমর্থন করিয়া তাহা যথাযথভাবে 
পালন করিয়া আসিতেছিলেন। 

পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেই নিরাঁমিষাহার বহুশতাববী ধরিয়া 
ধারণ লৌকদিগের মধো পচঙিত ছিল। পৃথিবীর মধ্যে কিনুজাতিই 
৬১৭ নিরামিষফভোজনের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন সরিশেষ অবগত 
ছিলেন । চীন, জাপান, শ্যাম এবং সিংহলবাসী প্রভৃতি বিতিরজাতির 


* গ্বাযী অভেদানন্দজীর ৬175 10000 15 ও ৬৪৫71411218 নামক 
ইংরাজী পুস্তকে র' বঙ্গানুবাদ । 


কান্তিক, ১৩২৯। ] হি নিরাসিবানা কেন? ৬২১ 


স্মলাস্টি লালন পাটি উিরিসিপপী তি ২৮ ৯৫ সিসি সি সিট 


হিন্ুদিগের নিকট হুইতে শক্ষালাভ শরিয়াছিলেন ৫ যে (লামা রসনা ৃণির 
জগ প্রাণিহত্যাকর! নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও অমান্ুষিকতা ও, অনাধুতার 
কার্য । প্রাচীন ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি ও খধিগণ নিরামিষা- 
হারের পক্গ সমর্থন কল্পে বিভিন্ন দিক হইতে প্রভূত যুক্তির সমাবেশ 
, করিয়াছিলেন । তাহারা শরীরমধাস্থ ন্তরার্দির গঠন দেখিয়া ও রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ দ্বারা দ্নেখাইয়াছিরেন যে মাংসাহার আমাদিগের শারীরিক 
সুস্থত। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে কতটুকু সহায়তা করে। 
ভারতের বৈদ্ক ও চিকিৎসকেরা ইহা যোটেই পছন্দ করেন না। 
মাংসভোজনে যে রক্তামাশয়ঃ বাত, ধক্া ও লাঁয়বক রোগসমুছের 
উৎপত্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে তীহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসকের সহিত 
একমতঃ। ভারতীয় বৈগ্নগণ বলেন, যে সমস্ত জন্তু হত্যা করা হয়, 
তাহারা প্রায়ই রোগগ্রন্থ হয় কারণ তাহাদের যে যেস্থানে রাখা হয় 
ও যে সব থান্ত খাইতে দেওয়! হয় তাঁহ। বড়ই অস্বাস্থাকর ও রোগোৎ- 
পাঙ্ছনকারী। এবং এই সমস্ত রুগ্ন পশুদ্দিগের মাংল ভক্ষণে শরীর মধ্যে 
মাংসের সহিত রোগবীজাণু প্রবেশ বরে এবং রোগ উৎপান্ধন করিয়া 
থাকে । ' তাহারা আরও বলেন যে খাগ্ের পরিপুষ্টি হইতেই মাংসের 
উৎপত্তি স্থৃতরাং ইহার ভিতরও মলমুত্রাদি প্রভৃতি আবর্জনা কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে থাকিয়া যায় কারণ হত্যার পূর্ধবে এই সমস্ত মলমুতাদি দেহ 
হইতে সম্পূর্ণক্ূপে বাহির হইয়। যায় না। এ সমস্ত ময়লা মধ্যে ক্রেটিন 
অতিশ্য ব্যাস্ত । ম্!ংস-বক্তস্থিত ফাইব্রিপ অংশ অতিশয় বৃছ্ি করিয়া 
দেহ অস্বাভাবিক উত্তাপের স্ষ্টিকরতঃ যানুষকে অত্যধিক চঞ্চল ও 
অস্থির করিয়৷ তুজে এবং পরিণামে ইহাই স্সায়বিফ দৌর্বল্যের 
কারণ হইয়া দাড়ায়। মাংপাহারীর| সাধারণতঃ এই রোগে ভূগি়া 
থাকেন । লিয়মিতন্রপে মাংস তভোক্জন করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন খুব" 
ঘন ঘন হইতে থাকে এবং ইহ: অকালে জীবনীশব্ধি হাস করিয়া দ্নে়। 
শারীরতন্ববিৎ শ্তার এভারহার্ড হোম দাতের গঠন, পাকস্থলী, কক্তকণিক! 
ও পাক প্রণালী পরীক্ষা করিয়া! স্থির করিয়াছেন যে মনুষ্ুজাতি স্বভাবতঃ 
নিরাঁমিযাশী মাংসামী নছে। ( ক্রমশঃ ) 


জীবাত্বা ও পরমাস্ত্ | 


। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী) 


কবি রবীন্দ্র গেয়েছেন-_ 
“অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, 
সামনে এসে বস এবার কেউ দেখবে না! কেউ বলবে না ।” 
প্রথম গানটা শুনলুম একটা ভদ্রলোকের মুখে । যনটা ছ্যাৎ করে 
উঠল। কাকে বল' যাচ্ছে, কে এসে দামনে বসবে, কে লুকিয়ে রয়েছে? 
কই কাউকেই তো! দেখতে পাইনে, আড়ালে কে গেল। 
তাবতে ভাবতে মনে হল একজন আছে বই কি। মে গোপন 
থেকে একবার উকি দিয়ে আবার কোথায় যে গা ঢাকা দেয় ভার 
ঠিক পাওয়া যায় না । আমরা যে ,সট! বুঝিতে পারিনা । 
মান হল আছে বইকি সে? সাডা এজীবনে তার অনেকবার 
পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি । কোন একটা অন্তায় কাজ, জেনেছি যে 
সেটা অগাঁয়, যখন করিতে যাই বুকের মধ্যে তখন কি ভীষণ আঘাত 
পাই, মনে হয় কে যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। সেট! তখন ঝেড়ে 
ফেলতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে হাতুড়ি পেটা থামে না । মাথাঁর যধো কি 
রকম করে, লোকের সাঁমনে বেরুতে পারা কিছুতেই যায় না । 
সেকে? কান কাদে অহনিশি বলছে সাধনে ছুটে। পথ) 
নির্বাচন কর, এই বেলা ঠিক কর, এব পর ভুলে চলে গেলে আর 


তোমার সে ভুল শুধবাবাব সময় পাঁবে না । 


্ 
] 


মনের মধে স্থমতী ফুমতীর দ্বন্ব অহলিশি চলে, ফুমতী বলছে আমি 
এট! করাই, সুমী বলছে না তা হবে না। বিবেকানন স্বামী বলছেন, 
একটা স্ধামুখী মন, অর্থাৎ সত্াজ্ঞান। এই পবিজ্র আসন এনে দিতে 
সক্ষম, আর একটা গরলমুখী মদ স্বাভাবিক জ্ঞান, এ একেবারেই 
মিথ । দেবে কোথায়, একেবারে নিচে ঠেলে ফেলে। 


কার্তিক, ১৩২৯ । ] জবা ও পরমাত্া | ৬২৩ 


পর শ্পাসিসাস্পি  পাঁিতাস্াসসি িপিিপীসিলীসিতাসলি ৯ সদ ৮ স্পা পট সি সি সিসি লি তি লা পাস পাস 


সামনে ছটো পথ। সধাসুখী মন অর্থাৎ সভাক্ঞান দেখিয়ে দিচ্ছে 
ওই দেখা যায় কাম্য স্থল। অনন্ত আনন্দ ,যেখানে, অনন্ত শাস্তি 
যেখানে । গরলমুখী মন ভিন্ন পথ দেখাচ্ছে--এই পথ, এই পথ 
ধরে চল। 

এর নির্দিষ্ট পথ সংসার । সংসার বলতে কি বুঝানচ্ছ? সংসার 
তো এই জগৎটাই সংসার তো একেই বলে। তবু সংসার বিভিন্ন। 
সংদার বলতে বুঝাচ্ছে কামনার বস্ত পূর্ণ স্থান। এ সে কামনা নয় 
যে কামন! স্তধামুখী মনের নির্দিষ্ট । এ কামনা অর্থেস্ত্ী পুত্র পরিবার 
যান যশ । সংসারী চায় এই গুলি। তার কান! এই থানে। সে এর 
এক কিছু হতে.বর্চিত হলে হাহাকার করে কেঁছে বলে, “কি করলে 
ভগবান আমার কোন সাধই পূর্ণ করলে না, আমায় এমনই করে মেরে 
লেখে গেলে । 

সুধামুখী মন অন্থর হতে চিৎকার করে বলে'“কে কাকে মারে, 
ওরে মুর্খ, হাতে কেউ কাউকে মারতে পারে না। গরলমুখী মনের 
বারা গলিত হওয়ার -শধ ফল এই, শেষটা এমনি করে কাদতে 
হয়। কিন্তু আমাব কথা কেন শুনলিনিবে মুর্খ । আমি যা দিতে 
চাইলুম তাই যে আসল জিনিষ' সে যে কখনও হ্বারাতনা। সে তো 
অনিত্য নয়) সেনিত্য বস্থ। তাকে যত ব্যবহার করবে সেয়ে তত 
উজ্জ্বল হবে। আমি পথ দেখাতুম মে পথ কেন দেখলি লে? 

পরমাত্মাফ কথা এই | জীবাস্া চায় এখানেই পরিতৃপ্ত হইতে, 
এখানেই শান্তি লাভ করিতে । এছাড়া আর যে কিছু আছে তাহা 
সে ধারণায় আনিতে চাছে লা, তাই এখানকার একটু কিছু ক্ষতি 
হইলে সে আছড়ায় আর ভগবানকে ডাকে । 

পরমাত্মা*বলছে--- 

“আমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না 

কিন্তু জীবাত্সা ততক্ষণ হিসাব করছে তার সংসারিক লাভ বা 
ক্ষতি | লাভ বদি হয়ে থাকে পে ফুলে উঠছে, অহস্কারে তার সমান 
আর কেউ নেই। আর ক্ষতি যদি হয়ে থাকে, সে" লুটপুটি খেয়ে 


৬২৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্-_-১০ম সংখ্যা । 


স্পাসপিল 


কাদছে “ওগো” আমার কি হল গো। অমিকেন জন্ম নিলুষয গো, 
ভগবান আমায় এই করতেই জগতে পাঠালেন গো । 

্রাস্ত জীবাত্মা, পরস্পর অবিরত দ্বন্ব করছে। সে বুঝছে, সে জানছে 
সব মিছে, তবু সে কাদে, তবু স ভাবে আমার জীবনটা বয়ে গেল, আমি 
আর কথনও উঠতে পারব না। 

কিছুতেই সে পরযাত্মার কথা কানে তুলতে পারে দা) সে যেসে 
কথ! শুনতে বধির। সে তাকিয়ে দেখতে পারে না, সেষে সে দিকে 
চাইতে একেবারে অন্ধ। সে যে জড় তাঁর পাশ ফিরবার তার 
তাকাবার, তার কান পেতে শুনবার ক্ষমতা যে আদৌ নেই। 

ছুজনে সমঞ্জোট না হণে তো চলছে না। কর্তা বলছেন একর 
এমাকে আশ্বিন মাসে মানতে হবে ১ গিন্লি হিসাব করে দেখছে, অনেক 
লোকসান হয়ে যাচ্ছে, এ বছরট। থাক আসছে বছর দেখা যাবে। কর্তার 
স্থধামুখী মন অর্থাৎ পরমাত্ম। প্রস্তাব করছেন ভগবানকে আনবার 
কিন্ত গিনি বলছেন এথন থাক, আমার অনেক কাঞ্ষ পড়ে আছে । তীর 
আসবার যদি ইচ্ছেই হযে থাকেঃ তিনি যখন পারবেন আসবেন । 
ছুই এক হয়েও বিভিন্ন মৃত পোষণ করছে কাজেই শৃন্য মন্দির তেমনি 
শৃন্যই গড়ে আছে, দেবতা আমতে পারছে না । 

দিনের পর দিন) মআসের পর মাল, বছরের পয় বছর কেটে গেল 
সময় আগ হল না-ছুই শক্তি এক হুল না, দেবতার মন্দির তেমনি 
থালি, তেমনি হাহাকার সেখানে | ভিক্ষুক দূর হতে আসে মন্দির দেখে 
এসে দেখে শুগ্ঠ মন্দির? দেবতা নাই সে কেঁদে ফিরে যায়। 

জীবাত্স। দেখছে আপনার পানে । দেবত! আসলে তার নিজের দেব 
হয় কৈ? লে চায় তাই পরযাত্মাকে নিজের কাছে টানতে, নিজের 
মত দিয়ে তার মতট| ছেয়ে ফেলতে | কিন্তু সে যে নিব্িকার, সে যে 
অচল তার চোখকে নিচের দিকে নামাতে চারন। । বিভোর প্রাণে 
সে গেয়ে উঠছে। 

“মন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না” 
অীবাস্ম। সংসার যুদ্ধে একদিন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার 
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পরমাত্মার কথ৷ মনে হয়ঃ সেতার কাছে ছে গিয়ে বুটয়ে গড়ে, “দেবতা 
নিয়ে এসো নইলে দিন আর চলে ন1?। 

পরমাত্ম। অনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দেবতার ধ্যান করন্তে বসে; 
সেই সময়ে জীবাত্বা আবার সরে পড়ে, ওদিকে তার যে আরও টানের 
জিনিষ পড়ে আছে। পরযাত্মা চেয়ে দেখে মিথ্যাধ্যান--দেবতা আসেন 
নি ছুই বিরুদ্ধবাদীর মতে তিনি এসে দীডাতে পারবেন ন1 জেনে 
অনেক দূরে সরে গেছেন । 

এই জীবাত্মাকে দিয়ে পরমাত্ম। এমনি পদে পদ্দে আহত হচ্ছে তবু 
তাঁকে এই জীবাত্ব।কে আলিঙ্গন করে থাকতেই হবে। সেষযদ্দি একে 
ছেড়ে দেয়, তবে একেবারেই নৌক! ডুবি । সে ছাড়েনি বলে এখনও 
মাঝে মাঝে জীবাত্মার একটু চেতনা আসে, সংসার যুদ্ধে শ্রাস্ত র্লাস্ত 
হয়ে এখনপ্র আপনার অন্তিত্ব স্বীকার করে দে। কিন্তু পরমাত্ম। ঘদি 
ছেড়ে দেয় সে একেবারেই জড় হয়ে যাবে। তাকে আঘাত দিয়ে 
একটু চেতন দিতে, একটু ভগবানের নাম স্মরণ করিয়ে দ্বিতে যে 
কেউ থাকবেন] আর, এখনও একটু যাঁ আলোর রেখা সামনে আছে, 
নিমিষে তা হারিয়ে ফেলবে সে, আর আলো পাবে ন!, কেবল সীমাহীন 
অন্ধকারই থেকে বাঁবে। 

্রাস্ত জীবাত্। তাঁই বলছি চলরে চল, সুধামুখী মনের বশে 
চল। দে যখন ভ্ডাকছে আকুল প্রাণে এম হে, এস হে, তখন এই 
হিসাব নিকাশ নিয়ে বসে থাকিন নে। তার সঙ্গে তোর গলা 
মিশিক্কে তুইও ডাঁক, “বস হে, বন হে আমার হৃদয় সিংহাসনে বস ছে, 
বস হে? । 

ওরে ত্রাস্ত, যাস যাবে বছর যানে যেতে যেতে তোর ক্ষণস্থায়ী 
জীবনটাই কেটে যাবে, তুই দেবতার প্রতিষ্ঠা আর করবি কবে? তোর 
সিংহাসন যে শুন বসা রে, সেখানে বস! তাকে ; পরমাত্মার সঙ্গে গলা 
মিশিয়ে গাল গেয়ে ওঠ-__ 

“অমন আড়াল দিয়ে লুফিলে গেলে চলবে লা, 
সামনে এসে বস এবার ফেউ দেখবে না কেউ শুনবে না।* 
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অহিংসা পরমোধর্ম্ঃ | 

ভীবন আমরা দিতে পারিনা কিন্তু নিতে পারি! কথাটার তাৎপর্য 
আছে । 

কিরকম সে? 

খুবই সহজ । যেমন আমি। আমি কে, কোথা হতে এসেছি, কার 
আদেশে এসেছি, আবার কোঁনখানেই বা! চলে যেতে হবে। কথাগুলো 
ভাবতে গেলে ভারি জাশ্তর্য্য বলেই ঠেকে । 

কিরকম? 

রকম আবার কি? আমি-_অর্থাৎ এই দেহের যে স্বাধিকারী সেই 
আমি এসেছি কোনথান হতে--এটা কি ভাবতে হবে নাঠ আমি যে 
চিরকাল এমনই নাই তা তো দেখতে হবে। আমি চিবদিন এমনি বড, 
এষনি জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন ছিলুম ন!। ওই যে ছোট ছেলেটা মাস্সের 
কোলে খেল! করছে, আমিও একদিন ওরই মত মায়ের কোলে অমনি 
করে খেল! করেছি । ওই যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকটা, সস্তাঁন গুর গর্ভে রয়েছে, 
নড়ছে, বেশ টের পাচ্ছি। এ সন্তান আস্ল কোথা হতে? কেমন 
কোঁবেই বা! বেঁচে রয়েছে ও অভটুকু সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে? আমিও 
একদিন ওই স্থানেই ছিলাম, তার পর অমনি করে মায়ের কোলে 
খেলেছি । 

আজ ভাবছি_-কারণ এতদিন ভাবিনি, ভাববার মোটে সময়ই পাই 
নিআমি কে? কোথা হতেই বা এসেছি, আবার শেধকালে যাবই 
বা কোথায়? 

একট! কোন অদৃশ্য শক্তি ভ্েগে আছেই, যে প্রতিনিয়ত হিসাব 
কবে দেখছে কত লোক জন্মাল কত লোক মরল। তাৰু শাস্তিও তো 
নেই, সে অহবোরাত্র সন্রাগ, মে তাকিযে আছে আমাদের. পালে, পাঁছে 
কিছু হয়। 

কি বলছিলেম, হ্থ্যা, সেই জীবনের কথা । আমর! জীবন দিতে 
পারিনে জীবন নিতে পারি। 
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আমরা মাছ মাংস খাই ) আমরা শীকার করি, আমর মাছ ধরিঃ 
অনেকের মাছ ধরায়। শীকাব করায় যতটা আনন্দ ততটা আর কিছুতেই 
হয় না। 

কিন্য জিজ্ঞানা করি--এটা কি রকম? যে জীবন আমর! দিতে 
গ্রাবিনে-সেই জীবন আমর! হবণ করি। 

বুদ্ধ বলে গেছেন-_-অহিংসা পরম ধর্ম । আজ আর এক মহাপুরুষ 
বুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রচার করছেন অহিংসা পরমোধর্মঃ । কথাটা 
যেমন সভ্য--এমন সত্য আর কিছুতেই নেই। 

অহিংসা পরমে! ধর্ম কথাটা ন| জানে কে? ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই 
জানে অহিংসা পর'যাধর্ম। অনেক জায়গায় লেকচারার মহাশয় 
বলেছেনছ অহিংসা পরযোধর্্ম । আদিকাল হতে এ পর্য)স্ত চলে আসছে 
এই একই কথা অকিংসা পরমোধর্খঃ। 

সকল ধর্শেরি শ্রেষ্ঠ ধর্ম এই। এই আদি--এর পরে আর সব। 
এই মুল। 'মার সব এর শাখা প্রশাখা । দেখতে পাই এমন অনেক 
নির্কবোধ লোক আছে যারা কোন দরকার না থাকলেও হাঁসতে হাসতে 
পা দিয়ে একটা জীবকে মেরে ফেলে। সে যে চলে গেল, তা সেই নিষুর 
তেবেও দেখে নি। তার যন্ত্রণা সে বুঝতে পারে নি। এই সব নিষ্ঠুরেরাই 
আবার নিজের মরণের কথা ভেবে শিউরে উঠে। মনে তাবে--“কি 
হবে আমার সেই মরণের দিনে কি ভাবে পরিজ্রাণ পাব”। 

আমি নিজের কথাও বলছি । অনেক সময় নিজে অসহায় জীবদের 
পরে অত্যাচার কবতেও ছাডিনি। সহায় আীবগুলোর আর্নাদ 
আমার কানে আসেনি কারণ আমার চিত্ত যে বধীর। আমার 
চিন্ত যাদ বধির ন| হত' আমি তার্দের ক্ষথা শুনতে পেতুম, শুনতুষ 
তারাও বলছে “যে জীবন তুমি স্য্জন করতে পাব লা, মে জীবন 
নঈ কোর 'না। ধিনি বিনাশ করেন--তিনিই শন করেনল। জন্ম 
মৃত্যু তিনি নিজের হাতে তুলে নেন্ছন কারণ তাঁর ক্ষমত! অমীম, তিনি 
অনন্ত। কিন্তৃতুমি কে ক্ষুত্র সীমাবদ্ধ জীব, তোমার কি এমন ক্ষত! 
আছে ঘাহার'ম্বার তুমি আমাদের বিনষ্ট করিতে পার”? 


৬২৮ উদ্বোধন। [২৪শবর্ষ-১০ম সংখ্যা । 


পা ৮৫ ছি পাপ পি শিপ পা্ছিণা পাদ ৯ পা সি তা ঘা পি ৪ তত 


পাইতাম; আমার দৈহিক প্রসাধন আমি করেছি কিস্ত আন্তরিক 
প্রসাধন আমি করি নি। আমার চোখ নাক কান মুখ প্রভৃতির সৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধি করিতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তরের সৌন্দয্য অন্তর 
ইন্জরিয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে আমি পারি নি। 

অন্তর অন্ধ, ব্ধীর । আমর! পুজা করি, অর্চনা করি, তাতে বলি 
দেই অনেক সময়। মূল, বলি দেবার নিয়ম আছে পৃজাতে, কিন্তু সে 
কি বলি? যে রক্ষক সে কখনই ভক্ষক হইতে পারে না! । (?) ধাহার হাতে 
আমর! গঠিত হইয়াছি, যিনি আমাদের নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন 
তিনি কি কখনও আমাদের রক্ত পান কবিতে পারেন ? কোন্‌ বাপ মায়ে 
সন্তানের অহিত কামলা করতে পারে? মা মনে করেন সন্তান আমার 
সুখে থাক ভাল থাক, কোন্‌ বাঁপ মায়ে প্রার্থনা করেন সন্তান তার 
মরে যাক। দেবতাও সেই বাপমা। তারা আমাদের হিতকামনাই 
করে থাকেন, আমরা তা! বুঝতে পারিনে, আমরা সেই তাদেরই সামনে 
তাদেরই প্রিয় সন্তান ধরে বলি দেই, তাদের রক্তে তীদ্দের সিক্ত করে 
নেই | 

পুরাণে বলির নিয় আছে । সে বলি কি? বলি বলতে জীব 
দেহকে বুঝায় না, নিজের মনোবৃত্তিকে বুঝায় । বলি দিতে হবে নিজের 
যনোবৃত্তিকে । এই প্রকৃত বলি, এই বলির কথাই পুরাণে উল্লিখিত |) 

আমাদের দেহ মধ্যে ছয় রিপু বর্তমান , এরাই বলির উপযুক্ত | এই 
ছয় রিপু বড দৌর্দও, এদের দমন করা বড় কঠিন কাজ । তাই পুরাণে 
উক্ত হয়েছে বলি দেবার কথা। সেবলি এই ছয়টা! রিপু এর! প্রবল 
থাকতে মানুষ যথার্থ মানুষ হয় না, মান্গষের ভিভরের মহত্বটা ফুটে 
উঠতে পায়না । আমরা আমাকে ফুটিয়ে তুলব, কিস্ত' রিপু বলি না 
দিলে তা সম্ভব হতে পারবে না। | 

রিপু এসেছে আমাদের সঙ্গে, যাবেও ফের আমাদের সঙ্গে 
এরা জীবনের সাথী, কাজেই এদের ত্যাগ করতে পার! যায় না। এদের 
বলি দিতে হবে দেবতার কাছে যেন এরা আমাদের পদানত হয়ে 
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থাকে, আমরা যা বলব তাই শোনে; কোনও রকমে যেন আমাদের 
উপর এরা দালত্ব করতে না পারে। 

আমক্না মাছ মারি মাংস খাই। কেউ কিছু তাতে বললে আমরা 
বলি “কই, আমরা তো! নিজে মারি না । পরে মেরে এনে দেয় আমরা 
থাই__কেন না! এটা আজন্ম কালের অভ্যাস । 
_ আজন্ম কালের অভ্যাস হতে পারে। কিন্তু অভ্যাস কি ত্যাগ 
করা যায় না। ছোট বেলা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যা করেছি, বড় হয়েছি জান 
হয়েছে, এখনও যে সেই অজ্ঞান বশে চলতে হবে এমন ফোনও কথা 
নেই। আমব! বড় হয়েছি, জ্ঞান হয়েছে বলেই আমদের এ অভ্যাস ত্যাগ 
করা উচিৎ। 

আর একটা ঘুক্তি আমর! নিজে যারিনে পরে মেরে এনে দ্য 
কথাটা শক রকম হল? আমবা যদ্দিনা খাই কে নিরীহ মত্ত 
ধংশ করবে? আমরা খাই বলেই জেলের! মাছ ধরে আনে। পয়সা 
আজ কাল শ্রেষ্ঠ জ্রিনিষ। আমরা মাঁছের বিনিময়ে পয়সা দি তার! 
কেন না মাছ আনবে। 

তাই*্বলছি আমরা দিতে জ্রানিনে নিতে জানি । আমরা একটা 
জীবন গড়তে পারি কি? যে জীবনট! চলে যায় আর তাকে 
ফিরিয়ে আনতে পারিনে তো? তবে কেন এ হিংসা বৃত্তি মনের মধ্যে! 
আমাদের মুক্তির পথকে আমরাই বন্ধ করেছি নিজের হাতে। 
অহিংসা পবমোধর্মঃ এ কথাট! বুঝে ও ভূলে গেছি যে। 

কি উপাদানে মাছ মাংস স্যজিত সেট! মনে করলে তাঁর তো 
মাছ মাংস স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি আসবে না। সেইটা মনে করে 
রাখাই যে আমাদের কাজ। আমর! কেন সেইট! ভূলে যাই কেন আমরা 
মনে করিনে সেই অসহায় জীবনগুলিও ধার হাতে জিত আমরাও 
তার হাতেস্ছজিত। আমরা এসেছি এক জায়গ। হতে অবার যাবও সেই 
একই জায়গায় । সেখানে বধ্য ঘাতক সম্পর্ক নেই কারণ আত্মা সবারই 
সমান ক্ষমতাশালী । আমর! নিজের নিজেয কার্যবশে জগতে ভিন্ন 
ভিন্ন দেহ নির়ে এসেছি, এট বাইরের পোষাক মাত্র । পোষাকটা৷ ফেললে 
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সস 


আমরা সবাই সমান যে। ছোট পিপড়েদের-_যাঁর দেহ এতটুষ্চু, চোখের 
কোনে ষে মিলিয়ে যাক্প, তবু তার আত্মা তো ছোট নয়, সে ষে আমারই 
সমান ক্ষষভাবান ; আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে, তারও সে ক্ষমতা 
আছে। 

এইটুকু বুঝে রাখাই সার, এইটুকু জেনে রাখাই সার, মনের 
মধ্যে একটা মাত্র কথা! জাগিয়ে রাখিতে হবে, অহিংসা পরমোধর্ঘঃ 
অহিংস! মুলাধার। তাঁর পর আর সব ক্রিয়া কন্ম তার শাখা প্রশাখ। 
মাত্র । যদি আমর! মূলটাকে ধরে রাঁখি। শাখা প্রশাখা হাতে পাওয়! 
কষ্ট সাধ্য নয়। 


পািত৮/৯৫৯৯5৯ ৯ তি উস এ 


বিভীষণ । 

(ব্রহ্মচারী আনন্দ-চৈতত্য ) 
আকাশে বারিদ করে ভীম গরজন 
চঞ্চল! চপল! হানে কুলিশ ভীষণ । 
ঘূর্ণি বাযু বারিধারা সবলে ঘুরায়। 
ছিন্নমূল মহীকহ ভূমিতে লুটায ॥ 
প্রচণ্ড মার্ভগ-তগ্ত মরুময় দেশ 
দুর দুবাস্তরব্যাপী নাহি তাক শেয 
উঠিছে বানুক। স্তস্ত আকাশ জুড়িয়। 
প্রাণ-হর বাষু গর্জে রহিয়! রহিয়া | 


বার। 


( ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য ) 
নিজেকে করিতে জয় যেই জন পারে 
শক্তির তনয় সে যে বীর বলি তারে। 
এ ছুনিয়৷ তার কাছে চির পরাব্িত 
বীর বলে সেই জন হয় গে! পুজিত। 


মানব জীবনে স্দালাপ। 


( প্রতিবাদ ) 
(উদাসী) 


গত আষাঢ় মাসের উদ্বোধন মাসিক পত্রে “মানবজীবনে সদ্দালাপ” 
প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি । কেবল ছুই একটি স্থলে 
তাহার উক্তিতে বিরোধ দেখিয়। সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্মণ করিবার 
জন্যই কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম । “সং”এব অর্থ সম্বন্ধে লেখক বলিতে- 
ছেন “যাস নিত্য, শুদ্ধ, অপবিবর্তনীয়, রূপান্তর রহিত অসীম আকাশ 
হইজেও বিশ্বব্যাপী, অগাধ সমুদ্র হইতেও গভীর, তৃঙ্গ হিমালয় হইতেও 
মহান, চিরবর্তমান পদীর্থই সং1” একটু পরেই আবার বলিতেছেন 
“যাহা নিজেই নিক্গের বিশ্ব আত্মবিকাঁশের জন্য স্যঞ্জন করিয়াছে__ 
আত্মপূর্ণতাই যাহার একমাত্র উদেশ্ত সেই আত মহাশক্তিই সৎ) 
সেই মহাশত্তিই আত্মপূর্ণত! লাতের জন্যই এই সংলারটাকে সৃষ্টি 
করিয়াছে ।” 

যিনি নিত্যশুদ্ধ, অপরিবর্তনীয, ব্াাপক তিনি কি অপূর্ণকাম? 
লেখক বল্পিতেছেন, তিনি আত্মবিকাশের জন্য বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন। 
যদি নিজের প্রকাশের জগ্য তাহাকে অপর বস্তর অপেক্ষা করিতে 
হইল তাহা হইলে তিনি বিশ্বব্যাপী কি প্রকারে, আবার তিনি শ্তুদ্ধ 
ও নিত্যই বা কিরূপে হন? কারণ তশুদ্ধ” শবে সাক্ষী বা জষ্টা, বা 
সমস্ত কল্যাণ গুণবিশিষ্টকেই বুঝায় । এথানে সতে আত্মবিকাশরূপ 
অভাব বর্তরমাঙ্গ। ও সেই অভাব পরিপূরণের অন্য সৃষ্টি, স্ট্টির অন্য 
আবার কামনা ও চেষ্টা প্রভৃতির প্রয়োজন । ধীাহাতে কোঁন কামনা 
ও তাহা পরিপূরণের জ্রন্ত ফোনরূপ চেষ্টা্দি বর্তমান তিনি শুদ্ধ 
হইতেই পারেন ন!, আর পূর্বোক্ত ঘুক্কির দ্বারা তিনি নিত্যও নন, কারণ 
দিত্য-বস্ত অপরিনামী, কিন্তু লেখক বলিতেছেন, তিনি আত্মপূর্ণতার অন্ট 


৬৩২ উদ্বোধন! (| ২৪শবর্--১০ম সংখ্যা। 


সৃষ্টি করিয়াছেন । সাধারণতঃ দেখা যায় ক্রিয়! বাঁ ৪০110) কর্তীতে 
কোন না কোনবপে পরিবর্তন আনয়ন করে। দৃষ্টান্ত স্ববপে আমরা 
ুস্তকারফে গ্রহণ করিতে পারি; কুস্তকাৰ কোন বস্ত করিতে যাইলে 
তাহাকে তাহাব শরীরের ও মনের উপর কোনবপ পরিবর্তন আনয়ন 
করিতেই হইবে । অথবা! কোন চিন্তা শীল বাক্তিকে ধরা যাউক , যন 
তিনি চিন্তা করেন তখন তাহার মনের মধ্যে নান! প্রকার পরিবর্তন 
আনয়ন করেন। প্ররুতস্থলে যখন সেই সৎ স্ট্টি করিলেন-_অর্থাৎ 
স্যজ্নরূপ কোন ক্রিয়া করিলেন ও এই ক্রিয়া তীছার মধ্যে পরিবর্তন 
আনিল-_-তিনি পরিবর্তিত হইলেন। তাহা হইলে তিনি অপরিলামী কিসে? 
সৎ যদি নিত্য শ্রদ্ধ, অপরিনামী, ব্যাপক হন, তাহা হইলে তিনি পূর্ণকাম ; 
কোনরূপ অতাবই তাহাতে সম্ভব হয়না। আরও প্রবন্ধের প্রথমেই 
লেখক বলিতেছেন যে এই জগৎ নশ্বব পরিবর্তনশীল, ইহার অন্তরালে 
এক অবিনশ্বর অপরিবর্তনশীল সৎ বর্তমান | ছুইটি যখন বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত 
তথন সংটি কি প্রকারে জগংকে অর্থাৎ অসংকে স্টি ও অবলম্বন 
করিগা আত্মপুর্ণতা লাভ করিতে পারে? বিরুদ্ধ বস্তুর সহিত কথনও 
কার্ধ্য কারণ ভাব হইতে পানে না। লেখক বলিয়াছেন আত্মপূর্ণতাই যাহার 
একমাত্র উদ্দেশ্ত সেই অৃষ্ঠ মছাঁশক্তিই লৎ। আত্মপূর্ণত। শবের অর্থ 
কি? বীজ যেমন অপূর্ণ অবস্থায় থাকে, পরে মৃত্তিকা হইতে রস ও অন্ান্ 
দ্রব্য সামগ্রী স্বীয় পুষ্টির জন্য গ্রহণ করিয়া একটি বৃহৎ বুক্ষাকারে 
পবিণত হয়, মেইরূপ সৎ প্রথমে অপূর্ণ অবস্থায় বা অব্যক্ত অবস্থায় 
(চ0117019] 91816 ) ছিলেন পরে জগৎ স্যট্টি করিয়া সেই জগৎকে 
অবলম্বন করিয়া পূর্ণতা লাভ করিলেন_-অথবা তিনি নিত্য পূর্ণ 
আমরা কেবল অজ্ঞানবশতঃ তীহাকে অপূর্ণ বলিয়! মনে করিতেছি ; 
জ্ঞান বিকাশের পর তিনি পূর্ণ এই ভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে । 
এস্লে অপূর্ণতা কেবল আমাদের অজ্ঞান দৃষ্টিকে অপে্ণ করে মান্্। 
অবশ্বা লেখকের ভাষা পূর্বোক্ত অর্থকেই বুঝাইয়া থাকে । কিন্তু 
এন্নপ অর্থ করিলে নান! প্রকার আপত্তি হইতে পারে। প্রথমতঃ 
যদ্দি বীজের ভ্যায় সৎ পূর্ণতা লাভ করেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বব্যাপী 


চা 
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নছেন। কারণ বীজ নিজ হইতে ভিন্নবস্তকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ণতা 
পায়, কিন্ত সং যদি তদরিক্ত ফোন বস্বকে অশ্রয় ঝ্বরিয়। পূর্ণতা 
লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি বাষ্টি বা সীমাবদ্ধ হইলেন, আর যদ্দি 
বেন এ বস্ত তদতিরিক্ত নহে তীহার মধ্যেই ছিল, তাহা হইলে ত 
“তিনি পূর্ণই বহিলেন। পুনরায় আত্মপূর্ণতার জন্য জগৎ শ্বটটির 
প্রয়োজনীয়তা রহিল না। দ্বিতীয়তঃ লেখক বলিতেছেন সৎ জ্রগতে 
নিঃশেষিত নয়) ইহা! হইতে পাওয়' যায় তাহার জগদতিরিত্ত 
সত্তা আছে। এখন সৎ যাহা বিশ্বব্যাপী তাহার কতকটা! অংশ জগং 
হইয়াছে ও কতকটা অন্য অবন্গায় আছে তাহ! সম্ভব নহে। ব্যস 
বগ্ুরই বিভাগ সম্ভবঃ কিন্তু যিনি বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ সর্বতঃ বর্তমান 
এমন পঁশ নাই যে তিনি সেখানে নাই তাহার বিভাগ কি করিয়া 
করা যায়। 

অতএব যে কোনরূপ বিকল্প গ্রহণ করিনা কেন, উহা! অধৃক্তিকর 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

এতথা তত লেখক উপমা দিতে গিয়া কোনকোন স্থলে ভাষাকে 
এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছেন যে, অর্থের সয/ক বোধের অন্য 
যথেষ্ট কষ্টকল্পনা করিতে হয়। দার্শনিক প্রবন্ধে ভাঁব| যাহাতে যথাসম্ভব 
সরল হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। “কি প্রকারে সে 
সৎ আমাদের মানব জীবনকে আদর্শ আলোকচিত্রে বিভূষিত রূপের 
মত; নন্গপের বমণীয় উগ্ভানের মত, ফলফুল পল্লব শোভিত জ্যোঁৎন্া- 
লোঁকিত স্থবভি সমাচ্ছরন কবে ।” নন্দনের উদ্যানটি কি। স্বর্গোন্তানের 
নামই ত নন্দনকানন বলিয়া সকলে জানে । উপমা ও উপমেয়ের সহিত 
বদি কোনবপ সাদৃণ্ত উল্লেখ না করা খাঁ তাহ! হইজে উপমা স্থুলটি 
নির্দোষ হগ্ননা। উদ্যানের সহিত জীবনের তুলন! করা হইয়াছে, ফল 
ফুল শোঁভিউ জ্যোত্ন্(লোকিত বিশেষণটার সহিত কাহার সাদৃশ্য ? 
আলমিতি-_ 


সমালোচনা ও পুস্তকপরিচয় | 


পুলাশি-ভত্জ |-পরীক্ষিতের সময়ে পরাঁশরের নিকট মৈত্রেয় 
মুনি বিষুপুরাণ শিক্ষা করেন । এই সময়ে পুর্ব-মীমাংসা দর্শনের বার্তা 
জৈমিনি যে সাপত্রষ্ট খধিপুত্র চতুষ্ট়--পক্ষি চতুষ্টয় হইয়া বিন্ধাকন্দবে 
বাস কবিতেছিলেন, তাহাদের প্রমুখাৎ মাকগ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করেন। 
এই উতয় পুরাঁণই ব্যাসরুত পুবাঁণ-সংহিতা বা তজ্জাত অষ্টাদশ পুরাণ 
হইতে পুথক ভাবে আমাদের মধ্যে আগত । এই উভয়েরই মহাভারত 
রচনার পবে আমদানি হইয়াছে । 

“্যাসকৃত মহাভারতে পবীক্ষিতের রাজ্যভিষেক ও পঞ্চ-পাগুবেব 
মহাপ্রস্থান এ পর্যন্ত বর্ণিত ণাকাঁতে, মহাভীরতেব বচন্নাও যে 
পরীক্ষিতের রাজ্যাবন্তের 81৫ বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা 
স্প্ট জানা যায়। মহাভারত, বিষু$ এবং মার্কগেয় পুরাণের সময় 
পূর্বোক্ত ৬৫৩ কলাবেব পরে নির্দেশ কবিতে হয়। 

“মুখে মুখে গ্রন্থ প্রচারের তৃতীয় পবিচয় ৭*০ কল্যবের পরে 
জনমেজয় রাজার রাজত্ব কালে জানা গিয়াছে । তখন বৈশম্পাঁয়ণ 
উক্ত রাজসভাতে মহাভারত বলেন এবং উগ্রত্রবা তত সেখানে সমস্ত 
শুনিয়া নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণের মধ্যে মহাভারত ব্যাথ্য 
করিয়াছিলেন । 

“অর্জুনের পুত্র অভিমন্থ্য, তৎপুরর পরীক্ষিত, তাহার পুত্র জনমেজয় ; 
জনমেজয়-নন্দন-শতানীক । শতানীকের অশ্বমেধ যজ্ঞের কালে যে 
পুজ হয় তাহার নাম অধিসোমকষ্জ । তীহার রান্রত্ব সময়ে ধর্থবার 
পুরাণ কথিত হওয়া জানা যায়। তখন মংস্ত-পুরাণ ও বাধুপুরাঁণ 
কথিত হয়। মংস্ত পৃবাণ ৫০ অধ্যায় ও বাবু পুবাপ ৯৯ অধ্যায় জুষ্টব্য। 
এই ঘটন! কল্যবের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ঘটয়াছে, এইবপ 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার পরে এতাদৃশ মুখে মুখে ভারতে 
পুরাণ প্রচারের পরিচয় আর পাঁওয়া যায় নাঁ। ইহার কিছু পরে 
লিখিয়া পুরাণ রক্ষা। করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল । 


কাঠিক, ১৩২৯। রারোত্না ও হিরা | ৬৩৫ 
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“কল্যবের মগতদশ শতাীর শেষে সরা, মগধ সিং হোসনে আরনঢ 
হইয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া শূত্ররা্ত্ প্রবর্তন করিয়াছিলেন,। 
ভারত পুক্রাণ লিখিত হুইয়! পুস্তকাকারে পরিণত হওয়ার সময নির্দেশ 
কবিতে হইলে, আমাদিগকে এ শূদ্র রাজত্বের দিকে অন্ুলি নির্দেশ 
করিতে হইবে । 
| “শুদ্র রাজারা বৌদ্ধমতের অনুসরণ করাতে ব্রাঙ্মণদিগেব পূর্বের 
ন্যায় শাস্ত্র প্রচারের ব্যাঘাত হহর়াছিল। বিশেষতঃ জমদগ্সি, ব্যাস, 
অশ্বথম।! 'গ্রভৃতির স্তাঁয শক্তি-সম্পন ব্রাঙ্ষণগণ। শত্ররাজ্যে বাস করিতে 
স্বতঃই অনিচ্ছুক । তাহাদের সঙ্গে সঙ্ষে শ্রুতির বঙ্ডা ও শ্রোতার 
অভব ঘটিতেছিল। কথিত আছে-_-“তদা নন্দপ্রতৃতোষ কলিবৃদ্ধং 
গমিষ্যতি।” নন্দাদি শূদ্র রাজার সময় হইতে কলি বিশিষ্ট প্রকারে 
প্রভাব বিস্তার করিবে। কলিব প্রভাব বৃদ্ধিতেই ব্রাহ্মণদিগের 
শক্তিহাস ঘটিয়াছে | তাহার ফলে শাম লিখিয়়া রাখার পদ্ধতি 
প্রবন্তিত হইয়াছে । প্রথমেই অবশ্য শাস্ত্র পুস্তকাকার ধারণ করেন 
নাই । ধাহারা নৈযিবারণ্য প্রভৃতি হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া! আসিতেন, 
তাহারা পুণ্ব ও শিষ্যপ্দিগকে তাহা মুখে মুখে শিক্ষা! দান করিতেন । 
অনেক দিন এই প্রথাই চলিয়াছিল। পরে সেই পুত্র ও শিষ্য 
স্মৃতির সাহাযোর জন্য ও সকল লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এই ভাবও কয়েকশত বৎসর চলিয়া থাকিবে। শেষে এমন সময় 
আসিয়াছিল যে, তখন গ্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃছে সমস্ত শান্ত্র লিখিত হওয়া 
অসম্ভব বিধায় ব্রাহ্মণ সমিতি নানা গৃহ হইতে শাশ্সের ভিন্ন ভিন্ন অংশের 
লিপিগুলি সংগ্রহ করিয়া এক একটা পুস্তকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন । 
এইঘটনা ২৯** কল্যবের নিকটবর্ভা সময়ে অন্থষঠিত হইয়াছিল, 
সহঙ্জেই এমন অনুমান কর! যায় । তেমন ভাখে পুস্তক সঙ্কলন করিতে 
করিতে লোমহর্ষণ হুত, উগ্রশ্রবা হত প্রভৃতির কথিত চারি সংহিতা 
হইতে উদ্ধত এবং নান গৃহে ভিন ভিন্ন পুরাণ পুস্তক হইয়া! দাড়াইল। 
ংগ্রাভকের! তাহার গ্লোক সংখ্যা গণনা করিয়া চারি লক্ষ শ্লোক 
পাইলেন। ব্যাস চারিলক্ষ শ্লোকে অগ্াদশ পুরাণ রচলা কুরিয়াছিলেন 


ঠা পাচ ভিলা 


৬৩৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা। 


বলিয়া তদবধি প্রচারিত হইয়াছে । আমরা এখন অন্সি-পূরাণ, 
দেবীভাগবত, ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে-_€কোন্‌ পুরাণে কত শ্লোক 
থাকাতে পুরাণের এই চারিলক্ষ শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে তৎ সমুদায়ের 
নির্দেশ দেখিতে পাইতেছি। প্রত্যেক পুরাণের শ্লোক সংখ্যা নির্দেশের 
পরেই পুরাণ লিখিয়া বিতরণ করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, তাহাও 
লিপিবদ্ধ হইয়া রৃহিয়াছে। ইহাতে ম্পষ্ট বুঝা যায়-_পুরাণ পুস্তকাকার 
ধারণ করিলে পর ত্র সকল পুস্তকে দানের ফল লেখা হইয়াছে । 

পপুবাণের থণ্ড) ভাগ, স্কন্ধ। অধ্যায় গ্রভৃতিও এ পুস্তক সন্ধলনেব 
সময়েই রচনা কর! হইয়াছে, নতুব! পুরাণ সংহিতাতে বা মুখে 
পুরাণ বলার সময়ে তাহ! হইতে পারে না এবং তেমন পরিচও জবান! 
যায় না। মহাভীরতে ঘে আঠার পর্ব দেখা যায় তাহাও ব্যাসকৃত 
নহে, মহাভারতকে ধাহারা পুস্তকে পরিণত করিয়াছেন তাহারাই 
পর্বাদিব বিভাগও করিয়! দিয়াছেল। তাহার একটা উদ্দাহরণ বল। 
যাইতেছে-_ 

“মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্ধে ব্যাস কর্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে আনাইয়া প্রদর্শন করার 'কথা শ্রবণ 
করিয়া জন্মেজয় রাজ। স্বীয় পিতা মুত-পরীক্ষিতকে দেখিতে চাহিলেন। 
ব্যাস তাহাকে উপস্থাপিত করাইয়া রাজার আকাজ্ষার তৃপ্তি করিয়া- 
ছিলেন। ইহা ত মহাভারত শ্রবণ করার সময়ের ঘটনা, সুতরাং 
মহাভারতের বহিভূতি। উগ্রস্রবা কৃত নৈমিষারণ্যে মহাভারতের 
সঙ্গে এ কণাটিও প্রকাশ কবিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা মহাত্তাবত 
মধ্যে তাহা পাইতেছি। ব্যাস যদি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব বাঁধিয়া 
দিতেন, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গটা অষ্টাদশ পর্বের পরে অতিরিক্ত পর্ব 
বলিয়৷ পাইতাম। তাহা না হইয়া যখন উক্ত আশ্রষ বাঁসিক পর্বের 
মধ্যে পাইতেছি, তখন বুঝিতে হইবে উগ্রত্রবার কথকতা সময়ে ইহা 
মহাভারত ভক্ত হয়। তাহার পরে মহাভারত পুস্তক ইওয়ার সময়ে 
আশ্রমবাসিক পর্কের মধ্যে (যেমন পাঁওয়৷ গিয়াছিল) ভূত্ত করা 
হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত দ্বার সম্পার্গিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। 


কার্তিক) ১৩২৯1] সঙালোচনা ও গু্তকগরিচয় | ৬৩? 


সপ লাস্িলাসিপাস্িাসিপস্িপাস্পলীসি শিসদিশাস্িপাসিপা লালা ছিলো শা বাশি পীসি পাটি পাস পালি সি পাসসিপসটি্ণসি ৯ 


এই মীমাংসা হইতে আমবা আর একটা বিষয়ও স্থির করিতে পারি )-- 
হরিবংশ পর্বকে মহাভারত বলিয়াই বুঝা যায়ঃ কেবল তাহাতে নৃতন 

ংযোগ বিস্তার দেখিয়া সন্দেহ করিতে হয়। সেগুলি বচন করিয়।! 
অবশিষ্ট মৌলিক অংশ মহাভারতের উনবিংশ পর্ব বশিয়া প্রকাশ 
ক্লুরিতে এই আপত্তি ছিল ষে, ব্যাস যাহাঁকে অষ্টাদশ পর্বে প্রণয়ন 
করিয়াছেন, আমরা তাহাকে উনবিংশ পর্বে স্বীকার করিতে পারি 
কিরপে? ব্যাস পর্ব-বিভাগ করেন নাই বলিয়! যখন বুঝিতে পার! গেল, 
তখন আর সেই আপত্তি চলে না । সে যাহাই হউক, বর্তমান সময়ের প্রায় 
তিন হাজার বৎসর পূর্বে ভারত-পুরাঁণ পুস্তকাঁকারে প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
সেই পুস্তক সমূহের তাৰ যে অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ রহিয়াছে, এমন লহে। 
ইতিহাস্চে'জানা যায় উহার কয়েক শত বৎসর পরেই বৌদছ্ের! আমাদের 
অধিকাংশ পুথি দগ্ধ করিয়। ফেলে। 

“এই ঘটনার পরে কুমারিল্প ভট্রের প্রভাবে স্ুধন্বা রাজা হিমালয় 
হইতে কুমারিকা পর্যন্ত স্থানের বৌন্কদলের বিনাশ সাধন করেন। ইহ। 
“শহ্কর-বিজয়” গ্রন্থের কথা । এই বিনাশ ব্যাপার শঙ্কবাচার্য্ের প্রায় 
সম-পাময়িক। সুরাটের সারদা মঠে রক্ষিত শঙ্করাচাধ্য হইতে গদী- 
প্রাপ্ত বর্তমান স্বামী পর্য্যস্তের যে ধারাবাহিক সময় নির্ধারণ পুক্তক 
রহিয়াছে, ততমহ সুধন্ব। রাজার তাম শাসন এবং নেপাল দেশে প্রচলিত 
বৌদ্ধ পার্বতীয় বংশাবলী প্রভৃতি মিলাইয়া শঙ্করাচার্যোর জন্মকাল 
খুষ্টের জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ববর্তী বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে । (1) অতএব 
২৬৯** কল্যবের নিকটবর্তী কালে উক্ত বৌদ্ধ বিনাশ ঘটিয়াছে ধরিতে 
হয়ু। 

“আমরা বেজানী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা নানা উপদেশ পরিপূর্ণ । 
মূল্য ১২ টাকা । প্রপ্তিস্থান ৫৪।১।এ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা । 

নিক্জেলগান্নন্ স্স্র্তি-কবিতায় স্বাধীজির কথা-_শ্রীন্গরেশ 
চন্ত্র দাস ও শ্রীমাধব চন্দ্র নাথ লিখিত। মূল্য ছয় জান! । 





বাদ ও মন্তব্য| 


১। গু শ্রীরামরুষ্দেবের অন্তরঙ্গ সন্যাসী তক্তেরা তীহার হূর্লক্ষা 
আহ্বানে যেবপ একে একে জগত রঙ্গম্। হইতে তিরোহিত হইতেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণকারী গৃহস্থ ভক্তের!ও 
সংসার হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আজ প্রান 
বংসরাধিকও হয় নাই শ্রীশ্রীযাতাঠাকুরাণীর পরমতক্ত শ্রীবুক্ত ললিত 
চন্দ্র চট্টোপাধ্য় গত হইয়াছেন । আবার বিবেকানন্দ ভক্ত শ্রীযুক্ত 
বরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ বিগত ২৫শে জুল/ই বোম্বাই হইতে আসিবার কালে 
ছাতন! ষ্রেসনের নিকটে ট্রেণ হইতে পুডিরা দেহ রক্ষা করিয়াছেন । এই 
বাঙ্গালীর কর্মীর রাষকৃষ্ণ মিল এবং বিবেকানন্দ মিলের প্রতিষ্ঠাতা 
এখং এ দেশের বাণিজা সম্পদ বঙ্গলক্ষমী মিলের রক্ষাকারী | পুনবায় 
বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মানন্দ ভক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্্র নাথ কাঞ্জিলাল 
হঠাৎ বেরিবের রোগে মোমবার বৈকালে বহু অনাথ ' আতুরকে 
শোক সাগবে ভাসাইম্া অমরায় গমন করিয়াছেন । ছূর্বল জীব আমরা 
করজোডে বলি গ্রভু ভোষার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক । 

₹। শ্রীমৎ স্বামী অভেদাননদ লি মহারাজ কাশ্ীরে অমবনাথ 
দর্শন করিয়! প্রত্যাবর্তন কালে শ্রীনগবে বহু গণামাপ্ত বাট" কর্তৃক 
আহত হইয়া ক্ণ-জয়ন্তী ( জন্মাষ্টমী ) দিবসে “জগদ্গুরু শ্রুকুষ” 
সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন । 

৩। বিগত ৩বা দেপ্টেম্বর স্বামী নিগুণানন্দ, ব্রক্ষচাঁরী নগেন্দ্- 
নাথ, ও অভয় চৈতন্ত জয়নগর গ্রাষে দীনকুটীরে্ বাখদরিক অধি- 
বেশনে আহুত হইয়া! গমন করেন। স্বামী নিগুনাশন্দ “সেবা” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। 

৪। আমেরিকার বোষ্টন বেদীস্ত কেন্দ্রে বিগত ২রা জুলাই হইতে 
২৪শে সেপ্টেষ্বন্ পর্য্যন্ত স্বামী পরমানন্দ নিয় লিখিত বক্তৃতা! করেন,_ 


কার্তিক, ১৩২৯। ] িয়ামকফমিশনের বন্তায় লেবাকাট | ৬৩৯ 


যা রর ক সপ পপি পি পাশ্সি ২ পরস্ি 


(১) বংশক্রম ও অগ্ান্তর (২) রাজযোগ (৩ কর্মযোগ (৪) ভক্তিধোগ 
(৫) জ্ঞানযোগ (৩) ভৌতিক বিষয়ে মধ্যস্থতা (৭) ইচ্ছা! শক্তি (৮) স্থিরতা 
লাভের উপায় (৯) আরোগ্য ও ধ্যান (১০) অদৃষ্টের পরিবর্তন, সম্ভব কি? 
(১১) আনন্দ লাভের রহন্ত (১২) অলৌকিক অনুভূতি (১৩) অসতের 
উপর আধিপত্য । 

৫ কৃষ্জনগর দরিদ্র ভাগার কর্তৃক দিমস্ত্রিত হইয়া স্বামী শুদ্কানন্দ 
বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর সেখানে গমন করেন | সঙ্ধ্যাকালে তত্রস্থ টাউন 
হলে তাহার নেতৃত্বে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্ত্র চট্টো- 
পাঁধ্যায়, ইঞ্রিনিয়র সুদীর্ঘ বন্তুতীর ছার! লতার উদ্বোধন কার্য আরস্ত 
করিলে স্বামী বাস্দেবানন্দ “সেব। ধর্ম” সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন । অতঃপর 
স্বামী শুদ্ধানন্দ সেবার উপকারিত, উপযোগীতা এবং সবকদের শ্বর্তষ্য 
নিদ্দেশ ফরেন । 


পেশি লাশ 


শ্রীরামরুঞ্জমিশনের বন্যায় সেবাকার্যা। 


গতজ্ছুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টির 
ফলে দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীর ভীষণ বন্যা বিষুপুর ও আরামবাঁগ 
থানার অন্তর্গত বডদঙ্গল ইত্যাদি ১৫১৬ খানি গ্রাষ প্রাবিত হওয়ায় 
বভ গৃহ পড়িয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া মিশন বিষুপুর থানায় সেবা- 
কার্য) আরন্ত করেন এবং বডপঙ্গলে সেবক প্রেরণ করেন । কিন্তু হুগলী 
জেলার রাষ্ট্রীয় শাখা সমিতি বড়দঙ্গলে সমস্ত কার্ষোর ভার লওয়ায় ও 
বর্ধযানে মিশনের সাহায্যের কোন গুয়োজন নাই, এইরূপ মর্মে পত্র 
লেখায় মিশন তথায় কোন কার্য; আরম্ভ করেন নাই। গত ১ল৷ 
আগষ হইতে পুনরায় ছুইদিন মুষলধা;র বুই হওয়ায় দ্বারকেশ্বব, শিলাবতী 
ও বেরাই নদীতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বন্ঠা হয় ও নদীর উভয়কৃলবর্তীঁ 
গ্রাম সমুহের গাছপালা, মানুষ, গরু ইত্যাদি ভাগাইয়া লইয়া যায়। 
বন্যার প্রকোপ একটু কমিলে নদীতে গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ড 
সমুহের মৃতদেহ ভাঁসিতে দেখা যায় ও কোন কোন্‌ স্থানে মন্থস্তের 


৬৪৩ উদ্বোধন। | ্‌. ২৪শ বর্ষ--১*ষ রা । 


পার ২৯৫৯ তি পিছ বা লি পার সিসি ত তে ৮ ০৯ পা 


সংবাদও পাওয়া বার। কোন কোন গ্রামের াসতক্ষেত্রের উপ 
ছুই তিন হাত বালির স্তর পড়ায় শন্ত সমূহ নষ্ট হইয়াছে । যে লমস্ত 
গৃহাদি এই বন্যার হন্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে তাহাও জলে 
বিশেষরূপে ভিজ্জিয়৷ যাওয়ায়, বাসের অনুপযোগী হইয়াছে । স্ত্রীপুরুষেরা 
গৃহহীন, বন্ত্রহীন ও অন্হীন হইয়া অবস্থান করিতেছে । এইরূপ লোম- 
হর্ষণ সংবাদ ও বড়দঙ্গল প্রভৃতি স্থান হইতে আবেদনপত্র পাইয়া যিশন 
মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সেবক প্রেরণ করেন মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
চন্দ্রকোণাঁয় একটি, গড়বেতায় দুইটি, বাঁকুডা জেলায় বিঝুপুর ও 
রাধানগরে ছুইটি। কোতলপুরে ছুইটী, তেলাইডিহিতে একটি ও হুগলী 
জেলায় বড়দঙ্গলে একটি ;-_সর্বসমেত আটটি সাঁহাব্য কেন্দ্র খুলিয়াছেন। 
সপ্তা্ধে মিশনের প্রায় ছয় শত টাকা খরচ হইতেছে এবং উক্ত কেন্দ্র 
হইতে সর্বসমেত ১৫৯ মণ চাউল ৩২৫ খানি কাপড় ও প্রা দেঁড 
সহস্র টাকা গৃহ নির্দাণের উপকরণের জন্ত বিতরিত হইয়াছে । সেবকগণ 
ধবাদ দিতেছেন বে, চাঁউল বস্ত্র ও গুহনিশ্মীণের জন্য বিস্তর অর্থের 
প্রয়োজন হইবে 1 সম্প্রতি আমরা ফরিদপুরেব কয়েকস্থান হইতে বন্যার 
ংবাঁদ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্ত অর্থাভাব প্রথুক্ত আমর! তথায় বিশেষৰপে 
কার্ধ্য করিতে পারিতেছি না। আশাকরি সহৃদয় জনসাধাক্পণ এইবপ 
অসহায় বিপন্ন নরনারীকে অর্থ ও বন্তদ্ধারা যথাসাধা সাহাধ্য কারতে 
বিরত হইবেন না। 

নিয্লিখিত ঠিকানায় সাহাযা সাদরে গৃহীত হইবে £_- 

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামরুষ্ণ মিশন, বেলুড় হাওড়া । 

(২) সেক্রেটারী, রামরুষ্খ মিশন, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজাব, 
কলিকাতা । * 

(স্বাঃ) সারদাননা-- 
সেক্রেটারী-_শ্রারামকৃষ্ণ মিশন । 

হিস্পেজ জষ্টন্্য £-জামর! উত্তর বঙ্গের ভীষশ জলপ্লাবনে 

তদস্ত্ের জন্য 851 অক্টোবর ৬ জন সেবক পাঠাইয়াছি। 





অগ্রভাষণ, ২৪শ বর্ষ। 


কথা প্রসঙ্গে | 


(৯) 

জ্রাপানের নিকটস্থ সমুদ্রে ছোট চিংড়ি মাছের মত একপ্রকার 
জীব দেখা যায়। ইহাদের গায়ে আলো জলে এবং এই আলোকের 
উত্তাপ নাষ্ট্রী বলিলেই চলে। এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই 
উত্তাপহীন আলোক একত্রিত করিয়া সাধাবণ কাজ কর্দ্দে লাগাইবার 
চেষ্টা করিতেছেন । তীহারা এই আলোকেয় নাম লুসিফারিন্‌ 
(10011) ) আখ দিয়াছেন যাহা আমাদের দেশে জোনাকীর 
পশ্চাডভাগে ন্‌ হয়। প্র্রি্সটন বিশ্ববিদ্যাপয়ের অধাপক ই, নিউটন 
হাবভে উক্ত লুর্সফারিন একীভূত করিবার এক উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন। লাইপ্রিভডিন! (0০517110179 ) নামক এক প্রকার কুত্র 
ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব হইতে তিনি একপ উজ্জল উত্তাপবিহীন আলোক 
নিষ্কাসিত করিয়াছেন যে, তাহাতে খপবের কাগজ প্রভৃতি বেশ পড়া 
যায়। উক্ত জীবগুলিকে জল হইতে তুলিয়াই শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া 
ফেলিতে হয়। জল হষ্টতে তুলিয়া অপেক্ষা করিলে উ্কাদের গায়ের 
লুসিফারিন্‌ বাতাসের অল্পজানের সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা কোনও 
কাজে আসিবে না। লুসিফারিন নিজ্ধে আগ্পোক দিতে অসহর্থ। উদ্থা 
লুপিফারেদের (প.001685০--অন্নজ।নের সহিত রাসাংনিক যিশ্রণ 
বিশেষ ) সহিত মিতিত হইলে উহ! ফসফরেসেন্স (01)05101)016506106) 
নামক পদার্থের এটি করে। এক্ষণে এই হরিদ্রারর্ণের গুড়া 
একটী কিঞ্ৎ ওলপূর্ণ পাতল! কাচের বোতলে ছাড়িয়া দিয়া খুব জোরে 
ঝাকাইতে থাকিলে নীল ও ফিঞিৎ সবুজবর্পের আলোক এ বোতলের 


৬৪২ উদ্বোধন ।  [২৪শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা । 


মধো দেখা যাইবে। উহা হইতে ধে আলোক বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া 
পড়িবে, হ্চাহাতে পড়া চলে । এ বোতলের মধ্যে তাপমান যন্ত্র কিয়ৎক্ষণ 
রাঁখিয়! দেখ! যায় যে? উহার উত্তাপ এক ডিগ্রীর সহস্র ভাগের এক 
ভাগও বদ্ধিত হয় নাই। সেই হেতু উহা হইতে শতকরা ৯৯ ভাগ 
আলোক গ্রাঞ্থ হওয়া! যাঁয়, বাঁক ১ ভাগ মাত্র উত্তাপকপে বাহির হই! 
যায়| পক্ষান্তরে সাধাপণ প্রদীপ হইতে আমরা মাত্র শতকরা! ও ভাগ 
আলোক প্রাপ্ত হই এবং বাকী ৯৬ ভাগ উত্তাপকপে বহিগত হইয়া যাঁয়। 
জ] 

পরযাণু-বিজ্ঞানের সহিত আন এক নূতন জগ লোক লমক্ষে 
প্রতিভাত হইতেছে । “পরমাণুকেণ্ড বিভক্ত কর! যাইতে পারে” এই 
সত্য আবিষ্কাবের পর বৈচ্টানিকেরা বলিতেচ্ছেন (য, আধাঁতের বুহত্তের 
উপর শক্তির আধিকা নির্ভব করে ন।, অর্থাৎ বড় জিনিষ হইলেই তাহাব 
ভিতর অনেক শক্তি থাকিবে, ইহার কোন অর্থনাই অণুর ভিতরও 
অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে । পণামাণু পরীক্ষার দ্বার তাভারা অন্ুমাণ 
করেন যে, একটা পরমাণু ঠিঞ্ষ একটা ক্ষুদ্রায়তন কৃর্য্য। ঠিক হৃর্যের 
হ্টায় ইহার ভিতরও অসংখ্য ইলেক্ট্রন কণা (1210০011915 ) প্রচণ্ড 
বেগে আন্দোলিত হইতেছে । একটী পরমাণুকে যদদি ১০* ফিট বদ্ধিত 
(17791011160) কর যায় তাহা হইলে তাহার অন্তর্গত প্রতি 
ইলেক্ট্রন কণা এক ইঞ্চির ১০৯ ভাঁ'গর ১ ভাগের সমান হুইবে। 
কাজেকাজেই পরম্পর তাহার্দের গতি প্রতিহত হইবার কোনও 
সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহাদের গতির নিমিত্ত পরমাণুর মধো অপরিমিতত 
অবকাশ আছে। এই গতি হইতেই উত্তাপের স্থষ্টি। 

ৃষ্ পগার্থের মধ্যে রেন্ডিয়াম (1২70100) ২১০০ সহম্ম বৎসর 
ধরিয়। আলোক দ্রিতে সমর্থ । এক পাঁউণ্ড কয়লা িধো ১৯১০৯০ 
উত্তাপ জন্মাইবাঁর কেন্দ্র (০9177716) বর্তমান আর এক পাউও 
-কলভিয়ামের মধ্যে ১,৯৯৯১০*১৯*০ বুন্দ গুণ উহা] বেশী । তাই বর্তমান 
ইবজ্তানিকের এক সুখ স্বপ্র ষে লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা পুড়াইয়া! যে সহব 
ভাজ আমরা আলোঁকিত করি, ভবিষ্যতে হয়ত একটা আলপিনের 


অগ্রনথাত্ণ, ১৩২৯ | ] কথ! গ্রসঙ্গে। ৬৪৩ 


মাথায় যতটুকু র্েডিয়াম ধরে, তাহার দ্বারা কোটা বৎসর ধরিয়া একটা 
সহরকে আলোকিত করিতে পারা! যাইবে | 

চিকাগে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক জেরান্ড বেনন্ড (081910 ৮৮ ০1:30 
সি, ই, আইরনের সাহায্যে অথণ্ড পরমাণুকে খঙ্ঙিত করিয়! পাশ্চাত্যের 
প্রক্চীন কুসংস্কার_যে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের (6197671) 
পরযাণু বিভিন্ন ও নিরবয়ব (10.1-71)1৮)__-একেবারে উপ্টাইযা দিয়া- 
ছেন। একই ভোতিক পদার্থের অন্তর্গত ইলেকট্রনের সন্নিবেশ 
পরিবপ্ঠিত করিয়! (71180110110) 01 ০1210701715) বিভিন্ন ভৌতিক 
পদার্থের স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহারা টার্ষ্টেনের (0078১107) পরমাণুর 
সলিবেশ পরিবর্তিত করিয়া হেলিয়াম্‌ (7011001) নামক ভৌতিক পদার্থে 
পরিণত কল্গিতে স্মর্থ হইয়াছেন! আবার রেডিয়ামের পরমাণুর 
সন্নিবেশ পবিবর্তনে লীলকের (].087) উৎপত্তি হইয়াছে । 

ছই সহশ্র বৎসর পূর্বে গ্রীক দার্শনিকেরা অনুমাণ করিতেন যে; কঠিন, 
জলীয় বা! বাম্পীব যেকোনও পদার্থই হোক না কেন, উহার। বিভিন্ন 
অতি সুম্ধম নিরূবয়ব (1700151911)19 ) ক্ষুদ্রতম প্রযাপুর ( ৭1011) দ্বার! 
গঠিত। ভারতীয় বৈষেশিক এবং নৈয়ায়িকদেরও এ মত িল। কিন্তু 
সাংখ্য ও বেদান্ত মতাবলম্বীরা বরাবরই বপিয়া আসিতেছেন যে, অতি 
সুক্ম এক আকাশ পদ্দার্থ প্রাণ (7016৮) সংযোগে জগতের এই 
বিভিন্ন বস্ত ক্ঙি করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে যাহার 
, অনুমাণ করিতেছেন, যোগী তাহার সুম্দ্ যোগজ দৃষ্টিতে অপরোক্ষভাবে 
তাহাঁব অন্ুতব করিয়৷ থাকেন । 


ঈশ্বর তনয় যিশু। 


( স্বামী চন্দরেশ্বরাননা ) 


পুষ্পমধ্যে যেমন সহঅদল পদ্ম, ক্োতিষ্ষমণ্ডলের মধ যেমন সুধাকার 
চন্দ্র, পশুকুলের মধো যেক্প পশুরাজ সিংহ, তন্জ্রপ যানব জাতির মধ্যে 
কখনও কখনও এরুপ পুকষ জন্মলাভ করেন ধাহাদের অলৌকিক 
জীবন ও কার্যাবলী তীছাদিগকে ১01১,৭040 মহাপুকষ বা অবত।র 
প্রভৃতি আধ্যায় ভূষিত কবিযা মানব সাধারণের মধ্যে চিরপৃজ্য ও 
চিরপ্্রণীয় করিয়া বাঁখে। ঠাহারা জন্মগ্রহণ কবেন আমাদেরই মত 
এই রক্ত মাংসের তন্তু লইয়!, তাহারা বাদ্ধিত হযেন আঞ্চদেরহই মত 
থাদ্যা ও পানীয় গ্রহণ কবিয়!, তাহাবাঁও জজ্জরিত হয়েন আযাদেরই 
যত এই জরা-ব্যাধির প্রপীড়নে, কিন্তু মানবের এই সাধারণ দৃষ্টর 
অন্তরালে তাহাদেব মধ্যে এমন একটা হৃদয় ও যনেব অস্তিত্ব বিরাজ 
করে ঘাহা! জগতের সমগ্র নরনারার অপরিসাম হুঃখে সদাই কাতর, 
এবং যে ছুংথের অগনোদন নিষিত্্ তীহারা পৃথিবীর সমুদয় বেদনা 
ভার অনস্ত কালের জন্ত ভোগ করিতেও কিছুমাত্র ফুনিত নফেন। 
মনের এই অসীম শকি ও হ্ৃদয়েক এই অপুর্ধ বিশালতার বিষয় 
শ্ররণ করিয়া তাহাদের ভক্তগণ তীহাদিগকে ঈশ্ববাংশ সম্ভৃতি 5০1 
চঁ 07১] বা ঈশ্বর পুত্র অথবা স্বয়ং ঈশ্বর বলিতেও দ্বিধ! বোধ 
করেন ন।। আমব! আজ্ম যাহার মাগামী প্রন দিবসের 011191078৩৮ 
পুণা স্বত লইয়া আন/ন্দাৎদব কারিতে যাইতো্চি তিনি উক্ত আঅমানব 
পুরুষগণের মধো অগতম ) যিনি অধ্ধ পৃথিবীর পাপ ভার অদ্যাপিও 
মোচন করিতেছেন, বাহার শক্তি অর্ধ পৃথিবী এখনও শসিন করিতেছে। 
কিঞ্ত্নান প্রায় ছুই সহ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই দেব-সানব 
এপিয়! মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটা প্রাসীনতম জাতির মল্যে 
কোন ক্ষুদ্র হতরধার পরিবারে মাতা মের'র গর্ভে জনাগ্রহণ করেল। এই 
মহাপুরুষের আবির্ভাবের পর দার্থ বিংশ শতাষী কালগর্ভে নিমজ্জিত 


অগ্রহার়প, ১৩২৯। ] ঈশ্বর তনয় যিশু । ৬৪৫ 


৯7 পাসিশাসি সিল তা পি লাস সি টিলা রা এ লাস ছি টিপা সিসি ৮. পিট শাছি লাস্ট সাটিশীছি এা্িলিস্পশাসপিলস্পিতাসসি 


হাছে। ্ সময়ের মধ্যে কত রাঁঞ্জা-বিপ্রীব, সমাজ-বিপ্রুব ও ধর্্র- 
বিপ্লব হইয়া গিয়াছে; কত শক্তিমান নরপতি, তীগ্ষবুক্ি সৈশাধ্যক্ষ 
খ্যাতনামা! ওঁতিহাসিক উঠিষাছে ও ধ্বংস হইয়াছে সেই সঙ্গে মানব 
ম্নেরও কত পব্বির্তন সাধিত হইয়াছে । তাই কাল সমূদ্রের উপকূলে 
ধাড়াইয়া আমরা এই যহাপ্কষের অন্তিত্ব লইয়া আজ কত সন্দেহ 
প্রকাশ করিতেছি । 

কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে নাঁজারেথ বাসী হযিস্ত। 
নামক কোঁন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না ত্ীহাঁর জ্বন্সা কর্ম সকলই 
কাল্পণিক-_মিথ্যা। বুদ্ধ ভগবান আবির্ভাবের পর যখন ততদীর় 
শিষ্য প্রণিষাগণ পৃথিবীর সর্ধত্র তীহার বাণী ঘোষনা করিবার পন্ত 
বতির্গত হইযাছিলেন, তখন একদল বৌদ্ধ তিক্ষু গ্রচার কার্য্য 
এপিয়া মাইনরে আগমন করেন তীহারাই বর্তযান থুষটধর্ম 
নামক এই নব ধর্মের জন্মদাতা । ইহার অনেক অকাট্য প্রমাণও 
তাহার! দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভাহাতেও আমাদের অনুমীত্র ভীত 
হইবার প্রয়োজন নাই। শ্রীকষের ব্যক্তিত্ব যদি স্বীকার না করি, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও যদি অগপ্রাম[ণিক হইয়া! যায় তথাপি গীতার অলৌকিক 
শিক্ষা কোথায় যাইবে? নচিকেতার উপাখ্যান ষদি মিথ্যা হয় তথাপি 
প্রনিদ্ধ কঠোপনিষদ্দের অসীম শক্তি পূর্ণ উপদেশাবলী কোথায় বিলুপ্ত 
হইবে ? তদ্রুপ ভগবান যিশুর অস্তিত্ব যদি বাস্তবিকই ফেবল কাল্পনিক ও 
কবিত্বপূর্ণ হয়, তথাপি তাহাকে অবলম্বন করিয়া শোক তাপহারী 
ধর্মের যে অপূর্ব বাণী ঘোষিত হইয়াছিল, তাহাকে অবলম্বন 
করিয়া! অপূর্ব শিল্পীর তুলিক! ম্পর্শে মানব চরিত্রের যে নিখুত 
ছবি ফুটিয়! উঠ্রিয়াছিল তাহার স্থৃতি ধারিত্রী বঙ্ষ হইতে কখনও 
মুছিয়। যাঁইবৈ না। আমরা দেখিতে পাই সত্যের অনুকরণ করিয়াই 
মিথ্যার ৃষ্টি। যদি তৎকালে বাস্তবিকই এরূপ একজন শক্তিমান মহা- 
পুরুষের আবির্ভাব ন! হইয়া থাকে তাহা হইলে শত শত বৎসর 
ধরিয়া এরূপ একটা ধর্্ম-বিশ্বান কোটী কোটা মানব ধনে আধিপত্য 
বিস্তার করিতেছে কোন শক্তিতে ? 


৬৪৬ উদ্বোধন ।  [২৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


যাহা হউক সকলেই দেখিবেন জবার জীবন কেমন একটা 
সাধারণ-অনাধারণত্বের, দেব-মান্বত্থের মিলন ভূমি, এই দুইটা পরস্পর 
বিরুদ্ধভাবের অপূর্ব সম্মিলন অবতার জীবনকে বড়ই মধুর করিয়া 
তুলে। খুষ্ট জীবনেও এই সত্য আমরা উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাইব্,। 
থষ্ট ঘখন জন্ম লাভ করিলেন তখন তদ্দেশে হেরম্ড নামক এক 
নিষ্ঠুর নরপতি রাজত্ব করিতেন । ভবিঘ্যদবক্তীগণের মুখে তিনি শুনি- 
লেন বেখলেমে একটা শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি য়াহুদী 
দিগের ভবিষ্যৎ বাজা | বাজ]! ভীত হইয়া এই শিশুর অন্বেষণে অনুচর 
পাঠাইলে সৌভাগা বশতঃ যীশুর জনক জননী উহ জানিতে পারিয়া শিশু 
পুত্রকে লইয়া মিশব দেশে পলায়ন কবিলেন। ভগবান « শ্রীকষ্ণর 
জন্মের পর পিতা বস্ুদ্দেব রাজা কংশের ভয়ে নবজ্ঞাত পুত্রকে লইয়! 
যেরূপ পলায়ন কবিয়াছিলেন-_ইহাঁও অনেকাংশে তদ্রুপ । মিশবে 
কয়েক বৎসর অবস্থানের পর পিতা-মাতা! যীশুকে লইয়া পুনরায় 
স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার মননিবেশ করিলেন । 
বর্তমান সময়ের অন্ুবপ তখন পল্লীতে পল্লীতে স্কুল পাঠশালার এরূপ 
বাহুলা ছিল কিল! বলিতে পারি না, তবে যিশু যে “গ্রীক” 
“লাটিন ও “হিক্র" ভাবা ব্যুংপত্তি লীত করিয়াছিলেন, তাহা! 
আমর! তীহার জীবনী পাঠে জানিতে পারি। কিন্তু যিশু- 
পরিবারের সাংসারিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল না থাকায় তিনি অধিক 
দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলেন না। স্থকুমার বয়সেই শিক্ষা 
পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ কর্মে মননিবেশ করিতে হইল। তথণ তাহার 
বয়ংক্রম ঘাঁদশ বর্ষ মা। অদ্যাবধি আমাদের দেশে নান! স্থান হইতে 
নরনারী যেবপ কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থ'ল সমূহ দর্শন করিতে 
যায়-_সেই সময় রাঁভুদীদেশে 'জারুজাঁলেম” নামক স্থানে অশেকে তীর্থ 
দর্শন মানসে গমন করিতেন! বীতুর মাতা-পিতা ও পুত্রকে লইয়া 
তদ্র্শনে গমন করিলেন । এই স্থানেই যীস্তর *গুরুভাবের” সর্বপ্রথম 
প্রকাশ । ধীন্তকে খ্যাতনামা পঞ্ডিতবর্গের সহিত তথায় গভীর শাস্মালাপে 
নিষুক্ত দেখিয়া যীশুর মাতা-পিতা ও পঙ্গিতবর্গ সকলেই অতিশন্ন বিশ্রিত 


অগ্রহায়ণ, ১৩২*।] ঈশ্বর তনয় যিশু | ৬৪৭ 


হইয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রকাশ যেন যেখন্ক্ষে বিছ্যতের মত ক্ষণিক। 
কেন ন' আমরা দেখিতে পাই এই ক্ষণিক প্রকাশের পর সুদীর্ঘ 
অষ্টাদশবর্ষ পুনরায় আত্ম-গোপন । নিজ জীবিকা-অর্জনের জন্য 
সু্রধারের কর্মে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অতি সাধারণ ভাবেই যীস্তুর 
এই দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ অতিবাহিত ₹ইয়াছিল। 

তখন ইউরোপের বাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা 
অন্ীৰ শোচনীয় । চতুর্দিকে আরাভকত!, তূর্ধলের উপব গ্রবলের 
ভীষণ অত্যাচার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণ কেবল যেন-তেন প্রকারেণ 
গ্রজাবর্গের ধন-দারাপহরণে সদা বাস্ত) জনসাধাবণেব নৈতিষ্-জীবন 
তখন গঞ্তুজীবন হইত কোন অংশে উতর নহে, য়াহুদীগণও তখন 
প্রবল কুসংস্কাবাচ্ছন | ধন্মনামধেয় কেবল কতকগুলি নিয়মের অন্ুগমন- 
কারী স্বদেশের এইকপ ভীষণ পতনাবস্থার আবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়। 
আমাদর যীশও গৃহকর্মে আত্ম-বিস্থৃত। কিন্দ বিধাতার ইচ্ছা অন্যবপ, 
ধীশু আর অধিক দিন একপ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে 
পারিলেন দা । শ্রীপ্রই হৃদয়ে প্রবল বৈরাগোর শৃচনা হইলে, বিষয় 
তাহার নিকট বিষবতৎ বোধ হইতে লাগিল। যেবস্ত্র অন্য তাহার 
্বজাতি ও ভ্ঞাত্তিবর্গ জর্ধদাই পাঁপাচাবে রত, ধিশুক্প সেই সমন্ত জরব্যে 
অতি অনিতা বৃদ্ধি আসিয়া তাহাকে গৃহকর্ম্মে উদ্দাসীন করিল। 
যিশু ভাবিলেন_€এই পণ্ডবৎ সাধারণ জীবন হইতে আর কি 
উত্কষ্টতর জীবন নাই? এরই পাপময় মর জগৎ বাতীত আর কি 
দ্বিতীয় স্বর্গ রাজ্যনাই? ওগে! কে আছ আমায় পথ দেখাও 
- এই অন্ধকারঘয় কারাগার হইতে আগায় আলোকের বাজে লইয়া 
যাও” | তৃষ্কালপ জল মিল 'জন” নামক এক উচ্চ সাধু পুরুষ আসিয়া 
তাহাকে কৃপা্কবিলেন সমুদ্রের ঝিম্ৃক শ্বাতি নক্ষত্রের বিন্দু পরিমাণ 
বারি পান করিয়া যেন্পপ অনম্ত সাঁগর গর্ভে ডুবিয়া যার যীস্ুও তঞ্জপ 
সাধু-প্রদ্ত্ত এই অমৃতবিন্দু পান করিয়া চত্বারিংশ দিব গভীর সাধন- 
সমুক্রে নিমগ্ন রহিলেন ৷ ী সময়ে প্রবল প্রলোভলসমূহ সাধন-পথ হইতে 
ধীগুকে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইল; কাম আসিল ফুলশর হস্তে, 


৬৪৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্--১১শ সংখ্যা 


লোভ আসিল তাহার রস বসন! লইয়া__এইকপে ক্রোধ মোহ মাৎসর্য্য 
প্রভৃতি সকল রিপুই আদিল _কিন্তু বার্থ হল তাহাদের সকল প্রচেষ্টা । 
যিশু সিদ্ধিলাভ করিলেন _ধর্গের দ্বার উরীহাত্র নিকট উনুক্ত হইল। 
গৌতম সিদ্ধিলাভ করিয়া যেবপ সকল নবনারীকে সম্বোধন পূর্বক 
বলিয়াছিলেন-__তোযর! সকলেই চেষ্টা কর, সকলেই “বুদ্ধত্ব” লাভ 
করিতে পাঁবাব--বুদ্ধত্ব কেবল একটী অবস্থা যাত্র- যানব সাধারণের 
উহাতে সমান অধিকার, তদ্রুপ ভণবান মেরী তনয় যীশুও সাধনায় 
সিদ্ধিলাভপূর্বক স্থির থাকিতে পাঁরালন ন! ১ “য অমুতির সন্ধান তিনি 
পাইলেন, তাহা ক্গতের জরামরণগ্রন্ত যাঁবভীয় নরনানী মধ্যে বণ্টন 
করিবার নিমিত্ত উন্গ্রীব ভইলেন । অদুবেই দেখিলেন, হুইঞ্জন ধীবর 
জাল পাতিয়! মত্ম্য ধরিতেছে-তিনি তাহাদিগকে বলিলে_- 
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“আমার অনুসরণ কর, আব মস্ত ধরিতে হইবে না-আমি 
তোমাদিগকে জাল পাতিয়। মনুষ্য ধবিবার বিগ্ভা শিখাইব”। এই সময় 
হইতে যীশুর গুরুভাব ধীরে দীরে প্রদ্দুটিত হইতে লার্সিল। তিনি 
গ্রাম লইতে গ্রামান্তরে এই মৃতের বার্ডা বহন করিতে লাগিলেন । 
একদিন যীশু দেখিলেন, শত শত নবনারী তাহার উপদেশামূত পান 
করিবা£ জন্য তাহাব পশ্চাদন্থগমন করিতেছে । তদ্ষ্টে তিনি একটা 
পর্বত শিখরে আবোহণপূর্বক সেই অসংখ্য তৃষিত মানবকুলকে সম্বোধন 
করিয়! বলিতে লাগিলেন-__ 
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তাহার এই উপদেশাবলীই পরে £5০যাীসো) 01711601011 
নামে প্রস্দ্ধি লাভ করে 

যাস অভিজাতবর্গকে ঘ্বণা করিতেন, গণামান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
গ্রাহা করিতেন না_তিনি জীবনেব অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিয়।- 
ছিলেন পতিতদ্গের যধো _ সমাজে যাাদের কোন স্থান নাই, উচ্চাভি- 
মানিগর্ণ পশুবত যাহাদিগকে ঘ্বণ! কৰে, যাহাগেের দ্বঃখে কেহ সহাহৃভূতি 
প্রকাশ করে না, রোদনে “ক উত্তর দেয় না। ভগবান বুদ্ধের মত 
এই নীচ অস্পৃশ্তদিগকে দীয় আাক্ক স্থান দিয়া যীশু জগতের সকল 
নরনাবীর হৃদয় চিরকালের নিমিত্ত কিনিয়! লইয়াছেন । বুদ্ধদেব যেকূপ 
সেই অস্বাপালী নায়ী ধারবলিতার গৃহে লিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাহাকে 
ধন্য করিয়াছিলেন, যীন্ও তদ্রপ একদিন তৃষ্তার্ত হইয়া যেরী ম্যাগডেল 
(47৮ 9881১) নামী জনৈকা পতিতা বষণীকে বঙিলেন-_ 
“বসে । আমার তৃষা দূর কর- অমি তোমার জীবনের তৃষ্ণা দুর 
করিব।” *এইরূগে পতিভগণের সহিত যীশুর অবাধ সংযিশ্রণ জন্য 
পুরোহিতকুল তাঁহার উপর অত্যন্ত ত্ুদ্ধ হইল। তাহারা যীস্তর নিকট 
কোন খ্মভিযোগ করিতে সা্সী না হইফ্জা একদিন তীয় শিষ্যবর্গকে 
অবিমিশ্র দ্বণার সহিত জিজ্ঞাসা করিল-_“কিহে বাপুরা-_ তোষাদেক্স 
গুরুদেব তবেশ লোক! যত পাপী আর পতিতান্দের" সহিত বন্ধুত্ব!” 
শিষ্যগণের মুখে এ কথ! শ্রবণপূর্ববক যীশু উত্তর করিলেন-_ 


৬৫০ উদ্বোধন।  [২৪শ বর্ষ--১১শ সংখা! | 
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সুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই- পীভিতদের জন্তাই 
চিকিৎসকের আব্্তক-_তাই ধার্ষ্িকদিগকে আমি না চ্যাকিয়! পাপী 
দিগকেই নিকটে আহ্বান করি। এই স্মন্ত অতি সামান্য নগণ) 
ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই যীশু স্ঠাহাব জাদশ জন প্রধান শিষ্চকে 
বাছিয়৷ লইয়াছিলেন | আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত অবতারগণের 
লীল/র প্রধানতম সহায়কগণ এই সাধাৰণ মানবের মধ্য হইতেই 
উঠিয়াছেন। যীশুর সর্বপ্রধান শিষ্ুগণ ফুলি মালী জেলে; 
বুদ্ধদেবেরও বেনীয়া, চাষ। ভূষা, নাপিত, চৈতগ্যদেবেরও জ্ন্্রপ 
শ্রীবামরুষ্জেবও প্রধানতম শিষাগণ স্কুল কলোদ্ছব কতিপয় নগণ্য 
বালক | যীশুর তক্তগণেব মধ্যে”-পিটারঃ এ্যানও্ড,, জেমস জন, 
ফিলিপ, বারথোলোমিউ, টমাস, ম্যাথু, দ্বিতীয় জেমস, থেডাস, 
সামন দি ক্যানানিয়ান ও জুডানই সর্বপ্রধান এবং স্ত্রীভ গণের মধ্যে 
মার্থা, ম্যারী ও পতিত রমণী ম্যারী মেগডেলের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । যীশু-_কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও রাজযোগের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন । 
গুরুভাবের সময় অনেক যৌগিক বিভৃতি তাহার মধ্যে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। জনৈক কুঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শের দ্বারা রোগমুক্তি, 
অনৈকা বিধবার মৃত পুত্রের জীবন দান ও পাঁচ সহত্র লরনারীকে মান 
পাঁচটি ক্টী ও ছুইটি মৎস দ্বারা উদর পুর্ভ করিয়া আহার করাল, 
প্ররষ্ট উদাহরণ । এরূপ আরও অসংখ্য অলৌকিক কাঁধ্য তাহার 
গার) সংসাধিত হইয়াছিল_-তাহার উল্লেখ এখানে নিপ্রয়োজন। 
তিনি জীবদ্দশাতেই তাহার প্রধানতম শিষ্যগণকে লইয়া 'সঙ্ঘ গঠন 
করিতে আর্ত করেন । উপধুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে প্রচার- 
কার্ষ্ প্রেরণ করিবার পুর্বে ধীশ্ড বলিয়াছেন । 
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ষে ত্যাগী শ্রেষ্ঠ যীশু আকুমার ্থচ্যারত পালন র করিয় উঃ সমক্ষে 
তাগের উজ্জল জাদর্শ স্থাপন করিলেন, যিনি একদিন ঘোষণা কবিলেন 
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আশ্চর্যের বিষয় সেই ত্যাগী শিরোমপি-প্রবন্তিহ ধর্ম সম্প্রদায়ে আজ 
ত্যাগের বিন্দুমাত্র চিহ্ৃও পবিদৃট হয় না । হাঁয়, কালের কি বিচিত্র গতি । 
হিন্দুশাস্্র বলেন “সাধক দ্বৈততৃষি ঠইতে অদৈৈতভূমিতে আরোহণ 
করি!) পরব্রঙ্গের সহিত একত্বান্থুভব করেন। ঘীশু ও জ্ঞানের মণি- 
কোঠায় আরোহণ কবিয়! বলিয়াছিলেন--'] 7100 775 [6001 2৩ 
07, আমি ও আমার পিতা এক+ 'ব্রক্মবিৎ ব্রন্দৈব ভবতি” আমাদের 
এই শাস্ত্র বাক্যের সহিত ধিশুব অনুভব সিদ্ধবাক্য সম্পূর্ণ মিলিয় 
যায়। এই অদ্বৈত-বাঁণীই পরিশেষে তাহার জীবন নাশের প্রধান 
কারণ কপে শক্র কর্তৃক নিদ্ধীরিত হইয়াছিল। যীশু জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন, বিপদের ঘন মেঘরাশি তাহাকে চতুদ্দিক হইতে আবৃত 
করিতেছে। স্বার্থপর যাজককুল যাশু কর্তৃক তাহাদের সমস্ত পশার 
প্রতিপত্তি বিনষ্ট ও ধর্ম বিশ্বাস আক্রান্ত দেখিয়া প্রথমে তীাঁকে 
নানান্ূপ অপমানিত ও নির্ধযাতিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যান 
তাহার উদ্দেশ্য হইতে অন্ুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শেষে যাজককুল 
স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন) এই পাপিষ্ঠকে একেবারে ধবংল করা ব্যতীত 
আর গত্যন্তর নাই। যীন্তও মৃত্যু অতি সন্নিকটে বুঝিয়া অধিকতর 
উৎসাতেয় মহত গ্রচার কার্ধ্য ব্যাপৃত হইলেন, তীঁহার একজন প্রিয্লতম 
সম্তানকে "বিশ্বাসঘাতক ও শক্রগণের সহিত ঘোর ষড়যন্ত্রে সংশিষ্ট 
জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা! করিলেন, তাহার জনৈক শিষ্ঠ একদিন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন-_ 


“[0ণ, 00৬ ০0691811105 01011067911) 20217051016) 8061] 1017 
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৬৫২ উদ্দোধন । [ ৯৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


ঈশ্বর তনয় উত্তর করিলেন 
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এই বিশ্বাসঘ1ওককে ক্ষমা করিয়া, যী জগৎকে দেখাইলেন_তিণি , 
যাহা উপদ্বেশ করেন, তাহা স্বয়ং অনুচান করিতে পশ্চাৎ্পদ্দ নহেন । 

»্তঃপর যীশু ইহুদী যাঁজকগণের, অনুচরবর্গ ও রোমীয় সৈগগণ 
কর্তৃক ধৃত হুইয়া বিচারক সমক্ষে নীত হইলেন । উহার পূর্ব দিবস 
সান্ধ্য তোজনে তিনি তাহার পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন_-“বত্সগণ । 
ইহাই তোমাদের সহিত আমাব শেষ (ভোজন ।” তীহার বিকদ্ধে 
গুরুতর শুভিযোগ। “ভিনি পাপকে ক্ষমা; পাপীদের সহিত স্বুব্যবহার 
ও নিজকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া প্রচার করেন।” বিচাবক ঝিজ্ঞাসা 
করিলেন__“আঁপনি কি বলেন_-আপনি ৭২০১১।৪+ অর্থাৎ ঈশ্বর 
পুত্র?” কঠোর প্রাণদগ্ড প্রুব জানিয়াও হীশ্ড নিভীকভাবে উত্তর 
করিলেন _-] ৭11১ “ই, আমি ঈশ্বব নয । এই ঘটনা আমাদিগকে 
সমজাতীয় অন্য একটা ঘটনার বিষয় শ্রবণ করাইয়া দিতেছে । 

শ্রীরামরু্ দেব তখন কাশীপুব উদ্যানে বোগ-শয্যায় শায়িত। 
দেহাবলানের আর অল্পক্ষণ মাত্র বিলম্ব আছে। নিকটে তাহার 
শিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ শোকার্ত ও সন্দিপ্ধ চিত্তে ভাবিতেছেন__ 
“এখন যদি তিনি বলিতে পারেন-__ তিনি ঈশ্বর -_-তবে তিশ্বাস করিব ।, 
শ্রীভগবান পুত্রের সন্দেহ দুর করিবার নিমিত্ব অতি ক্ষীণম্বরে বলিলেন 
পা বস যে রাম, যে কচ সেই ইদ[নীং রামকৃষ্ণ ।” যাহা হউক তিনি 
বধাভূমিতে নীত হইয়। হত্যাকারিগণ কর্তৃক অতি নিটুর ভাবে নিহত 
হইলেন । জাশ্চর্য্যের বিষয় এইবাপ নুমংশ অত্যাচান্সেও তাহার সৌম্য 
মুখ-যগ্ুল এতটুকুও সম্কুচিত বা ওঠঘ্বয় হইতে একটাও অভিশাপ 
উচ্চারিত হষ্টল ন! বরং তাঁহার হ্ত্াকারিগণকে ক্ষমা করিয়া তিনি 
করুণাময় ভগবানের নিকট প্প্রীর্থনা করিলেন-_€21061, 10655 
11761779101 101) 17071701৮12 1176৮ 00 হে পিত। 
তাহারা অজ্ঞ তাহাদের ক্ষমা কর”। 


অগ্রহায়ণ ১৩২৯। ্ শ্রাবণের ক্র | ৬৫৩ 
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কথিত আছে হত্যা তিন দিবস গরে বব তাহার সমাধি হইতে 
পুনরুথিত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল মৃত্যু তাহাকে 
জয় করিতে পারে নাই-_তিনিই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন । 

তগবান যীশ্তববীষ্টের জন্ম কর্ম ও ধর্মমত সমূহের সম্যক আলোচনা 
ফরা এইরূপ একটা ক্ষুত্র প্রবঞ্ধে অসম্ভব । জগতের সমগ্র নরনাগী অনস্ত 
কাল ধবিয়া চেষ্টা করিলে ভগবানের লীলারহ্‌স্ত লিখিয়া বা পড়িয়া 
কখনও শেষ করিতে পারে না। তাই গ্রী্টের পরম ভক্ত সেপ্ট জনের 
বাণীর অনুকরণ করিয়া বলিতে হয়-- 
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শ্রাবণের ধারা। 


( প্রীনগেন্্রচন্্র দেওয়ান ) 


নিখিলের অন্তরব শান্ত জিজ্ঞাসা 
রহিল রহস্তমগ্ন কতু কোন ভাষা 
করিতে মীমাংসা তার দিল নল! উত্তর | 
যেই অজ্ঞাঁতের দ্বারে নিখিলের কর 
আঘা,ল বারবারে? অন্যাপি খুলেনি 
তাহ, চিত্তের পিপাসা জগ্াপি মিটেনি, 
নিখিলের সাধীটীরে পায়নি খু'জিয়া 
শ্রাবণের ধারা তাই পড়ে আখি দিয়! । 


গুপ্জর] বক্ষে বেহুল। | 
( শ্রী) 


হোম ভুতাশনবপা পবিব্রকারিণী, 
অজ্জঞান-ভমিমরনাঁশ। সহস্রাংশ্ত দৃশা, 
পতিভক্তি প্রর্তিভায় করিয়! সঙ্গিনী 
স্বাদ" বর্ষীয়। বালা বিধবার বেশা 

কে তুমি কিশোরি সতি? গুপ্রা-সপিলে 
ব্যষ্ট-ভূঁত গত-পতি বক্ষে পয়ে একা 
কদলি ভেলক"পর্র ভাল অবছেলে ? 
স্ুমেক হৃদয়-দরম হেবি কি নির্ভীক! । 
বৈধব্য বিধুরে অয়ি । ক্রিষ্ট অনশন-_ 
বক্তে, তব ব্যক্তি কিবা সুব্যক্র-পাবক,_- 
তাতিবারে জ্যোতিঃজাল কল্যাণ জনক 
উপহিত-নারীষ্গ-ধর্ম-প্রণোদন 
ভবিষ্য-অনন্ত-যুগ যোধষিত জগতে । 
“লুপত লৌকিকধর্ম ব্যকত করিতে 
নারীধর্মম-পতিব্রত পুনঃ প্রচারিতে 
সমাজের পবিত্রতা পুনঃ প্রবর্তিতে 
কর্্ম-ইন্িয়ের ভোগা-বিষয় বাতীত 
নারীধর্ম-স্বকপের পুনঃ বিশ্লেষণ 
বিদুরিতে নর নারী ধ্বাস্ত-হদি-গত 
অভিব্যক্তি স্বীয়া সৌরা ধ্বান্তর্র কিরণে। 
সম্মানিতে পৃক্জনিয়! জননী জাতিরে 
সমাজের শীর্ষস্থানে পুনঃ গ্রতিষ্টিতে 
নাবী-কম-হৃদি-গ্রস্থি যত্ধে তেদিবারে 
কিংল] নারী প্রিয়ধর্মে সংশয় ছেদিতে” 


অগ্রহয়িণ, ১৩২৯। ]  গুঞ্জরা বক্ষে বেহুলা । ৬৫৫ 
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কে তুমি? কিশোরি। হেরি কঠোরতা হেন 
উগ্রত্যাগ। উগ্রতপঃ কব আমুক্গণ ? 
তুলি থেলা, নিত্যলীলা কর প্রারশন ? 
বহ্ধিমু্ধী জগতের কর আকর্ষণ 

বাটি দৃষ্টি, বাঠি যন সমষ্টি করিয়ে । 

হড? স্থল) স্পা আদি সমগ্র জগত, 

স্বীয় ্সীয় সত্ব আজি সবে ঈশ্মিলিত 
হইবারে অন্তমূ্থী সমুৎসক হয়ে 
প্রকৃতির অধিকারে, প্রবুত্তি শাসন, 
কে তুমি ব্র্ছচারিণী-হৃধা-স্বরূপিণা_ 
যোগ চতুষ্টয় চতুঃ সমুদ্র মন্থনে 
গুপ্ত-স্থধা-গবেষণ! কব উদ্দীপনা ? 
মুতপতি বক্ষে লয়ে অমৃত-সন্ধানে, 
কোথা ব! ধাইছ বালা কার সন্নিধানে? 
অমৃতের মধুক্রম অমৃতশিদান 

নিজে তুমি কর কার পূজা আয়োজন ? 
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত তুমি সত্যবতী 
কার বা অভাব স্বৃতি করিছ পোষণ ? 
কেন বা সৌন্দর্য্য সব্বা সন্দর্শনে সতি 1-- 
বদ্ধ প্রায় ভ্রাস্ত মনে কর আকিথ্ন ? 
মুত-অমৃত-তত্ব বৈষম্য রহিত 
শৈশব-স্থভাব-সম বুঝি বিসমূত ? 
মুগনিভ মৃগনাভি শীয় লাভ স্থিত 
সৌরভ গৌরব কিগে' ভ্রান্ত অবিদ্দিত ? 
পুক্ুষ প্ররুতি বপে প্রতাক্ষ মূরতি 
গুঞরা-হৃদয়-শোতা কর সম্পাদন 
বিকচ-কোরক নিত উভাজ্ যেমতি 
গ্রাতিবিন্থ স্ব-শ্যকবপে করে প্রদর্শন।_ 


চা 


উদ্বোধন | [| ২৪শ বধ--১১শ সংথা 


৬ সত 


শ্রোতশ্বতী গুপ্তরার স্বচ্ছ-পুতঃ সংর ! 
£ক তোমরা দ্রইসস্বা এক বুস্ত-ভূত, 
একবের সমন্বয় রত পরচারে, 

বছুত্বের বাহুপাশ হয়ে বন্দিস্থত ? 
গ্ররৃতিৰ পদতলে পুরুষ হ্বয়ম্‌ 

শ্রুত নিত্য।-নিয়মিত স্বতঃ অবস্থিত ! 
বুনশাবনে কৃষ্ণচবূপে পুরুষ পরম 

সেবাচ্ছলে শ্রুরাধার-পদ-বিজড়িত। 

কিন্বা ভীমা রণভূমে, দৈত্যবধকালে 

পর্য পুরুষ শিব-নিত্য জ্ঞানময় 
অজ্ঞান-অশক্তন্দপে পায় শব প্রায় 
বিদলত প্রকৃতির শ্যামাপদমূলে। 

কিন্তু আজি এই স্থলে এই শুতক্ষণে 

কেন লো নিরখি সাধ্বি। হেন বিপরীত £ 
পুরুষ বিকৃত পদ কায় মনঃ-প্রাণে 

যত্তে ধরি বক্ষে কর সেবিছ সতত ? 

সতী জনোচিত-মৃতপতিসহ, কেন_- 
নাহি হও গহমৃত1 চিরগ্রথা যথ1 ? 
মৃতমধ্যে অমৃতের কিলভ এষণ ? 
তৃপ্ুচিতে যাহ! হেন সম ভোগরত। ? 
বিষাদ বা অবসাদ? অথবা শোচনা) 
শান্তি, ক্লান্তি। গ্রানিহীনা কেন শাস্তা স্থিরা ? 
অনাধ্যা সঞ্জাত কেন সিন্দুর-ৰিহীন! ? 
পূর্ণ নিরাকার! হেন কেন নির্বিকার! ? 
বুঝি তুমি উন্মাদিনী ?£ তব-উন্মাদন1-_- 
প্রকৃতি-বৈচিত্র্য লুপ্ত করে গুপ্ততাবে ! 
“উল্মাদনা-উদ্দীপনা-স্বতঃ-উৎপাদ্দনা”” 
কেন হয়, হেরি তব পুতঃ জবয়বে ? 


ৰা 


আগ্রছাণ ১৩২৯ 1] গুঞ্জরা বক্ষে ব্হ্লো | ভা 


চপল 


৯৮ সত পি 


*উন্মাদনা ওজোরাশি উচ্্বাসিছে কেন 
আক্রমিয়! দৃশ্ত-বিশ্বে লংক্রামক ভারে ? 
সসহায়। লোকালম্প সজীব স্বজন  « 
সন্ন্যাসিক়া সন্যাসিনি! চিরতরে সবে; 
গতজীব, মৃত্কায়, সঙ্গিশব সহ 

বিজন শ্মশান প্রায় অবিচল-মনে 

রত যথা যোগিবৃন্দ সমাধি-মগণে ! 
গ্লীন।। হীন! বেশে কেন ভ্রম অহর ? 
স্বতঃ জ্ঞানোন্নাদ ্গতঃ শশান বিহারী 
জীবাভিষ্ট ইষ্টদেৰ, ভরমেন যেমতি 
শ্মশানে শবের সঙ্গ অঙ্গীকার করি__ 
সমাদরে ফলেবরে যাথিয়া বিভৃতি । 
করি নানা উপাদান অথবা যেমতি 
শাশান-সহায়-শবে যোগ-অনুষ্ঠটান 
চিতাদেশে ক্ষিপ্নু বেশে যতি সিদ্ধমতি 
সত্য-শুদ্ধ-সদর্শনে করেন ভ্রমণ । 

রষ্ট. ছুষ্ট, ক্রিষ্টভাঁব বিনষ্ট করিয়া, 
গাস্তব্-চরম জ্ঞেয় মার্গ বিজ্ঞাপিতে। 
প্রবৃত্বির পরিহার কীদৃশ করিয়া, 
নিবৃত্তিপ্ন পরাপূজ| নিজে আচরিতে 
নাহি হও তুমি বালা ।__পতি-সহমৃত| ? 
চিতানলে ভন্মীভূ! সাবুজ্যা হইতে 
উচ্চতম কার্ধ্য নীতি পুনঃ শিক্ষা দিতে 
কাল রাহু-গ্রস্ত শীতি-হ্র্যমুক্তি যথা 
এখন স্থুল জগতে স্থূল দৃষ্টীভৃত 

রয়েছ দেদীপ্যমানা বহ্ি বীর্ধযবৎ | 
তেজন্তাপে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিতে, 
অধ্যাত্-আলোকে কি বিখ্ব আলোকিতে ধ 
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স্পা বাসস ৩ পস্টিসিতিস্িটসসিতী পরস্পর না সিগাসরি বাসটি সি সতী িস্পিরিসসিপাস্াস্ি পসরা শা রোস্ট স্পিন সসসসিনিতি সম স্িটিসিত 


জ্ঞানেন্দ্িয়-গ্রাহ-স্থল কাল নাম-বপ 
অল্লময় কোষ বন্ধ রয়েছ এখন 
্র্নশিতে বিশ্বস্থুতে দৃশ্য অপরূপ 
অপ্রত্ক্ষ গুপ্ত তত্ব প্রত্যক্ষ কারণ ॥ 
আত্মার বিশ্লিষ্টতৃত-সংশ্লিষ্ট করিয়া 
পঞ্চকোষ-ভূয়ে' যোগ-সাধন-প্রক্তিয়া 
প্রতিবপ প্রকাশিতে পুনঃ আচরিয়া 
অগোচর-ভূত ভূত গোচরে লইয়া? 
কেব' কাচা” তৃমি বেশে একা আম্মা! সনে 
ব্যক্তাব্যক্ত-গোপন-সন্ধীন-খেলা হেন 
থেল পাকা” তুমি বেশে নির্ববিকল্লা মনে, 
মুক্তা মুক্ত-আত্মকোষ লয়ে উপাদান ? 
থেলে যথা, সগুণিত মানবের মন 
নিত্যনাথী নিত্য বন্ধ বিকল্পের সনে । 
আজ্ঞাচক্র বুন্দীবনে পুরুষ যেমতি 
খেলে, রাসলীল৷ রঙ্ধে প্রকৃতি সংহতি । 
ধর্্মরত দেবব্রত ইচ্ছা মৃত্যুসম 

স্বীয়! স্বেচ্ছামৃত্যু তুমি স্বায়ত্ত করিয়া 
সেবাধন্ষব্রতী শুভ্র ক্ষুদ্র কার্ষেযাপম 
জীবসেব।-যজ্ঞানলে জীবন আহুতি 
দানিবারে আত্মকোষ রেখেছ এখন 
পতিসহ চিতানলে ভূতে ন। মিশিয়া 

এ ছঃসাধ্য তপোসিগ্কলব্ধ সত্য হেন 
উপলব্ধি উপলব্ধ নিজে না! স্বাদিয়া | 
এ সত্য-অমৃত-তন্ব পদার্ঘপরম 
আস্বাদন করাইতে মধুর আস্বাদ 
বিতরিতে বিশ্বত্ীবে স্বহস্তে স্বয়ম্‌ 
এখন শোভিছ বিশ্বে বিখমাত্রাম্পদ | 


'অগ্রন্থায়ণ, ১৩২৯। | গুপ্জরা বক্ষে বেন্ুল! | 
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আব্রন্ধ বিপুলা-প্রাণে উদার হাদয় 
বিশাল ব্যোমবত্বক্ষ বদান্য প্রবণ 
হিমান্দ্রি সদৃশ উচ্চ মতি উচ্চাশয় 
মহতী মহিম। তব পরিচয়ে হেন। 
বিকৃত? গলিত; পুতি পতি শবরূপ 
প্রতাক্ষ-জড়ের সনে দীর্ঘকাল ক্রমে 
বিরাজি প্রত্যক্ষ ভুমি চিন্ময় স্বরূপ 
অমানুষী অশরীরী অপুর্ব সঙ্গমে 
হইয়াছে অন্তঃসকা) জ্ঞাঁলগর্ডে তুমি 
ধরিয়াছ বিশ্বত্রণ অপার আদরে 
হইবারে প্রসবিতা বিশ্বের জননী 
সত্য সন্বাময় শিশু প্রসবের তরে | 
বিশুদ্ধ আনন্ন-স্তশ্য-পীযুষের পানে 
সমগ্র মানবজাতি নিরবধি সব! 
জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পুলকিত প্রাণে 
হয়েছে, হতেছে, হবে তৃপ্তপুষ্ট কিব! । 
নিজ্জীব লিগ্রিয় জড়-মৃত-পতি-তব 
অমৃত চতন্ত-নিভ! তুমিও নিঙ্ষিয়া 
চিজ্জড়-জড়িত যেন তোমর| উভয়ে 
বিটপী শ্রততী যথা হৃদয়ে হৃদয়ে 
এ অপূর্ব ওত£প্রোতঃ মুগল সঙ্গমে 
সক্রিয় সজীব জীব গগৎ জঙ্গষে 
তমোগ্রন্ত, সুপ্তভাব করিয়! বিঃলাপ 

* সবের উদ্ধার পুনঃ কারণে বিক্ষেপ 

' করিলা তচ্ছাময়িক স্যটি সংস্করণ 
নিষ্রালুর চূর্ণি নি্রা আখি আকর্ষণে 
উহ্বোধিল!-করি বিশ্বে নব আবাহন 
চৈতন্ত-সধারি-শক্তি দানি সজীবনে । 
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চা 
পা ০৯০ ৬ অা্পান্পি পাস্পিসি সপ্ত 


মায়ার প্রভাবে যবে চৈতন্য অভাবে 
ভগবদেঘাধিত গ্রাথা যথা! অতিক্রমে 
যবে লভে অনিবার্ধ্য জড়ের স্বভাবে 
সদৃশ্য-সম গ্র-জগজ্জী ৭ যথাক্রমে । 
ভগবদ্প্রেরিত শক্তি বথ! তদীক্ষণে 
স্থদক্ষ, অধ্যক্ষ বপে প্রত্যক্ষ হইয়া 
লোকচক্ষে, বিশ্ববক্ষে চৈতন্ট স্থাপনে 
শ্যতিলক্ষ্য রক্ষা করে সুচাক চাঁলিয়া । 
ভগবদ্‌ প্রেরত শক্তি হবে তুমি কিবা? 
দীনা। হীনা, মৌন বেশ উন্মাদ্িনী সমা 
অগ্রচ্ছ্ন বজনাদে অভিবক্ত কিবা 
জয়োল্লাস মুখরিত তোমার মহিমা | 
অশরীরী, অমান্ুুষী হবে কেবা তুমি ? 
উপলব্ধি বিজ্ঞাপনে স্বতঃ বিশ্বভৃমি 
অব্য”, অশ্রুত তব আত্ম পরিচয় । 
বিশ্ুত, বিক্ষিপ্ত বাক্ত করে ক্রমান্বয়। 
চম্পক কোরক প্রায় চম্পক নগর 
ক্ষুদ্র জনপদ, ক্ষুদ্র জন আঁধপতি 

ধীর ধর্মমতি বৈশ্যপতি চন্দ্রধর 

তদীয় তনয়াতুল্যা ক্ষু তমা অতি 
ক্ষুদ্রবালা ! তুষি তীর লনা ক্ষুদ্রতম! ! 
লক্মীন্দের জীবনের ক্ষুদ্র সে সঙ্গিনী 
'অবস্তী অধিপ ক্ষুদ্র সাহবাঁজ নামা 
পিভৃতব, ক্ষুদ্বতব জননী, জনিনি । 
কষদ্রত্বের বৃত্ত বৃত-বদ্ধ তুমি যেবা 

মহতী মহত্ৃ-ভূত্ত মুক্ত যু কিবা! 
থগ্োজ্জ্যো।ত রেণু তুমি পরমাণু ভ 
মহজ্জে]াতি ভাঁনু্হ অঙ্ষীতৃত কিবা 
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কোথ৷ অভ্রি অভ্রতে্দি অতুযুচ্চ শিখর 
অতল স্পরণী কে।থ! অবি সুগভীর 
বহুবাযবধান মধ্যে বাবি বিন্দু তুমি 
বহু বিল্প বনু পন্থা কিবা অতিক্রমি 
আসির়াছ সহামৃত সিন্ধু সন্নিধানে | 
মিলিয়াছ সাস্ত শাস্ত অনস্তের সনে 
সসীম। হইয়া! তুমি অসীমাঁর ধ্যানে 
স্বীয়া সন্বা পরাআ্মার স্ববপ সন্ধানে 
হইয়াছ রত্বাকরী রত্বাকব প্রাণে 
বিশালা) বিপুলা বপু অনন্ত! আকারা 
বাষ্টিস্ল-সমঠির বিরাট চেতনে 
লতিয়াছ; হইয়াছ প্রশান্ত! গম্ভীর! ! 


পাত 2 স্পিড সাজি সি সিসি উস সির উ তি সিপাস্প উস সপ 


পপ 


তুমি। 


( ব্রহ্মচারী আনন্দ-চৈতন্য ) 


নহ তুমি মিথ, ছায়৷ জন্ধকার 

তুমি নিতা সত্য . সদা নির্বিকার, 
আনন্দ মঙ্গলময় , 

তোমারি অনন্ত প্রেমোন্তাসিত 

তোমারি অনন্ত গুণে বিকশিত 


প্রেম, গ্রাতি বৃত্তিচয় । 


পুজার আয়োজন। 
( গল্প ) 
(শ্রীঅজিতনাথ সরকার ) 


(১) 

একদিন বর্ধার এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্কে পশ্চিগ বঙ্গের একটা ক্ষুদ্র 
সহরে এক সজ্জিত প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন ভইয়াছ। উৎসবের হেতু 
গৃহত্ধামীর বাড়ীতে সথের ভোজ । গ্রাহাব বন্ধ-বান্ধবের অনেকেই এই 
উত্সবে যোগদান করিয়াছেন ১, কিন্তু গৃহিণী-সহচবীর সংখ)াই বেশী। 
তীহাদের সকলেই বেশ আঁড়ম্বরের সহিত বেশ-ভুষা করিয়া! আসিয়াছেন | 
ফোথাও গাঁন। কোথাও সমালোচনা ইত্যাদির বৈঠক বসিয়াছে; 
গৃহস্বামী রাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছেন । সেখানেও 
গাননবাজনার আয়োজন, তাস-পাশা সকল রকম বৈঠকই বসিয়াছে। 
হঠাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় গৃহস্বামী দেখিতে পাইলেন-_-তিন 
চারি জন শর্ণকায় লোক নেই উতৎসব-মুখরিতা পুবীবদিকে সভৃষ্ণ 
দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। দেখিয়। বোধ হয় যেন তাহারা কাহাকেও 
খজিতেছে। লোকগুলার বিষাদ-মলিন-সুখেব দিকে চাহিয়। বোধ হয় 
তাহার একটু সহানুভূতি আদিল্লা পড়িলঃ-_-তাই বাহিরে আসিয়া 
তাহাদের জিজ্ঞাস! করিলেন,--+“তোমবা কি চাও 1” তাহাদের মধ্যেই 
কজন অতি সঙ্কোচের সহিত ক্ষীণসশ্বরে বলিল ;--“আজ্ঞে এটাকি 
বিঅয়পুরের জমিদার নির্মল বাবুর বাড়ী 1” 

“া। তার সঙ্গে কি কিছু দরকার আছে 1” 
“আজ্ঞে হা--বিশেষ দরকার আছে।” 

এই কথা শুনিয়! নির্খ্লবাবু অতিযাত্র উদ্বিগ্ন হুইয়া বলিলেন)”. 
"আমারই নাম নির্মলবাবু। আচ্ছা এল” । তার পর তিনি তাহাদের 
শ্রকটী পৃথক খয়ে বসিতে দিয়া বন্ধুদের ঘরে গেলেন) এবং 
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সেখান হইতে কিছুক্ষণের অন্ত খিদায় লইয়া আসিয়। সেই ঘ ঘরে বসিলেন। 

অমনি তাহাদের মধ্যে একজন বলিতে আরম্ভ করিল€-“বাবু ! 
'াপনিই আমাদের হরিতাঁরণবাবুর পুত্র? আহা ! দেখে বড় খুসী 
হলাম। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনি পিতার মত গরীবের 
ম্টবাপ হন।+ 

লোকটার শুভকামনায় বাধ! দিয়! তিনি একটু কক্ষস্বরে বলিলেন,-- 

"তোমাদের বদি কিছু বল্বার থাকে শীগগীর বল; দেখ ছনা_ আজ 
আমি কি রকম ব্যস্ত!” 

"আন্তে সেই কথাই ত বল্ছি,_আমার্দের ছুঃখের কথা আপনি 
ছাড়া আর কাকে বল্ব ?” 

“কি ছঙ্ হয়েছে তোমাদের ? তাঁর অন্ত আমিই বাকি করতে 
পারি ?” 

“মাঁপনি সব পারেন । আপনার রাজা, আপনি ছাড়া আর কে 
পারবে? ওরা ত মন চাকর, বাবু। চাকরে কি জার আমাদের সুখ 
দুঃখ বুঝতে প্লারে? সব গেল। আর আমরা বিজ্লয়পুরে বাস করতে 
পারছি ন1।” 

“কেন তোমাদের উপর কি কোন বিশেষ রকমের অত্যাচার 
হয়েছে ?” 

“অত্যাচারের কথা 'মার কি বল্ব _-একবার যদি গ্রামে যান; 
বুঝতে পারবেন কি কষ্টে আমরা সেখানে বাস কর্ছি ! আগে এ গ্রামে 
কি সুখের দিনই না গিয়েছে । আহা! । সেদিন কি আর কথন দেখতে 
পাব? পুর্জা হত,বার মাসে তের পার্বণ কিছু শার বাকী থাকত 
না। তারঅন্য কত আয়োজন _কত ধৃমধাম, আর আমাদেরই বা 
কি উৎসাহ ছিঙ ৷ পুজার দিনে আমাদের কাকে৪ কি আর ঘরে ভাতের 
হাড়ি চড়াতে হত? একবারে ডভোম্‌ চাড়াল পধ্যন্ত বার্দ যেতনা। 
এখন ত সেই বিজয়পুরেই বাস করছি,_-তবে কেন রোগে, শোকে: 
অন্নাভাবে মরে গেলেও মুখে জিজ্সেস করবার কেও নাই 1” বলিয়া 
সে তাহাদের অত্যাচারের কথা বর্ন করিল। অর্থাৎ কর্মচারিগপ 


৬৬৪ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--১১শ সংগা । 


শি লে্দিাসিরী তি লাস্ট লী % পিঠ লি ঠাপ তা পি শি লাসিরী আছ তা পাস্িরিসিিস্িশিৎ পি লি পরি সরস 


তাহাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার দেখার আর জমিদারের চক্ষেই 
বাকি রক ধুল! দিয়ে নিজের! সমস্ত আত্মলাৎ করে, একথা সমস্তই 
বলিল। নির্মলবাবু লোকটার এতটা বাঁক্যাডম্বর শুনিবার জন্য মোটেই 
প্রস্তত ছিলেন না, তাই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিজেন ; কিন্ত 
শেষের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার অন্তরাত্বা জলিয়া উঠিল। তিনি 
জোরে একটু ধমক দিয়াই বলিলেন।_-“কেন। তোমরা আগে আমায় 
এসব কথা আানাওনি ?” 

লোকট! ভয়ে জড়মড হইয়া বলিল,_-“আল্তে--আমবা আম্তে 
সাছস করিনি, আজ মরিয়া হয়েই এসে পডেছি। যা দোষ হয়েছে 
মাপ করুন। এই বলিয়া দে জোডহাত করিয়া জমিদার বাঁবুর 
সম্মুখে বসিয়া পডিল। তিনি দেখিলেন লোকটার চোখে প্লল। শুধু 
তাই নয়, তাহার সঙ্গিদেব অবস্থাও কতকটা সেই রকম। এক্ষণে 
তাহার মলট! একটু নরম হইয়া গেল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস- 
ঘাতক আম্লাদিগকে জঙ্ধ করিবার জেদ্‌টা ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিল। 
তিনি তাড়াতাড়ি সেই বিকৃত অবস্থা লইয়াই বন্ধুদের ঘূরে উপস্থিত 
হইলেল। বদ্ধুরা ত মুত্তি দেখিয়া অবাক । একজন বলিলেন,_দকিহে 
ব্যাপার ফি? ওরা বোধ হত্ন কিছু পাবার জন্ত এসেছে? তা-কিছু 
দিয়ে দিলেই ত সব গোলমাল মিটে যেত অত চটুলে কেন?” তিনি 
বলিলেন __“ভাই । আজ আর আমোদটা পোঁধাচ্ছে না। এই লোক 
গুঙ্গর কাছেই খবর পেলাম যে ভরমিদারী মহলে বড় গোলমাল বেধেছে ) 
স্থতরাং আজই আমায় গ্রামে যেতে হবে।” 

"আ্যা তাই নাকি এযে দেখছি একেবাবে রামরান্ধত্ব । প্তা যাই 
বুঝ,--সম্পত্তিটা ত বজায় রাখতে হবে। নইলে মদের কড়ি যোগাবে 
ফে? বেশ'_ন্বচ্ছনো। আজকের সভাটা দেখছি নিস্কল হয়ে” গেল । 
এই সবেমাত্র গুরুভোজন করে বসেছি, এর মধো বত আপদ জুটে 
গেল। স্ুর্তিটা একেবারেই মাটি হয়ে? গেল দেখছি! নাও হে 
যতীন একটা গান গেয়ে সভাটা ভেঞ্জে দাও।” যতীনবাবু গান 
ধরিলেন)+ -. 
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“সভ। যখন ভাবে: তখন শেষের গান কি যাষ। গেয়ে ? 
হয় ত তথন কঠহার! মুখের পানে রব চেয়ে। 
এখন যে সুর লাগেনি বাজবে কি আর সেই রাগিনী, 
প্রেমের ব্যথ! সোনার তানে সন্ধ্যা গগন ফেল্বে ছেয়ে ?” 

“বাং তোফা । যতীনের ভাই গলাটা যেমনঃ গানটাও ঠিক তেমনি 
বেছে নিয়েছে ।” নির্্মলবাবুর মনের অবস্থাটা এখন আঙছোদ উপভোগ 
করবার মত ছিল না, কিন্তব__সময়ানুসারে গানটা তার বড় মিষ্ট বোধ 
হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন একটু উদ্দাস হই! গেল । “শেষের গাঁন কি 
যাঁব গেয়ে” পদট। যেন তাহার একট। নিভৃত স্বাযূতন্ত্রীতে থাকিয়া! থাকিয়া 
বাজিতে লাগিল। 

সভঞ্ঃ ভঙ্গের পর ভিতরে গিয়া দেখিলেন স্ত্রী-শোভা তখনও 
বন্ধুদের বিদায়-উৎসবে বাস্ত। কিন্ত হঠাৎ সেখানে গিয়া একটু 
অস্বাভাবিক ভাষে বলিয়া! ফেলিলেন,- “মামি এক্ষুণি দেশে যাব) 
জিনিষ পঞ একটু গুছিয়ে দাও। এই জথা শুনিয়া তসে অবাকণহইয়া 
গেল। কারণ এতদিনের মধ্যে নিশ্মলবাবু কথন গ্রামে গিয়েছেন সে 
কথা তাহার মনে পড়িল ন! , তবে গ্রামে তাহাদের বাড়ী ঘর 'জাছে, 
জমিদারী মহাল আছে, সেখান হইতে মাঝে মাঝে লোকজন) জিনিষ-পত্র 
ইতাদি আমে একথাটা বেশ জানা ছিল। নির্মলবাবুর আজিকার 
বাড়ী ঘাওয়ার কথাটা সে ঠাট্রু বলিয়াই ধরিয়া লইত, কিন্তু তাহার 
যেজাজের গতিক দেখিয়া সত্যই ধাংয়া লইল। তার পর একটু থামিয়া 
বলিল,_-“কেন, এই বর্মাকালে সেই নরককুণ্ডে না গেলেই কি চল্ছে 
না? হঠাৎ সেখালে এমন কি প্রেমের টান উপস্থিত হল' যে আজই 
যেতে হবে ?” 

“হতে পারে নয়ককুণ্ড। সে তোমার পক্ষে । তুমি স্বর্গের কুমুষ 
আজন্ম শর্গেই ফুটে রয়েছ। আমি শী নরককুণ্ডে জন্মেছি, যদি মরতে 
হয_-এ নরকেই মরব। আমার বিশ্বাস এই অপ্গরা আর দেবতার 
বাসস্থান সহররূপী হর্গের চেয়ে নরকের বাতাল জামার কম স্বাস্থ্যকর 
হবে না! তোষরা জান না-__বুঝ তে পার না যে, এই ্ তৈরী হয়েছে 


৬৬৬ উদ্বোধন ।  [২৪শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা । 


শী লিস্ট সিসি ক পা | পপ সপ 


সেই নরকেরই হৃংপিণ্ডের রক্ত দিয়ে । যা কিছু পাচ্ছ তোমাদের বিলাস- 
রূপ মহা যজ্ঞের অনলে আছুতি দিবার জন্য--সবই-সেই নরকের ক্পায়। 
অথচ দারুণ অবহেলায় আরজ সে নরক পুড়ে ছারখার হতে বদেছে; 
তার রক্তও বুঝি শুকিয়ে এসেছে ! ওঃ কি অত্যাচারই না আমি এতদিন 
করে এসেছি সেই হতভাগাদদের উপর ।* শোভা "কণা শুনিবার 
অন্ত মোটেই প্রস্তত ছিল না। সে নিতান্ত অগ্রতিভ হইয়। পড়ল 
এবং একট! দারুণ অভিমানের বোঝায় মনটাকে ভাবী করিয়া তুজিল। 
কিন্তু তাহা হইলেও সে এই অতর্কিত আঘাতের বেদনা চাপিয়। রাখিয়া 
কর্তব্য কাধ্য শেষ করিতে লাগিল। নির্মলবাবুণ আর কোন কথা 
না বলিয়া প্রস্তত হইতে লাগিলেন । হঠাত হ্েখানে সেখানে যাওয়া 
তাহার চিরদিনের অভ্যাস, কিন্তু কিছুদিন হইতে কোন একট1০দামান্ত 
কারণে সেটা একটু বেশী মাত্রায় বাঁড়িয়৷ উঠিয়াছে। শোভা এই 
ভাবাস্তরের কারণ নির্ণয় করিবার জন অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু 
পারে নাই। নির্বল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও কাজ চলা বকমের 
কৈফিয়ৎ দিতেন মান্ত। তিনি উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচেত| যুবক, কোন 
রকম সাধারণ কারণে বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তাহার 
সন্কল্পও চুঁ ছিল, এবং তাহ! দেশের কল্যাণে প্রয়োগ করিবার চেষ্টাও 
মাঝে মাঝে করিতেন । সহরের আবহাওয়ায় এতদিন তিনি বেশ 
সজীব ও আমোদপ্রিয় ছিলেন; সকল সম বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রায় 
নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, সভাসমিতি ইত্যাদি দ্বারা দিন কাটাইতেন। 
কিছুদিন হইতে তিনি যেন একটু চিস্তাশীল ও নির্ভনতার পক্ষপাতী 
হইয়। উঠিয়াছিলেন। এমন কি কতআআদরের স্ত্রী শোভামর়ীর দঙ্গেও 
বিশেষ ঘনিষ্টতা কমিয়! আসিয়াছিল। 

হঠাৎ যেখানে সেখানে যাওয়ার অভাস থাকায় নির্ালবাবুব বাড়ীর 
তত্বাবধালের বন্দোবস্ত প্রায় হুইয়াই থাকিত। আজ তাহ্ারই উপর 
নির্ভর করিয়া তিনি বাহির হুইয়া পড়িলেন। তারপর এ শীর্ণ দেহ 
লোকগুলার সঙ্গে যখন তিনি রেলওয়ে ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; তখন 
মনে হুইল;_-“ওদের খাবাব কথা ত কিছু জিজ্াঁসা করা হয়নি 1” যনে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। ] পুজার আয়োজন । ৬৬৭ 


একটু কষ্ট বোধ হইল, কিন্তু আর সযয় ছিল না তাই তাড়াতাড়ি করিয়া! 
গাড়িতে উহিয়া পড়িলেন। তোর পাঁচটার সময় বখন গ্রাষেব নিকটবর্তী 
ট্রেশনে উপচ্থিত হইলেন তখন রাত্রির অনিদ্রা ইত্যাদি কারণে 
শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ এখনও মাত আট মাইল 
গ্রাম্য রাস্তা অতিক্রম করিলে পব নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবেন। সেটা 
একট! ছোট ্লেশন স্থতরাং যান-ব|হনেরও সুবিধা নাই। এ অবস্থায় 
তিনি প্রথমতঃ একটু চিন্তিত হইলেন, পরে পদব্রজে যাওয়াই সিদ্ধাস্ত 
করিলেন। নিশ্মলবাবু যে হঠাৎ এ বকম ভাবে চলি আলিবেন 
এটা সেই অতিযোগকারীদের কল্পনাতীত ছিল, নতুবা একটা 
বন্দোবস্ত করিয়। তাহারা আগেই রাখিত। এখন বাবুব অবস্থা 
দেখিয়া ইবোধ হয় কনহকটা ভয়েও তাঙ্ার! নিতান্ত চিস্তিত হইয়া 
পছ়িল। তারপর একজন বলিল।_“বাবু আপনি একটু অপেক্ষা করুন 
আমরা নিকটে কোন গ্রাম থেকে একটা পান্ধীর যোগাড় দেখি”। 
“লা পাক্কীর দণকার নেই, হেঁটেই যেতে পারব,» বলিয়! তিনি চলিতে 
আরম্ত কূরলেন। কিন্ত নির্মলবাবু লক্ষ্য করিলেন, লোকগুলা সমস্ত 
রাস্তাই কেবল তীহাবই জন্য বাস্ত। নিজের! যে কাল হটটতে অভুক 
অবস্থার রহিয়াছে, এবং অধিকতর শ্রাস্ত হইয়াছে সেদিকে কোন 
তরক্গেপই নাই। তিনি ভাবিলেন,_-“সংপারের গতিই এই রকম। 
কতকগুল লাঞ্চিত, অবহেলায় পরিত্যক্ত জীব, অন্য কতকগুলব সেবার 
জন্য, সকল সময় এমশ ভাবে প্রস্থৃত ষে, তার কাছে আপনাদের “£খ 
বেদন! স্থান পায়না । একই স্যষ্টিকর্তার সৃষ্ট কি জামর! সকলেই 
নই? তবেকেন এমন হয়? কেন গর! আপনার হৃৎপিণ্ডের রক্ত- 
দিয়া আমাদের সেবা করে? কেন এর! আপনার অন্তরের দারুণ ব্যাথা 
কেবল মাত্র, দীর্ঘস্বাসের সান্ত্বনার চেপে রেখে আমাদের এই বিলাস- 
বিহ্বল, জাত্যাভিমাল-গর্বিত বুদ্ধি ও প্রশ্বধ্য গরিমা আত্মহারা প্রাণের 
তুষ্টির অন্য আপনার কথা ভূলিরা যায়? অথচ আমরা ভাদের কি দিতে 
পারি ?-_-একমাত্র তীত্র ভপনা আর ইতর জীবের মত নিটুর 'অবেলা ! 
এ যারা না খেয়ে পেটে কাপড় বেঁধে অসহলীয় গ্রীক্ম, বর্ষা, শীত, 


৬৬৮ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা। 


৮৯টি সিসি পাস পালিশ 


অগ্রাহ করে, যত্র পূর্বক আমার্দের মুখের গ্রাস তৈরী ঝবে-আর 
আমাদেরই ০মুখচেয়ে জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, তারাই আমাদের 
কাছে ঘ্বণ্য-অন্পৃশ্ত জীব কেন? এমন কি অপরাধ করেছে, তারা 
যার অন্য এত অত্যাচার নীরবে সহা করবে? দেশেকি এমন শক্তি- 
মান পুরুষ কেউ নেই--যিনি একবার এই অযথা লাগ্চনার কথা বুঝিয়ে, 
এদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে, অত্যাচারী সমাগ্কে 
পুড়িয়ে ছারথার করে দিতে পারে? বুঝলাম না এক হ্ষ্টিকর্তার 
স্থির মধো এত বৈচিত্র্য-_অসীম ব্যাবধান কেন? হায়। এইরূপ বিকট 
অনাচার যেখানে অবাধ গতিতে আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
তাকে যে করুণাময় ভগবানের রাজ) বল্তে প্রাণে আঘাত লাগে!” 
এইবপ লানা! রকম দুশ্চিন্ত। 'ও পথশ্রমে শ্রান্ত হইয়! নির্মলক্তাবু বেলা 
দশটার সময় গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তারপর গ্রামে প্রবেশ করিয়া 
যাহা দেখলেন, তাহাতে বুক কীপিয়া উঠিল। একি । এটা গ্রাম ন! 
শ্বশান? চারিদিকে অপরিচ্ছন্ন, কর্দমময় রাস্তাঘাট, ভাঙ্গা! ঘরবাড়ী 
তাহাৰ ভিতরে একটা আধার নৈবাশ্তের ভাব জাগাইয় দিল | গ্রামের 
আধকাংশ স্থান দেখিয় মনে হয় ষেন, অনেকদিন পুব্ধে এখানকার 
অধিবাসী এস্বান পন্রিতাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । তাহাদের নিজের 
বাঠীর অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, পুজ্জার দালান ও তৎসংলগ্ন নাট 
মন্দির অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়। রহিয়াছে । তথচ প্রতিবৎসর তিনি 
মেরামতী খরচের বিলে দস্তর মত সহি করিয়া আমিয়াছেন তাহা বেশ 
মনে আছে। 

গ্রামের এই অবস্থা দেখিয়া বহুদিনের বাল্য স্থৃতি তাহার মনের 
মধ্যে একটা ক্ষুদ্র তুফান জাগাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে সমস্ত 
শরীর জলিয়া উঠিল। তাহার জমিদারীর প্রধান কম্মচারী নায়েব 
বাবুক্প বাড়ী এই গ্রাষেই। তিনি নির্মল বাবুর পিতার সমসাময়িক লোক, 
ফাজেই এ সম্পত্তিটার উপর তীক্বার একট! অভিভাবকীয় সত ছিল। 
আত্ম যে অকন্মাৎ জমিদ্দারীর বর্তমান মালিক উপস্থিত হইয়াছেন, এ 
খবরট| পাইতে বেশী বিলম্ব হইল ন1। 


কহ ২৩২৯। ] ৪3 আয়োনন। ৬৬৯ 


বাতা সা জলিল লা এ, রাস এর পীিনোপি8৯ স৯ এসে সি রস সস পারা, ৯ ৯৫ ৯4০৯ ঠাসা পাটি পাস লি সরস, লিলি ৯ পা শম্িলিটি াতিলীসিসপলি সি লালা লস্কর সি তা 


নায়েবু বাবু আসিয়াই মনিবকে সন্ত করিবার ও জন্য যথাৰিধি চেষ্টা 
করিতে লাগলেন কিন্তু তাহার এইরূপ অসম্ভবিত উপস্থিতির কারগ 
স্থির করিতে না পারিয়! তাহার মুখে একটা হৃশ্চি্তা পুর্ণ কৌতুছলের 
চিহ্ন বেশ ফুটিয়া উঠিল। যাহারা জা্মদারের সঙ্গে ছিল তাহাদের 
প্রতি কুরদৃষ্টি নিক্ষেপ ও তীব্র স্বরে কথা বার্তা দ্বারাও তাহার ভিতরের 
ভাব কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছিল। এক্ষণে নায়েব বাবুর এই 
প্রকার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হুইয়াই নিশ্মণবাবু বলিলেন।_- 
ওদের উপর গরম হবার দরকার নেই নায়েব বাধু; বা বল্তে হয় আমায় 
বলুন, কারণ আ:মই সমস্ত অনর্থের একমাত্র কারণ। গ্রামের ও আমার 
নিজের বাড়ী-ঘরের এরকম অবস্থা! কেন? পুজার দালানও ত দেখছি 
নিস্তাতআলিন দশাগ্রস্ত হয়েছে! পুজা কি আর হয়না? আমার মাহাল 
থেকে কি এক পয়সাও আদায় হয় না? তবে এমন সম্পত্তি 
রাখবার দরকার কি?” নায়েব বাবু বয়সে প্রাচীন এবং প্রাচীন 
কম্মচারা , তাই একটু শ্রেহ জড়ত ম্থুরে অভিভাবকত। প্রকাশ পূর্বক 
বলিলেন।--“বাবা, যা! আছে সব তোম্বাঁব আছে, আমরা ত কেবল 
রক্ষক ।” যতদিন এই সম্পত্তির তত্বাবধানে নিধুক্ত থাকব মধাসাধ্য 
রক্ষা করেযাব। আজ পর্যন্ত রক্ষ' করে এসেছি ত। তবে যে দেশ- 
কাল পড়েছে, পুর্বের চাল চলন আর বজায় রাথা দায়! অজন্মা ত 
আছেই - তাহ! ছাড়! প্রজারা সকল সময় তাদের নির্দিষ্ট দেনাদিতে 
পারে না । গরীবদ্দের মুখচেয়ে অনেক সময় সেলামিটা আষ্টা ছেড়ে 
দিতে হয়। কি করব গলায় ত আর ছুরী দিতে পারিনা 1” 

“বেশ ত আমি ততা বলছি না; কিন্তনির্দিষ্ট টাকা পূর্বের মত 
খরচ হয়, অথচ ঘরবাড়ীর দুর্দশ! কেন তাই জিজ্ঞাসা করাছ।” 

“ছুর্দশ" আর কি--তবে কিনা--ঘরে মান্ুব না! থাকলে তার শ্রুও 
বেশ থাঞক্কে না। আর তোমার বাব যখন আমার হাতে সব সমর্পণ 
করে দিয়ে গিয়েছেন_-তখন তোমার যাতে ঘুপয়স! জায় হয় ও সবদিক 
বজ্ধায় থাকে সেট! আমাক্স দেখ তেই হবে। কাজে কাজেই টাকাটা 
আমি সংযত হাতেই খরচ করি ।” 


৬৭৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১১শ সংখা] । 


“ইহা! সংঘত হাতে খরচ, এটা খুব সত্য-_-তবে সেই উদ্ধত্ত টাঁকাট: 
আদার ভাপ্তারে ফজুত না থেকে কর্ণাচারীদের উদরে যায় এই যা 
তফাৎ ।” 

এ কথাটা শুনিয়া নায়েব বাবু মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন, কিন্তু 
বাহিরে মিষ্ট মুখে উপেক্ষার ভাবে সে কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিতে, 
লাগিলেন । তারপব নির্মলবাবু সান আহার ও বিশ্রামের পর গ্রামের 
চতুর্দিকে ঘুরিয়া সব-পর্যাবেক্ষণ করিলেন , তবে কিরূপে এই শোচনীয় 
অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে তাহা কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে 
পারিলেন না। কিন্ত যে বিষয়টা তদত্ত করিবার জা তিনি আমিয়া- 
ছিলেন তাহা! ভূলিলেন না। পূর্বাপর সমস্ত খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া 
অনেক তুলত্রান্তি ও চাতুরী ধরিয়া ফেলিলেন। জমিদারী (সেরেন্তার 
পাক! বর্খুচারী নায়েববাবুকে আজ একটা ইংরেজী নবীশ ছেলের 
কাছে যে নিতাস্ত অপদস্থ ও লঞ্জিত হইতে হইল তাহার একমাত্র কারণ 
নিশ্মল বাবুর অতর্কিত আক্রমণ । যাহ! হউক এক্ষেত্রে মিষ্ট ও তীব্র 
ভতসন! দ্বারাই সব কর্মচারী শাসিত হইল একেবারে ভাতে মরিল না । 

এই কয়দিনের মধ্যে নির্মপবাবুর চক্ষেব সম্মুথে কয়েকটা প্রাণী 
চিকিৎসা ও পথ্যাভাবে চিরদিনের মত মার বুক হইতে বিদায় 
র্লইল, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। শুধু তাই নয়, এই দৃশ্ঠ দেখিয়া 
তাহার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়। উঠিল , অথচ ইহাব প্রতিকারের অন্ত 
তিনি নিতান্ত প্রস্বত হইয়া আসেন লাই বলিয়া একবার সহরে ফিবিয়। 
যাইবার সঙ্কল্প করিলেন । ইতি মধ্যেস্ত্রীর একথান। পত্রগ্ড পাইলেন । তিনি 
লিখ্য়াছেন,_“আমার শবীর অস্থুস্থ » ভাক্তারেরা একবার স্থানান্তরে 
যাইতে বলিতেছেন । আপনার যদি ইচ্ছা! হয় আসিবেশ”। নির্মলবাবু 
দেখিলেন এখনও সে অভিমানের বোঝা নামাতে পারে নাই । যাহ! 
হউন্ব তাহাঁরই পরাজয় হইল, তিনি ফিরিয়া! যাইবার অন্য গস্তত 
হইলেন কিন্ত আর একটা দিন নিতান্ত পক্ষে থাকিতেই হইল। 

সেইদিন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়। আসিয়াছে-_নির্ধমলবাধু বৈকালিক 
ভ্রমণ্রে পর ফরিয়া অসিতেছেন ; সবে যাত্র বৈঠকখানার ফটকের 


অগ্রহারণ। ১৩২৯। ] যার জায়োজন। ৬৭১ 
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সম্মুখে আসিয়াছেন--এমন সমর স্থনিতে পাইলেন যে, চণ্তীমণ্ডপের 
ভিতর কে গান গাহিতেছে। তার সঙ্গে হস্ত্রণাতি কিছু ,ছিল না শুধু 
গান। নম্বর যেন শ্রীপোকের বলিয়া বোধ হইল। সেই. 'গোখুলি- মাথা 
ধূসর সন্ধ্যার; তিমিরাবৃত নিশা দেবীর আক্রমণে দিবাবসানেপ্প শ্লালি- 
রক্তিম প্রভা খন নিস্তেজ গতিতে ধরণী গর্ভে মিলাইয়া বাইতেছিল? 
সেই সময়_-এঁ নির্জন মপ্দিরের গীতলহরা তীহার চিস্তাদগ্ধ চঞ্চল 
প্রাণে এমন একটা স্তব্ধতার ভাব আনিয়াছিল যে,_-মনে হইল অন্তরের 
গভীর অন্তস্তলে যেখানে কাহারও দৃষ্টি পহুছিতে পারে না, সেই নীরবতাময় 
গোপন মন্দির হইতে ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। তিনি কতকটা 
নান্তিক ধরণের ; অর্থাৎ ভগবানের বিচিত্র লীলা সকল ক্ষেত্রে আস্থা" 
স্থাপন করিতেন না। কিন্তু একি। কোন্‌ এক আশ্রয়হীনা ভিথারিণীর 
নগন্ঠ গান তাহার এত বড়জ্ঞান গরিমাময় বিশাল হাদয়কফে কেমন 
করিয়া! জয় করিল? সেইথানে অবাক নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন এখনও 
গাছিতেছে কিন্ত কথা বুঝ! যার ল1। কবল মাত্র সুরের তরঙ্গ আফুল 
কম্পিত বেগে নাচিয়! নাচয়া ফুলীয় প্রত্যাগত বিহঙ্গ কুলের সন্ধা 
গীতির সঙ্গে মিশিয়! যাইতেছে । নির্মলবাবু যেন আবেশ-বিহ্বল প্রাণে 
পাক সহিত মন্দিব ছুযারে ভপস্থিত হইলেন । গায়িকা তখনও গাল 
গাহিতেছিল-_স্বর যেন ঈষৎ ভাবযুক্ত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিশান আছে 
তীত্র ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রাণের উচ্ছ্বাস আবার গাছিল;_“কাজাল 
বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহিগো ১ শুধু তোষারি 
দুয়ারে অন্ধের মত অঞ্চল পাতি রি গো । শুধু তব ধন করি আশ 
পরিয়াছি দীনবাস, শুধু তোমারি লাগিয়ে করি আশ মরমের কথা কহি 
গো”। গান শুনিলেন_বুকের মধ উদ্বেগের কম্প উপস্থিত হইয়া 
মন আরও ছঞ্চল কারল। পরে কিছু ক্ষণ নীরাব অতিবাহিত হইলে 
অতি কষ্টেঞ্জিজ্ঞাসা করিলেল,_-“কে আপনি । এক] এখানে গান 
গাচ্ছেন 1” কোন উত্তর নাই! আবার প্রশ্ন হইল,--“আপনার পরিচয় 
কি জান্তে পারি না? যেই হন সন্ধ্যার সময় এখানে এসেছেন 
আপনর যথাপাধা সংবদ্ধনা করা. আমার উচিত ”। 


৬২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা। 


হ ২8 ৮৫ ডি পিছ সি ০ ৮ পিসিতে উপ চিলি পতি পি তি সিকি 


ভিতর হইতে বাধাকণের উত্তর শুন! গেল) _-"অযি সন্যাসিনী- 
কোন রকম অভর্থন! চাই ন।” 

“আপনি কি এই মনিরেই একা রাত কাটাতে ইচ্ছ৷ করেন "” 

“কোন স্থিরতা নাই-তীর ইচ্ছা! হলে থাকতেও পারি। যেতেও 
পারি; একার জন্য আমার কোন চিন্তা নেই-_ আমার সঙ্গী আছে 
বলিয়। আবার গান ধরিলেন.-- 

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী দাডাব তোমারি স্মুখে। 

তোমার অপার আকা!শের তলে বিজ্ঞনে বিরলে ছে_ 

নত হৃদয়ে, নয়নের জলে, দাড়াব তোমারি সম্মুখে 1 

নির্মলবাবু তন্মপ্ন হইয়া গেলেন সেই চঞ্চল হৃদয়ের স্তরে স্তরে 
প্রাণের আবেদন আরও করুণ তানে বাঁজিয়া উঠিল। তি মধ্যে 
একজন দাসী একটা প্রদীপ হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল) 
প্রতিদিন পুজার দালানে প্রদীপ দেওয়া তাহার একটা নিত্য কর্্ম। 
কিন্তু আজ সেখানে আসিয়! হঠাৎ বাবুর দ্রিকে দৃষ্টি পড়ায় সসম্তরমে 
সরিয়! দাড়াইল। নির্দল বাবু সেই প্রদীপের স্পষ্টালোকে দেখিলেন।-- 
কি দেখিলেন ?দেখিলেন। আলুলায়িত-কুস্তলা__রক্তান্থরা- গোধূলি 
ধূলরা সন্ধাদেবী! দেখিলেন, নীরব-গভীর স্তব্ধতাময় অনন্ত বক্ষে 
চির সৌন্দধ্যমযী প্ররুতি-প্রতীম। ! চক্ষুর সহিত মন্তক অঙক্ষ্যে নত 
হইয়া পড়িল। মহা! ঝটিকার পূর্বে শান্ত গ্ররুতির স্তায় দাড়াইয়া 
রছিলেন_-আর বাক্য মরিল না! কিন্তু প্রাণ আকুলি বিকুলি 
করিয়া উঠিল। এমন সময় শুধু একট। ধ্বনি তাহার কাণে আসিল,-- 
“আমি আঙ্গ চম্লাষ, যদি তীর ইচ্ছা হয় সময়ান্থরে দেখা হতেও 
পারে।” নির্মলবাবুর 'আক্োড়িত হৃদয়ের সকল যাধুরী- নকল 
নিপ্রন্ব হরণ করিয়া সন্ধ্যাদেবী সেই মৌন সাঝে় মান মাধুরীর সহিত 
কোথায় মিলাইয়া গেলেন! তাহার ফলে পল্লীসংস্কার উত্পপীড়িতের-_ 
ব্যথিতের কাতর প্রার্থন! পড়িয়া রহিল; পয় দিন প্রাতঃকালে তিনি 
সহরে ফিরিলেন। কিন্তু শান্তি পাইলেন না, দিবাস্গাত্র ভাবিতে 
লাঁগিলেন,_কৈ ইনি? এই কি লেই_-?” ( স্রমশঃ ) 


ভারতীয় আচার্য্য গণ ও সমন্বয়? 


(শ্রারাধিকামোহন অধিকারী ) 
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প্রাচীন বৈদ্দিক ঘুগ হইতে বর্তমান বিংশ শতাবী পর্যাস্ত এই 
পুণ্যভূমি ভারতবধে যে সকল অমিত প্রভাব ধর্্মাচার্ধা যুগে যুগে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়! হুষ্কতি দমন ও ধর্মসংস্থাপন করিয়। গিয়াছেন, 
তাহারা গ্রীত্যেকেই সেই “একোমেবাদ্বিতীয়ম্” ভগবানেরই অবতার 
হইলেও এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহাদের অনুস্থত মত, পথ, ভাব ও 
কর্ম এক নহে। অবশ্য ইহা অবিশংবাদিক্ষূপে সতা যে প্রক্কত 
ধার্িকের দৃষ্টিতে এই সকল 'মবতার, মহাপুরুষ ও পৃণিবীর যাবতীয় 
ধর্মচার্যোর * অন্কুক্ধত আপাতবিরোধী মত, পথ, ভাব কর্ম সকলে 
ধর্মের সার্ধভৌমিক আদর্শ ও প্রত্যক্ষান্চভূতির দিক দিয়া এক 
বর্ণনাভীত সামপ্রস্তে পূর্ণ । ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিতে ভগবান্‌ শ্রামৎ- 
শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের এবং ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্ত মহী প্রভু ভক্তির অবতার 
হইলেও যদি এতদ্তয়কে একস্থানে অধিষ্ঠিত কর! যাইত, তাহা হইলে 
ইহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হইত না, জ্ঞান- 
ভক্তিকে অঙ্গাগি সম্বন্ধাবন্ধ ভাধিয়৷ শস্করগৌরাঙ্গ উভয়ে উভয়কে অভেদ 
মনে করিয়া প্রগাঢ় প্রেম-ভরে আলিঙ্গদ করিতেন । ধণ্ধাচার্যগণের 
বিভিন্ন মত-প্থের বিরোধ-বহ্ি দ্বারা এই যে মানব-সমাজ মগ্ধীভূত 
হইতেছে, ইঙ্ছার একমাত্র কারণ, অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব উপাস্য 
ধর্ঘাচার্ধ্যকে তীহাদের প্রিয় এক একটী মত বিশেষের প্রচারকর্পে 
নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। 

পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল ধর্মমাচ্ধ্যই তুলারূপে 


তি 


৬৭৪ উদ্বোধন । [২৪শ বর্--১১খ লংখ্যা। 
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মহান্‌। তাহাদের প্রতোকের এই বিশ্বজনীন মহত্বকে পরধর্মত্ধেষ 
মুলক “ইটনিষ্ঠাপ্র “অজুহাতে এক একটা ক্ষুদ্রগণ্ডি প্রপ্তত পূর্বক 
তন্মধ্যে সযত্রে আবদ্ধ করিয়া এ্রতিহাসিকের নিকট অতিশয় খর্ব এবং 
উহ্বার অবশ্ঠত্তাবী ফলস্বরূপ পরিশেষে উহাকে বিকৃত ও ভগানক 
গোড়ামী পরিপূর্ণ করিয়! তোলার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের অযোগ্য 
শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই সম্পূর্ণ দায়ী । 

গ্রতোক অবতারই তৎসময়ৌপষোগী যুগধর্ম্নের একনিষ্ট প্রচারক, 
এবং এই হিলাবে ঠাহারা প্রত্যেকেই স্থ স্ব তাব-সম্পদে মহান্। ইহাদের 
মধ্যে কেছে কোন তাব অংশতঃ বা অপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান ও প্রচার 
করেদ নাই, প্রতোকেই স্বস্ব ভাব পুর্ণতাবেই অনুষ্ঠান ও প্রচার 
করিয়! গিয়াছেন; স্থতরাং ইহার! প্রত্যেকেই স্বত্ব কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ। 
ইহাদের একজনের স্থান অপরের ছারা! পুর্ণ হইতে পারে না। 
শ্রীরামচন্দ্রের স্থান খররুষ্ণের দ্বারা, অথবা শ্রীরুষ্ণের স্কানে শ্রীরামচন্দ্রের 
দ্বারা এবং শঙ্করের স্কান গৌরাঙ্গের দ্বারা অথব! গৌবাঙ্ের স্থান শঙ্করের 
দ্বারা পূর্ণ হইতে পাঁরে না। প্রত্যেক অবতারের প্রচারিত প্রতোক 
ভাবই ধর্মজগতের এক একটা অমূল্য সম্পদ, জগৎ যদি ইহাদের কোন 
একটাকে হারায়, তাহা হইলে তাহ।কে একটা অমূল্য সম্পদ হইতে 
বঞ্চিত হইতে হইবে । 

অব্তারগণ হিন্দুর সনাতন ধর্মবপ বিরাট দেহের এক একটা 
অঙ্গ-প্রত্াঙ্গ । হিন্দুধর্ম বলিতে হিন্দুর সকল অবতারকেই এক অখণ্ড 
সর্যই্টভাঁবে (00119001619 ) বুঝাইয় থাকে; কোন অবভ্ান্ 
বিশেষকে শ্বতস্ত্রভাবে লক্ষ্য অথবা কাহারও প্রামাণ্য অস্বীকার করে 


লা। পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমমহাসভায় বলিয়াছেন,_ 
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অগ্রহায়ণ) ১৩২৯] ভারতীয় আচার্ধগণ ও সমন্বয়। ৬৭৫ 





যিনি বেদ বেদান্ত ধর্ণন মতের অনুদরণ করেন তিনিও হিন্দু, 
যিনি পুরাতন সংহিতা তন্্ব মানেন তিনিও হিন্দু) যিনি ভগবানকে 
নিগুণ ব্রপ্ধতাবে বা নিরাকার রূপে উপাসনা করেন তিনিও হিন্দু, 
যিনি সগুণ ঈশ্বরের উপসক বা মূত্তিপূজ্জক তিনিও হিন্দু, যিনি বুদ্ধের 
এঅজেয় মতালম্বী তিনিও হিন্দু, ধিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তিনিও 
হিন্দু, ধিনি শঙ্করের অধৈতমতাবলম্বী তিনিও হিন্দু, যিনি রামানুজের 
বিশিষ্টাট্তবাদে অথবা মধ্ব-গৌরাঙ্গের ত্বৈতঘতে বিশ্বাসী তিনিও হিন্দু। 
একমাত্র হিন্দুধর্শ ভিন্ন পৃথিবীর সকল ধর্মই এক একঞ্জন ভগবৎ 
প্রেরিত মহাপুরুষ বা অবতারের কোন একটা মত বাদ ভিত্তির উপর 
স্াপিহ; কিন্ত হিন্দুধর্মে ভিত্তি কোন একজন মহাপুরুষের ব! 
অবতারের কোন একটি মতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরস্ত উহার ভিত্তি 
শত শত ভগবত পরাণ আধ্যখধষিগণের গভীর সমাধিলন্ধ বিভিন্ন 
প্রকারের উপলব্ধ সত্য ও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবতারগণের বিভিন্ন 
প্রকারে অনুষ্টিত ও আচরিত মহান্‌ সত্যের উপর স্থাপিত। এমন 
কি, হিন্দুর প্রতাঁবশালী অবতার শ্রীরুঞ্জকে পর্যস্ত হিন্দুর 
হইতে ফ্রোন অনিবার্য কাবণে বাদ দিলেও হিন্দুধর্মের বিরাট 
দেহ অঙ্গহীন হইবে মাত্র, কিস্তু ইহাতে হিন্বৃধর্ম্ের ভিত্তি 
বিন্দমাত্রও বিচলিত হইবে না। অন্যান্ত ধর্ম ভগবানকে লাভ 
করিবার উপাঁয় বপে এক একটী মাত্র মত-পথ নির্দেশ করিয়াছে। 
আর হিন্দুধর্ম ভগবৎপ্রাপ্তিব উপায় স্বরূপে শত শত প্রকারের মত-পথ- 
নাম ও রূপ আবিষ্কার করিয়াছে । হিন্দু ধর্ম বলিতে হিন্ুধর্মমোক্ত শত 
সহত্র প্রকারের মত পথ নাম ও কপ সকলকেই সমষ্টিভাবে বুঝাইয়া 
থাকে । হিন্দুর একেশ্বরবাদ বুকে স্ব স্থ সুণকভাবে তথা বুকে সমষ্টি- 
ভাবে লইয়াৎ__হিন্দুর একেশ্বরবাদ সর্বেষ্বরবাদ ভ্তাপক। পৃথিবীর 
যাবতীয় ধর্ট্দের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্মের ইচাই সর্বপ্রধান বিশেষত্ব । 

“আত্মনোযোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ” সর্বস্বত্যাগী ব্রহ্গজ্তাদী বশিষ্ঠ। 
বিশ্বামিত্র। ভৃগু, কশ্তপ, গৌতম, বান্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি খাষিগণ, 
রক্গপ্রীনপরায়ণ। বিছ্ষী গার্গা। বিশ্ববর! ও গৌতম! প্রতৃত্তি খাষিপত্রীগ্গণ, 


৬৭৬ উদ্বোধন । [ ইডি ১০শ সংখ্যা । 


পাস্পপাস্পিলাসিপিসিপিন্িসিীত তি সিরটিতা পীনপিরিল সিস্পাস্পিতা লী রাত পাস্পসিপিসিরাসি পারিস তি সি লাকি ৯৯৬ পি পি ৯৫৯০ 


ভগ্ববান্‌ শ্রীরু্ণ। গৌতযবুদ্ধ কুমারি ও শঙ্রাচারধট রসি অধতাঁরগণ 
এবং শত শৃত ব্রহ্মবিদ্‌গৃহী, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও বৈষুব মহাত্মাগণ 
কর্তৃক প্রচারিত অসংখ্য মতবাদ হিন্নুধর্ষ্ে প্রচলিত আছে। এই সকল 
মতের প্রত্যেকটা লইয়! পৃথকৃতাবে এক একটা সম্প্রদায় শট হইয়াছে, 
এইরূপ ভাবে স্থষ্ট অসংখ্/সম্প্রদায়ের আবার অসংখ্য শাখা-প্রশাথ। 
সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই সনাতন হিন্দুধ্্মপ বিরাট সৌধের 
এক একটী ক্ষুর্তবৃহৎ স্তপ্ত। যেমন কোনও স্থুবৃহতৎ অট্টালিকা 
একটা স্তস্ত ভূমিসাঁৎ হইলে সেই স্তস্তটার গুকত্বের অনুপাতে সমগ্র 
মৌধটাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তেমনি হিন্দুধর্মের কে'নও সম্প্রদাঁয় বিনষ্ট 
হইলে সেই সম্প্রদায়ের গুরুত্বের অনুপাতে হিন্বৃধন্মকেও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইবে। পক্ষান্তরে সৌধটীর সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন যেরূপ উহার 
কষদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটা স্তম্েরই স্বতন্ত্র অন্তিত্বেব উপযোগিতা আছে, 
তন্জরপ হিন্দুধর্মের উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ধন্মসম্প্রদদায়েরই একটা অপ্রতিহত 
প্রভাব বর্তমান আছে। প্রধানতঃ এই কারণেই প্রংত্যক সম্প্রদায়ের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিন্দুধর্ের সর্ববাঙ্গীন পূর্ণতা বিধানের জন্য একান্ত আবশ্যক | 

এই সহত্র ভেদ-বহুল খিবিধ বৈচিত্রাপূর্ণ জগতে-_-এই পাবাপারহীন 
মনুষ্য-সমুদ্রের মধ্যে--যেখানে ছুইটা সমসাময়িক মান্গুষকেও সকল বিষয়ে এক 
তাঁবাপন্ন খুঁজিয় পাওয়! দু্ষর, সেখানে কোঁন একটা ধর্মমত বিশেষকে 
পৃথিবীর সকল দেশের সকলকালের সকল মানবের পক্ষে একমাত্র উপযোগী 
বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা, একটী মাত্র জামা বালক, যুবক, ত্র 
ও বুদ্ধ সকলের জঙ্গে পরিধান করাইবার বিফলপ্রম্াসের অনুবূপ | বেদ, 
উপনিষদ্‌, দর্শন, স্মৃতি) সংহিত। তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি ধর্্মশাস্্ বাহাকে 
“মাচিস্কোপাধিবিনিমু ক্তমনাছ্যন্তং শুদ্ধং শানস্তং নিগুণং নিরবয়বং 
নিতযাননদং অখথটগকরসং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” * বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 
তত্প্রাপ্তি সাধনে কোন একটা মত বিশেষ দ্বারা সীর্মীবন্ধ করিবার 
প্র্নাস, এই জন্ম-্ররা-মৃত্যুপাশাবদ্ধ ক্ষুন্রশক্তি যানবের পক্ষে একান্ত 
ধৃষ্টতা মাত্র | পরম্থ অনস্ত শক্তির উৎস ভগবানের প্রফাশমুত্তি, 

* নিরালম্বোপনিষৎ। 





সি 
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শাস্পীস্পাস্িস্পিসিল নি রাস পোলা সি ৯ পা পাস সিল ৯ পে সাপ সলিল বসান উলাছি লে। সিভিল এ 


নামরূপভাবও যেমন অনয, তাহাকে লাভ বা পরতাক্ষান্থতব করিবার 
উপায়ও এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন প্রন্ৃতি 
বিশিষ্ট মানবের পক্ষে তেমনি অনস্ত প্রকার হওয়াই গন্তবপর এবং 
স্বাভাবিক । এই পৃথিবীতে কেহ বা সত্ব, কেহ বা রজঃ এবং কেহ 
বা তমোভাবাপন্নঃ-কেছ বা ঘোর সংসারাসক্ত এবং কেহ বা সংসার- 
বিরাগী,-.কেহ ক। জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত_কেহ বা জ্ঞান, 
কেহবা কর্ম এবং কেহ বা ভাঁক্তিপ্রিয়।, এই সকল বিডির শ্রেণীর 
প্রক্কতবিশিষ্ট ফানবকে এক ভাবাপর করা যেরূপ অসম্ভব কোন একটা 
ধর্মমত বিশেষকে সমগ্র মানবজাতির একমাত্র উপযোগী বলিয়। প্রচার 
কর! তদ্রুপ অযৌক্তিক । 

দেশকাল পাত্রভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন বিভিন্ন প্রক্কৃতিবিশিষ্ট 
মানবসমীজের কল্যাণের আকর) সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা তেমন 
মানব সমাজের অকল্যাণের হেতু । প্রত্যেক সন্প্রদায়ই যখন তদীয় 
ধর্মমত, পথ ও ভাব প্রসৃতিকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করারূপ মহুহদেশ্থা 
প্রচার করে, তখন উহা মানবের যথার্থই কল্যাণসাধন করিয়া 
থাকে ।* কিন্ত যখন কোন সম্প্রদায় আপনর মত, কথা ও ভাব 
গ্রভৃতিকে একমাত্র সত্তা বা অন্টের তুলনায় শ্রেষ্ঠঃ এবং আপরাপর 
সম্প্রদায়ের মত, পথ ও ভাঁবসমূহকে, নিজ ভাবের অনুপাতে কোনটাকে 
মিথ্য/ কোনটাকে ত্রান্তিপূর্ণ এবং কোনটাকে বা নিক্কষ্ট বলিয়া গ্রচার 
করতঃ সকলকে তীয় সংকীর্ণ গঙ্খির মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিফল 
প্রয়াস পায়, তখনই উহ্না মানব সমাজের পক্ষে মহা জনর্থের কারণ হইয়া 
পড়ে। অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধঙ্্ই তৎসম্প্রদায় তূক্ত ব্যক্তিগণের 
স্বধন্্, এবং এক সম্প্রদায়ের মত-পথ বপন অপর সম্প্রদায় হইতে অল্লাধিক 
পরিমাণে, বা সম্পূর্ণরপে বিভিন্ন) তখন এক সম্প্রধায়ের ধর্ম অপর 
সম্পরদাযের নিকট পরধণ্্ম সন্দেহ নাই। কিন্বতুমি এক সম্প্রদায় তুক্ত- 
বলিয়া তোমার নিকট অপর সম্প্রদায়ের ধর পরধর্ম হইলেও সেই সম্প্রদায় 
ভুক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার সম্প্রদায়ের ধর্ম কখনও পরধর্শ নছে॥ 
তোমার পক্ষে তোমার মন্দের ধর্ম যেমন ড্লোমার স্বধর্ম এবং 


৬৭৮ উদ্বোধন। [২৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


শপ সত পপ পা সপ সি পাশিশপিশাস্লি শি ৮ 





সপন আপস 


অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম পরধর্মঃ অপর নম্প্রদা ভুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষেও 
তাহার সম্প্রদায়ের ধন্ম তেমন তাহার স্বধন্ এবং তোমার বা অপর 
সম্প্রদায়েয় ধর্ম পরধশ্শ। মনে কর, তুমি তোমাব সম্প্রদায় মতে 
তগধান্‌ শ্রীরুষ্ণকে শান, দাস্ত, সথ্য। বাৎসল্য বা মধুর ভাবে আরাঁধন| 
করিতে আরম্ভ করিলে, অপর কোন ব্যক্তি হত তাহার সম্প্রদায় মতে « 
ভগবভী কালীকে মাতৃভাবে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হল, এ স্থলে 
তোমার ও তাহ'র ধর্ম ও তরদনুষ্ঠের কাধ্য গ্রণালী পরস্পর বিভিন্ন, 
একের ন্বধর্ম অপরের নিকট পরধন্দম, অতএব তোমাদের 
উভয়ের মধো একের বিরুদ্ধে অন্তের কোন কিছু বলিবার অধিকার 
নাই, কারণ এইবপ বলা উভয়ের পক্ষেই অন্ধিকাঁর চর্চা । তবে 
মানুযুকে যে এই অনধিকার চট্চায় সর্বদা রত থাকিতে দেঁধা ঘাঁয়, 
ইহার কারণ আরধকাংশ লোকই “যেন প্েন-প্রকারেণ” আপনার 
ভাবে ছুনিয়াকে ভাবুক করিয়! তুলিতে চায়, সে হয়ত ধর্মের 
“ধ”-এবর ধাবেও পদ্দবিক্ষেপ করে নাই কিন্তু তথাপি সে ইচ্ছাকরে 
ঘে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা! ও আমেরিকার সকল লোক তাহার 
ভাবে ভাবুক হইয়া পড়ক,- তাহার ধর্মযতে দাক্ষিত হউক,-- তাহার 
অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হউক । গ্রন্কৃত ধর্শ লাত কবিবার আশায় 
কাঘমনোবাকো অতি অল লোকই নাম, যশং, পাঁঙ্ডিতা ও স্থার্থসিদ্ধি 
প্রভৃতির জন্য ধর্ম ধবজং 'ভাক্ত, সাঁজিয়া বসে। গ্রক্কৃত ধান্মিক লৌকের 
খ্য/ সকল দেশেই অত্যল্প এবং তীহাদ্দের মধে) কোন মতবিরোধ বা 
সাম্প্রদায়িকতার ভাব দেখা যায় না) সকল সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের 
লোকেরাত তাহাদের সম্প্রদায়গুলিকে বিবোধ-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার 
প্রেতাবাঁসে পরিণত করিয়াছে । ধর্মেব জন্য ধর্্ম-যাজন না করিয়া 
উহাকে একটা ক্ষুত্্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলিয়া যাহার। গ্রহণ “কবিয়াছে, 
আপন আপন অধিকার অনধিকার বিচার করিবার অবসর *তাহাদের 
থাকিতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই মহত্ব প্রতিপাঁদনের প্রয়াস 
'তৎসম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্তব্য । কিন্ত যদি এই মহ্নত্বরূপ 
হস্ত আপ্‌ কোল, সম্প্রদায়ের ভম্মবাশির উপর প্রতিষিত করা হয়, 
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ল্পিপাস্িপাস্টিপাস্পিিসিশাস্টিলাস্পিটিসিরাস্িলাসি, সিরা সিলাস্পিসটিস্টির সিসি সিলসিলা সিলাস্পির স্পা লস লাস লরি এপি সনি এসসি 





শে পাস্পিপিস্পীতাসপ পাস্তা সি লাস লাস্পিনি সি তিসিতাস্িলা পালিশ 


তাহা হইলে উহা তাহার নীচত্ব ও ক্ষুদ্রত্ই ঘোষণা করে! মান্য এই 
শ্বতঃসিদ্ধ বিষয়টাও তলাইয়। দেখে না, সে অপরকে ছোট জা! করিয়া 
--আপবের দোৌঁষোদবাটন না করিয়া-_-অপরকে গাঁলিবর্ষণ না করিয়া 
আপনাকে বড় কবিবার উপায় খু'জিয়া পায় না; সেযনে করে যে, সে 
যর্দ অন্যের ক্ষুদ্রত্বই প্রমাণ করিতে না পারিল, তাহা হইলে সে কিসের 
শেঠ? ছংখের বিষয় যে জগভের অধিকাংশ ধর্ম নিয়স্তরের কতকগুলি 
ভণ্ডের হাতে পড়িয়। নান! প্রকারে লাঞ্ছিত হইতেছে এবং যে ধর্ম মানবের 
সর্বোচ্চ আদর্শ তাহার পুণ্য নামেও সমাজ হিংসাবিদ্বষানলে পুড়িয়া 
ছারখার হইয়া যাইতেছে ! পবধর্মমবিদ্েষ, ঈর্ষা, প্রভৃত্লাভ এবং স্বার্থ 
যদি কোঁন ধর্মমতের অঙ্গীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ধর্ম--সে 
ধর্মের ঈশ্বগ্তকে বিশ্বাস না করিলেও মানব সমাজের কল্যাণ ভিন্ন 
অকল্যাণ হইবে ন। | 

( ক্রমশঃ ) 


প্রার্থনা । 


। কুমারী ফুলপরাণা সিংহ ) 


তোমার মন্দির মাঝে হে মোর রাঁজন্‌, 
নিতুই সাজাই যেন পুজার আসন্‌। 
হে দেবতা, জীবনের শত লক্ষ কাজে, 
বরিষ করুণ তব সবাকার মাঝে ॥ 


ভারতের আদর্শ সমস্যা। | 


( শ্রীথগেন্্রনাথ শিকদার। এম) এ ) 


বিংশ শতাব্পীর প্রারস্তে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যেন একটা জাগরণের 
সাড়া পড়ি! গিয়াছে । আজ ভারতের গণবিগ্রহের মধোও চাঞ্চল্য 
পরিলক্ষিত হইতেছে । এই বিরাট ভাবোচ্ছাস যুগপুগান্ত্ের ঘাতপ্রতি- 
ঘাতের ফলন্বপ , ইহা শুধু ক্ষণপ্রভার চঞ্চলহসির গ্যায় ক্ষণস্থায়ী ব। 
নিরর্থক নয়। কিন্তু ভারতের দুর্দশা আজ নিরীক্ষণ করিলে যুগপৎ 
স্বণ।। লজ্জা, ক্রোধে হৃদয় ভরিয়া উঠে। ভারতের একঞ্ান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যাস্ত আঁবালবুদ্ধবণিতার বার্থককণ আর্তনাদ দেশম।তৃকার 
ক্ষুবক্ষে লুর্টাইয়া পডিতেছে। সমস্ত জগত নির্বাক বিস্ময়ে এ ছূর্দশা 
নিরীক্ষণ করিতেছে । অস্থির ভাগীরপীবক্ষে বিপন্ন তীর্থযান্রীর মত 
আমরাও আজ লক্ষ্যহীন দ্িশাহার হইয়া কোথায় ছুটিয়াছি তা নিজেরাই 
জানি লা। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে কন্ত্র না, রোগশোকদীর্ণ 
আমরা এতদিন কি এক মহানিদ্রায় পড়িয়া! বড অসময়ে সাড়া দ্িয়াছি; 
কে আমাদের হাত ধরিয়। এ আধার যবনিকা ভেদ করিয়া আলোকের 
দেশে লইয়া যাইবে ? 

যে দেশের কবি একদিন ললিতগন্দে ভক্জিতরে সুজল!| ম্বফল! 
শশ্তহ্যামলা ভাবতভূমির বন্দনাগান কবিয়াছিলেন? যে দেখের রত্বসস্তার 
সুদূর চীন হইতে আমিরিয়! ব্যাবীলল, ফিনিসিয়! গ্রীশ, রোম ও মিশরের 
উপকূলবাঁসী বনিকগণের ব্যবসায়ের সামগ্রী ছিল, ষে দেশের_ 
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সেই ভারতের সেবকগণের বংশধরগণ আল্র এক মুষ্টি অনের কাঙ্গাল 
হইয়। পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! যে দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে, 


অগ্রহান্নণ। ১৩২৯। ] ভারতের আদর্শ সমস্ত! | ৬৮১ 
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দারিদ্র্য বিকট াসব্যাদান করিয়া উধাও হইয়! ছুটিয়া। আসিতেছে, 
নৈরাশ্ের কালছায়া পড়িয়! সমগ্র ভারতের মুখী মলিন হট্টুয়া গিক্নাছে। 
কত মর্মভেদী কাতর ক্রন্দন তথাকথিত পাশ্চাত্যশিক্ষাভিযানিগণের 
পদ্ন প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে, প্রতিদানে শুধু তাহাদের উপেক্ষার 
বিকটহাসি ভগ্রপ্রাণে ব্যর্থক্রোধ জাগাইয়! ভূলিতেছে । 

বিশ্বনিয়ন্ত। ভগবান একদিন 'ক্নীমুখে বলিয়াছিলেন-__ 

সদ যদ হি ধর্থান্ত গ্লানির্বতি ভারত | 
অভ্রাথানমধর্মস্ত তদ্দাত্মনং স্থজাযাই্ম্‌ ॥ 
পরিজ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হুদ্কৃতান্‌। 
ধর্মসংগ্কাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

“ঞ্ে ভারত মখন যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্দের প্রাহুর্ভাব হয়, 
তখনই আমি আপনাকে স্টি কবি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, ছুক্রর্ম- 
কারীদিগের বিনাশের জগ্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি ধুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই ।” 

তাই মঙ্গলনিধান ভগবান ষুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ঘনতমসাবৃত 
ধরণী মাঝে প্রতিজাতির সন্ম্ুপ তাহার আনর্শের ফ্রবজ্যোতিঃ তুলিয়া 
ধবিয়াছেন। আক্রিও ভগবানের সেই চিরপুরঠতন বাণী নৃতনছন্দে 
মধুর মুরজমন্দ্রে ধনিয়। উঠিতেসে ১ ভ।ববিহবল কবি আঙ গাহিতেছেন-__ 

“গৈরিক রঞ্জিত রবে পতাকা তোমার 
হেরিবে যথন, ভব পড়িবে ম্্রণে, 

এ বাজ্য যোগীর নয় যোগী সন্গ্যাসীর” | 
“স্তধু বাহুবলে 

ছিন্দুর কিন্দৃত্ব রক্ষা না হবে এখন, 

চাহি প্রেম, চাহ ত্যাগ । উগ্রক্ষাতরতেজ 
ন। হয় মিলিত যদ সব্বগুণলনে 

যুদ্ধ, রক্তপাত মাত্র হ'বে পরিণাম |” 

তাই প্রাচীন বৈদিক ধুগ হইতে ম্মাঞ্জি পধ্য্ত প্রতি ঘরে খছে 
ধ্বনিত হইতেছে 





৬৮২ উদ্বোধন । [| ২৪শ বর্য--১১শ সংখ্যা। 


«এ রাজ্য ভোগীর নয় যোগী সন্যাসীব” । 
এই তাানগর মহীয়সীশক্তিব প্রভাঁবে--ভারতে আজিও বাভিচার 
আনিয়া তাহার তাগোজ্জল মহিমময় আদর্শকে মলিন কবিয়। ফেলিতে 
পারে নাই। 
বিস্ত আমাদের স্বরণ রাখিতে হইবে যে কতকগুলি বার্মের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া হাত পা গুটা্স। নিক্ষিয় হইলেই ত্যাগী হওয়া যায় লা। 
বাস্তবিক যাহার ভিতরের বাসনাআোত গুপ্তভাবে অন্তঃসলিলা ফন্তর 
সায় সদ! পিয়ত প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকে এী উপাধিভূষিত করলে 
শব্দের অপব্যবহার হইবে মাত্র। যে প্রকৃত ত্যাগী স্ই প্রক্কত কর্মী । 
তাই ভ্গবান্‌ শ্রীরুষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন-_- 
নহি দেহত্ৃতা শক্যং ত্যক্তং কর্্মাণাশষতঃ। 
যন্ত্র কর্মফলতাগী স ত্যাগীত্যতিধীয়তে ॥ 
“অর্থাৎ_দেহাতিমানী জীবগণ সম্পূর্ণবপে সকলকর্ণ ত্যাগ করিতে 
পারে না। কিন্ত যিনি (কর্ম সফল করিয়া) কর্মফলতাযাগী, তিনিই 
ত্যাগী নামে অভিহিত হন” | ইহাই প্রকৃত ত্যাগ এবং এই ,সনাতন 
আদর্শই একদিন আর্ধ্নিষেবিত ভারত ভূমিকে নিরন্তর উদ্বোধিত রাখিয়া 
সমস্ত মৌদনীর সম্মুখে তাহার গরিমা যেন শত সহম্র প্রভাকরের 
হ্তায় সমুদ্ভাসিত রাখিয়াছিল। এখনও ভারতের নবজাগরণের মধ্যে 
সেই ভাবই লক্ষিত হইতেছে । বর্তমান কর্মন-প্রবাহেক মধ্যে ভিন স্ভিন্ন 
নাঁষে সেই ত্যাগের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। 
জাহবী-যমুনা-শোতিত ভারতবর্ষবপী সুরমা তপোবনের সাধকবৃন্দ 
প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যান্ত জড়বিজ্ঞানের বিকট হুঙ্কার এবং 
অতৃপ্ত ভোগবাসনার পৈশাচিক তাগুব নৃত্যের মাঝে প্রাক্কৃতিক 
ভ্রগতের রৌদ্রশাসনকে পদদলিত কবিয়! জড় শাঁসমের উপর 
সেই অতীন্দ্রিয় ত্যাগোজ্জল আদর্শের বিজয় গৌরব প্রতিষিত করিয়া 
আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছেন। মনুষ্যত্বের চরমশাস্তিনিলয় 
যেখানে, যে মহারাজের পৃত প্রান্তুদেশে অবস্থিত রিয়া জীবনের সার্থকতা 
মাধনে সমর্থ হওয়া যার, সেই ভ্যাগধর্শই ভারতের প্রতি অণুপর 
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মাগুতে মিশিয়া রহিয়াছে।, তাই উহার ীলাবৈচিত্র যুগে যুগে বিভিত্প 
কর্ানুঠানের ভিতর দিয়া ফুটিয়! উঠিয়াছে। কবির কল্পনা-ক্সণায় সেই 
সম্মোহনধ্বনি নৃতা করিয়া বেডাইয়াছে; সাহিতাকের সাহিত্যক1ননে কত 
তাগোজ্জল ছবি ফুর্টিয়া উঠিতেছে। সাগবাতিসারিণী পতিত পাবনী 
জ্তাহবীর পৃতধাতার ন্াঁয় এই ত্যাগের অমৃতধাবা চিরতপ্ত মানব প্রাণ 
শাস্তিরসে নিমজ্জিত করিতেছে । এ ভারত তপোবনের প্রতি বৃক্ষলত। 
মর্শর রবে যেন জগতের নিকট ত্যাগেরই অমবগাথ! গাহিয়! বেড়াইতেছে। 
কলকণ্ঠ বিহগনিচয়ের সুষধুব কাঁকলিধবনি অপীম লীলাঁকাশ প্রতিধ্বনিত 
করিয়! দুপদুরাস্তে সে বার্তী লইয়া ফিরিতেছে। তাগিসন্নযাসীর আশ্রয়- 
স্থলে চির্তুষার মৃণ্ডিত অন্রতেদী হিমাদ্রিশিখর প্রকৃতির ভৈরব ঝঞ। 
উপেক্ষা কণুরয়া যুগযুগান্তর ধবিযা ভারত সন্তানকে ত্যাগধর্্ম শিখাই- 
বার জন্যই যেন সমুন্নত শীর্ষে দাঁড়াইয়া আছে। এই সেই তারতবর্ষ 
যেখানে আর্বাখষিগণেষ তপস্তাপুত হিন্দুসভ্যতা! আজিও অটল হিমান্্ির 
নায় চিএ প্রত্িষ্ঠিত। একিন তাপস কুলের শান্তিময় তপোবনে 
যে ্রতউদ্যাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে রুদ্দরক্ষান্রধর্ম সংযত ছিল তাহা 
আজিও ভারতের রীতিনীতি ও ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর ওতো প্রো 
ভাবে রহিয়াছে । তাপসকুলববি মহামন! বাল্সিকী যে সঙ্গীতবন্যায় 
ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন, শুক, দনন্দন যে অনাদি সঙ্গীতে জরগতকে 
মুগ্ধ কবিয়াছিলেন, ধর্ম পাণ বুধিঠির ভীম্ম প্রমুখ মহামতি বৃন্দের ভিতর 
দিয়া ঘে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আক্িও তারতের দুর্দিনে, 
দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভাবতবালীর প্রতি ঘবে ঘরে নৈরাষ্ঠের ঘণীভূত অন্ধকার 
নিরাশ করিয়া বৈছ্যতিক প্রভা শোতা পাইতেছে। পধ্যাপ্ত 
ভোগায়োক্জনের মধ্যে দীড়াইয়া ভারতের কৃতিসস্তানগণ কথুলাদে 
দিগদিগন্তর মুখরিত করিয়া বলিতেছে_-পত্যাগেনৈফে অমৃতত্বমানপঃ”। 
এই ভারতক্ষেত্জ্রেই একদিন পুণ্যন্থৃতি তগবান গৌতমবুদ্ধ জাগতিক বিষয় 
ভোগ্গে অদারতা উপলবি কগিয়া জনন্তভোগোপকরণ দলিত করিয়? 
সতোর অনুনন্ধানে প্রাণপ্রিয় পত্রী ও নব্জাত শিশুপুত্র ত্যাগ করিত 
কুন্িত হন নাই। তাহার সার্বজনীন উদারবার্তা আজিও কোটাকণে সুদূর, 
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লা পাটি সতী লাস্পিণা আর্তি ৮ ত পাস স্পা পাস ও তে পাপা শা শ্ণ ভীতি আগ 


চীন হইতে ল্যাপলাণ্ডের উপকণ্ঠ পর্যান্ত নিনাদিত হইতেছে । তেমনি 
ভাবে আচাধ্যশঙ্কর ব্যতিচার ছুষট তান্ত্রিক পৃনধানুষঠান প্লাবিত ভারতবর্ষে 
বেদান্তের সার ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করিয়। হিন্দুকে উদ্বদ্ধ করিয়া যে 
অক্ষয়কীর্তি রাখিয়! গিয়াছেন তাহ! আজও 'অমরজক্ষরে ভারতেতিহাসে 
লিখিত রহিয়াছে। শ্থাষ্টায় চতুর্দাশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতকানন 
মুখরিত করিয়া জয়দেব চঙ্ডদাস উদাত্তকঠ্ঠে যে তান ধরিয়াছিলেন 
তাহাই ত্যাগবিগ্রহ গৌরাগরূপে মুর্তি হইয়া উঠিয়াছিল) তাহার সর্ব্বতো- 
ভিসারিণী প্রেষবন্যায় ভারতবাসা নবীন উৎসাহে মুখ তুলিয়া চাঁহিয়াছিল। 
শুধু তাই নয় মাঁধবাচার্ধ্য হইতে মহামতি নানক পর্যন্ত সকলেই সেই 
শাশ্বত ত্যাগধর্ম্ের উদার আদর্শ জগতের সম্মুখে ধবিয়াছেন । এমনি 
করিয়! জাতীয় জীবনের ভিত্তি সেই ত্যাগধরন্্ম বুগে যুগে প্রতি মহা 
পুকষের কর্্ম ও সাধনার ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধুকুলতিলক মহাপ্রাণ ঘোগী 
জ্রীরামকুষ্ণদেবও ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহবিধীত দক্ষিণেশ্বরে মাতৃনাম 
গানে বিভোর হইয়া ভোগমুগ্ধ মানবের নিকট ত্যাগের যে সমুজ্জল ছবি 
ধরিয়াছেন তাহাতে শুধু ভাবত কেন জগতে সর্বত্র একটা বিরাট 
সাড়! পড়িয়া গিয়াছে । সে বেশীদিনের কথ। নয় যেদিন সন্নযানিকেশরী 
যুগাচা্য স্বামী বিবেকাননা পাশ্চান্যসভ্যতাব কেন্দ্রভূমি আমেরিকার 
ধর্মমহালভায় হিন্দুধর্মের সার্বজনিনত! ও ত্যাগের মহিম। কীর্তন করিয়া 
বিজ্যয়মালা লইয়। দেশে ফিরিয়াছিলেন তাই এই অমর বার্তা আজিও 
আমেবিকার উপকূল পযন্ত ঘোধষিত হইতেছে । নিজের ঘরের কণা 
এতদিন সকলেই ভূলিয়৷ গিয়াছিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে তাই সতানৃর্য্যে 
শিপ্ধালোকে দাভডাইয়া কৃতিসম্তানগণ উদারস্থরে ত্যাগের অমরগীতি 
গাহিয়া বেড়াইতেছে । আমাদের পুর্ব পিতামহগণ সংসানু ভূলিগা জনহীন 
শান্ত তপোবনের স্সিদ্বিন্ঠ(মল অঞ্চলে বসিয়া তন্মপ হয়ে যে গান 
গাহিয়া গিয়াছেন কত যুগধূগান্তর কাটিয়া গিয়াছে কতবিপ্লব। কত 
পরিবর্তনে ভারত ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়। গিয়াছে, তবুও অগ্যাবধি তাহাদের 
“মে মধুর গানের তান, নিবীধে দুরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় তৃষিত 
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পথভ্রান্ত পথিকের কর্পে বিঝ্রিণীর অস্ফুট কুলকুল গীতির ন্যায় ভারতে 
সন্বন্র ভাসিম্না বেড়াইতেছে-_», ত্যাগী কেশরী মহাতা গান্ধী সমগ্র 
পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার ভ্রফুটী ভঙ্গী আত্মার মহীয়দী শক্তির 
প্রভাবে উপেক্ষা করিয়া জগতে এক বিরাট আন্দোলনের স্থঙি করিয়া 
এছেন। যে ত্যাগমস্্রের বলে এতদ্দিন ভাবত ভারত; সেই ত্যাগই ভারতের 
জাতীয় জীবনের একমাত্র ভিত্তি। আজি এই মহাপ্রাণ প্রবীন যোগী 
বিশ্বছিতের উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হুইয়। ত্যাগের উত্ত্গ পর্বত চূড়ায় 
দাডাইয়। আধোবর্ডিনী উচ্ছঙ্খলা বন্ুক্ধরার দিকে চাহিয়া ন্িগ্ধ গম্ভীর 
নির্ঘোষে শূঙ্গবাদন পূর্বক তর্জনী (হলাইয়া শান্তির পণ মুক্তির পথ 
নির্দেশকরিয়া বলিতেছে-_“এই ত্যাগ মন্ত্রেই সপ্ত আত্মশক্তি জাগ্রত হইয়া 
উঠিবে | 
আত্মবিশ্বাস হারাইলে এমনি করিয়াই সকলজাতিকে 
ছুঃখদৈন্তের চরমসীযায় পৌছিতে হয়, এযন করিয়াই পরমুখাপেক্ষী 
হইয়! সাশ্রুদয়নে করুণাব তিথারী হইতে হয়। যে দেশের সনাতন 
সঙ্গীত “ত্যাগেনৈকে অমুতত্বমীনস্তঃ”, যে দেশের সাহিত্য) দর্শন ও 
বিজ্ঞান শগ্মুখে আত্মার সর্বশক্তিমত্তীর কথা ঘোষণা করিতেছে সেই 
দেশের সন্তানগণ আজম নিজেকে ছূর্বল ভাবিয়া আপাত মধুর ভোগ- 
বাসনার ফুছকে পড়িয়। আত্মবিশ্বৃত হইয়া পড়িয়াে । আবার সেই 
ত্যাগের শাশ্বত প্রাণ আদর্শ জাতীয় জীবনে উদযাপন করিতে হইবে, 
আত্মবিশ্বাস জাগাইতে হইবে, তবেই সমস্ত ছূর্বলতা, ছঃখ দারিদ্র্য আপনা 
হইতেই চলিয়া যাইবে । 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
ও শান্তিঃ শাস্তিঃ 


ভক্ত-কবীর | 
( শ্রীযতী--) 


কবীব আসেন যবে অবনী মগুলে । 

জন্ম কথা তার শুন অদ্ভুত নকলে ॥ 
সরবরে পদ্ম ফুল হয় বিকশিত। 

প্রমন্ত বিহগ গায় হইয়া মোহিত । 
সরবর ঘির নাঁচে ম্যব সকলে। 

গুরু গুক মেঘ ডাকে চপলা উজলে ॥ 
পবম স্ুনব শিশু নামি স্বর্গ হতে। 
প্রফুল্ল পদ্মেব দলে শুলেন সুখেতে ॥ 
লহরু তলা ও মবঃ কাশীর নিকটে । 

মুবা জোলা পত়্ী সহ যাঁয় সেই ঘাটে ॥ 
নিমা জোলানী শিশুরে পাইল দেখিতে। 
পুষ্প হ'তি তাল তীরে লইল কোলোত॥ 
শিশু কহে “কাশীধামে মোরে নিয়ে চল” 
শুনিবা ভয়েতি ঠৌহে হইল বিছবল' ॥ 
ভূতযোনী ভাবি শিশু দিল ফেলাহয়া। 
উদ্ধশ্বাসে দুইজনে চলিল ছুট্টিয়া | 

পাছে পাছে ছুটে শিশু ধরিল তখন । 
শিশু বলে “ভয় ত্যাজি শুনহ বচন ॥ 
পালন করহ যোবে হবে পিতামাতা” 
শুনে সুরা নিল কোলে পেয়ে মনবাথা ॥ 
পরুম সুন্দর শিশু কোলেতে তাহার । 
জিজ্ঞাসে। জোলাঁনী দিল পরিচয় তাঁর ॥ 
“এ পুত্র আমারে বিধি দিলেন দয়ায়” । 
শুনিয়া সকলে বলে কিব। ভাগ্যদয় ॥ 
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তক্তি নাহাত্মানামক সংস্কৃত গ্রন্থতে। 
কবারের পূর্ব কথা লিখিত তাহাতে ॥ 
পূর্বকালে বেদাত্যাসে নিরত ব্রাহ্মণ। 
শিল্পকাধ্য কবি করে স্ত্রীপুত্র পাঁলন ॥ 
সুতা আনিবারে যায় তন্তবায় ঘরে। 
দৈবযোগে সেইদিন থেরে তারে জে ॥ 
তন্তবায় ন্বরি মৃত্যু হইল তাহার | 
পুত্রন্ূুপে হন তাই জোলার কুমার ॥ 
পূর্ধব সংস্কার বশে ব্রশ্মজ্ঞান হয়। 
কাশীধামে বন্ত্রবুনে হয়ে তত্তবায় ॥ 
অদম্য জ্ঞানের তৃষা তাহার অন্তরে | 
পদ্স পরে বারিসম রহেন সংসারে ॥ 
একদা কবাব চলে বৈষবের কাছে। 
“কে তুই কি ঢাস্‌ ওরে সাধুগণ পুছে ॥ 
রামানন্দ শিষ্য হও বলিল কামন! | 
এগ্্রেচ্ছ তুই তোর গুরু ছরস্ত বাসনা”, | 
ভগ্ন মনবথে সাধু গৃহেতে ফিরিল । 
পুনঃ সম্তগণে মনবেদন। বলিল ॥ 
তাড়াইয়৷ দিল সবে বেডান ঘৃরিয়া। 
ওরু রামানন্দ কোথা বাবে পুছিয়া ॥ 
এইরূপ বহুদিন বিগত হইগ | 

একদা বৈষ্ণব কোঁন কবারে বলিল ॥ 
“অমুক স্থানেতে রামানন্দ বাস কার। 
নিশাশেষে গঙ্গা স্ানে যান তিনি ভোরে ॥ 
বছিদ্বারে শুয়ে তুই থাকিবি গোপনে । 
নাহি জানি রামানন্দ দলিবে চরণে ॥ 
সে কালে যে লাম করিবেন উচ্চারণ । 
গুরুমন্ত্র বলে তুই করিস গ্রহণ” ॥ 





উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--২১শ সংখ্য।। 


সিািিসিরাসিরিউিলিসি৫ তে পস্পাসি সি সস সি তর সিএ সি তর সি পাত সিসি শসা টিলা টিপ? পাস সিনিস পাসিপাস্পি 


কবীর বৈষ্ণব বাক] শুনিয়। হরিষে। 
শয়ন করেন দারে যাঁষিনীর শেষে | 
ন্নানার্ঘে যেষন হন গৃছের বাহির 

দলিত করেন পদ্দে কবীর শর'র ॥ 
গুরুপদ সমা্দরে করেন চুম্বন । 

বামানন্দ “বাম-রায” করে উচ্চারণ ॥ 
“কে তুই” জিজ্ঞাসে সাধু শ্রীপুর বলিয়া! । 
“মনর্ণ পুর্ণ” বলে প্রণাম করিয়া । 
রাঁমালন গঙ্গীম্রানে গমন করিল। 
কবীরের বাসা পুর্ণ এরূপে হইল ॥ 

বালক কবীর জপে সদা 'রাম-রাষ' | 
যবন বিধন্ী ভাবি হয় সবে বাম। 

হিন্দুর ছেলের! চটে বাম নাম শ্তনে। 
যবন হইয়া রাম জপে কি কারণে ॥ 

কণ্ঠী ও তিলক মাল! করিল ধারণ । 
বৈষণবের। মহাক্ুদ্ধ বলিল বচন । 
দম়েক্ছাধম্‌ কি সাহসে কঠ্টী-যালা পর । 
রে ছূর্বদ্ধি। হুষ্ট শিক্ষা কে দিলে বর্বর” ॥ 
“রামানন্দ শিধা আমি” কবীর বলিল। 
শুনিয়া সকলে মনে বিরক্ত হইল ॥ 

ছিন্তু ও যবন তবে ছুই দল মিলে । 
রামানন্দ কাছে গিয়া জিজ্ঞাসে সকলে ॥ 
কুদ্ধ হয়ে রাষানন্দ ভাকিয়। পাঠায়। 
কতাঞ্জলিপুটে নমি কবীর দীড়ায় ॥ 
সবিল্য়ে রামানন্দ করেন জিজ্ঞাস! | 
“কবে শিষ্য করি তোম! বল সত্য ভাষা+? ॥ 
কবীর বলেন “গুর করি নিবেদন । 

বহির দ্বারেতে আমি করিয়া শয়ন ॥ 


অগ্রাককায়ণ) ১৩২৭৯ ।] চক্র! গ ভীড় । ৬৮৯ 


শ্বানার্থে জাসিরা তূমি লা বেখি আষারে। 
পদেতে দিয়া প্রভু উঠিলে শিরে ॥ 
“কাম রাম বাধ” শষ কর তিনবার । 
সেই অবাঁধ রাষ নাম জপি জনিবার | 
তুমি গুরু জেনে মন্ত্র করেছি গ্রহণ । 

শুনি রাছানদা শািষ্যে করে আলিজন ॥ 
ছান্তযুখে আনির্ধবাদ করেন কবীয়ে। 
তুষিই প্রধান শিষা হ'লে ভক্তিজোক়ে ॥ 
জীবন সার্থক বৎস পাটকল তোমায় । 
হিমু ও বনে দেখি মিলন বিপ্রয় | 











চন্দ্রা ও শ্ত্রীরুষ্ণ। 
(শ্রীসাহাজি ) 
চন্দ্র! কয়--কৃষ্ণ চন্দ্র ! 
কি হেতু অধীর এত হে নিঠুর ! রাধার লাগিয়া । 
হে বধু নিলাজ কালা! 
রাঁধা কি এতই ভাল? ম্বন্দরী সে আমারে জিনিয়া ? 
কষ কন, _চন্ত্রাবলি। 
রূপসী ভোষার চেয়ে মিজিবে না জগৎ খু'জিয়া। 
তূমি কও, রসময় ! 
আমার মনের মত খাক তুমি আমার হয়া ! 
বাধা কয়। শ্টাময়ায় ! 
তোম্বার মনের হত ক”য়ে লও জামারে গড়িয়া । 
চক্র] ভাল, রাধা জালো, 
রাঁধানাথ তাই আমি, বীধা আছি রাধার লাগিয়া! । 





ত স্বাধীনতা কি ? 


( শ্রীনীয়েন্রমোহন সেন, বি এ।) 


আঁঞ্কাল স্বাধীনতার দিন | “স্বাধীনতা, স্বাধীনতা” বলিয়! দেশটা! 
ঘেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। সামাজিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা) রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, ধর্মে স্বাধীনতা ইত্যাদি যত প্রকারের 
বীনতার কথা আমর! জানি, সবই আমরা চাই_-এবং এই মুহূর্তে । 
[05509 9910981015৬) 95021 ৬৮116 প্রভৃতি ইযুরোগীয় এবং সেই 
ভাবে ভাবিত এ দেশের মনীষিগণ ও যখন স্বাধীনতার ধবস্ঞা তুলিয়া 
ধরিয়াছেন, তখন বাঁক্যেদ অলম্। ধাঁও ধাও, সকলে সেই লোহিতবর্ণ 
বিজয় পতাকার দিকে--ঘেয়ন পতঙ্গ ধায় বন্ধি পানে; কারণ ইহাই 
হইতেছে [176 10161)951 00115117)1718 00010 06 1109, মুক্তির চরম 
অবস্থা নির্বাণ.__-যাহাদের জীবনের পূর্ণতা এই নির্বাণে তাহাদ্দিগকে 
আমরা বলি “ভথাস্ত্" কিন্তু, যাহারা এই নির্বাণ চাহে না চাক 
ভবনের ক্রমবিকাশ পূর্ণ মনুষ্যত্ব তাহাদিগকে বলি “তিষ্ঠ ক্ষপকাল*। 
অন্ধকারে লাফ দেওয়ার একটা মাদকতা আছে বটে কিস্তু নেশা 
ছুটিলেই বেদনা আরম্ভ হয়। তাই বিবেচক দুরদর্শী যাহারা-_তীহার। 
ভাবিয়। কাজ করেন; করিয়। ভাবেন না। আবার এইরূপ ছুঃলাহমিক, 
মাদকতীপূর্ণ কাঁধ্য করিতে পারে তাহারাই যাহাদিগকে 10) 
1621 01 01979 7061019% করে না” । [২0517167190] 1105010 
: ইহা বেশ ন্ুুন্দর ভাবে দ্বেখাইক়্াছেন। তাই বাহার! নমাজের কিছু 
ধাছারা সমাজের মন্গলাকাজ্ী--সষাজ যাদের প্রাণ, সমাজকে যারা 
ভঙ্গিতে পারেন না-তাহাদের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত দে 
এই শ্বাধীনতাট! কি? পুরাতনের আদর দি ০০700100191, হয়, 
তবে নুতন ভাবের হাতে নিজেকে ভাসিয়! ধাইতে দগেওয়া-_হাহার 
বন্ততা স্বীকার করা কি ততোধিক ০০9056000 নহে? পু তের 


আহা, ৯] পরকত বাবসা কি? 5 
পল, 
নেশা খাবে বত নাশ না করে, নৃতদের যোহ তার চুইতে নেক 
বেশী অনিষ্টকারী) কারণ নুতনের ভিতয় এফটা নৃতনত্ব আছে, 
যাহা দেখাইবার ট্, ফ্যাসন্দার় লোক পর্বদাই ব্যত্ত। মানুষ 
বাহাছুরী চায় এবং নৃতদত্বই ইহার প্রাণ! তাই মাহুষ নূতন ঢঙে 
পচরিতে, পোষাক পরিতে, কথা কইতে, লিখতে চেষ্টা কৰে) এবং 
তাহাদের কার্ধ্ের সমর্থনের জন্য কথায় কথায় 10991) 01816111708) 
57৫ .. ..ইত্যারদি 0001০ করে। হূর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা একটুও 
ভাষিয়া দেখে লা ঘে) "৮1১81 19 5৪৩০০ 01 115 ৪৪200 25 00 
98106 101 1) ৫০০৪৪*/--ষে, ইযুরোপ ভারত নহে) সেখানফার 
পুরুষগুলি সব সাহেব আর মেয়েগুলি সব মেম্সাহেব জার তারা 
কথ| কর” দোলরা বুলি। তাহাদের সমাজেক হাওয়। ঘে অন্ত রফম। 
তাই তাছাদের ধাঞা সয়, আমাদের অনেক সময় তাহা সন্গ না। 
আচ্ছা, এই চবমপন্থীদিগকে আমার বক্তবা এই যে, ফোন সাব কি 
বাঙ্গালী হইতে কখনও চাছিয়াছে? 
যদি বন্ধ_বগবানের দিকে সকলে ধার, তবে আমার বঙ্তবা এই-- 
ভারত ঘখন খুব শক্তিশালী ছিল, যখন সে সভ) জগতে শ্রেষ্ঠ স্বান 
অধিকার করিয়াছিল--তথনও কি গ্রীস ক্ষিংব| ইতালী ভারত হইতে 
চাহিয়াছিল 1 পরের ধনে পোর্দারী করার একটা বাহার আছে 
বটে, কিন্ত শেষ কালে নীলবর্ণ শৃগালের মত পঞ্ত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনাও 
বথেষ্ট-আছে। 'তএব সাঁধু পাঁবধান ! 
আমরা অনেক সমণে ভুলিয়া যাই ধে স্বাধীনতা এবং উচ্দখলতা 
এক দহে। একটী অপরটী্ বিপয়ীত। "আরও বিশরতভাঁবে বলিলে 
বলা যাইতে পারে যে, উচ্চ লতাক়্ সংঘমই হচ্চে গ্রন্কত স্বাধীনতা । 
দেশ-কাল-পাঞ্জেধ অপেক্ষা না রাখিয়া মনে বখন যে খেয়াল হয় 
তখনই তাছা। সম্পর করা-ইহাকফেই উচ্ছ লতা বলে। ইহা হঙ্দি 
শ্রেছ: হয় তথে চুরি ভা্ষাতি ইত্যাদি সব ফাই শ্রেয়ঃ। বাজি 
হবাবীনতা হিসাঘে চুরি। ভাঁঙাতি ভ্যান সঙ্গতি, কিন্তু সাখার্জিফ ছিপাঁবে 
উহ! ছ্। আহার টাঞ্চার অভাব) কতঞর আমি ন্যায়তঃ যেখান 








প পাসপীস্পা সপ সিািশরা তিনি লিট পাস দিপা পিপিপস্টিরা্িপিপাস্পরিস্পপাসিলিস। 


৬৯২ উদ্বোধন ।  [২৪শবর্ষ- ১১শ পাপা) । 





৯ টিসি 0৯6 সরি পরিসীমা 


হইতে পানি টাক] আনিতে পাক্জি) ইহা যদি সঙ্গত 'হয্র। তবে 
যাহায় টার্কা চুরি করা হয় সেও স্তায়তঃ বলিতে পারে_ “আমার 
টাকা জাযি দিব না!) যদ্দি কেহ নিতে আসে তাহাকে আমি যে প্রাক্চারে 
হউক তাড়াইয়া দিব” ফলে দেশটা মগের মুনুক হইয়া দাড়ায় । এই 
অশান্তি দূর কন্িবার জন্যই সমাজ মানুষের পশুত্ব দূর করিয়া 
মন্থষ্যত্বের বিকাশের জন্যই সমাজের ৃঠি। সমাজ বৃহৎ বিদ্াগার 
মাত। বিদ্যালয়ে পড়িতে হইলে যেমন তাহার দিয়ঘাবলী মানিয়। 
চলিতে হয়, গুরু শ্বীকায় করিতে হয়, তাহার কাছে লিজন্ম বিকাইয়। 
দিতে হয়, প্রক্কত জান লাভ করিতে হইলেও নেইবপ | সমাজে থাকিতে 
হইলে সমাজকে যানিয়! চলিতে হয়) কারণ, একের চাইতে বনু বড়। 
গুরুর নিকট নিজকে হারাইয়। ফেলিতে পারিলেই যেন নিঞক্কে পুনঃ 
পূর্ণভাবে পাওয়। যায়; সেইরূপ সমাজের নিয়মাবলী (বযাহাকে চরমপন্থীরা 
শৃঙ্খল বলেন ) মানিয়৷ চলিতে পারিলেই--নিজের ক্ষুত্র স্বার্থ সমাজের বৃহৎ 
স্বার্থের অন্য ত্যাগ করিতে পারিলেই-_সমাজের শীর্ষস্কানায় হওয়া! সম্ভব ; 
তখনই সমান্জ ত্বাহার কথায় কর্ণপাত করিবে। হদ্দি ছিনি প্রকৃত 
সমাজসংস্কারক হন তবে তিনি কখনও সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিবেন না__ 
উহাকে দৃঢতর করিবেন ভাঙ্গা গড়ার অপেক্ষা কত সহ । কিছু গড়িতে 
হইলে সংঘমের দরফার। উচ্ছঙ্খল ব্যক্তিদের সংঘম কই? অতএব 
তাহাদের দ্বারা কোন মঙ্গল ক্ষার্ধা হওয়া অসম্ভব । আৰ তাহার! নিশ্চিত্ধ 
থাকিতে পারেন যে, তাভারা ঘতই আস্ফালন করুণ না কেন সমাজ 
ঠাহান্ের চোখরাঙ্জানিতে ভয় পায় না। সমাজ জানে। অসংঘনী পুরুষ 
. কত ছুর্বল-_তাই তাহাদিগকে ভৃণের যত গণ্য করে। [ব্যাক্তি গত 
স্বাধীনতা! চাহিবার পূর্বে আমানের মনে রাখা উচিত হে, অরুতজ্ঞতা 
মহাপাপ। যে সমাজের ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত ও বপ্ধিত 
ছইয়াছি) যে সমাঞ্জ পিতা-মাতার স্টায় আমাদের সর্বদা কলাণাকাজক্ষী 
তাহাকে গালি দেওয়া, নিল্দা করা, এষন কি পেশিশ্সা মাস্থান় চেষ্টা ঘেকি 
ভয়ঙ্কর 1704101000৮ তাহা উদ্ধত বাক্তি ছাড়া সকলেই ঘুঝিতে 
পারিবেন । হুঠাৎ-বাখুর] (10051911) যেষন গরীব বাপ-ম' শ্বীকার 


“অগ্রহথারণ। ১৩২৯ । ] প্রকৃত স্বাধীনতা কি? ৬৯৩ 


০ 


করিতে কুঠিত-"এমন কি বিদেপীর কাছে অপমামিত করিতে গৌনব 
অনুভব: কর়ে_-এই উগ্রপন্থী ব্যজিগণ বিদেশের ফাছে নিজেদের সম্পাজ 
জাতি, ইতিহাস-এএক কথার বলিতে গেলে নিজ্জত্ব অন্রফায় করিতে 
লজ্জাবোধ করে না। ময়ূর সাজিয়। পেখম ধরিয়া নাচিভেই বেশী গৌরব 
অনুতব কয়ে।] 

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কন্ষিতে 
হইলে প্রত্যেককে স্কুলের শামনেয় মধ্য দিয়! যাইতে হইবে,_-গুরুর 
নিকট সর্বতোভাষে অধীনতা শ্বীকার করিতে হইবে | আজ দিবার 
উপযুক্ত হইতে হইলে যেমন আজ্ঞা বছন করিবার শক্তি পুর্বে বাড়াইতে 
হয়) তেষনি সমাজকে চালাইতে হইলে সমাজকে শ্রদ্ধা-গত্তি করিতে 
হয়। স্বধীনতা লাভের প্রমান পাইবার পূর্বে, পর়কে স্বাধীনতা দিঘার 
শক্তি অলগরূক করিতে হইবে । আময়া অধীনস্থ বাক্তিকে ্বাধীনতা! দিই 
না, অথচ আমার উপরিশ্থ ব্যক্তি কেন আধাকে ন্বাধীনতা দিল না, এই 
বলিয়া জান্ফালন করি বা তাঁহাকে নিনা ও অপাস্থ করিতে চেষ্ী 
করি )--ইহা কি জবিমৃদ্যকারিতা নহে? শৃত্র-লমাজ উচ্চকণ্ঠে গগন 
ভেদ করিয়া বলে যে ভগবান্‌ গ্রণানমারে জাতি বিভাগ করিয়াছিলেন, 
বংশ অনুসারে নহে) অতএব ব্রাঙ্মণোচিত গুণ না! থাকিলে শুধু গলায় 
পৈতা ঝুলাইলেই ব্রাহ্মণ হয় না) সুতরাং উপবীত মাত্র ধারী ত্রাঙ্মণ 
শুদ্রদ্ধের সঙ্গে একাঁসনে বসিয়া ফেন ভোঙ্গন করিবেন না? কিন্ত 
নমঃশূত্র যখন বলে যে জাব্গকাল জার জাতি নাই” অতএব শূত্র-সমাজ 
কেন তাহাদ্দের সঙ্গে একাসনে বসিয়া ভোজন করিবে লা? তখন 
শুদ্র-সমাজ বলে থে তাহারা ক্ষত্রির আর নমঃশৃত্র অনার্ধয।--অতএৰ 
উভদ্বের মধ্যে ফোননধপ আধান-প্রদান চলিতে পায়ে না । 

ধ্্রী স্বাধীনভাষ' কথা! আলফাল খু শোনা হায়। যাহার! নিজে 
স্পর্ণ স্বাধীন ভোগ করিতে চান, অর্থাৎ ধাহায়া সমাজের আচার- 
পদ্ধতি কিছুই ধাণিতে চাঁন না, কারণ সেইখুলি শৃঙ্খলের হ্যায় মান্ুবকে 
বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়িতে দেয় না, তাহার! স্ফলকেই পূর্ণ স্বাধীনতা 
-্িতে স্তানত্: বাধ্য। কফাছারও কার্যকলাপের উপর তাহাদেধ কোন 





৯৪ উদ্বোঙ্ন |  [ ২ওশ বধ-১১শ লাখ । 


হাত থাকা উচিত নফে। যাহারা এই নীতির পৃষ্ঠপোবক তাহারিগকে 
জিজানা করি, ঘি তাহাদের স্বেচ্ছাচাঁরিপী স্ত্রী অপয্ধ কোন পুরুষের 
সঙ্গে ভাঁধ কনেন। তষে কি তিনি লীত্বষে আহা! সহা করিতে পারেদ ? 
স্ীক্ষে স্বাধীনতা দিতে আমর! প্রস্তত, কিন্তু তাহা! সীমাবদ্ধ--অর্থাৎ 
যতটুকু পর্যান্ত্ আমাদের সহ্য হয় আয় কচির বিকার না জন্মায় । 
“1091 101 1[,10910%5 5৪16 আমর] চাই-একথা! আমরা মুখে 
যতই বলি না কেন, আমাদের হৃদয় দেবত। সে কথায় সায় দেল ন!। 
তাই আমরা কার্ধকালে ভীকুতা ও দুর্বলতা দেখাই । “ঘরে বাইরের 
নিখিলেশের যত সংষনী, পূর্ণ শ্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেই তাহার শ্রীকে 
একেবারে তাহার নিজের গ্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়। দেওয়া সম্ভব । 
অন্টের পক্ষে বাচালতা মাত্র। 

থে মহাপুরুষের, অসাধারণ আত্মসং্যম বশতঃ, ভগবানে সম্পূ্ আত্ম 
নির্ভরত! বশতঃ দিব্যচক্ষু থুলিয়! যায়__যাহাত্ধারা তিলি সত্যই দেখিতে 
পান যে, যাহা! কিছু এ পৃথিবীতে হইতেছে, সবই মজলময় বিধাতার 
ঈঙ্গিতে--অতশ্রব সবই ভাল; যাহা আপাততঃ দুষ্ট লিয়া মনে হয় 
তাহার মধ্যেও শুভ বীজ লিছিত আছে, কালে সেই অণ্ডভ ছুইতেও 
শুত উৎপন্ন হইবে-এইনপ অসাধারণ দৃরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে 
“10675 00: [10৩7025 9৪1৪” সম্ভব | 

৪[২88180 1201 6৮1]” খুব উচ্চ আদর্শ বটে, কিন্তু খ্ুই উদ্ভি 
লাধারণ সাংসারিক লোকের জন্য নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে অন্যায়ের 
বিকুক্ছে দণ্ডায়মান হওয়া দরকার । অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়! লইবার 
অন্য যাহারা সর্বদা হাত বাড়াইয়া রহিল্াছে, একটা চাকুরি খালি 
হইলে তাহ! পাইবার অন্য ছবা) বল, কৌশল প্রয়োগ করিতে ধাহাযা 
গ্রকটু দ্বিধ! বোধ করে না-_একবার একটু ভাবেন না বে, এই চাকুরির 
জন্য এমন ব্যক্তি প্রার্থা আছে, যাছার পরিবার়বর্গের অননজল নির্ভর 
কক্সে ইহার উপর-_-তাছাঙের মুখে বড় বড় স্বাধীনতায় কথা বড়ই খারাপ 
লাগে। তাহারা এ লব বড় ড় কথা বত কম বলে ততই ভাল।: 

তাধার! হয়ত বলিবেদ, এ আগতে যাহারা উপযুক্ত শুধু 





অগ্রহারণ, ১৩২৯1? প্রত স্বাধীনতা ফি? ৬১৫ 


লিলি সম ৪ ০৭ এসসি সি অসম রি পোদ সি সিরা 


তাছারাই বাঁচিয়! থাক্ষিযে। যদি তাকাই হয় তবে তাহারা অপরেই 
স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন একফৈ? আর আপনের াবীনভা 
রক্ষা করিতে যদি তাহারা প্রয়াসী না হন, তন -তীছাদের আগেক্গা 
ক্ষমতাশালী জাতি বা সধাজই বা কেন ত্বাহাদের ম্বাধীনত। রুক্ষ! 
কর্ধরবার জন্য যত্বশীল হইবেন? আময়া “ম্বায়তব শাসন "্ায়ত্ব-শাসল' 
বলিয়। ঠেঁচাই, বিত্ত তখনই আমর! স্বায়ত্ব-শালন পাইবার উপধুক্ধ হইব, 
ঘখন জামাদের অপেক্ষা দ্বর্ধল যাহার1--ধাহাদের সুখ-ছঃখ আমাদের 
হাতে-_তাহাদ্দিগকে অম্লান বদনে স্বায়ঘ-শালন দিধ। এ পৃথিবীতে 
[8 91 00107090580101 বলিয়া একটা সত্য আছে। যাহা! দেওয়া 
যায়, তাহা শতগুণে ফিরিয়। আসে ; সুতরাং 'ছোট'কে না ছিলে 'বড়'র 
নিকট হইন্তে ফি করিয়া পাইব? কবি সত্যে ঠিক ঘা দিয়া 
বলিয়াছেন-_ 

“হে মোর হূর্ভাগা দেশ, যার্দেব করেছ অপমান 

'অপযানে হতে হবে তার্দের সবার সমান 1” 

[যদি কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে এমন কোন কাজ করেন 
যাহা স্বামী গছিত বলিয়। মনে করেন, তবে ইছাই স্বামীর পক্ষে স্বাভাবিক 
ষে তিনি স্ত্রীর সেই কার্ষো বাধ! দিবেন । স্ত্রীর স্বাধীনতা হরণন্নপ 
এই গহিত কার্যের জন্য স্বামীকে বিচাপাঁলয়ের কাঠগড়ায় দাড় ধরাইয় 
প্রশ্ন করিলে তিনি এই জবাব দিবেন যে, স্ত্রীকে স্বাধীনতা গিয়াছি 
* বলিয়! কি চরিত্রহীলা হইতে দিব? ] ঘে কার্য আগি পহিত মনে 
করিব তাহাতে নিশ্চয়ই বাধ! দিব, এবং এই বাধা দিবার আমার সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে, কারণ আমি আমার স্ত্রীর দ্বামী অর্থাৎ প্রভু আমি 
ইহ! অদুক্তিযুক্ক যনে করি লা1--সামাপ্রিক ছিসানে। কিন্ত আহার বক্তব্য 
এই ষে যাহারা স্ত্রীর কর্তী ঘলিয়। দাবী করিতে ছাড়েন না। তীহারা 
তীহাদের বাপস্যায রাবী কোন্‌ যুক্তি অনুসারে আগ্রাহ করিবেন ? 
যে সমাজের ক্রোড়ে তীকারা লাজিত, পালিত ও বর্থিত হইগ্াছেন-_- 
যে সধাঘ' তাহারিগফে বিপদে আশ্রয় দিবাছে। খে সহাকুনঠৃন্ডি 
দেখাইয়াছে--সেই সমাজের দাবী কেন স্ীহাঁয়। যানিষেন না? এই 
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নঃ মানায় ফোন যুক্তি নাই--আছে কেবল গায়ের জোর । যেব্যক্তি 
সমাজ হইছে কোন অনুগ্রহ দাবী গ্রহণ করেন নাই, কেবল তাহার 
পক্ষেই সমাজকে আগ্রা কর! দৌষলীয় নহে। অপরের পক্ষে তাহা 
কেবল নিন্দনীয় নহে-_-মহাঁপাপ। সমাজের রক্ত খাইয়া মানুষ হইব 
আবার সমাজকেই লাঁখি যারিব__ইহা হইতে অকুতজ্ঞতা আর কি হইবে 
পারে? 

এখন প্রশ্ন হইতে পায়ে-তকে কি সমাজসংস্কার বলিয়া একটা জিমিষ 
নাই? সমাজ যখন হীনবীর্য্য হইয়। পড়ে) যখন তাহার গৌরব নষ্ট 
হইতে থাকে, তখন কি তাছাতে শক্কিনঞ্চার করিতে হইবে না-_তাহার 
গৌরব অক্ষুথ রাঁখিবায় প্রয়াস করিতে হইবে না? উত্তর-নিশ্চন্ই 
করিতে হইবে । সমাজকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে-_নষ্টো্ার করিতে 
হইবে, কিন্তু সে সমাজকে উপড়াইয়! ফে'লয়া তাছার স্থানে অপর একট। 
কিস্তুতফ্মাকার বিদেশী সমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া নহে। পক্কোদ্ধার 
কর! শক্ত বলিয়া, ছুরণন্ধযুক্ত পুফ্ষরিণীর গন্ধ দূর না করিস অপর স্থানে 
ুক্ধরিণী খনন করিলেও যেমন জলবাঘু দূষিত থাকিয়াই, যায়-__সেই 
স্থান অস্বাগ্্যকয় হইন্লা থাঁকে, সেইরূপ নিজ সমাজের গলদ দূ না 
করিয়া অপর একটা সমান্ত সেই স্থানে প্রতিষিত করিলে কি গলদ ন& 
হইবে? বরঞ্চ ভিত্তি ছর্বল থাকার দরুণ নূতন প্রতিষ্ঠিত সমাজ পর্য্যস্ত 
ধ্বসিয়।৷ পড়িবে । ফলে বৈষ্বকুল ও তাতিকুল__-উভয়কুলই লষ্ট হইবে ।” 
আমগাছ পুরাঁণ হওয়াতে ফল কম হয় বলিয়া সে গাঁছট! উপডাহয়া 
ফেলিয়া তাহার স্থানে বিলাত হইতে আমদানী কর! একটা ওক বৃক্ষ 
রোপণ করিলে যে ফল হওয়া সম্ভব, হিম্দুসম।জ ধ্বংশ করিয়া তাহার 
স্থালে বিলাতী সম'জ বসাইবার চেষ্টার ফলও তাহাই হইবে । বিলাতি 
সমাজ বিলাতেনন পঙ্গে ভাল বলিয়া যে ভারতের পক্ষেও ভাল হইবে তাহার 
কোন প্রমাণ নাই,বরং ক্ষতিকারক হইবারই যথেষ্ট সন্তাবনা। আর 
গলদ কোন্‌ সমাজে না আছে? তবে তাহার আরুতি ভির ভিন্ন 
সমাজাহুসারে বিভিন্ন প্রফার। স্বামী বিষেফাননের ভাষায় বলি-_ 
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?0200 1001, 10£0695 00 1892.) 01159 16 2000 10680, 11 £99$ 69 
50179 011)61 7১811; 01115 01)616 ৪1 119 ৪০. বিলাতী 
স্কারকগণ ত আমাদেনন সমাজের প্রথ! অবলম্বন করেন লা,--কারণ 
তীহারা জানেন যে তাহাদের সমাজের আদর্শ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদের 
সমাজের আদর্শ যখন ম্বতন্্, তখন বিলাতী সমাজের অনুকরণ ফরিলে 
সমাজ সংস্কার কি করিয়া হইবে? মাননীয় বিচারপতি মিঃ উডরফ. 
সেদিন ঠিক কথা বলিয়াছেন--”[1 ] এ 20 [11012.05 ] ০0010 
101 01187661079 21008502187 107 015 [75917006217 1797 0- 
31)216” ইযুরোপীয়দের নিকট করমর্দনের ভিতয় যত ভাবই থাকুক 
না কেন, তারতবাসীর নিকট উহার কোন তাৎপর্য নাই । লমাজ্- 
সংস্কারক্কু হইতে হইলে আগে নিন্রেকে সংস্কার করা প্রয়োজন । কেবল 
পরশ পাথরই যেমন লোহাকে সোনা করিতে পারে, তেমনি সমাজের 
যুগানূসারে ২।১ জন ক্ষণঅন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের পক্ক উদ্ধার 
করিয়া দিয়া যান। তাহারা 17181108100 18000561000 1610 
1615দের মত 01917711981) 19125171থ বসিয়া জনসাধারণকে ত্বণার 
চক্ষে দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারকল্পলে আদেশ বাণী প্রচার করেন না। 
প্রকৃত সংস্কারক হইতে হইলে তাহাকে সমাজন্ূপ বৃহৎ যন্তে নিজের স্থা্থ 
বলি দিতে হইবে | দ্বেষ? হিংসা, রাগ, অভিমান-_-এমন কি নিজের ভুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত বলি দিতে হইবে । প্রেমের চাইতে বড় সংস্কারক নাই। 
যাহাঁকে সংস্কার করিব; তাহাকে ভাল না বাঁসিলে, তাহার ম্থখ-ছঃখে 
সমবেদনা না জন্মিলে, তাহার প্রাণ কি করিয়া খুঁজিয়া পাইব 1 আর 
যদি প্রাণের নাগাল ন| পাই, তবে কি কাঠাষটাকে সংস্কার করিব? 
তাই সংস্কার করিতে হইলে নিজের ন্ষিতর প্রেম জাগাইতে হইবে এবং 
এই প্রেষ জাগাইবার জন্ঠই নিজেকে আহ্‌তি দিতে হবে সমাজের 
নিকট।” প্রকৃত সংস্কারক নিজের প্রাণ দিয়া সমাজের ক্ষতস্থান পূর্ণ 
করিতে চেষ্টা করেন--সম্বাজের গলদ দূর করিবার জন্য আহার-নিদ্রা 
ত্যাগ করেন-_দূর হইতে নাসিফ! বন্ধ করিয়া ধু থু ফেলিতে ফেলিহ্ত আর” 
গাজি দিতে দিতে চলিয়া যান লা; মেখর হইয়া তিনি যয়লা পরিষ্কার 
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করেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনঘ্বারা ইহ দেখাইয়। দ্িয়াছেন। 
বিস্ত ইহা লইয়া একদিনও আড়ম্বর করেন লাই জথব| সমাজকে গালি দেন 
নাই। সমাজসংস্কার করিতে যাই আমরা নেতা! সাজিয়া,--সেবকভাবে 
নছে। “চাই ক্ষেত্রে নাবিবার পূর্বেই আদেশ জারি করিতে থাকি। 
যদি সমান্র সে আদেশ গ্রহণ না করে।__আর গ্রহণ কেনই বা করিবে? 
_-তবেই অঙ্রত্র ন্ুললিত ভাষায় সমাজকে গালাগালি (দিতে থাকি যে, 
সমাজের কপাল পুড়িয়াছে, নইলে আমার কথায় কর্ণপাত রে না; 
এহেন সমাজের উদ্ধার চেষ্টা বুথা-_অতএব ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। 
আঘি বিলেত হইতে দেশে ফিরিয়াই সমাজকে আদেশ কার আমাকে 
গ্রন্দ করিতে। যদি সমা্গ কেবল এটুকু বলে যে "ভাই তোমাকে 
আমরা গ্রহণ করিব না কেন? তবে বিদেশে থাকিয়া বাধ, হইয়! 
হিন্দুর অখাগ্ত কত কিছু খাইয়াছ_-একবার একটা প্রায়শ্চিত্ত কর, 
তবেই আমরা তোমাকে গ্রহণ করিব।” তথনই আমর! সাঁপের মত 
গঙ্জিয়া উঠিয়া! সমাজের গায়ে বিষ ঢালিয়! দিতে চেষ্টা করি! সঙর্পে 
বলিয়। উঠি_-"সমাজ্জের আব্দার কেন পালিব?--আমর। ত কোন অন্তায় 
করি নাই, বিগ্তাশিক্ষার্থে বিদেশে গিয়াছিলাষ--সমাজ কেন গ্রহণ 
করিবে না? গ্রহণ না করে ত সমাঞ্জকে লাখি দিয় দুরে সরাইয়! নৃতন 
সমাজ গঠন করিব--ইতা।দি, ইত্যাদি 1” এই লব সংস্কারকদ্িগের নিকট 
আমার নিবেদন এই যে, তাহার! সমাজের আবদার পালিতে ষদি এতই 
অনিচ্চুক-_স্াহাদের 10710011১19 (1) যদি কিছুতেই বিসঙ্জন দিতে রাজী 
না হন, তবে তাহারা কোন্মুখে স্ত্ী-পুত্রের শত সহ আব্দার প্রতিপালন 
করিতেছেন ? যর্দি বলেন যে,স্ত্রী-পুত্র আপন বস্ত্র তাহাদের সঙ্গে 
সন্বাক্রের তুলন! হয় লা, তবে আমার উত্তর এই যে, সমাজ যখন 
আপনাদের আপন বত্ব নে, তখন সমাজই বা কেন অপমানিত হইয়া 
আপনাকে গ্রহণ করিবে? আপনি যদ্দি সমাজের তোয়াকা না রাখেন, 
তবে সমাজ্জই বা ফেন আপনাদের তোয়াক। রাখিবে? সমাজ আপনাদের 
৮&াইতে জ্নেক বেশী শক্তিশালী | সমাজ হিমালয়ের হ্যায় যুগযুগাস্তর ধনিয়া 
দাড়াইয়। রহিয়াছে-লমুদ্রের হয অনন্ত কাল ধরিয়া দেশময় ব্যাপি! 
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তি 


রহিয়াছে_-আপনি বুদ্বুদের ম্যায় এক মূহূর্তকাল ল্পবম্প করিয়া 
কোথায় বিলীন হইয়া যাইবেন তা কে প্পানে! আপনার ন্যায় করত 
বুবু এই সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়। মুহূর্তকাল মধ্যে খেলি! আবার 
সেই সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই সমাজ আপ- 
নাদের দাস্তিকতাপূর্ণ গগনভেদী রবে কর্ণপাত করে না। আপনারা 
মিছামিছি চেঁচামেচি কবিয়া ক্লান্ত হইতেছেন ! 

প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক সমাজের প্রাণ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং এই 
প্রাণের সন্ধান পাইবাব জন্ত তাহাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে 
হয়। তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের লহিত মহাজ্মা গান্ধির ন্যয় তৃতীয় শ্রেণীতে 
ভ্রমণ কবেন-_সাধাবণের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দেন_-ভাহাদের ভাষায় 
কথ! বলেন, তাহাদের থাগ্য খান, তাহারে স্বথ ছুঃথকেই নিজদের সুখ 
দুঃখ বলিয়ঃ হনে করেন, তাহাদেব সঙ্গে নিজে উপবাস করেন, 
তাহাদেব সঙ্গে প্রয়োজন হইলে প্রেলে পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হন। স্বামা 
বিবেকানন্দের ন্যায় দ্বাদশ বসব পাহাডে-পর্বতে-মরুভূমিতে আহার-নি্র। 
পরিহার করিয়া দেশেব প্রাণ খুঁক্রিয়া যিনি ভ্রমণ করিতে পারেন, দরিদ্রকে 
নারায়ণ জনে” যিনি সেবা করিতে পারেন-_তাহাঁদের ভিতর যে অনন্ত 
ব্রদ্ধশক্তি তৃপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে জাগাইবার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা। 
অধ্যাত্মঙ্ঞান দিবার অন্য অর্থহীন জনহীন অবস্থায় এই অল্পবয়দে ছদুর 
আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন, এবং যিনি দেশের দুর্দশার কথা 
ভাবিতে ভাবিতে আমেরিকায় হ)1]11002116দের বাড়ীতে স্ুকো মল 
হুপ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়াও কত বাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বালিশ-বিছান! 
সব ভিজাইয়! দিয্না নীচে মেজেব উপর গড়াগড়ি দিয়া কাটাইতে পারেন, 
কেবল তীহার!ই দেশের, সমাঞ্জের, সংস্কায়ক হইবার জন্ত ভগবান্‌ কর্তৃক 
আদিষ্ট হন। , তাহারা সেবক হয়! আসেন বলিয়া লায়ক হইয়া 
পড়েন; আন্ন তাহাদের কথায় দেশ য্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে থাকে | 
স্বামীজীর ন্যায় তীক্বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বদেশপ্রেমিক, ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষের পক্ষে 
ইহা উপলব্ধি করা সম্ভব বে, প্রত্যক জাতির ফেমন একটা ধর্ম আছে-- 
যাহা ধরিয়! জাতি বাড়ে-'তেমনি ভারতেরও একট! ধর আছে, ধাহা 


99৬ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ--১১শ সংক্ষা | 


পস্পিপাসিলীরিপাসিা সিাসিরতি পলা পা পোম্পিতি পিসি রাটিপীসিতী সর্দি তাকী সরি পি শাস্টিরসিতসিতা | সিল পাটির তেলে স্টিল -তসিতা শি তো পর পৌর ৩টি এছ লা তিশা পাতিল রা পাস তাপ এ টিলাপিটিরিসিলসিিসি 2 


ধরিয়া ভারত একসময়ে সন্যাতার চরমসীমায় উঠিয়াছিল এবং বাঁহ। 
ছাড়িয়া দেওয়ার ভারতের এত অধঃপতন হইয়াছে । সেই ধর্ম হচ্চে 
অধ্যাত্মিক্1-_যাঁহা ভারতের প্রাণ । ভারতের দর্শন বলিতেছে যে, যাহা 
কিছু সত্য সবই ব্রন্ধ এবং এই ব্রদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অধিষিত 
আছেন। শক্তি বঙ্গেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র-__যেমন কিরণ হৃর্য্যের প্রকাশ । 
যিনি 'থোদ কর্তা/র কাছে পৌঁছিতে পারেন) শক্তিও তাহার করতলগ্ড 
হইতে বাধ্য। শ্বামীন্দসী আমাদিগকে এই অমোঘবাণী শুলাইয়াছেন__ 
"হে ভারতবাদি--হে চগডাল তারতবাসি, মূর্খ ভারতবাসি, আমার ভাই-- 
তোমরা ভূলিও না যে তোমাদের ভিতর 'মনস্ত শক্তি রহিয়াছে । তোমরা 
র্বল লহ, বিশ্বাম কর যে তোঁমরা ইচ্ছা! কৰিলেই সর্বশক্তিমান হইতে 
পার,_-তোমরা যে আদ্যাশক্তি ভগবতীর সম্তান--ছুর্বলতা কি তোমাদের 
শোভা পায়? অতএব 'উত্তিষঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ ছিবোধত” ।” 
স্বামীজীর এই অমোধবাণী ঘরে ঘরে অমৃত ফলাইয়াছে । দেশ নিজের 
দিকে চাহিতে শিখিয়াছে__নিজের সন্ধার সন্ধান পাইয়াছে, দেশ জাগিয়া 
উঠিতেছে | স্বামীজী বলিতেন--একবাঁব বেদাস্সিংহ জাগিলে শ্রগাল 
সব ভয়ে পলাইয়। যাইবে | এই বার ভারতসিংহ জাগিয়7ছ,_-এখন 
মাঁডৈঃ । 

চরমপন্থীরা বলেন ষে ধধর্থা” (ধর্ম করিয়! দেশটা গেল । তাহীর্দিগকে 
আমার জিজ্ঞাসা এই _যদি তধর্্ম ধর্ম” করিলে দেশটা যাল্স) তবে কি “ছাড় 
ছাড়” করিলে দেশটা থাকিবে ? তাহাবা যঈ্গি অনু গ্রহপূর্বক ভারতের ইতি 
হাস অনুসন্ধান কয়েন তবে দেখিতে পাইবেন যে, যে যুগে ভারতে ধর্শের 
প্রাচুর্ভীব হইয়াছিল, যথা--বৈিক যুগ, বৌদ্বযুগ ইত্যাদি--সেই সব যুগই 
ভারতের উন্নতির ঘুগ । মহাভারত পড়িলে দেখিতে পাই যে, যখনই কুরুদের 
ভিতর ধর্্ভাব কমিয়! যাইতে লাগিল-_স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম থোয়াইল, 
তখনই ভারত গগন হইতে কীর্ভিহর্য্য অস্তমিত হইল বৌদ্বযুগের 
শেষভাগে ধখন ধর্্ভাব দেশ হইতে চলিয়া গেল তখনই জাতি হূর্মাল 
হট্য্! পড়িল এবং তাঁর ফলম্বক্ধূপ ভারতবর্ষে মুললমানদের আগমন । 
আবার মুসলমান যুগেও আমরা দেখিতে পাই ফে, যখন রাজপুত, শিখ 


অগ্রচথায়ণ ১৩২৯1] সঙ্গালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। ৭৯১ 
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রিস প পপিি পরস্পর 


এবং মহারাষইট্রদদেষ ভিতর ধর্মভাব জাগিল, তখনই দেশে রাখা 
প্রতাপ, রাজসিংহ, নানক, গুরগোবিন্দসিংহ, শিবাভট বাজিরাও 
প্রভৃতির মত নেতা! জন্মিল-_-আর দেশ এগিয়ে গেল। 

ভবিষ্যৎ আঁকিতে হইলে অতীতের প্রতি দৃষ্টি লা রাখিলে চলে 
না । অনেকদিন ব্যাপী কোন ব্যাধি ঠিক করিতে হইলে ধেমন চিকিৎসক 
মেই রোগীর ধাত জানিয়া লন, সমাজ বা দেশ-সংস্কারকেরও সেইরূপ 
জরতীতের দিকে, ইতিহাসের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করিতে 
হয়। যিনি তাহা না করিয়া বিদেশী সভ্যতার চকৃশ্ক্যি দেখিয়া অন্ধ 
হইয়া মেই বিদেশী সভ্যতানুসারে নিজের দেশফে সভা করিতে চেষ্টা 
করেন, তিনি পতঙ্গের মত আগুণে পুড়িয়৷ মরিবেন নিশ্চয়ই । ধিনি গ্রকত 
সমাজসংগ্ারক হুইতে চাছেন, তিনি দেশকে আগে ভালবাসিতে শিখুন 
দেশেক জন্য নিজকে বলি দিতে শিখুন্--তবে দেশের প্রাণের স্পনন শুনিতে 
পাইবেন,_ দেশ তাহার ডাকে সাড়া দিবে । তখন আর বাষ্্ীয় স্বাধীনতা) 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনত!। ইত্যাদি বলিয়া! গলাবান্ধি করিতে 
হইবে না); দেশের মধ্যে প্রাণ স্চারিত হইল দেশই নিজের অভাব 
পূরণ করিয়া লইবে। সংস্কারককে প্রথম ও প্রধান সেবক হইতে হইবে। 
সেবা করিয়া দেশকে জাগানই তীহার ধর, তাহাব কর্ম তাহার 
স্বার্থুকত৷ | 


নমালোচন! ও পুস্তক পরিচয় | 


আুভ্ডল্ী- ইউুশ্রারামরুঞ্চ কথামৃত ও ম্বামী বিবেকাননজীর 
বন্তৃত| ও পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত । কার্তিকপুর শ্রীঞ্রীরামরুষ আশ্রমের 
সাঙাধ্য কল্পে, ভ্রাঙ্ছচারী মাঁধবচৈতগ্য কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত । 
মূল 'বিশেষ সংঙ্করণ--পাঁচ জনা । সাধারণ সংক্করণ--তিন ঠজান! | 
প্রাধিক্কান_ জীত্ীরামরষ্ণ আশ্রম, কার্তিপৃত্ত, ফরিদপুর | 


৭৪২ উদ্বোধন | [ ২৪শ বর্য--১১শ সং | 


স্বামী প্রেম শিন্দের প্রাধতলী- শীত্ীয়ামকক দেবের 
অন্যতম প্রি অস্তরজ শিল্য স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম) মহারাজের লেই শুদ্ধ 
অপাঁপবিদ্ধ ভাবদ্ধন সৌম্য মুর্তিথানি আঞ্ বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে 
অপস্থত হইয়াছে । এখন আছে কেবল তীহার নেই গ্রীতি ভালবাস! ও 
অধাচিত করুণার মধুময় স্থৃতি। এই সময়ে ঢাকা শ্রীরামকু মঠের 
কর্তৃপক্ষ তাহার প্রাণময়ী ভাষায় লিখিত পত্রাৰলী সংগ্রহ ও প্রক্কাশ 
করিয়া সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পত্রগুলি পাঠ 
করিতে করিতে সতা সত্যই তাহার সেই প্রেমবিগলিত সৌম্য বদনমগ্ডল, 
এবং তিনি যেমনিভাঁবে ভাববিহ্বল হইয়া একদিকে মাতার কোমল- 
কঠোর ভঙৎ্সনা ও অপরদিকে মানবের দুঃখ-কষ্ট ও স্বাভাবিক হূর্বলতার 
প্রতি সহানুতৃতিতে বিগলিত হইয়া অপূর্ব করুণারসে ভাদিতে ভাসিতে 
সরস প্রাঞ্জল অথচ হদয়েব পুর্ণ বিশ্বাসঙ্ঞাত দৃঢতা-সমুখিত ওজস্বী 
ভাষায় উপস্থিত ভাবন্তন্দ ভক্তমগ্ডুলীকে উপদেশ করিতেন, দেই ছবি-- 
শ্বৃতঃই মানস্পটে ভাসিয়া উঠে। যাশ্তারা প্রেম-প্রীতি-ভাঁলবাসার জীবন্ত 
বিগ্রহ "এই অদ্ভূত মহাপুরুষকে দেখিবার ও তাহার সঙ্গলাভভ করিবার 
সৌভাগা হতে বণ্চত হইয়াছেন আমর! তাহাদিগকে এই পত্রগুলি 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ, ইহাতে তাহার! ইহার স্বভাথ সদ্ধ 
প্রীতি, ভালবাসা, করুণা ও সহানুতৃতির কিবিৎ আভাস মাত্র লাভ 
করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিবেন । এতত্বাতীত ইহাতে পাঠক ভক্কি ও 
কর্মা-দীবনের কঠিন দায়িত্ব এবং এ মকলের যথাযথ পালন বিষস্সে 
হুদয়ম্প্শা অমূল্য উপদেশ এবং হিংসাছেষ ও স্বার্থ কোলাহলের লীগাক্ষেত্র 
ংসার-ঘ্রীবনে শান্তিদায়ক অনেক প্রাণারাষ আশার বাঁণী শুনিতে 
পাইবেন। পুস্তকথানির মূল্য ॥%* আন । প্রাধিস্থাদ-্রীরাষরুঞ্চ 
মঠ, হাটথোলা পোঃ ত্যনা) ঢাঁকা। 


ধ্বীলা-ন তাজা শপ্ধাজী পাজ্জা পথিক বর্গিত-_আমরা 
প্রীপ্ত 'হইক়াছি। ই. কবিতায় নানা তত্ব কথা আছে। মুল্য আট 
জআনা। 


ইহ). ত্র  . দাবার ওক ৭০৩ 





সিল ঃ 
বাদ ও অন্তব্য। 

১) জ্াঙ্থামী'.২৫ অরাহাযণ সোয়মার। ইং ১১ই ভিযেঘর। চাজ 
অগ্রকারণ ঘালের কুষ্গপক্ষের শুভ সপ্তমী তিথি। উদসগ্বতি বর্ধ পূর্কে এ 
তিথিতে শ্রীরামরুঞ্চসজ্ঘের পরমরাধ্যা জননী আমাদিগের গ্রতি জনন্ধ 
করুণায় ইহধামে অবতীর্ণ! হইরাছিলেন। এঘটনায় শ্থর়ণার্থ এদিহসে 
বেলুড় মঠে এবং কলিকাতার বাগবাজার-পলজীস্থ শ্ীপ্মাতাহাস্কুরাীর 
বাটাতে ( ১নং মুখার্জি লেন) বিশেষ ভঞ্ন-পুজাক্ষিয় অনুষ্ঠান 
হইবে। পুরুষ-ভক্তগণ ধদিবম বেলুড় যঠে উপস্থিত হইয়া একং 
স্রীভক্ষের৷ বাগবাজারে শণ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটাতে আগমনপুর্ব্ষ 
মধ্যা্কে পূজা! দর্শন ও প্রনাদ গ্রহণে ধন্য হইবেন। 

২।॥বিগত ২৫শে ফেপো্বর ব্রঃ নগেন্দ্রনাথ এবং স্বামী বানুদেধানগ। 
অনাই 'বৈদান্তিক দেবক সজ্ঘে/র নৈশ বিদ্যালয়ের ছাঁত্রবৃন্দকে পরিতোধিক 
বিতরণের অন্য গঘন করেন। স্বামী বাসুদেবালন “সেবা ও শিক্ষা সম্থদ্ধে 
বক্তৃতা করার পর সভ| ভঙ্গ হয়। 


স্্ীরামরুষ্জ মিশন-_বন্টা-কার্য্য |. 

ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে যিশনের কাধ্যাবলী ধারাবাহিকক্বপে প্রকাশিত 
হইয়াছে । গত ১৩২৫ সালের বগ1 অপেক্ষা এবাকের় বসা] যেশ' 
হইলেও জল খুব ভ্রুত নাযিয়াছে। পরিদর্শনে দেখা গিয়াছে--ফোন ফ্ষোর 
গ্রাম সঞ্ূর্ণদপে ও ফোন কোন গ্রাম আংশিক ভাবে জলসাৎ হইয়াছে 
বিধ্বস্ত গ্রাঁযের অধিবাসীরা রেল-লাইনের ধারে এবং পুকুরের পাড়ের 
উচু গ্লষিতে বাইয়া প্রাণ বাচাইয়াছে। কেহ কেহ সেখানে কুটির 
বাঁধিয়া অনেক দিন ছিল--কেহু বা জল ফমিতেই গ্রাঙ্ছে আসিয়াছিল। 
গত বন্থায়,আউশধান দ& হইয়াছিল__-আমন ডুবিষ্বাছিল ; এবার আমন 
ডুবিষ্বাছে-॥কিব আঁশুধান্ত গৃছে উঠিয়তিল। 

বিশন হইতে প্রথমে ধামে তস্য করিয়া চাউল বিতরণ কয়া ইর়। 
এই চিপ দি হিঃ ১০ বিশব, চারিটা ফেভে--বথাআস্রির- 
ছবলহাটি, ইযাইগাডী, বলিছার ও শৈলগাছিতে খুলিযাছিলেন । প্রফমাছ. 


সি সণ | সত সিটির তি পালািপরসিা সির 


৭৪৪ উদ্বোধন । ২৪শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


পাপা উরি তিস্ি সরি পেস্ট লা স্পা শাসিত জরা সাল এ ৯৮7৯০ ০ 





সপ পর লিস্ট রিপা পচ | সিসি লি 


চাউল বিতরণ হইবামস পব- চাউল পাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন ন! 
থাকায় চাউল্‌বন্ধ করিরা--গৃহ নির্মাণের অন্ত অর্থ-সাহায়্য এবং পরিধানের 
বন্্ বিতরণ করিয়াছেন । তারপর যে সাছাধ্য পাইলে প্রজাগণের বিশেষ 
উপকার হইবে--সে সাহাধ্য সরকার রবিকৃষির বীজ দাদন দিয়া 
করিতেছেন-_ এবং কৃষক ফুলকে তাগাবি দাদন (/48710011818] 15197) 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।-_-এ অন্য মিশনের গৃহ-নিত্ধাপের দাহাষ্য 
এবং বন্-বিতরণ শেষ হইলেই সেবকগণ বন্যাস্থান পরিত্যাগ করিবেন । 
মিশনের বন্া-কাধ্য শীদ্রই বন্ধ হইবে । এখনও তহবিলে যথেষ্ট 
অর্থ আছে। সাধারণের মহাম্ৃভৃতি ও সদহধ দেশবাসীর বদান্যতার 
অন্য আঁষর! আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ভ্তাপন করিয়! জআানাইতেছি যে, 
উপস্থিত আমর! আর অর্থ বা বন্ত্রেব সাহাধ্য প্রার্থনা! করি না। 
বন্ঠ।-কার্যের হিসাব সাধারণের অবগতির জন্য শীপ্রই প্রকাশিত 


হইবে। ইতি স্বাঃ সারাদানন্দ 
সেক্রেটারী, রামকৃজ মিশন 
: গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন | 


আগামী পৌষ মাসে উদ্বোধনের ২৪শ বর্ষ শেষ হষ্টয়া মাঘ 
মাসে ২৫শ বর্ষ আরম্ভ হইবে । অতএব গ্রাহকগণ যেন অনু 
গ্রহ পূর্বক পৌষ মাসের মধো তাহাদের দেয় ২৫শ বর্ষের ২।০ 
টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠান--নচেং ভিঃ পিঃতে পত্রিকা 
লইলে তাহাদের ভিঃ পিং ও রেজিষ্টারি খরচ অনর্থক বেশী 
পড়িবে । প্রায়ই ভিঃ পিঃর টাকা এখানে পাইতে দেরী হয 
বলিয়া এবং অনেক সময়ে পোষ্ট আফিসের লেখা ভিঃপিঃ ফর্মে 
নাম অস্পষ্ট থাকাতে গ্রাহকদিগকে পত্রিকা পাঠাতে অযথা 
বিলম্ব হয়। এই সব নালা কারণে অণি-অর্ডীরে টাকা 
পাঠাইতে আমরা গ্রাহকদিগকে অনুরোধ করি । ইহাতে উভয় 
পক্ষেরই স্বিধা হইবে । পক্্রাদি ও মণি-অর্ডারের সঙ্গে স্পষ্ট 
করিয়! গ্রাহক-নম্বর লিখিবেন | ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, 

কাধ্যাধ্যক্ষ ৷ 





৬পবশ্দ কৃষ্ণ ঘোষ 





॥ 1 ২৪শ বর--১২শ সং । 


4 
সত ৬ সর পাগলা লাস আগ পিসি সলাত 


ত্যক্তা্চ যোষিদ,বিগান্বগ্জা বৈ, 
সংস্থাপিতো ধর্ম ই প্রধানম্‌। 

হে রামু স্বদয়াধিবাস 

যাঁচে ও তে চরপাক্বিনাম্‌॥ ৫ ॥ 


ভক্তাশ্চ সর্ব ত্বযি যে বিমুক্তা 
দীনাতিদদীনোইন্মি ন ভক্তিযুক্তঃ। 
হে রামকৃষ্ণ স্বদস়্াধিবাস 

যাচে ত্বহং তে 'চরণারবিন্দম্‌ ॥ ৬॥ 


মায়েন্দ্িয়াসক্ত-গণাদি-হীনম্‌ 

তং মে প্রভঃ শা্ি চ মাং প্রপরম্‌। 
ছে বামকৃষ্থ স্থাব্যধিক্ষ 

যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্‌॥ ৭ ॥ 


বন্দেচ নিত্যং শুতদং স্ুহাসম্‌ 

জ্ঞান-্প্রকাশং ভব-কৃচ্ছ নাশম্‌। 

হে রামকৃষ্ণ স্বদয়াধিবাস 

যাচে তহং তে চরণারবিনাম্‌ ॥ ৮ | 
ও শিবমস্তব ও 


চি সিসি সত স্পা তাস 


কথা-প্রলঙ্গে | 


প্রশ্ন হইতেছে+_বেছ ব্যালের পূর্বে এবং কেইব্যাস হইতে শঙ্বরের 
(মধ্যে কোনও উপনিষদ বাঁ বেদাম্ত দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাথ্যা-কার বা 
ভাষকার় ছিলেন কিলা ? শঙ্কর বা গ্রামাচুজ স্বগ্রণোদিত ভাষ্। 
রচনা করিয়! গিয়াছেন। না পুর্ব পূর্ব আচাধ্যগণ প্রদর্শিত পথাবলম্বনে 
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিগ্লাছেন ? এবং এই ব্যাথ্যাত্বয়ের কোনটা যথার্থ? 

ক কু ৪ 

বাস-রচিত ব্রন্গস্থত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখা বায় যে, ব্যাসের পূর্বেও 
বন প্রাচীন খধিরা উপনিষদ বা বেদান্তের পদার্থ লইয়া বছ বিচার 
করিয়া গিয়াছে এবং সাধারণ ও গুরুতর বিবয় লইয়া তাহাদের মধ্যেও 
যথেষ্ট মতভেদ ছিল। বাদরায়ণ দুত্রযধ্যে আত্রেয় আশ্মরধ্য, ওডুলোমি, 
কাঞ্চজনি, কাঁশুত্স্ঃ জৈযিনি এবং বাদরি প্রস্তুতি তৎপূর্বব ব্যথ্যা- 
কাবগণের নাযোল্লেখ করিয়াছেন । 

ঙ রা ফচ 

ব্রহ্ষহজ্রের ১ম অধ্যায়ে ৪র্থ পাদের ২০শ স্বত্রে “আত্মনি বিজ্ঞা্তে 
সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি,” “ইদং সর্ধবং যদয়মাত্ম” প্রভৃতি বৃহদারণাক- 
শ্রুতি পদ মীযাংসায় ব্যাসদেব তৎপূর্ববর্তী আচাধ্য আশ্ারখ্যের 
তেদাভেদবাঁদ উল্লেখ করিয়াছেন । তামতীকার বাচস্পতি মিশ্র ইহার 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্য! করিয়াছেন । যেমন এক অগি হইতে নিংস্কত 
স্ফুলিক্ একেবারে অগ্নি হইতে তেদ নহে,_কারণ আগ্রির ধর্ম তাহাতে 
বর্তমান আছে, আবার একেবারে কভেদও নছে,_-কারুণ তাহা! হইলে 
ইহা অগ্নি” «এইটা স্কুলিঙ্গ 'ইহা আর এক্ষটা স্বুলিঙ্গ' এইরূপ নির্দেশ 
কর! যাইত »।। পরমায্া কারণ-_-জ্রীবায্সা কাধ্য এবং ইহা পরমাত্মা 
হইতে একেবারে পুর্ক হইলে পরযাত্মার ধর্ম যে চৈতন্ত তাহ! জীবে 
বর্তমান থাকিতন1, আর একেবারে অভেদ হইলে প্রতি জীবাত্মার 
তেদ এবং জীবায্া পরমাত্মার তেদ নিরূপণ হইত লা। জ্রীবাত্ম। 


৭৯৮ উদ্বোধন । [২৪শবর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


০ -৮৮ 


বালান তবে ত দে ঈশ্বর সর্বপ্ত তাহার প্রন্থ শরত্যো- 
পর্দেশ কি? সেই হেতু জীবাত্মা পরমাত্মায় কোনও অদ্তাত কারণে 
ভে ও অভেদ উভয়ই আছে। ইহাই আশ্রখ্যের ভেদাভেদবাদ | 
শঙ্করের শারীরক ভাযে টা পূর্পক্ষ | 
ক কু ক 

পর স্ত্রে ওডুলোমির মত আলোচিত হইয়াছে । জীবাত্া! পরহাত্মা 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ইহা! দেহ, ইন্জরিয়। মন, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা 
সঙ্কোচ প্রাণ্ড হইয়াছে । পুনশ্চ উহ! পরমাত্সা সহিত অভেদ , কেননা 
জ্ঞান এবং ধ্যানের দ্বারা সে তাহার নকল কালুষ্য ত্যাগ করিয়া 
এই দেহাদি উপাধি হইতে নির্খুক্ত হইয়া পরমাম্মার সহিত একত 
প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি ইহা বলিতেছেন, “এফ সম্প্রসাঁদোহম্মাচ্ছুবীরাৎ্ সমুখ্খায়, 
পরং জ্যোতিকপসম্পদ্ত শ্বেন কপেণাভিনিষ্পদ্যতে” (ছান্দগা, ৮; ১২১ ৩), 
গ্যথা নগ্বঃ শ্যনামানাঁঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামক্ধপে বিহবায়। তথা 
বিদ্বাপ্লামনপাদ্বিমুক্ত; পরাৎ্পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং 1” পাঁচ 
রাত্রিকেরাও গুঁডুলোমির ব্যাথ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। তাভারাও 
বলিয়া'থাকেন মুক্তির পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্ম! ও পরমাত্মার ভো থাকে, 
মুক্তির পর সকল তেদ অপসারিত হয়। টডুলোমির এই মতের নাষ 
সত] ভেদাভেদবাদ ) 

ক টু ঞ্ 

পরতে কাশকুতন্সের মত ব্যাথাত হইয়াছে । তাহার মতে. 
দ্রীবাত্মার সসীমতার মধ্যে পরমাআই বর্তমান। পরযাত্মাই জীবাত্মা- 
বপে প্রতিভাত হুইতেছেন মাত্র-বাস্তবিক ভেদ জীবাআ্বা পরযাশ্রায় 
নাই। শ্রুতি বলিতেছেন, “ক্জনেন জীবেনাত্মনান্থপ্রবিত্য নামরূণে 
ব্যাকরবাণি” (ছান্গ্য ৬ ৩, ২)-- ইহাতে পরমাজ্মার জীব ভাবে 
অবস্থান বল! হইতেছে, জীবাত্বার পৃথ্থক স্থষ্টির উল্লেখ নাই । ্পর্ববাণি 
রূপাখি বিচিত্য ধীরে নামানি কৃত্বাভিবদন্্ান্তে” ( তৈত্তিঃ) আরণ্যক 
৩১ ১২৪ ৭ )--সেউ ধীর ( পরঘাত্মা ) সকল নামরূপ সৃষ্টি করিয়! তাহাতে 
অবস্থান পূর্বক তাহাদিগকে বিদ্তির নামে জজভিহিত করিয়াছিলেন । 


পৌষ) ১৩২৯ 1 কথা-প্রসঙ্গে | ৭৩৯ 


স্পস্ট ৯৯৮৯ তা লা লসর রসি টিসি পসরা উি্াসি-পিস্পিরি পাস শা এরা সিসি | পাস লা সিরাত সিসির সি 4৯০৮ সিসির তীর পাছি ক ৯৯ সিসি পিসসিিসিলি ১৯ 


পূর্ব পূর্ব 'আচার্বাগণের গ্র্র্শিত জীব ও পরষাত্মার মধ্যে দৃজচ্ীয় 
বা বিজাতীয় ভেদ এবং উপাধির সত্যতা (ব্বপ্গত ভে) শ্বীন্ভার করিলেই 
জীবাত্মার পরমাত্মারসহিত একত সিদ্ধ হয় না। আর জীবাআ। যদি হৃষ্ট 
বস্তু হয়, তাহার নাশও অবশ্থাস্তাবী, কাজে কর্িই ভীবাত্মার অনৃতত্বও 
*অসিদ্ধ হয়। শ্রুতি অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ, সমুদ্র ও নদীর যে উদ্দাহরণ 
দিয়াছেন তাহা অলঙ্কারের ছাঁ। জীবাত্মার অনিত্য, কল্পিত উপাধিকে, 
বুধাইবার জগ মাত্র: 
১ রা ক 
কাশরুতন্সের এই শুদ্ধাটছ্বতবাদকেই শ্রীশঙ্কর শ্রুতিসন্গত বলিয়া 
ব্যাথা! করিয়াছেন এবং তদ্বপযোগী বহু শ্রুতিযন্ত্র উদ্ধার ও ব্যাখ্যার দ্বার 
এই অত্সমর্থন করিয়াছেন । এই শ্রুতিগুলি এত অদ্বৈতপর যে পাঠ 
মাত্রই তাহার অবগতি হজ়। ধথা১-ইদং সর্বং যদয়মাত্মা। 
(বৃ, ২ 8) ৬)” “সদেব সৌম) ইদমগ্র আসীদ্দেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌, 
( ছ।) ৬. ২১ ১২1 “অট্যৈবেদং সর্বং ( ছ1) ৭) ২৫১ ২)” "নান্োইতোহস্তি 
দষ্টা, (বৃ, ৩১ ৭, ২৩)৮ পক্রশৈবেদং সর্বাং (মু। ২) ২৯ ১১) 
“নাদতোংস্তি দ্রষ্ট (বৃ, ৩১৮১১)” ব্রহ্মহৃত্রের শঙ্করের ব্যাখ্যা 
সতত্র-সশ্বত কিনা এ বিষয়ে অনেক মততেন্দ আছে এবং জনেকে বলিয়াও 
থাকেন যে শ্রীভাব্য বথার্থ শুত্রসম্থত। কিন্তু শারীরক ভাষ্য যে 
শ্রতিস্মত এ কথ! আধুনিক সকল বিচারুককেই স্বীকার করিতে 
হইবে | 
ছা ্া চর 
স্ত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সুত্রে আত্মার স্বভাব নির্ণয় 
উপলক্ষে নানা মুনির মত উল্লেখ হইর+ছ। জৈমিনি বলেন জীবের 
বথার্থ স্বভাব ব্রঙ্গেরই তুল্য ।__সে স্বভাব কি? তাহা “স আত্মাপছত- 
পান্না বিজবোবিমূড্যুবিশোফোঁবিজিঘৎসোইপিপাসঃ সতাকামঃ সত্য- 
সঙ্গল্প: ( ছান্দগ্য। ৮, ৭) ১)।* কিন্তু পরহ্ত্রে ওডুলোমি বলিতেছেন, 
আত্মার স্বতাধ একমাত্র চৈতন্ত । অপহতপাশ্মাদি মাত্র শব্ববিকলপজ। 
এবং ইহা শ্রুতি সম্মতও বটে, ব্রা বৰ অরেংরমাত্মানস্বরোহ্বাহঃ 


৭১৬ উদ্বোধন । | ২৪শ বর্ষ--১২শ সংখ্য)। 


সপ স্পাস্টিপাস লিপাস্দিপািশাসটিরী পাপী পপি পা সত শিলাস্পাসপা সাসিপি শা তিশা সির 


কৃত্রঃ গ্রজ্ঞানঘন এব” (বৃহ, ৮ ৫, ১৩)। এই ব্যাথা! বাদরায়ণ ও 
শঙ্কর সম্মত ॥ 
টী ১৪ ১৪ 

শঙ্করভাষ্য পাঠ করিতে করিতে আমর! বেদাস্ত হত্রের বৃত্তিকারের 
উল্লেখ পাই । এই বৃত্তিকার জ্ঞান-কর্্ম সমুচ্চয়বাদী ছিলে। আচার্য্য 
শঙ্কর ইহার মত খণ্ডন করিয়াছেন । এবং এই বৃত্তিকাঁর ছাড়া তিনি 
অপর কোনও ব্যাসপরবর্তী বেদান্ত ব্যাথ্যাকাঁরগণের মত উল্লেখের 
দ্বার নিজ মতের প্রাচীন্ত্ব প্রমাণ বা উহ! সমর্থনের চেষ্টা কবেন নাই 
এবং যেহেতু পরবর্তী সম্প্রদায়ের! তাঁহাকে বিশেষ ভাবে কটাক্ষ করিয়া- 
ছেন। স্তরের ১অ, ৩পা, ২৮ শ্থাত্রের তাষ্যে তিনি মার একজল আচা- 
ধের নাম উল্লেখ করাছেন। ইনি বৈয়াকবণ উপবর্ষ। শঙ্কুর ইছাব 
শব্দ-বিজ্ঞান খণ্ডন করিয়া স্ফোটবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

কু গাঁ ১ 

শ্রীরামান্ুজাচারধ্যের মতে শঙ্কর মত ্ত্রসম্মত নয়, কারণ ব্যাস- 
পরবর্তী আচার্যগণের মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন । শুদ্ধা্বিতবাদ যদি 
ব্যাসসম্মত হইত তাহা হইলে কোনও না কোনও আচার্য 'তিদমুযায়ী 
ব্যাখ্যা করিক্/ যাইতেন। সেই হেতু তিনি বুত্তিকাঁর বোধয়নের নামো- 
ল্লেখের সহিত নিজ ভাষ্য আরম্ভ করিতেছেন, “ভগবদবোধায়নকৃতং বিস্তীর্ণং 
্রহ্গস্থক্র বৃত্তিং পূর্ববাচার্ধযাঃ সংচিক্ষিপুঃ | তন্মতানুসারেণ ্ত্রাক্ষরাণি 
ব্যাথ্যাস্তাস্তে” | বেদার্থ সংগ্রহ নামক গ্রন্থে শ্রীরামান্থজ বোঁধায়ন ছাড়া, 
টক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দিন্‌ এবং ভরুচি, এই সকল বেদাস্তাচার্ধাগণের 
নাম নিজ মত সমর্থনের জন্ত উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে তাষাকার 
দ্রাষিড়াচার্ধ্য যে শঙ্করপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন তাহা জআমব! ছান্দগ্য 
উপনিষদের ৩ অ, ১* খ, ৪র্থ যন্ত্র তাষ্ের আনন্দ গিরির টিবায় দেখিতে 
পাই। টিকাকার বলেন যে ভাষ্যে আচার্য্য দযিড়াচার্ষ্যের উদ্ধিতিই 
করিয়াছেন মাত্র। এতত্বাতীত শ্ত্রের ২ অ? ২ পা, ৪২ স্ত্রে আচার্য্য ভাগবৎ 
বা প.ঞ্চরাত্র দর্শনের দোষ দর্শন করাইয়াছেন, পক্ষান্তরে লাযানুজ উহার 
সমর্থনই করিয়াছেন । এই হেতু এবং সৃত্রার্থের মর অনুবাদ গ্রহণ 


সপ পািশাস্পি উিশা্পাসিপাপিপাসিপাািপিসি স্পাস্পি লট পেপসি শা্িপািপাসসিপাসিা 


! 


(পৌষ, ১৩২৯ ।] জ্ঞানী ও ভক্ত । ৭১১ 


করিলে শ্ী্ভাষা অধিক হৃত্র-সম্মত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু শারীব্রয 
ভাষ্য শ্রুতি-সম্মতশ কারণ অহ্বৈতপর শ্রতিসকলের কদর্থ গুদা করিলে 
দৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না (যেমন শৃপ্রের বেদাধিকার নিরাশ করিতে 
গিয়া শঙ্কর “শৃদ্র” শব্দের কাদর্থ করিয়াছেন )। কিন্তু যদি শঙ্করের মায়াবাঁদ 
গগ্রহণ করা যায় তাহা হইলে নিগুণ এবং সগুণ ব্রঙ্গপর উভয় শ্রুতিই 
প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং শ্রুতির ও অযথা কদর্থ করিতে হয় না' 
০ জজ ঞ 

দ্বৈতবাদীদের আপত্তি__শঙ্কবের “মায়াবাদ” শ্রুতিতে কোনও উল্লেথ 
নাই' এবং প্রাচীন বেদাস্তের ব্যাখ্যাকার যহজ্জন কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। 
একথা সতা বলিয়া! মানিয়! লইলেও, ভাঁবতীয় আধ্যান্মিক “মনন” জগতে, 
যে পর্য্যন্ত গবিকাশ হইয়াছিল তাহার অধিক আর বিকাশ হইবে না) এ 
কথা আমরা স্বীকার করিতে পাবি না। আমাদের বিশ্বাম আধ্যাত্মিক 
জগতের যনন-বিভাগে শারীবক ভাষ্য, অগ্যাবধি মানব জ্রাতির মানসিক 
ক্রমবিকাশের সর্বশেষ্ঠ সিদ্ধান্ত । 


জ্ঞানী ও ভক্ত. 
জ্ঞানী কহে নাই নাই এ জগৎ ভুল, 


একমাত্র ব্রহ্গ সত্য সকলের মূল, 

ভক্ত কহে সত্য সব নিত ভগবান্‌, 

জগৎ জড়ায়ে সোষে সদ] বিচ্ভমান, 

উভয়ের দবন্বস্থলে কি বুধিব তবে, 

কোন্‌ পথ গ্রিক, সত্য কে বলিবে ভবে ॥ 

বিবেক “বলিছে মোর উপলব্ধি চাই, 

নতুবা! এ জ্ঞান, ভক্কি ভূল সব ভাই ॥” 
ত্যাগচৈতন্ত 


জীবনুক্তি বিবেক । * 


( পূর্ব প্রকীশিতের পর | 


অশর্লিতোপস্ংপ্রাপ্তা গ্রামযাত্রা! যথাধ্বগৈঃ | 
গ্রেক্ষযতে তত্বদেব জৈৈর্ভোগ আ্ীরবলোক্যতে ॥ 1 
(স্থিতি প্রকরণ ২৩৪২) 
পথিকগণ যেৰপ পথে চলিতে চলিতে অচিন্তিতপূর্ব কোনও থ্রাষে 
উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদিগের লোকঘযাতা-দির্বাহ-গ্রণালী দশন করে, 
জ্ঞানিগণ সেইবপ ( প্রারস্ধোপনাত ) ভোগের কিচিত্রতাদর্শন করিয়া 
প্রীত হয়েন। 
ভোগকালেও বাসনাধুক্ত ব্যক্তি ও বাসনাহীন ব্যক্তি এতছভয়ের যধো 
যে প্রতেদ লক্ষিত হয়, তাহাঁও বশিষ্ঠদেব বর্ণন! করিয়াছেন, থা-_ 
নাপদিগ্লানিমায়াতি হেষপদ্মং যথা নিশি 
নেহস্তে প্র্কতাদনযদ্রমস্তে শিষ্টবর্তানি ॥ : 
(স্থিতি প্রকরণ ৬১।২ -৩) 


* "জীবনূক্তি বিবকেব অদ্ধেক অর্থাৎ ওয়, পর্ঘ ও ৫ম অধ্যায় অবশিষ্ট 
রছিল। অনুবাদ সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে। নানা কারণে তাহা আর এ 
পত্রিকায় ছাঁপা হইবে না। বিদ্যারণা মুনির এই পরম উপাদেয় গ্রন্থের 
ছনুবাদের পরিসমাপ্তি ও প্রকাশ বিষয়ে ঘদি কেহ আগ্রহান্বিত হয়েন 
তবে অনু্রহপূর্বক অনুবাদককে ১৮নং কামাখযা লেন, সিটি খেনারাস-- 
এই ঠিকানায় পত্র লিথাবন | অনুবাদক সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রন ও প্রকাশ 
বিষয়ে যত্ববান হইবেন । 

বশম্বদ-__-শ্রীদুর্গারণ চট্টোপাধ্যায় । 

"মূলের পাঠ_-“প্রেক্ষ্যন্তে তত্বদেব জ্ঞর্ব্যবহার যয়।ঃ ক্রিয়া: 
পপূর্বশ্লোকের শেষ চরণ ভোগশ্রীরবলোকাতে” টীকাকার তাহার 
ব্যাখ্যায় বপিতেছেন "পুক্রধনাদি শ্রী” । 

: মূলের পাঠ:--৬১তম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ ছই চরণ 
পনাপদা ম্বানিমায়াস্তিনিশিহ্যাঘুজংষথাশ তৃতীয় শ্লোকের প্রথম ছই 
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৯৭ 





এস লাস্মিণী ৮ পিতা পপি পলিপ সিসি লাস্ট ৯৯৯ ৯ ৯১৫৯ তি লাসসিপি সিরাসিলীসছি সি সি 


ন্ুবর্ণর্ির্ধত পন্ম যেরূপ রাত্রিকালেও ম্লান হইয়া যাঁর লা, 
সেইরূপ (বাগনাহ্থীন ব্যক্তি )* আপতকালেও বিষধচিত্ত হন না, বং 
উপস্থিত কর্তবা পরিতাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রত হন গদা (অর্থাৎ 
তাৎকালিক কর্তব্য বিশ্বৃত হন না) এবং গ্রীতিপূর্বক শিউজনদিগের 
পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন । 

নিত্যমাপূর্ণতামন্তরক্ষুধামিন্দু সুনদরীম্‌। 

আগছ্যপি ন মুগ্ুস্তি শশিণঃ শীততামিব ॥ 1 

(স্থিতি প্রকরণ ৬১।৪-৫ ) 
রানু কর্তৃক গ্রস্ত হইলেও, কোন গ্রহণকালে চন্দ্র যরূপ কপূরগৌর 

এবং অভ্যন্তরে অচঞ্চল স্বকীয় মণ্ডলের পূর্ণতা এবং শীতলতা পরিত্যাগ 
করেন না, বাসনাশূণ্য ব্যক্তিও সেইকপ কোনও বিপদ্ধে হৃদয়ের 
সন্বগুণ সমুজ্জল অক্ষুতা, অক্ষুদ্রতা ও শীতলতা ( শান্তি) পরিত্যাগ 


সারাটি 


কয়েন না। 
অব্িবদ্ধতমর্ধাদ। ভবন্তি বিগতাশয়াঃ £ 
(স্থিতি প্রকবণ ৬১।৭ প্রথমাদ্ধ ) 
নিয়তিং ন বিষুঞ্চতি মহান্তে ভাক্করাইব ॥ * 
(স্থিতি গ্রকরণ ৪৬1২৮ শেযা্ধ ) 
সমুদ্র যেবপ কোন অবস্থাতেই আপনার বেলা ( জলোচ্ছসের সীমা ) 
লঙ্ঘন করে না সেইরূপ ধাহারা সকল বাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহারাও কোনও অবন্থাতে শিষ্ট বাবহারের নিয়ম পরিত্যাগ করেন 
না, এবং হৃর্ধা যেমন রাহু দ্বারা বিপন্ন হইলেও) নিয়ত যথা সযয়ে 





চরণ--লেহস্বে পকৃতান্যৎ তেনাঁন্যৎ স্থাবরো যথা” তৃতীয় চরণ 
“রমন্তে স্বলদাচারৈ 1” | 

* মৃন্বানুদাবে কিন্ত এস্বলে বাজস সানব্বিক 'অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ষ্ো- 
পাসন! ঝশতঃ পৃথিবীতে ভাত ব্যক্কিগণ এইবপ বুঝিতে হইবে । 

+ মূলের পাঠ--এর্থ শ্রোকের প্রথম চরণ প্নিতাযাপূর্য্যতাং যাতি 
সুধায়ামিন্দু সুন্দরীম” €ম গ্রোকের প্রথষ দ্বই চরণ “আপগ্পি ন 
মুগ্চস্তি শশীক্টীততাবিব” | 

£ মূলের পাঠ-“ভবস্তি তবতা সমা£*। 


৭১৪ উদ্বোধন । [২৪শ ০০ 


১ ৫ পা 8 সি পি সি ১ স্্ পলি পাটি এছ ০০৯৮ ৪৯০ চে প্লে 


উদয়ের ও অন্তগমনের নিয়ম দারিতাসি করেন না, সেইরূপ" মহা ্মাগণ 
প্রানি ভোগ পরিহারের ইচ্ছাও করেন না (অথব! যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য 
পরিত্যাগ ক্রেন না)) বাজ! জনক সমাধি হইতে ব্যুখিত হইয়া 
এইরূপ ব্যবহাঁবই করিয়াছিলেন_-একথা (উপশম প্রকরণের ছশম ও 
একাদশ অধ্যায়ে ) দেখিতে পাওয়া যায়) যখা-- 
তুষ্তীমথ চিরং স্থিত্বা জনকে! জরনজীবিতম্‌ * | 
বুখিতশ্িন্তয়ামাস মনসা শমশালিন1 ॥ ২৯ ॥ 
অনন্তর রাজা জনক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পব ক্যখিত হইযা। 
শমগুণঘুক্তচিত্তে প্রাণিগপণের জীবন ধারণের মুলকারণের বিষয় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । 
কিমুপাদেয়মন্তীহ বত্বাৎসংসাধয়ামি কিম্‌। + (২১ শেষার্ধ), 
স্বতঃস্থিতন্ত শুদ্ধন্ত চিতঃ কা মেইনি কল্পনা ॥ (২৩ শেষাদ্ধ) 
এই সংদারে গ্রহণযোগা বস্তু কি আছে? অর্থাৎ কোন বস্তই 
নাই। চেষ্টা করিয়া আমি কোন্‌ বস্তলাভ করিব? অর্থাৎ কিছুই 
নহে। স্বরূপে অবস্থিত তদ্ধ চৈতন্য শ্ববপ আমাতে কি কল্পন। আছে? 
( অর্থাৎ'কিছুই নাই )। | 
নাভিবাগ্রাম্যসংপ্রাপ্তং সপ্রান্তং ন তাজামাহম্‌। 
স্বস্থ আত্মনি ভিষ্টামি যনামান্তি তদস্ত যে ॥ ২৪ ॥ 
আমি অগপ্রাপ্তবস্থর জন্য আফাঙ্ষ। করি না, এবং প্রাপ্ত বস্তুকেও 
পরিত্যাগ করি না। আমি অক্ষ আত্মভাবে অবস্থিত আছি। যাহা! 
আমার জন্য প্রারনোপনীত হইবে, আমার তাহাই হউক। অথবা 


শক 


* মূলের পাঠ-_পক্ষণং স্বথিত্বা” “পুনঃ সঞ্চিস্তয়ামাস” 

টাকাকাব মূলের প্জনজীবিতাং* ব্যাখ্যা কালে, তৈত্বিত্টীয় "শ্রুতি 
“যেন জাতানি জীবস্তি* উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

1 মুলের পাঠ (২১ শেবাদ্ধ) “সংসাধয়াম্যহর”। ও ২৩ শেষাদ্ধ _ 
পমাহিতন্ত শুদ্ধন্ত চিতঃ কা নাম মেক্ষতি:*? টীকাকাব সমাহিতস্ত 
শষের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন _দেছের চলন ও অচগন উভয় ' অবস্থাতেই 
তূল্যরূপে অবস্থিত, “চিতঃ--চিন্মান্র স্বভাব আমার । 
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শ্পাস্পর ৯৫৩০ ৯৬ স্পর ির  পাি লাস্ট ৯৮ লাল ৯ 


আঁমার যে*নিয়তিশয়ানদরূপে জাতির স্বরূপ, তাহাই আমার ধাঁকুক, 
বাহ্‌ কিছুই প্রয়োজন নাই। 
' ইতি সঞ্চিন্ত্য অনকে। যথা প্রাপ্তিক্রিয়াযসৌ 
অসক্তঃ * কর্তমুত্তস্থৌ দিনং দ্িনপতির্যথ! ॥ ১১শ অধ্যায়। ১| রর 
রাজা জনকও এইবপ চিন্ত! কবিয়া হুর্য্য যেবপ অনাসক্তভাবে 
জগতের দিবস সম্পাদন করিতে উখিত হয়েনঃ সেইরূপ অনাসক্তভাবে 
উপস্থিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত গান্দরোথান কবিলেন। 
ভবিষ্যনানুসন্ধতে নাতীতং চিস্তুত্যসৌ 
বর্তমান নিমেষন্ত হমন্নেবান্ববর্ততে ॥ ১২শ অধ্যায় ।১৪। + 
ভবিষ্যতে (রাজা জনক ) কি ঘটিবে তাহার অনুসন্ধাপ করেন ন! 
এবং যাহা অতীত হইয়াছে তাহারও ম্বরণ করেন না। যেন হাসিতে 
হাসিতে অর্থাৎ কেবল সাননদচিত্ডে বর্তমান মুহূর্ভেরই অনুসরণ করেন । 
অতএব এই প্রকারে বাসন! ক্ষয় করিলে পূর্ব-বর্ণিত জীবনুক্তিলাভ 
হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল। 
ইতি শ্রীমছিদ/রগা প্রণীত জীবনুক্কিবিবেকে বাঁসনাক্ষয় নিরূপণ 
নামক ধ্ংতীয় প্রকরণ মমাণ্ড | 
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* অসক্তবাদের ব্যাখ্যায় টাকাকার নি £--কের্তৃত্বাতিমান 
ভোক্ততাভিমানবপ আসক্জিরহিত |, 

+ টীকাকারের ব্যাখ্যা এই শ্লোকে বাসনাক্ষয়ের ফল উক্ত 
হইয়াছে--বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বশতঃই লোকে অতীত ভবিষাতের 
অনুসন্ধান ,করিয়া থাকে । সেই হেতু অতীতকালে যাহাবা অনিষ্ট 
করিয়াছে, তাহার প্রতি দ্বে, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইতে আমকুল্া 
পাওয়া ঘাইবে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে, এবং তাহা হইতে প্রবৃত্তি 
অন্মে, এইবপ অনর্থপ্রান্তির সম্ভাবনা খটে। কেবলমাত্র বর্তমানের দর্শন 
বলিবে অপ্রিয়েরও অনুসন্ধান বুঝায় না-_০কন না (দর্শক ) হুঃখকে এ 
উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ। 


পুজার আয়োজন । 


€ গল্প ) 
( শ্রীঅজিতনাথ সরকার ) 
( ২ ) 

“বরিযাব বিমিঝিমি অবসানের সঙ্গে দেয়ার গুকগম্ভীর গর্জন 
নিস্তেজ হইয়াছে । প্ররুতির স্বশ্যামি মাধুরিমা মাথা নবীন ও সজীব 
কান্তি প্রাণ মন্দিরের শুন্য ভাণার পূর্ণ করিয়! যেন চেতনার অগোচরে 
অপ্রার্থীতের অজানা প্রার্থনা মিটাইয়া দিতেছে । দাকণ জাল]_-অশাস্তি 
দিবারাত্র যেন সংসারের সকল স্থথ পুভাইয়! ছাই করিয়৷ দিতেছে , এমন 
সময় এ আডম্বরহীন-_মৃল্যহীন শুধু কতকগুল| গাছ পাথর আর 
বৃক্ষ-লতার কপের মোহ চক্ষে কি অঞ্জন ঢালিয়া দিল যে, পলক্ষ-হীন 
নয়ন তাঁর কাছে নীরবে বীধা দিল? আযাদের এত বুদ্ধি, এত 
চিস্তাঃ' এত শক্তিকে পবাজিত করিয়া চিরদিনই কি তবে &ঁ রাজ্যের 
বিজয় পতাঁকাই উডিতে থাকিবে? কেন এমন হয়? কেহ কি 
ইহার সহ্ত্তর দিতে পারে না? যে, প্ররুতির কত কল্পনাতীত 
অসীম শক্তিকে আপন আবামে বাধিতে সমর্থ হইয়াছে__সেও ত দেখি 
বাহিরে আপিয়া আমাবই মত শক্তিহার! দিশেহারা হইয়া যুদ্ধ প্রাণে 
আরাযের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচে। কেন এমন হয়? এই চির মুক্ত 
অথচ চিবগোপন--চির হাস্যময় অথচ চিরগন্ভীর-চিরস্থির 
আবার চির্-চঞ্চল অজ্ঞেয রাজের কোথায় কি শক্তি লুক্ষায়িত 
আছে, যাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? এই মঠান্‌ অশ্ব 
পূর্ণ রাজ্যেব রাজজাই বা কে? কে সেই অনন্ত যহিযাময়? যাহার 
বিশাল রাজ্যের এক হৃক্মাতিসক্ষ ক্ষত্রতম অংশে কত সংখ্যাতীত 
প্রহেলিকাময় জীব লীলার স্ষ্টি হুইয়! নিমিষে কোনায় মিলাইয়া 
যাইতেছে? না 'কিছুই বুঝিলাম না! কে তুমি গো অস্তরালের বাছা! : 
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সর্প সিসি সির পিসী সা সিসি স্টিল সস জরি সনির পরি স্র্ ৯4 শত ওঁ লাসি্শাসি মঃ 


কে তুমি গে] অমীষ সন্রোদবের অসীম অবীন্বর | তোষার কি কখনও 
দেখা! ষায় না?” 
“ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র --কীটানুকীট মহা পারাধারের অন্ত কেন্তন করিয়া 
পাইবে ?” 
উত্তর শুনিয়৷ বক্তা কাপিয্াা উঠিল। পরে ভাবিল,-_“তুমিও কথ! 
কও? নতুবা কে এই উত্তর দাতা?” ইতন্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিব, কিছুই 
দেখিতে পাইল ন!। 
আবার চিন্তা-চিস্তার পর চিন্তা_পুঞীতৃত চিন্তার জদৃশ্ব চাপ 
মস্তিষ্ক প্রপীডিত করিয়! তুলিল, তবুও বিবাষ নাই, আবার বলিল-_- 
“3১1 কেবলই রহস্য । ছন্জেপ় প্রহেলিকা কেন আমার পিছনে পিছলে 
দিবাবাত্র ছুটিতে থাকে ? কিছুই যে বুঝিলাম ন11” বলিয়! সেই প্রিয়দর্শন 
যুবক সেঙীন হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে ব্ডাইতে লাগিল। ্গিগ্ধ 
প্রতাতানিল প্রন্দুটিত পুষ্প-কাঁথিকা হইতে মনোহর গন্ধ হরণ করিয়া 
আলিয়। যেন তাহাব স্ুকোমল 'অঙ্গে স্রেহের স্পর্শ বুলাইতে লাগিল-_ 
তিনি একটু প্রক্কতস্থ হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে কোন নিকটবর্তী স্থান হইতে 
মিষ্ট স্বর,তাহার মনোযোগ আবাব আকর্ষণ করিল। তিনি স্বরু লক্ষ্য 
করিক়া আরও নিকটবর্তী হইলে শুনিতে পাইলেন, কোন স্ত্রীলোক অতি 
ভক্তিপূর্ণ হাদয়ে--ককণ স্বরে গাইতেছে,_ 
“প্রলয় পয়োধিজলে ধূতবানসি, বেদে, 
বিহিত বহিত্র চরিত্রযখেদং_ 
কেশবধুতমীন-শরারভ্য়জগনীশহরে 1৮ 
"মাহ! কি মধুর । এমন ত কখন শুনিনি! এ স্তোত্র ত কতদিন 
কত ওন্তাদের গলায় শুনেছি-_কিগ্ত এত ভাল লেগেছিল বলে' ত মনে 
হয় নাঁ। আজ সেই চিরপরিচিত 'জয়দেব+ কবির বন্দন1 গান আমার 
এমন শাস্তি কি করে? দিল? কে এই গায়িকা?” বলিয়! তিনি 
আরও সরিয়া গেলেন এবং ফ্বেখিতে পাইলেন--একটা ক্ষুত্র ঝরণার 
পাশে বসিয়। একটা স্ত্রীলোক এ স্তোত্রের আবৃত্তি করিতেছেন । একি 
দেখিলেন। প্রথমে বিশ্বাস হইল না-আবার ভাল করিয়া দেখিলৈন। 


৭১৮ উদ্বোধন । | ২৪শ বধ--১২শ সংখ্যা । 


স্পা চে 


গারিকা স্ানান্তে পূর্বাস্তে বসিয়া ভক্তি-উচ্ছ দিত-কঠে"তন্ময়চিত্ে 
ব্দন। গান গাহিতেছেন। যুবকের মাথা ঘুরিভে লাগিল--তিনি বসিয়া 
পড়িলেন €বং একটু স্থির ভাবে দেখিলেন যে, গার্িকা সন্নযাসিনী । 
তাহার পরনে গেরুয়া, মন্তকের সগ্ভন্নাত কেশরাশি অবিন্তপ্ত তাবে 
পিঠের উপব এলাইয়৷ পড়িয়াছে। একে তীহার তগ্ত-কাঞ্চনোজ্জল 
বর্ণ--তাহাঁর সঙ্গে মিশিয়াছে, বুক্ত-রাগ-রঞিত-গেরুয়--আর প্রভাত 
, তপনের রক্তিমাভ তরুণ-রশ্ি! যুবক দেখিলেন+-আলোক নাগরের 
সঙ্গে বপসাগরের কি অপুর্ব মিলন । প্রাতঃহৃয্যের নিগ্ধোজ্ল দীপ্তির 
সঙ্গে অগ দীপ্তির কি আশ্চর্ধ্য প্রতিত্বন্দিতা! সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি প্রভাত 
সঙ্গীত মুখবিতা বীগা-ধবনি জিনিয়া! বন্দনা গীতি কি প্রাণযাঁতান মাধুর্য- 
মমী। তিনি সেই স্থানের বৃক্ষাস্তবাল হইতে সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সম্মিলন 
প্রণ তবিয়া দেখিতে লাগিলেন-_চিন্ত/ করিতে লাগিলেন” কঠিন 
জডোপাসকের বিশু হৃদয় পূর্বেই কি জানি এক আঘাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল।--আর আজ? আজ দেই সম্মিলনের প্রয়াগ-ক্ষেত্রে সব 
শক্তি গলিয়া তরল হুইয়া গেল। তাহার আন্গন্ম স্বাধীন প্রাণ ক্রমে ক্রমে 
অন্তাত্র ভাবে কোন অনৃশ্ত যহাশক্তির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বদিল। 
ভাবিলেন।,_প্মরি মরি । ব্রঙ্ছচর্ষ্ের কি মহিমাময় জোতিঃ | রিক্ততার 
কি পরিপূর্ণ সস্তোষ। আজন্ম বিলাস-বদ্ধিত চির আদবের স্থকোমল 
দেহে এ সৌন্দর্য্য কোথায়? রত্পূর্ণ কুবেরেব পুরীতে এ ভিথারিণীর 
নিঃসঘ্বলতার সম্পদ কোথায়? আমার সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতা আজ 
উহার কাছে অপূর্ণতভার দৈন্যে মলিন হইয়া যাইতেছে কেন? কি ধন 
আছে ত্র ভারে? কে গো তুমি গৌরব্যয়ি। তৌমার শুধু মলিন 
গেকুয়। আর তন্াচ্ছাদিত দীপ্তি যে আযার অতুল সম্পাদকে উপহাস 
করিতেছে । কি পরশমণি লুকিয়ে রেখেছ তুমি ?” 

তারপর সেই দন্ন্যাসিনী আপনার সম্ঘল, একটা পাতা দিয়া ঢাকা 
ছোট পুটুলি-বোধ হয় কিছু ফলমূল লইয়! সেম্ান হইতে উঠিলেন, এবং 
যেখানে পূর্বোক্ত যুবক বসিয়াছিলেন সেই দিকে আসিতে আরম 
করিগেন। নঙ্গে সঙ্গে একটী গানও ধরিলেন,__ 


পোঁ্টা। ১৩২৯। | পূজার আয়োজন । ৭১৯ 


“হরি তোমাতে আমাতে শুধু মুখেরি কথাতে হবে কিগো। পরিচয় ? 

আমার যোলআনা গ্রাণ, সংসারেতে টান, লোক দেখান ডাকি। 

কোথু! দয়াময় ।” 

ইহারই মধো তিনি যুবকের লল্মুথে উপস্থিত হলেন এবং গান বন্ধ 

করিয়া একটু দুরে দীড়াইলেন। যুবকও তাহাকে দেখিয়া চকিতে 

»ভায় উঠিয়া দাড়াইলেন । তারাপর সন্যাসিনীই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“আপনি এখানে ?” যুবক যেন আবেগ-বিহ্বল হইয়া ঈষৎ কম্পিত 
কে বলিলেন, -_ 

“আপনি কি আমায় চিনেন?” “হাআপনিই একটু আগে 
পাহাড়ের এ দিক্টাঁয় বসেছিলেন ন! ?* “হতে পারে--ইা বোধ হয় আমিই 
ছিলাম |” 

“এখ্গ কি আপনি বেশ স্স্থ? তখন যেন আপনাকে একটু 
অপ্রকুতিস্থ বলে বোধ হয়েছিল। আমি এদিকে কিছু ফুলের সন্ধানে 
গিয়েছিলাম,-_-তাবপর--বোধ হয় আপনার মলে থাকিতে পারে--আমি 
অণ্ডাল থেকে একট। কথার জবাব দিয়েছিলাম । কথাটা বলে কিছু 
অন্যায় করেছি কিনা জানি না”। 

পা 'আমার বেশ যনে আছে_-আপনিই সেই উত্তর দিয়েছিলেন £” 
বলিয়া যুবক দন্যাসিনীক় পানে জিজ্ঞান্ুভাবে অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া 
রভিলেন | জন্যাসিনী আর কিছু না বলিয়। একটা নির্দিষ্ট স্থানের 
দিকে চলিতে লাগিলেন এবং তীহাকেও আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
একটা ক্ষুদ্র পথ নিঃশক্ষে অতিক্রম করিয়া! তাহারা অপেক্ষাক্কৃত একটু 
থোলাষাঠে আদসিলেন । সেখানে সন্নাসিনীর আসন ইত্যাদি আরও 
কয়েকটা নিতান্ত আবশ্বকীয় দ্রধবা একটা ব্টগাছের গোড়ায় রাখ 
ছিল, কাজেই এই পর্য্যস্ত আসিয়া তিনি একট! ছোট পাথরের উপর 
বসিয়া পড়লেন এবং তাহার নির্দেশ-অনুমারে যুবকও বসিলেন। 
আবার কথা আরম্ভ হইল। 

যু--“আপনাফে একটা বথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দিবেন কি ?” 

স_ “উত্তর দিব লা কেন? আপনি বলুন-_বথাসাধ্য উত্তর নিশ্চয়ই? 


৭২৪ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ--১২শ সং । 
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মিব, কিন্ত তার পূর্বে আমার অনুরোধ আপনি কিছু খান। আপনাকে 
বড় ক্লান্ত বলে বোধ হচ্ছে। জাযার কাছে ফলমূল আছে, কিছু 
দিব কি?” এ 

যু-“নাআমি কিছু খাব না। কেবলমাত্র কথাটার জবাব 
পেলেই-" 

স--“কেন জবাব পেলেই কি আপনার থাঁওয়ার কাজ হরে যাবে?” 

য--“না-তানয়-_তবে এত সকালে খাবার কিছু দরকার নেই 
আর আমি এখন কিছু বেশী দূব থেকে আসিনি যাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ব ।» 

স--“বেশ তবে, বলুন কি কথাৰ জবাব চান ? 

যু-আপনি কথন কি “বক্রেশ্বর”* বলে একটা ছোট পীঠ স্তা 
গিয়াছেন ?% 

স_-“আমাদর যাওয়া আসার কিছু ঠিক নেই--ভগবান যখ" 
যেখাঁনে লিয়ে যাঁন সেই খাঁলেই যাই । হয ত গিয়ে থাকব ।” 

যু-_"তারপব-আপনি অসন্্্ হবেন লা, আর একটা কথা 
বলি,-আপনি কি কখন বীবভূম জেলার উত্তর পূর্বব সীমায় বিজয়পুর 
নাম একটা গ্রামে গিয়েছেন ? আজ জলদিন তল, সেখানে একদিন 
সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই চণ্ভীষগ্ুপে একজন সন্রযাসিনীকে অতি 
অব্লক্ষণের জন্য দেখেছিলাম । অবশ্য তাঁর চেহারার বিষয়টা ঠিক 
বল! যাক্ন নাঃ কারণ তথন প্রায় রাত হয়ে” এসেছিল । কিন্ভ আমার 
মনে হয়) তর সঙ্গে যেন জাপনার চেহারার মিল আছে ।” 

সন্নাসিনী একটু মৃছ হাসিয়। বলিলেন;_-"আগেই ত বলেছি 
জামাদের কিছু স্থিরতা নাই--মালিক যখন যেখানে নিয়ে যান সেই- 
খানেই যাই ।” 

যু--“আচ্ছ--আপনার পরিচয় কি কিছু জান্তে পারি না ?” 

স_ “মন্ন্যাসিনীব আর পরিচয় কি? ওই অসীম 'তৃমণ্ডল-_ 
পর্বত-__অরণ্য সবই তার বাড়ী জার সকলেই তাঁর আপনার জন 1 


জা 
। সংপ্রতি পীঠস্থান বলিয়া থ্যাত। 
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সে ৯৮ তিতা 


এই কথাল্বলিয়া তিনি উঠিয়া দীড়াইলেন_-একটা ক্ষুত্র দীর্ঘ নিঃ বাসের 
সহিত প্দয়ামর়” নামটা অতি আস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইল) “সজে 
সঙ্গে ' মুখমণ্ডল আরক্কিম ও চোখের পাতা যেন ভিজিয়া আসিল। 
তিনি জর অপেক্ষা করিলেন না, নিমিষে সেম্বান হইতে অরুশ্ত 
হইলেন | বুবকও একটু বিশ্রিত হইয়া বিমর্ষভাবে সেস্তান ত্যাগ 
করিলেন। সমস্ত পথ বিপুল উতকগার কন্ধবেগ তাহার মনের ভিতরটা 
তোলপাড় করিতে লাঁগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন_-”ফে এই" 
সন্াসিনী? কে এই প্রহেলিকাময়ী? ইনিই কি সেই বক্রেশ্বর 
মেলার ভৈরবী দেবী? ইনিই কি সেই বিজয়পুরের শৃন্ পূ্ধা-মনদিরের 
ভিখ।রিণা -গোধুলি-ধুপর। সন্ধ্যাদেবী? হা সেই বৈকি? সেই 
বেশভূষা+সেই কঠন্বব, রিক্ততাব মাঝে সন্তোষের সেই পরিপূর্ণ 
অমূল্য ঈাম্পদ,__ শ্ববা-মদ-গর্বিত অধাচিত অনুগ্রহ দানে উপেক্ষার 
সেই অতুলনীয় তেজোগবিমা,২-সবহ ত সেই। কিত্ব কে এই 
(তখাবিণ-_-কে এই সম্পদের রানা? ওগো! কে ভুমি রাজ রাজেশ্বরী ! 
তোঁমার পরি৮র কি কখনই পাব না? আব কতদিন তুমি আমার 
তোমার জচ্ছাব দাস করে? শিশর মত ঘুরিয়ে লিয়ে বেড়াবে 7? * 
(ক্রমশঃ ) 


মুক্তি 
বাই খুজিছে মুক্তি-_ 
মুক্তি কাকে কয় 
বাসন। বিলয়ে দুক্কি 
জানহ নিশ্চয় | 
ত্যাগচৈতন্ত 


স্বামি প্রেমানন্দের উপদেশ । * 
( বেলুড় যঠের ব্রহ্মচাঁরীদিগের প্রতি ) 


[ সময়-_শুক্রবার «ই ভিমেম্ব্) ১৯১৫) রাত্রি ৮ খটিক[। 

স্বান-_-বেলুড মঠ । ] 

দ্রঠাকরের যতন পবিত্র লোক জগতে এ পর্যান্ত জন্মান নি। 
অপবিত্র লোক্‌কে তিনি ছুঁতে পারতেন ন। কেউ ছুঁলে আ-কৃ করে 
চেঁচিক্বে উঠতেন। পবিভ্রতাই ধর্্ম--পবিভ্রতাই শক্তি । তিনি পবিভ্র- 
ঘন-সুর্তি ছিলেন । তোরা সব তাঁর আদর্শ সায্নে রেখে যনকে। পবিক্ 
করে ক্ষেল। মনেতে যখনই কাঁম-কাঞ্চন) ত্বেষ-হিংস।, স্বার্থপর্ত, 
ঢোক্বার চেষ্টা করবে, তখনই ঠাঁকুর-স্বামীজিকে ম্রণ কবে, থুব রোক্‌ 
করে ঘী সব অপবিভ্রতাগুলোকে দূৰ্‌ দুর ক'রে তাড়িয়ে দিবি । মনের 
দরজার কাছে জ্ঞান প্রহরীকে সর্বদ| বসিয়ে রাখ.বি-_ খবরদার, 
অপবিত্র ভাব যেন মনেতে ঢুকৃতে না পারে । এই রকম ক'রে ীবনট। 
গণড়ে ফ্যাল দিকি. দেখবি; তোদের ভেতর কি অনন্ত শক্তি রয়েছে। 
+[3165560 21111000010 1] 1060171 001 11769 ০1011] ৭৪৪ 000” 

কা লি যা চে 

“্ধন্ম সম্বন্ধে বন্তৃতী তে! অনেকে দিচ্ছে আর পুধিতেও লিখ ছে, 
কিন্ত ক'ট। লোক ত! নিচ্ছে? প্রাণের ভিতরে না বিধে গেলে কেউ 
নেয় কি? জীবন দিয়ে দেখিয়ে দাও, তবে লোকে তোদের কথা শুনবে । 
আম জীবন চাই--জলভ্ত জীবন। তোদের মুখ বন্ধ হোকৃ, কাজ 
কথা বলুক । কথা লা বলে, কাজে দেখ তোরা কার সন্তান মা 
্রহ্মম্য়ীর বেটা--ঠাঁকুর স্বামীজির সন্তান তোরা, পার্থিব পাম যশ 
তোদের হাক থু হ'য়ে যাক্‌-লোঁকফে ভাল বল্বে কি যন্দ বলবে সে 
''দকে 'ন্ক্ষেপ না করে হৃদয় মনকে পবিত্র করে তার মাকে ও 


* ২০ বর্ষ একাদশ সংখ্যার পর। জনৈক ব্রন্চচারীর ডাইরী হইতে। 








১] 
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ঠাকুরকে খসিয়ে তাদের যন্তস্ববপ ₹য়ে নীরবে মন-মুখ এক কারে 
'কাজ ক'রে যা। *এটা (মঠ) হৈ হৈ করবার যায়গা নয়, পরুকুত মাম্ষ 
তৈরী করবার জন্টেই স্বামীছি গড়ে গেছেন। ধর্মহীন, চরিআহীন 
শুধু পু থিগত বিদ্যায় মানুষ তৈ'রী হয় না। এখান থেকে শিক্ষা 
£শেষ করে যার পাশ হবে, তারাই জগতে চরিত্রবান, আদর্শ পুরুষ। 
পু ক না ৪ 
“ঠাকুব যখন দেহ রাধলেন, আমাদের জগ্ভ কি রেখে গেছলেশ। 
কিছুই না-একরকম গাছতলায় ক'টা! ছ্োড়াকে বসিয়ে রেখে 
গেছলেন। প্বাধীজি কি সে সময়ে অবতার লে প্রচার কন্ঠে পারতেন 
ন!গ তিনি বলেন “বক্তৃতা ন! দিয়ে) জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে 
তিনি অব্তাব কি না।” 
৬ রথ 
“প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ হয়ে আসেন। ষে যেটি দরকার সেই 
রকমেই তীকে প্রচার কর্তে হয়। খাঁটি সোনায় গড়ন হয় না, তাই 
ঠাকুর পিজে প্রচার কন্ডে প|রেন নি । খুব উচ্চ আধার ব'লে, স্বামীর্জেকে 
শিক্ষা দিয়ে, এ গ্রচার ভার তাকে দিয়ে গেছলেন। কই রাঁমগাল 
দাদা (1)কে তো আমাদের দেখবার ভার দিয়ে থান নি। 
ক ষ ঙ ঠ 
“নরেনকে (স্বামিজি) এতো ভাল বাতেন বে, অনেকে বলিত, 
“আপনিও জড ভরতের মতন নরেন, ভেবে ভেবে এই হনে যাবেন 
শেষে । ঠাকুর বল্লেন, “কীই? আমি কি জড নরেনকে ভাবি, ৪ 
অমুকের ছেলে, অদুক যায়গায় বাড়ী, বিদ্কে আছে, বুদ্ধি আছে। গাহতে 
বাজাতে পারে ?_পাক্ষাৎ শিব, জাব শিক্ার জন্য স্থলদেহ ধরে এসেছেন; 
মা! আমায় * দেখিয়ে দিয়েছেন। ওদের খাওয়ালে লাখ, লাথ, সাধু 
ভোজনের যাঁল হয় ।* 
ক ক ক চে 
“ঠাকুর আমাদের “চৈতন্য চরিতামৃত, “চৈতন্য চন্ট্রোদয এন» সব 
ভক্তিগ্রন্থ পড়তে উত্সাহ দিতেন, কিন্দ আবার যাঁঝে 'মাবে বল্তেন, 


৭২৪ উদ্বোধন |  [২৪শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 
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£ও সব এক ধেয়ে, ঠাকুরকে যদি না দেখ ভুষি, শ্রীকৃষ্ণের বাসলীলা কি 


বুর্ধত পার্তুম? এ সব লোচ্চামিগুলোকে মনে কর্ত ষ, তেজীয়সাং ন। 
দোঁষায়। ৎভাগিস্‌ তার ক্পা পাই, তবে তো শ্রী লব ঠিক ঠিক বুঝি। 
অপবিত্র গুহস্থ-লোকেরা রাসলীলাব কি বোঝে? ভার্দের কছে ওসব 
বক্তৃতা দিতে নেই । যাঁর! সম্পূর্ণ পবিভ্র-লোক তাঁরাই এসব শু”নবার 
অধিকারী, অপবিত্র লোকে শুনলে তাদের অমঙ্গল হয়। তোদের, 
শ্রীকৃষ্ণ বুঝ শুধু বাশি হাতে ক'রে সারাদিন, সারা জীবন ধিতিং ধিতিং 
ধরে নেচেছিলেন ? তক্ত হলেই কি খালি বাশি ভাতে-করা রুষ্তক্ে 


ভাবতে ও উন নঢ দেখতে হবে? ওকি ও। ঠাকুর ওসব এক থেয়ে 


ভাব ভাঁল বাঁসতেন না। ডাকাতে ভক্তির উপমা দিতেন । একজন নিজে 
বৈষ্ঃব, জীব হিস করেন লা পরম ভক্ত, কিন অন্দুন, প্রহ্লাঙ্গ ও দদ্রীপন্গী 
এই তিন জনের উপর খঙ্গাহস্ত্ , সে গল্প হুনেছিস তে? 
ক ক রব 
“ঠাকুরের পবিত্রতার কথা ক্তানিস তো? লকিয়ে তার বিছানার টাকা 
গুজে রাখাতে, দেখেছি কাছাকাছি গিয়ে আর বিছানায় বদ্তে 
পাচ্ছেন না। "সার সেই আপিমের দরুন পথ ভুলে যাঁওয়া ৷ +এ সব কি 
'আর সাধারণ যান্যের ধাবণা হয়? আমবা কাব আদশ ভ্রীবন দেখেছি 
বলেই তো তোৌদেব জৌর করে বলাত পাচ্চি। গত অবতার এ পর্যাস্ত 
এসেছিলেন, তীাদর মধ্যে ঠাকুরই শ্রেষ্ঠ আমার মনে হয়-- এতে 
আমাকে গ্রোড'ই বল্‌ আর যাই বল্‌। তাদের তো আর চোখে দেখিনি, 
বইয়ে পড়াঁযাত্র যাঁকে চাক্ষুন দেখেছি, এক সঙ্গে থেকেছি তীর ভাব 
যত 1]11)0১-০] হয) বইএ পণডে কি আর তত হ্য়। আমি কাহাকে ও 
নিন্দা কচ্ছি না । তীর! সকলেই আমাব মাথার মণি। ₹ * 
নী গীঃ ক ্ 
"গৌরাওর 'একহেয়ে সেই ভক্তি, শক্করের জ্ঞান, বের হৃদয়। 
এবাঁত ঠাকারর 71 নয় বাঝ!,একাধারে জ্ঞান, ভক্তি) প্রেষ- 'যত মত 


' জড পথ । আব জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী খুব কম ব'লে, “র[মকুষ্ণ 


কথামূতে ভক্তি কথাই বেশী। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের 


পৌষ। ১৩২৯ ॥] স্বাজি প্রেমানন্দের টিন ৭. 


৬৮ পাস সরি পি শি লা শাসিত সি * রা শি ঠীি 


লোক্‌কেই বল্ছেন--এএগিরে যা এগিয়ে বাও--চদন কাঠের পর তান্ার 
'খনী, তারপর বপ্োর খনী, তারপরসোণা হীরে ইত্যাদি । প্লালি এগিয়ে 
যাও_-ধর্মরাজ্যের ইতি নেই। সাকার, নিরাকার, সপ? নিগুপ- 
যার যা পথ, যার যা রুচি । একনিষ্টার সহিত সেইটে ধরে এগিয়ে যাও-_ 
গ্কেধল এগিয়ে যাঁও। পথ নিয়ে গোল করে না--লক্ষ্ের দিকে 
এগোও। সেখানে একবার জো সো করে পৌছুলে আর গোল 
থাকবে না। 





০ না গু 

“ঠকুরের লব ভাব নিতে পাল্লে না বলে * * দল বেঁধে গেল। ঠাকুর 
বলতেন গেঁড়ে ডোবায় দল বাধে__তোরা, খবন্দার থবদ্দারঃ “দল” বাঁধিস 
নি, তা? হঠুলে ঠোকুরের ভাব আর থাকবে নাঃ থবদার! দল কি 
বুঝলি? ধেষন একফল বলছে, “পুতুল পু! করো! নাঃ গঙ্গাজলে এতে! 
ভক্তির প্রয়োজন কি? ও তো117%092601 আর 05267? ও কুসংস্কার 
স্ব ছুড়ে ফল” আর একদল বলছে, “নিরাকার লগুণ ব্রন্ধের উপাসন। 
করাই ঠিক; নিগুণ ত্রন্ধ বলে কিছু নেই।” কেউ ঝনছে “থিগু খুষ্টাক 
ভজনা করা' ছাড়। আর উপায় নেই »* ইত্যাদি ইতা'্দ একেই হলে “দল” 
তবে ষেষেমন আধার নিয়ে এসেছ, মহাসাগরুবৎ ঠাকুরের কাছে সে 
সেইটুকুই পাবে। ক্ষুত্র আধার নিয়ে এপে রকল পথ দিয়ে গেলে ভাব 
হারাতে পারে, একটা মৃত শিয়ে মন মুখ এক ক'রে তাতে দৃঢ নিষ্ঠার 
সহিত খালি এগিয়ে যাও আর আন্ত মতের প্রতি কটাক্ষপাত 
করো না। 


“সন্্যামী” 


( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ) 


সেদিন সে এক মধুর সাঁজে 
চোল কাসরের বাদ্দি বাজে 

সন্যাী এক বসল্‌ এসে ক্ষুত্্রতোয়া বাপীর তটে। 
কুলায় তখন ফিরছে পাখী 
দিনের আ'লা মুদ্ছে আখি 

রাঁথাল বালক গাভী সাঁথে ফিরতেছিল সবে গোঠে ॥ 
গ্রাষের বধ নদীর নীরে 
গাগ্রী তাহার পুর্ণ করে 

--ফিরছে মুখে মধুর হেসে সঙ্গিনীদর সাথে। 
ঘোম্টা ঢাঁকা মুখখানি তার 
দেখব আঁশীয় একটা বার 

গমের যত ছষ্টছেলে ফাডিয়েছিল যাবার পথে ॥। 
সন্ন্যাসী তার সবল প্রাণে 
আছে মগন গভীর ধ্যানে 

গণ্ড বাহ শ্রাবণ ধাবে ঝরে অশ্রধার । 
বিশ্বচিস্ত। কল্যাণ করে 
কিন্ব। ভাহার নিজেরি তবে 

মুখে বলে 'কোথ! তুমি প্রেম পারাবার+ ॥ 
সহসা পশিল কাণে কুনুবুনু 
বর্গ রাঁজ বুঝি বাজাওল বেনু 

আকুল করিয়া! উদাস গ্রাণ। 
ভূলিয়। গেল সে তন্ত্রমন্ব 
বাছিল তাহার হৃদয় যত 

।শিহরিল যোগী, ভাঙ্গিল ধ্যান ॥ 


প্লৌষ, ১৩২৯।) সর্যাসী। ৭২ 


 চাছে যোগী আখি মেলি 
পথ দিয়! যায় চলি 
*” নুর্নপা সুযেশা এক অনিন্য সুন্দরী ৷ 


মরাল গমনে চলে 
হেসে হেসে কথা বলে 
ভাবে মনে যোগীবর “কেবা এই নারী' ? 


ক্ষীণ হ'ল ধ্যান ধারা 
দেখে নায়ী মনোহরা 
প্রতি পদক্ষেপে তার হাদয় দলিয়া যাঁয়। 
কঙ্ছল লোট!1 চিম্টে কথ! 
নদীর তীরে রেখে সেথা 
সরটাসী সেই নারীর সাথে পিছু পিছু ধাঁয় ॥ 


স্রন্দরী তাঁর সাথীর সাথে 
গল করি সোজা! পথে 
উত্তারল আসি নব নিজ নিকেতন । 


ভাবে যনে যোগীবব 
£কি করবে এর "র' 
বদি”1 পড়িল যেন সংঙ্ঞাহীন অচেতন ॥ 


গৃহ স্বামী আসি হেরে 
অতিথি বসিয়া দ্বাবে 
সনন্্রমে লয়ে ভোষে কক্ষে দেয় স্থান 
বলে “প্রভু ক্ষমা! কব 
রোব তৰ পরিহর 
নল প্রেনে করেছি আমি তব অসম্মান? ॥ 


চরণ ধোওয়ায়ে করে 
বসাল পালস্ক পরে 
পদধূলি লয় তার নিজশিরে তুলিয়া । 


৭২৮ 


উদ্বোধনি। [২৪শবর্ব_-১২শ সংখ্যা। 


করিল যে কি যতন 
যেন দেব “নারায়ণ 
চি] 
এসেছে তীহারি দ্বারে যোগীরপ ধরিয়া ॥ 


এতক করিয়! পরে 
গৃহ স্বামী ভকিভরে 
অতিথি চরণ ধরি করে তারে নিবেদন । 


আজি এ মধুর সাজে 
পবিত্র যোগীর সাজে 
বলদেব, কিব! হেতু মম গৃহে আগমন” ॥ 


কি আর বলিব আমি 
শুন তবে গুহ স্বামী 
মম কথ। 'প্রকাশিতে শা সরে বচন । 
আসিয়।ছি তব দ্বারে 
পাপ আখি তৃপ্ত তরে 
অতৃপ্ত বাসনা মোর করিতে মোচন ॥ 


“রমণী তোমার অতি 
সুরাপা সুবেশা সতি 

বাপীকৃলে দেখি তারে বিধেছে নয়ন । 
“পুনঃ নব দাজে তারে 
হেয়িব সে সুনরীরে 

আকুল আবেগ মৌর করছ পূরণ? ॥ 
গৃহ স্বামী ভাবে যলে 
চাঁহি যোগী মুখ পানে 

তয়ভক্তি এক সাথে গণিল প্রমাদ। 
অতিথি বিমুখ হলে 
যাইবে সে বসাতলে 

কি হবে তাহার গতি বিষম বিপদ ॥ 


|. রী 
পোষ, ১৩২৯।] সন্ন্যাসী । ৭২৯ 


'ভীবিল সে “নারায়ণ” 
ছল করে মম মন 
চাহে শুধু দেখিবারে পতবীরে আমার" 
এতেক ভাবিয়া তিনি 
পত্রীরে ডাকিয়া আনি 
বলে 'যোগী পুরাইব বাসনা তোমার ॥ 
“কর ছল মুঢ় জনে? 
ধশ্ম সার এজীবান 
ধর্মছেতু আজি মম আঁভাঁথ সৎক|র। 
“কেবা হক্গ কার নারা ? 
সব তিনি সব তারি 
আক রাতে পতি ভুমি পীর আফার? ॥ 
বলে তারে যোগীবর 
রুন্ধ করি গৃহদ্ধার 
“দাড়াও সম্মুথে নারী লঙ্জাপরিহরি 1 
রষণা হৃদয় ভরি 
কায়মনে স্বামী শ্ররি 
দাড়ায়ে রহিল যেন জগৎ ঈশ্বরী ॥ 


সন্ত্যাসী একে একে 
দেহের সকলি দেখে 

বলে। “মাগো যাথা হতে দাও কাটা! খুলি'। 
রমণা তায় ধীরে ধীরে 
মাথা হতে কাটাটারে 

বিশ্বয়ে লাশিলা দিতে সাধু হাতে তুলি ॥ 
সন্যাসী কাটাটীরে 
রাখি স্বীয় আথিপরে 

বলিতে লাগিল "আখি! জান তুমি কম্তছল 
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“তব তরে আজ মোর 
হৃদয় শাশান ধোর 
আজি পাঁবি এর তুই সমুচিত প্রতিফল | 
“রাজ! হয়ে ভিখারী 
তব সম কে অরি 
ঘুরাইলি মিছামিছি রূপের তৃষায়। 
এরজ্জুলমে সর্প ধরি 
পচা যড়া বক্ষে করি 
বুণমুখী নদী-পাঁব রূপের দেনীয় ॥ 
সন্গ্যাস লইন্ত আমি 
বাগীতটে দিবা যামি 
বাধিন্ত বসতি তথা শাস্তির আশায় | 
“পথ দিয়া যায় নারী 
পোডা অথিতায় হেরি 
নাচায়ে তুলিল মোর আক্ষুল হিশ্নায় 
“বুঝ মন, নয়ন তোমার 
ভাব এরে হাদঘেব সাব? * 
“ভেবে দেখ কত তোঁবে শাঁচায় নয়ন” । 
'আঁজিকে তৌমার,শেস 
বাতা ছিল অবশেষ 
সম্মুখ সমরে তোমা কৰিব নিধন” ॥ 
ইহা বলি যোগীবর 
কাঁটা লয়ে আ'খপর 
বিধিল সজোরে ভার দুই বাছ ভুলিয়া । 
গৃহ স্বামী আমি হেরে 
লাতি আর যোগী ঘবে 
কাহাব কিরে গেছে গৃহতল ভরিয়া ॥ 





ত্যাগের পথে । 


( শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবত্ত 1) 


তারতের জলবাযু, আকাশ-তৃতল বেদাস্ত যুগের ত্যাগের পৃত মঙ্ত্ে 
সপ্রীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, টিটি গম্ভীর হুঙ্কার মানব প্রাণ্রে 
মোহ-জডত। অপসরণ করিবাছিল, ত্যাগের পাঞ্চজন্য-নিনাদদে ভোগাস্বর 
পাতালে তলাইয়৷ গিয়াছিল, পবিত্র যজ্ঞধূমণকধ ত্যাঙ্গের গন্ধ গন্ধবহ 
দিকদিগান্তে বিকীরণ কবিয়াছিল, ত্যাগন্ূর্যা স্বমহ্ষায তাঁরতী- 
কাশে সমুদিত থাকিয়া সহম্ররশ্মিতে দশদিশি সমুজ্জল করিয়াছিলেন । 
তারের অস্থিষজ্জা দেহপ্রাঁণে কেবল একটাস্থুব--একটী অপূর্ব স্ুগলিত 
স্থবু তাঙ্মান লঙ্নুযোগে বাজিতেছিল-৭তযাগ-_ ত্যাগ” । 

কালক্রমে এই তাগ-তাৰব ভারতাকাশে ভোগনিশার কাঁলমেধ 
দেখাদিণ _দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গেল_-আবাব মেঘ করিল 
_অবার যেঘ কাটিল। অন্ধকার আসিল--ভারতগগন , ফুঙ্থাটিকা 
সমাক্ছর হইল--আঁবার স্ুরধ্যাত কে হান্তোতফুল্ল হইয়া উঠিল। কখন 
বা বিছ্বাচ্ছটা যেঘের কোলে হাসিয়া গেল_কথন বা চন্ত্রথ। কিরণে 
ভারতগগন অমুদ্ভাদিত হইল । কথখনবঠ মেবছেযোতিঃ অন্ধজাবে পথ- 
প্রদশক হইন। একপে আলোসজীধার উদ্ান-পভনের ভিতর দিয়! 
চলিতে চখিতে ভারত এবং সপ্গ সঙ্গে জগৎ এমন এক অবস্থায় আসিয়া 
ঈ'ভাইল যাহার সঠি পূর্বাবস্তা! সমূহের তুলনায় আকান পাভাল 
পার্থক্য । এমন বিরাটু পন. এমন ভয়াবহ 'মন্ধকার ভারত বোধ 
হয় আর কথনও প্রত্যক্ষ করে নাই। 

কে জানে কেমন করিয়া কাব ইচ্ছান্স কোন অজান। অচেল1 দেশ 
হইতে ভারতে কি এক অজ্ঞান! অচেনা ভাবের নেশা আসিয়। প্রবেশ 
করিল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, খেয়ালে হেলায় জানিয়া বুঝিয়া, বুয়া 
না বুঝিয়া, কেমন ভাবে এ অদ্ভুত 'ভাব ভারতসন্তানকে ধীরে বীজে 


৭৩২ উদ্বোধন। [ ২৪শ বর্ষ -১২শ সংখ্যা। 


পাইয়া বসিল। কেহ বা জাপাত মধুর স্বাঙ্গের নেশায় বিভোর চিত্তে 
এ ভাব-মদিরা সাদরে বরণ করিয়া লইল। কেহ বা দেখি দেখি, বুঝি 
বুবি করিতে করিতে মিরা সাগরে ডুবিয়। গেল। কেহ ব! ডুবি ডুবি 
ভাঁসি ভালি করিয়া ড্ুবিতে-ভাসিতে লাগিল। ভাবের তরঙ্গ বাড়িয়। 
চলিল। ভারত ভোগাম্বরের কুহক-সাগয়ে ডুবিয়া গেল। সন্মোহন 
মন্ত্রে সগ্র ভারত অভিভূত হইয়া পড়িল। নেশায় নেশায় কালনিশ! 
শ্তারতাকাশ ছাইয়া ফেলিল। নিষিদ্ধ ফল খাইয়া আদম-ইভ যোগ 
হইল। অন্ধকারে ভ্রগৎ গ্রাস কিরিয়। ফেলিল। বিরাটযোহ--হুচীভেদয 
অন্ধকার--মিশরীয় অন্ধকার! মানবগণ মোহাঁভিভৃত '"' ভারতের 
জাকাঁশ, ত্তারতের বাঁতাস পুতিগন্ধে পর্য)সিভ হইল। ভারতের দিবা 
গ্রাণস্পন্দন খামিয়া গ্েল। আর ভুতাবি্ মৃতদেহের ভিতর £ইতে 
উঠিল_এক পৈশাচিক তাও নৃতা-। পিশাচকুলের দি মণ্ডল 
ব্যাপী অট্টহশ্া। ৷ 
জশতের যতই ভুরবস্থা হক না ফেন-_তখনও এমন অল্প সংথাক 
দেবমানব থাকেন, ধীহারা কাল প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে না 
পাঁরিলেও ' একেবারে সংজ্ঞাহীন হন না, তাই।রা সভয়ে দেখিলেন ভূত 
প্রেত দান। গৈত্যাদির উদ্দাম নর্তনে, বিকট ভৈরব ভীষণ ঙ্কার যেদ্দিনী 
প্রকম্পিত, ছূর্ব্িসহ পাঁপভার নিপীড়িত ধরিত্রী বেপুথমান। । এ দৃশ্য দর্শনে 
তাঁহাদের ঈষৎ উদ্মীলিত নেত্র নিমীলিত হইল- হৃৎপিণ্ড যেন শতধা 
বিশীর্ণ হইয়া গেল-রুদ্ধকঠে "ত্রাহি ত্রাহি শাঁক ছাড়িয়া বলিতে 
লাগিলেন-_-'কোথা আছ তুমি জগতের ঠাকুর। তোমার আশ্রিত 
ধরিত্রীর দশা দেখিয়া যাও” ঠাফুরের কাছে আর্তের আর্তনাদ পৌছিল। 
বৈকুষ্ঠের সিংহাসন টলিল। 
“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়”চ হুদ্কৃভাং 
ধর সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি ঘুগে যুগে ।” 
ভগবদূগীতোক্ত এই আশ্বাসবাণী আবার সফল হইতে চলিল। 
- ঘোর। সুযুণ্ডিমশ্ন জীবফুল হঠাৎ ফি ভাবের আবেশে, ন্থন্বপ্রের 
ঘোরে, অদ্ধজাগ্রদাবস্থায় দেখিল-_কাঁলনিশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে__ 


প্ৌৌয়, ১৩২৯1] আগের পথে। ৩৩ 


উধার অপূর্বব মাধুরী জগত্ষয় ছড়াইয়! পড়িয়াছে__আ'র পুর্বাকাশে 
অরুণদেব নবানুরাগে সমুদিত। 

কেহ কেহ ভ্রাগিতে জাগিতে আবার তুষা ইয়া পড়িল। প্ুকহু বা উঠিতে 
উঠিতে বসিতে বসিতে আবার শুইয়! পড়িল । কেহ বা অর্জ্সা গ্রত অদ্ধ- 
নিত্রিত অবস্থায় আলো-আধারের কুছ্েলিকা ভেদ করিতে না পারিয়া 
ঘুষের নেশায় আবার টলিতে লাগিল। যাহার! চিরচ্ষুম্মান ও ধাহারা 
পুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিতে পারিলেন-_তীহারা সবিদ্য়ে সানন্ 
দেখিলেন_এক অপুর্ব অলোক তরঙ্গ যেন জমাট বীধিয়া জগতৈর 
চারদিকে অগ্রদব হইতেছে-_-আব তাহারই শির্ধৌপরি এক জ্যোতির্ময় 
বিরাট পুকমপ্রবর বল্গিয়া__নুখশ্রী কক্ণামপ্ডিত, হস্তযুগল বরাভয়ধুক্ত ! 
ভেগ নিশাব অবসান-__এবং ত্যাগ দিবার আগমন বার্ভ।--দিবকঠে 
বিঘোষিত হইতেছে । এ দৃশ্য দর্শনে এবং অপূর্ববাণী শ্রবণে তাহারা 
আনন্দোৎফুল্র হৃদয়ে হয়িধবনি কবিয়া উঠিপেন। তাহারা এই বিরাটু 
মতাঁমতিমময় পুকষগ্রাবরফে চিনিল্প--তীঠার চরণতলে যস্তক বিলুন্ঠিত 
করিথেন_ হৃদয়ের পাদ্য অধ্য দিয়া পৃ কবিলেন - স্বাগত । 

এচিব বাঞ্ছিত আন্থাদয়-বার্ভ।_এ অপূর্ব প্ছঘ্যকোটি প্রতিক্তাশং চন্দ 
কোটি »শীতলঘ্‌" ভাগ্যবাণকে, চক্ষুক্মান শ্রবন'বলেকনকাঁরল। দগৎ- 
জেডা জাগবণের সাড়া পড়িল। কেন্দ্রীভূত পাঁীব ঝাকে হঠাৎ 
টিল পড়িল পক্ষিগণ যেমন কলরব করিয়া ॥ইতন্ত 5ঃ উড়িয়! ধায়, শীতক্িষ্ট 
প্রাণিবল বৌদ্রতাপে ফুবফুরে হইয়। যেষন আনন্দে ছুটিয়। বেড়ায়, 
(ভোগরি& প্রাণিসজ্ব তেমনি আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে উধা5 ছুটিল। 
প্রথম উড়িতে শিখিয় পক্ষিশাবক কেমন উড়িতে উড়িতে পড়িয। 
যায়, পড়িতে পড়িতে আবার উড়িত চায়, তেষনি জাবকুল উঠিতে 
উদ্ঠিতে পড়িতে পড়িতে ছুটিয় চপিল। “কহ ছুটিল জানিয়া শুনিয়া, 
শক্তি সাথ গন্তব্য পথ পরিফার বুঝিয়া দেখিয়। স্থিরে ধীরে দিব্যাননে। 
স্থিব লক্ষ্যাভিমুখে দেবমানবের পরিফার জঅন্গুলি সঙ্কেতে। কেহ 
ছুটিল অন্যজন ছুঁটিয়াছে বলিয্া, সাড়ামাত্র প্রাপ্ত হইয়া; রাম ছুটিয়াছেঃ 
শ্যাম ছুটিয়াছে সুতরাং ছুটিতেই হইবে এই ভাবি! | তীত্র ক্ষুধায় 'হার্য্য- 


র্‌ 
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প্রা হুইয়াও কেহ উদ্রের সহনোপযোগী করিয়া ধীর দাস্তিতে 
আহারে ব্রতী হইল--আর কেহ পেটের ক্ষমতার দিকে না চাহিঙ্নাই 
ছুইহাতে উর্দরপুত্তি করিতে শাগ্সিল। ফলও অনুরূপ হইল। 
পথে অপ্ধে কুপথে বিপথে ছুটাছুটির ধুম পড়িল। পতন উথাঁন 
সফলতা বিফলতা নিয়া এক বিরাট যাত্রা স্থক্ষ হইল। চক্রী তাহাব 
চক্র জগতের উপর দিয়! চালাইয়! দিয়! লীলায়ত তরঙ্গোপরি সমাসীন 
হইয়া আপনার লীলা! বৈচিত্র্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া ণগচক্র পরিচালন 
কবিয়া চলিলেন। 

চক্ষুম্মান দেখিল--এতসব বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শৃঙ্খলার এক 
অব্যাহত শ্রোত অন্তঃদলিল! ফন্তপ্রবাহের মত প্রবাহিত হইতেছে । 
সর্ববিধ অসামপ্তন্ত ও আপাত বিবদযান ভাবপ্রবাহ নিয়া ভারত 
সত্যস্ত্যই ত্যাগের পথে আসিয়। দাডাইতেছে, শক্তিকেন্দ্ “হতে 
শক্কতিলাভ করিয়া জগৎকে ত্যাগমন্ত্রে পীক্ষা দিবার জন্/.। প্রাচ্যভাব 
প্রতীচোর উপর প্রাধানঃ বিস্তার করিবে--আব কেন্দ্র হইকে ভীবতবর্ষ | 
ইহা বিধাতার অথগ্ুনীয় বিধি । 

ভারতের এই বর্তমান অবস্থা আরও একটু স্থলভাবে পধ্যাপোচনা 
করাব প্রয়োজন । দেখা বাঁয় এইবে অভিনব চিন্তা-তরঙ্গ, অপুর্ব 
বৈচিত্র, অপ্রত্যাশিত চাঞ্চল্য ব! উত্তেজনা ভারতের বক্ষ দিয়া থরস্রোতে 
প্রবাহিত, তাঁহীও ত্যাগ 'ও ভোগের ঘাতপ্রতিঘাত সন্জাত। 
সকলের মুলেই ত্যাগের দৃষ্ট বা অনৃষ্ট অব্যাহত অগ্রতিঘবন্বী জ্োত 
আব উপরে বিক্ষোভ । জ্রলেব মহিত বাঁধুর সংঘর্ষাঁত তরঙনেব পব 
তরঙ্গের যত ওগুলি ত্যাগভোগের সংঘযজাত । দার্ধকালের অহ্যাসের 
সহিত চিবপুরাঁতন হইলেও স্ৃলদৃহিতে সম্পূণ নূতন প্রতামান 
তবে সংঘষে এবস্বিধ বিক্ষোভ অনিবাধ্য। যলে আজ গ্রধানতঃ 
তিনশ্রেণীর মানবের চিন্তা ও কাব্যপ্রণালা সবিশেষ প্রণিধাণযোগা 
হইয়। দীড়াইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিলে এইরূপ (াড়ায়-_-ত্যাগী 
ও ত্যাগাদ্ানযী। হ্য।গভোগের সমন্বয়বাদী এবং ভোগী ত আঁছেনই_ 
আলোচনা নশ্রন্নে কেন । 


পৌষ, ১৩২৯] ত)াগের পথে। ৭৩৫ 





৬০ আচ 
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এখন 'ত্যাগী ও ত্যাগাদর্শার আলোচনা সংক্ষেপতঃ প্রথমেই 
কর বাঁক । দেখা যায় এই জন্মগত ত্যাগরত্বের অধিকা ঝ্রিগণের 
দৃষ্টি পরিস্কার, লক্ষ স্থির, শক্তি অটুট, গাত মন্থর উত্তেজনাবর্জিত কিন্ত 
অপ্রতিহ্ত। জগন্মন্লের জঙ্ত ইহাদের আবির্ভীব। তীহারা জানেন 
,প্যো বৈ ভূষা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি”। তাহারা “বহুজনহিতায় 
বহজন তুখায়” প্রাণ পাত করিতে প্রস্তত। পতিতের জন্ত 'লাখ নরকে: 
যাইতে মকুষ্ঠিত। শ্াহার৷ সুগতরঙ্গের শীর্ষদেশে সমাসীন মহীপুরুষেং 
অব্যর্থ বাণা শোনেন_-অন্গুপিসন্কেতে অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়া আপন আপন নির্দি্ট কাজ নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন 
করিয়া বান্‌। তীহাদের “মিশন” তাহারা পরিষ্কার জানেন এবং 
পর্ণ হইলে নরদেহ ছাড়িয়! অমরধামে প্রস্থান করেন। হহারা কল্পাস্তের 
সিদ্ধধধি 'অবতারলালার সাহায্য ও বিকাশের জণন্ত লরদেহ ধারণ 
করেন । তীহাঁরা নিত্যসিদ্ধ। কেবল লোকল্যাণে বুগপ্রয়োজনে শরীর 
ধারণ করেন শ্রাত্ত । সুগ প্রবর্তকের 'অলৌকিক শক্তিসম্পন বাক্য 
ও ভাব ইহাদের দ্রেহপ্রাণ ও কার্্যার্দি আশ্রয় করিয়া 
যে লীলীতরক্গ ও আবনের হ্ট্টি করে, জ্ঞাতে বা অঞ্ঞাঁতে বনু 
মানব অধিকারানুঘাঁয়ী ইহারই অন্পবিস্তর গ্রহণ করতঃ বৈচিত্র্যপূর্ণ 
বুগপ্রবাহ পরিবদ্ধিত করে। এই নিতাসিদ্ধ আধিকারিক পুকষগণের 
অনুদিত কার্যে ভুল ভ্রান্তি থাকেন! থাকিতে" পরে লা। শাস্ত্রবাক্যের 
সহিতও ইহাদের অমিল হয় নী-_কারণ শান্ত্রাহমোদিত গঞ্ঠাই গাব্তার 
তাহাদের জন্য সরণ সহজ করিয়! উপস্থাপিত করেন। ইহাদের বিরাট 
প্রাণ মহামযার এশ্ববা বা ভীতি প্রদর্শনেও লক্ষ হয় না বরং 
লক্ষ্যের দিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতৈ থকে) কারণ তাহাদের 
আদর্শ যিৰি--তিনি-_মায়াতীত মায়াধীশ । 

তদের জীবগণ যাহারা চক্ষুপ্নান। কুপাধিকা রী, ভাগ্যবান--তাহারা 
এই আদর্শ কন্মীদের পদী্কান্রণে ধারে, কিন্ত অকম্পিতপদে ত্যাগের 
“বিরাট আদর্শভিমুখে 'অগ্রসর হইতে থাকেন। তাহারা জানেন,» সঙ্কল * 
বিকল্প বলিয়! তাহাদের নিজন্ব ববিছই নাই । তাহারা" আজ্ঞাবাহী ভতা 
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মাত্র । তাহারা তাগ্যবলে মহাজনেক কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেনৃ--সহ।ন 
কিনা লইয়াছেন। বিচাববুদ্ধি খাটাইতে খাটাইতে বুঝিতে 'বাধ্য 
হইয়াছেন ষে, তাহাদের যে কোনও চিস্তা ব! তৎফললর্ব। চেষ্টা, এ সকল 
যহাপুরুষগণের চিন্তা বা কাধ্যপ্রণালী অতিক্রম করিতে পারে না। তাই 
তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া “শ্রীগুরু বলিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অকুল সাগরে 
পাড়ি ধরিয়াছেন। অসীম সাগরের আকুল উচ্ছাসের ভিতর দিয়া বাদাম 
, তুলিয়। তরী বাহিয়। চলিয়াছেন-_সম্পূর্ণ নিভঠক ভাবে । মকর, হাঙ্গর, 
তঙ্গভীষপ, ডুবে! পাহাড়, কিছুই তাহাদের হৃদয়ে তযোৎ্পাদন করিতে 
পারিতেছে না--কারণ তাহার! “অভীঃ' মন্ত্রের ছূর্ভেছ্চ কবচে আবৃত । 
“অভীঠ” মন্ত্রের প্রচারক তীাহাঁদের অন্তরে বাহিকে বিরাজমান । তিনিই 
তাহাদিগকে অতয়বাঁণ। শুনাইয়া সর্ববিধ ভয় বিাপ্ের পরপারে নিয় 
চলিয়াছেন। মোহ এত মোহনায় আবরণে সভ্জত হইয়। $১হাদেব 
কাছে নূতন ভাঁব প্রচার করিতে নবীন বার্তা শুনাইজেছে--তীহারা 
উপেক্ষার হাসি হাসিগ আপন গন্তব্পথে চলিয়াছন। ভীহারই ঠিক 
বুঝিরাছেন-_ঠিক ধরিয়!ছেল “হয়া হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিমুক্কোশ্টি 


তথা করোমি । ( ক্রমশঃ) 
দরশন আশা 
বরুষের পর বরষ চলল 
দরশ মিলিল কই 


নিরাঁশ পরাণ হবষে আজিকে 

নাচিয়। উঠিল কই 
ভেবোছন্ত তার দরশে পরশে 

সরস হইব সই 


এবে দেখি ছায় দিন বয়ে বায় 
কিছু না নিরাশ ,বই | 


ত্যাগচৈতন্ত 


ভারতীয় আচাধ্যগণ ও সমন্বয় । 
(শ্ররাধিকামোহন অধিকারী ) 
( পূর্বাহথবৃত্ধি ) 

ইহুদী, পার্শা, খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধধর্মাবলন্বীদের সন্তানের! « 
তাহাদের ধশ্-জীবনে পদবিক্ষেপ করিলেই এক একটা প্রণালীবদ্ধ নিম 
ধর্মের চরমোনরতির জন্য নির্ধারিত দেখিতে পায়। কিন্তু ফোন হিন্দু- 
সন্তান ধর্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম অনুশীলনে অভিলাষ 
করিলে শত শত আপাতবিরোধী এবং স্থদৃষ্টিতে অসামাগ্রস্তপূর্ণ ধর্মমত 
ও পথ যু্রীপৎ তাহার চক্ষের সম্মুথে উতিত হয়। দে দেখিতে পাক, 
সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে গ্রধানতঃ ভ্রয়োত্রিংশ কোটী দেবদেবী এবং যাগযজ্ঞ 
প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানমাহাত্ময কীত্তিত হইয়াছে, বেদাস্তোপনিষদ্‌ 
লমূহে নিওুণ ব্রহ্ম মুখ্যতঃ অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,-_সাংখ্য, 
পাতগ্রল ৭ বৈশেধিক প্রভৃতি ষড়দর্শন শান্ত্-কাক্সগণ প্রকৃতি-পুরুষ,* ধ্যান, 
বোগ,লগুণ, নিগুপ ও সাকার নিরাকার প্রভৃতি ছূর্ববোধ তত্বের বিচার দ্বাঝা 
স্বস্থ মত প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে;__ত্রহ্ষবৈবর্ত, বিষ গুড় 
প্রভৃতি এক একটা পুরাণ শান্ত এক একটা* দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত 
হইয়!ছে,-_হিন্দুর প্রধান ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত 
ও. সংহিতা সমূহে তেত্রিশকোটী দেবদেবী এবং উক্ত দেবদেবী সকলে 
বিশ্বাসী অমংখ্য ধার্মিক মহাপুরুষ ধর্্মজীবনের মহামহিমাম্থিত 
আদর্শ নয়ন-সমক্ষে ধারণ করিতেছে । সে আরও দেখিতে 
পায় যে, অবৃতারগণের মধ্যে আদর্শ পুরুষ তগবান শ্রীকষ্ণের গীতোক্জ ধর্ম, 
বিশ্বপ্রেমিকু ভগবান্‌ বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ মূলক নির্ব্বাণতত্ব, জ্ঞানমৃত্তি 
ভগবান্‌ শক্করাচাধ্যের অধৈতবাদ, ভগবান অন্ত অবতার ভক্তিরমূত্তি 
মানুনের বিশিষ্টাঈৈতরাদ, প্রঁাবতার গা মহাপ্রভুর বৈধ 
প্রভৃতি শত শত ধর্মমত ও অসংখ্য শাখা *গ্রশাখ| আপাত 
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দৃষ্টিতে বিরোধ ও অসামঞ্জন্ত পূর্ণ হইয়াও কোটা কোটা 
ছিন্দু সন্তানের ধর্মবিশ্বাস চরিতার্থ করিতেছে । এইসকল পধাঁলোচন 
করিয়া ধূর্থরাজ্যে প্রবেশলাভেচ্ছু হিন্দুসস্তান স্পষ্ট 'ঞ্রানিতে পারে যে 
প্রাচীন কালের বেদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া অবতারগণের 
প্রচারিত ভগবানকে প্রত্যক্ষান্ভব অথবা মানবের সার্বজনীন 
আদর্শ ধর্ম ও নীতিকে জীবনে পরিণত করিবার উপাঁয় পর্য্যন্ত, সকল 
ধর্্মমতই স্ব স্ব প্রধান, আপাত দৃষ্টিতে পরম্পর বিরোধী ও অনাম্রস্ত- 
পূর্ণ | এক সম্প্রনায় বলিতেছে, 'ব্রহ্মাই দেবদেবীগণের মধে। শ্রেষ্ঠ” 
আর এক সম্প্রদায় বলিতেছে, “ওটা মিথ্য! কথ? বিষ্ুুই দেবদেবাগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ” অপর সম্প্রদায় আবার বলিতেছে, “তোমাদের ব্রহ্ধাবিষণ 
উভয়েই নিকষ) মহেশ্বরই দেবদেবীগণের মধ্যে শ্রে্ঠ”। এইন্সপে 
অসংখ্য দেবদেবীর এক একজনকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক সম্প্রদ|য় 
অপর সম্প্রদায়কে নিয়নশ্রেণীর দেবদেবীপুজক বলিয়! নিন্দা করিতেছে । 
নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে বলিতেছে, শাবশ্বণক্তি সচ্চিদানন্দ 
ব্রদ্দের পুতুল গড়িয়া পুজা কর! মানুষের পক্ষে পাগলামী” আবার 
সাঁকারবাদী নিরাকারবাদীকে বলিতেছে, “আকারবিশিষ্ট জীবের পঞ্গে 
নিরাকার ব্রন্মের ধারণা করিতে যাওয়াই বাতুলতা !” একসম্প্রদায় 
বলিতেছে, “কলে, কালী” আর এক সম্প্রদায় বলিতেছে, “ন| ওটা 
কথাই নয়, “কলো শিবঃ”) আবার অপর সম্প্রদায় বলিতেছে “তোমাদের 
ও কোন নামই ঠিক লয়, হরিনমৈব কেবলম্-কলৌ নাস্তোেব নান্তোব 
গতিরগ্ঠথাী ।” অধিকন্ত কেবল ভগবানের নাম ও প্রকাশমৃত্তি লইয়াই 
ঘে কেবল মতভেদ ভাঁহা নহে, পরন্ত তীহাঁকে লাভ করিবাঁর অথব। 
ধর্ম ও নীতিকে জীবনে পরিণত করিবার উপায়, জ্ঞান, কর্ম, তঞ্জি, 
যোগ, উপাসনা) ধ্যান, ধারণা, ও আসন প্রভৃতি লইয়াও সম্প্রদায়ে 
স্প্রদায়ে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে। এমন কি যে আচার, শৌচ, 
পদ্ধতিঃ থাগ্ভ ও বেশভৃষা', প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলির বিভির্তা ধর্ম 
জগতে বিভিন্ন দেশকাল পাত্র ও শারীরধর্দ্গত তাহা লইয়াও অনেক 
সম্জরদায় গৌড়ামীতে প্রমত্ত ! আশ্চর্যোটর বিষয় এই যে, পকল সম্প্রদায়ই 
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তাহাদের খব স্ব মত-পণের সত্য প্রযাণার্থে হিন্দুশান্্বপ স্বধাসমুদ্র মন্থন 
করিয়। ,আপন আপন মত-পথানুকূল শ্লোকবাক্য সুধ। দ্ধ, করিয়! 
থাকে! হিন্দুধর্মের এই মতভেদ, বৈচিত্রাপূর্ণ বিরোধ, অসমক্নস্তন্নপ 
অরণোর মধ্যে উপস্থিত হইয়! ধর্মলাভেক্ছু হিন্দুপস্তান হয় দিগত্রান্ত হইয়া 
ধর্্মলাতেস্ছ। একেবারে পরিহার করে) আর না হয় কোন এক সম্প্রদায় 
বিশেষেব উপব ঝুঁকির! পডিয়! ধর্মেব পবিত্র নামে অন্লাধিক পরিমাণে 
সাম্প্রনায়িক গৌঁডামিতে প্রমন্ত হয়! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে 
এঁতিহথাসিক দৃষ্টিতে হিন্বুধর্ম্োক্ত অসংখা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও ধর্মকে 
ধর্শের দিক দিয়া দেখিলে সকল সশ্রদায়ের বিভিন্নতার মধ্যে-এই 
অ'পাত প্রতীয়মান তের্দ বহুত্বের মধোও সামগ্জন্ত ও একা পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ত সাম্প্রদায়িকতার মধ্য হইতে এই মহান্‌ সমন্বয় তন্ধ আবিষ্কার কর1, 
বহুত্বেত ইধো একত্ব 'অন্থভব করা সহজলাধা নয় । সমগ্র জগতের 
ধর্মেতিহালে একমাত্র ভগবান্‌ শ্রীরামক্কঞ্জ পরমহংসকেই সর্বধন্ম সমন্বয়ের 
বথার্থ অন্ুঠাত। ও প্রচারকপপে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাশ্ররামরষ্ণের 
অনুর্ক্ত ভক্তের ঠাহাকষে বড করিবাব উদ্দোশ্রেই বে এ কথা বলেন। 
তাহা নঙ্কে, পরন্ত জগতের ধর্মেতিহাল একবাকো ইহার সত্যতা * সম্বন্ধে 
সাক্ষ) প্রদান করে। কোন ধর্শমাচ্যের প্রশংসা! বা নিন্। অথব! 
কাহাকেও ছোট বড় করা ঠাহাদের উদ্দেত্য লয়, তাহারা সকল 
ধর্মাচার্ষোর মাহাক্সেই সমানভাবে বিশ্বালী এ্রবং সকল দর্মা1ধ্যের লকল 
মলকই হারা আন্রান্ত সভ্য বলিয়া মনে করেন এব আর? অস্তরের 
সহিত বিশ্বাস করেন ধে, প্রত্যেক অবতারই মগাপযোগী ধর 
সংস্থাপনৰপ এক মহান 'আদশ এবং একহ খান সভা-দেশ 
কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রচার করিবার উপেপ্যে অব১।4 
হইয়'ছেন।* এক এক ন্গের এক এক দেশক্কালপাত্র তদ্বগোপদে!গী 
এক একঞ্ অবতারের আবশ্তকতা আনয়ন করিস'ছে এবং প্রতোক 
অবতারের ধর্ম তদীয় শিষ্য প্রশিষ্গণ কর্ডীক কালত্রমে [ব্ধ৩৩।এ 
ধারণ করায় এবং তাহার ফলে নান। কারণে অধর্পের প্রলাব ওবৃদ্ধি 
হওয়ায় “ধর্শাদংস্থাপনাথায়” তৎপরবর্তী অবতার পঞ্কম্পরা অবতীর্ণ 
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হইয়াছেন । সকল অবতারের নাম, রূপ, মত) পথ, ভাব ইত্যা্দ এক 
উদ্দেস্্ামূলক ৫হইলেও যে বাহদৃষ্টিতে সমান নহে তাহার প্রধান কারণ 
একএক অবতার একএক যুগ্বের একএক প্রররুতিবিশিষ্ট মানবের 
পরিত্রাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন । আমরা স্থলভাবে হিন্দুর 
ধঙ্মেতিহাস আলোচনা করিয়া এই সকল বিশ্বয়ের যথার্থ প্রদর্শন 
করিতে প্রয়াস পাইব। 
* বেদ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ । ইহা কে!ন 
ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা রচিত হয় নাই। ব্রক্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈ 
ও ,শুদ্র খধিগণের গভীর সমাধিলন্ধ আধ্যাম্মিক সত্যের প্রত্যক্ষা- 
মৃতৃতি হুত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়া বেদ নামক অপৌকযেয় ধর্ৃগ্র্থের 
টি হুইয়াছে। বেদে ব্রয়বিংশটা দেবদেবীর মাহাম্ম্য মূলতঃ স্ব স্ব 
প্রধানবপে বর্ণিত হইলেও প্রত্যেক দেবদেবীকে সর্বদেবদেবীরূপে 
এবং স্ৃষ্টিস্থিতি 'প্রলঙ্নের নিয়ন্ত। এক অদ্বিতীয় ভগবান্‌কে সর্বদেবদেবীর 
প্রকাশ মুত্তিক্ূপে বন্দনা করিয়াছেন । মোটের উপর হিন্দুধর্মের 
বিশ্বপ্ভনীন তাঁব “বহুত্বের মধ্যে একত্ব” সনাতন বেদশান্ত্রে বিশেষরূপে 
পরিস্বুট। এতদ্বতীত বেদে যাগ যঙ্ঞাদি সকাম কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞান 
মাহাত্ময কর্তিত আছে। 

বৈদিকধর্্ঘ মূলতঃ এক হইলেও কালক্রমে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত 
হুইয়। পড়ে এবং ভগবাঁন্‌ বাদরায়ণ ব্যাস কর্তৃক উহ! চতুভাগ্ে বিভক্ত 
হইলে উহার শাখ!-প্রশাখা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম- 
লক্ষ্যমূলক হইলেও এইবপে বেদধর্মের যধ্যে নানা মুনির নানা মতে 
ভেদের স্থষ্টি হয়। ফড়ঙ্গ বেদালোচন| করিতে যাইয়। ধর্থেয় গৃঃ তথাস্তেষী 
কতিপয় খবি দেখিতে পাইলেন ফে, সমগ্র বেদশাস্তে ব্র্ধ। আত্ম ও ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতি বিষয়ক বিচার বিশেষফপে পরিস্ফুট নহে, তীহার!.বেদের এই 
ভাঁবগুলি বিশদভাবে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে উপনিষদ্‌ সমুহ বচন! 
করিয়াছেন |) সমগ্র বেদের সারভাগ লইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া 
উপনি দের অপরনাম বেদাস্ত । (1) নাদবিন্বু, ত্রহ্মবিন্দৃৎ কঃ কেল। হীশ, 
অমৃতবিদ্দু, মুণ্ডক ও গ্োপালতাপনী প্রভৃতি কল উপনিষদ্ষই ঘৈতবাদ, 


স্ষৌষ, ১৩২৯।] ভারতীয় আচার্যগণ ও সমন্থয়। ৭৪১ 


পপর তি শাস্তি িটিসিিসিত লে সপ স্পস্ট এসি সিটি রত াসদিপাসদিরাসিরী ৯৪ সপিস্চির দি সর আর পাস সি স্মিাস টি ৮ ৯৮ ৯ সি সি সিিস্পিশ্সি রসি 


হইতে আয়ন্ত করি অদ্বৈতবাদে যাইয়া! পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে ) 
এইরূপে উপনিষদ সমূহে দ্বৈত ও অছৈতবাদের এক আশ্চর্য) সময় সাধিত 
হইয়াছে। বের্দোক্ত দেবদেবীগণ যে এক অদ্বিতীয় ডগবানেরই গ্রকাশ- 
মুর্তি তাহা “একং সব্ধিপ্র! বহুধা বস্তি” প্রভৃতি বেদবাক্যে বিশেষদপে 
পরিশ্ফুট হইন্া উঠিয়াছে। যহধি বেদব্যাস বলেন, "অসীম শক্কিযান্‌ সৌভরি 
প্রভৃতি মহধির! যখন শরীরবাহ পরিগ্রহ করিতে পাণ্রন। তখন দেবতা- 
দিগেরও যুগপৎ বহুরূপে আবিভূতি হওয়া এবং এীবপে তাহাদের বিগ্র- 
ধারণ করা অনভ্ভব হইতে পারে ন! (মহাঁতারত)।” বেদবেদান্ত হিন্দুর সকল 
ধর্ম লশ্প্রদায়ের মাধারণ মিলনভূমি ; কারণ হিন্দধর্শেক্ষ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই 
বেদবেদান্তের সমগ্র বা অংশবিশেষের প্রামাণ্য স্বীক্ষার করে, এবং বহু 
ধর্খের অন্তভূক্ি থাকিতে চাহিলে সকল সম্প্রদাঁয়ই এইরূপ করিতে বাঁধ্য। 
পক্ষান্তপে্হিন্দুধর্ম বলিয়া! কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মরতুরাজি 
এই পারাপার হীন অতলম্পর্শ মহাসমুদ্র সৃশ বেদবেদাস্তের মধ্যে নিহিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রহ্ষক্তত্র সমগ্র বেধশাস্ের এক সামান্ধ অংশ 
বিশেষ । এই ব্রহ্গস্থত্ের একএকটী নুত্রার্থের প্রধানত ঝ্িবিধ ভাবা 
হইয়াছে শক্ষর, রামাহুতঃ মধব। বলদ, নীল, বিজ্ঞানতভিক্ষু, ও 
নিশ্বার্ক প্রভৃতি ধর্মাচাধ্যগণ বঙ্ধাহত্রের বিতির ব্যাথা করিয়াছেন। 
একই সুত্রের পরস্পর এগুলি বিরোধী ভাব কেমন করিয়া স্থান পাইতে 
পারে, তাহা ভাবিয়। বিংশশতাব্দীর বিশ্ববিষ্ত|লয়ের অতি বড় পণ্ডিতকেও 
বিস্ময়ে বাঙনিপ্পত্তিশৃশ্ হইয়া থাঁকিতে হয়। অন্রদোশীয় যে সকল 
পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিযানী ব্যক্তি তথাকধিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
অহ্থকরণে হিন্দুর এই অমৃলা সম্পন্‌ বেদশান্ত্রকে “প্রাচীন কালের কৃষকের 
গীতি” বলিয়া! অবজ্ঞা করেন তাহারা কেবল এই এক ব্রহ্গহতের ত্রিবিধ 
ভাষ্যের দ্বার! তাহাদের অতলম্পর্শ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় একবার 
ভাবিয়া দেখুন এবং ধাহারা সর্বধ্্সমন্থ় জসম্তব বলিয়া মনে করেন 
তাহারা এই ত্র্ষস্থত্রের সর্ববধন্ম্সমন্বয় তত্বের বিষয় একবার চিন্তা করুন| 
বেদবেদাস্তে গপৃথ্বীর ঘাবতীয় আধ্যাত্মিক ভাবসপ্পদ্‌ নিছিতও 
-থাকিলেও তঁগবচ্ছক্জির জীবন্ত দার্শনিক ঢৃষটান্ের অভাব পরিলক্ষিত 


৭৪২ উদ্বোধন । [২৪শ বর্--১২শ সংখ্যাঁ। 


হয়। এই অভাব পূরণার্থ ্ীতিহাসিকগণ প্রথমতঃ ভগবান তরামচন্্র 
এবং+দ্বিতীয়তঃ গ্ররুষ্কে বিতিন্ন যুগের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির 'জন্য 
অবতাররূপে অবতীর্ণ দেখিতে পান । ভগবান ই্্ররামচন্্র ও পীকফের 
লীলা ধর্্মজগতের সুমহান্‌ জীবন্ত আদর্শ। উহাদের অনির্ব্চনীয় মহিমযয় 
ভাবপুর্ণ লীলাদর্শের নিকট বেদবেদাস্তও অবনত মন্তক। ইহাদের 
পুণ্য জীবনী আলোচনা করিলে পরমকারুণিক ভগবান্‌ সম্বন্ধে মানুষের 
সর্বপ্রকার উচ্চ ধারণাও নিয়ন্তরের বলিয়া অনুমিত হয়। বেদবেদান্তের 
আধ্যাত্মিক তত্ব সকলশ্রেণীর মানবের বোধগমা নহে, কাজেই উহার 
্বর। লোকশিক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীর।মচন্ত্র ও শ্রীকষের 
জীবন্ত, আদর্শ লোকশিক্ষার বিজয় বৈজয়ন্তীকূপে গুগযুগাস্তর হইতে 
সর্বশ্রেণীর হিন্দুসস্তানের ধর্্শিক্ষা পূরণ করিতেছে । 

বেদে কর্ম ও জ্ঞানের সামগ্রন্ত নাই। কর্মের দ্বারা পহিক ও 
পারক্রিক অনিত্য স্থুথ এবং জ্ঞান দ্বার] মোশলাভ হইয়া থাকফে। গীতা 
উক্ত ধর্্মকর্ম্ের জ্ঞান পরত্ব দ্বার! কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ নষ্ট করিয়াছেন । 

গীত! হিন্বৃুব প্রায় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উপরই অপ্রতিহত প্রভাব 
বিস্তাব ররিয়া আছে। গ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নিকট যেমন বাইবেল, 
মুসলমান ধর্সাবলম্বীদর নিকট যেমন কোরাণ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 
নিকট যেমন ত্রিপিটক, হিন্দুর নিকট গীত তেমনই আদরেক 
সামগ্রী । জ্ঞান, কর্ম, ভি, দ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি সবল ধশ্মমত ও 
পথের সমন্বয় সাধন ও মাহাঁত্ম্যকীর্তন গীতার বিশেষত্ব। 


অনুভব । 
( শ্ীমধুহ্দন মজুমদার ) 

সারাটী জীবনের কোলাহলে যে স্থুর বেজে উঠে, লেটাই সত্য 
সে আপনিই বেজে উঠে, ক!রেো মুখপানে তাঁকায়ে রয় নাঁ। ভবে 
সেটা বাজ বার মত স্থান ও সময় হওয়া চাই। তাই একদিন কণ্ঠ হতে 
একট! সুর বের হয়েছিল “তোমায় আমায় দেখা হল কোন্‌ দিবসের 
মাঝখানে 1” সে সময়ট! দিবসের একট! লগন লয়ে ফুটে উঠে। ৫লত 
নিত্য ফুটে উঠে না। আবার অপর দিকে বলি তার ত লগন অলগন 
নেই। এলে ত নিতাই ফুটে রয়েছে-_ওরে সাধক তাকে খুজে নে! 
তাকে বালুর মাঝে মুক্তার মত চিনে নে! তবেই তুমি শেঠ হবে-- 
ধনী হবে। 

শৈশবে যখন দুষ্ট কচি ঠোটের পাশ দিয়ে খোল] চখের হাসির 
মনে এক 'লাদি রাগিণী নিয়ে সুর বেঞ্রে উঠে সে স্থরটা বুঝ! বড় দায় 
_কিস্ত প্রাণের পরতে পরুতে গিয়ে বেজে থাকে । বালকের 
আয় মাথ। কথাগুলো ফেল প্রাণে একট! চিরপুরাতন অথচ নবীন খবর 
এনে দেয়। যেন কত পুবাতন্দ বীণাব তার্পে ঘা পড়েছে। বহুদিনের 
জচেদ। ত/রটী তখন বেছে উঠে) আর প্রাণ থেকে তারের ঝষ্কারের 
সনে কে যেন গেয়ে উঠে-ব্রহ্গ আনন্দ রূপামৃতম্‌ | 

আবার এমনি করে জোল্লার মুখে ভরপুর চ'খের জলের সনে 
ফুলিতে ফুলিতে একট! ঘপামাজা অথচ কোমল তারের রব প্রাণকে 
ছাপিয়া অপর আধারে মিশিতে চায়--এখন বলি প্রেমের বিকাশ। 
সে বিকাশ্‌ সত্যিকার বিকাশ কিনা কে বলিবে? সে বিকাশের 
পরিণাম কতদূর কে বলিবে? সেকারে পরশ পেয়ে ফুটে না! সে ত 
দীর্ঘ পথের সহযাত্রী ক্যাফেও পায় নাই! কুয়াসার মলিন জ্যোতিঃ 
নিয়ে ফার “পানে কোন্‌ ক্মটীনের পানে সে আজ ছুটেছে? 


৭98 উদ্বোধন |  [ ২৪শ বর্ষ--১২শ সংখ । 


স্ প পস্পিলিউপাি্পিপবপাসসসি ৯ পতি ৩ শরীক নাসিম সা পিস সি পিসি সি লাস তাস, লা কালা ০ 


(কোন্‌ শান্ত প্রেমিককে আপ্নে বাঁধিয়া রাখিতে আাপন হারা 
হয়েছে? তাকে বলিবে? এ দেখ আজ শাস্ত সুনির্ঘল কপ্লো- 
পরির বিন্কুণাটুকুও কোন্‌ ব্যগ্রতায় মিশে গিয়েছে" হাতে' একটা 
বীণাযন্ত্র, পরনে রক্তপ্ট বন্ত__-আন তার সনে কোন্‌ অচিন অজানাকে 
পাবার একট। উন্মত্ততা । ওগো, তোমর! তাঁকে বেধে রেখ না! তার 
এ যাত্র! বিফল হবার নয়! মেত কাজের চাপে এদ্দিক সেদিক 
পিধিত হয়ে রইতে চাঁয় না। প্রাণ যে মানে না--মন ঘষে উতলা হয়ে 
'উঠে! তার সনে প্রাণ চায় মিশিয়ে থাকি । 

কে ষেন আমার কানের তলে বীণা বাজারে বলে গেল “ওগো 
উতাল, রাত্রি এলে ঘথায় মেশে দিনের পারাবরে, তোমায় আমায় 
দেখা হল সেই মৌহানার ধারে)” তবে সত্যই তুমি মিলনের লগনেই 
প্রকটিত! তুমি বিচ্ছেদ প্রাণে একটা আতেগ-_আকাজআা্ট টেনে 
আন। আর মিলনে তুমি সর্বাঙ্গন্থন্দর-মিলনে তুমি চির নবীন-_ 
চির স্ত্য--অখণ্ড-অব্যয়। 

সারাটা ীবন যখন তরী বেয়ে বেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুষ। কি এক 
অজজান| লক্ষ্যে পথ না পেয়ে ঘুরে ঘুরে কা'র্‌ পানে ছুটে যাঁচ্ছিলুম, চোখে 
কাপড় বাধা, আকাশে এমন মেঘ করে এল ষে আর পথ “চিনবার 
যো নেই_-তথন তোমার আপন টানের মাঁকে গা ভাসিয়ে দিলুষ__ 
দেখলুম উন বেয়ে যাওয়। একটা বাতুলতা মাত্র। যখনই ভুলে ঘাই 
তুমি আমার মাঝি নও-__হাঁল ধরে বস নাই, তখনই আমি ঘুরপাঁকে 
চাকার মত ঘুরি। তাই আজব তোমার টানে-_তোমার বিশাল সমুদ্র 
নোতে ভেসে যাচ্ছি। আমার নিজের তরণী বাওয়া৷ ব1 হাতে হালধর! 
তকোন দরকার হচ্ছে না! কারণ আমি যে তোমার যাত্রী। নিবিড় 
কালিমাচ্ছন্ন শত তার! থচিতা সিদ্ধ আলে।কসমন্বিতা৷ সোম্য মধুর! 
রজনী কার পানে চেয়ে ধীরে ধীরে বিশাল জ্যোতনাষত্ডিত । চিরনব- 
শোভিত দীপ্ত শশাঙ্ক পরশে আপনাকে প্রকাশ করে ফেলে । যেন 
একটা ফুহকের আবরণ তাকে ধিরে রেখেছিল। সচিন্নের পরশে তা দূর 
ইয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 


ডৌষ, 1 অহ্ভব ৭৪৫ 


প্লাস্লাসপি 
শত প পিতা তা ছি লিল ৮ ক িতিসিলিিপিন উ্াসি সিউল সিস, 


এমনি করে তোমার বেধনার মলিন ভাল! মাথায় লিক যখন চ়ণ স্বৃতি 
লক্ষ্য করে বুকচেপে বেদনা সহ করতে ছিলেষ, তখন-হে প্রেমিক ! 
তখন, 'তোঁষার* অনীম প্রেমপরশের তেতর দিয়ে দেখাডডিয়েছ_ তাই 
গাইতেছিলেষ “সেই থানেতে সাদা কালোয় মিশে গেছে আধার 
আলোয়।” সেখানে আমার প্রাণে তোমার পরশে যে দাগ পড়েছিল 
হে প্রিয়তম) তোমার সনে মিশে এক উজ্জল আলোয় পরিণত 
হয়েছে। যাঁকে দুঃখ বলে, দানবলে ঘাকে বুকে চেপে রেখেছি-_আজ, 
চিরনবীনের পরশে সেটাও অমৃত হনে উঠেছে। সেখানে ত আমি 
বলে কিছুই নেই! সেখানে কেবল তুষি, তুমি । সেখানে ঘখন আমি 
বলে অনুভব কর্ব। তখনই আমার তোমায় বিচ্ছেদ) আর যখন জ্লামিই 
তুমি, তুমিই আমি বলে অনুভব কব্ব_সেটাই সত্য-_সেটাই বাস্তব_ 
লেটাই স্ষধুময় অনুভব | 
আমি এমন করে তোমার শীতল লীবে ডুব দিয়েছি । হে প্রেমিক । 
তুমি বই আর্ত কিছু দেখছি না! চাইলে পরশ্ধ্য__চাইনে মান চাইলে 
ধন__চাঁই-তোমায-মার চাই তোমার অথওড প্রেম । ওগো বন্ধু! 
এমন করে যেন তোমার অখণ্ড প্রেমে ডুবে থাকতে পাঁরি। , আমায় 
এযন করে ডুবে থাকৃতে দাও | ওগো! প্রেমিক, তোষার শীতলনীরে 
এক বাশীর সর আমার কানে পরিচিতের মত বেজে উঠেছে । এধ্বনি 
ত নৃতন নয়-_-এ ধ্বনি দিত্যের-_এ যে সেই আদিস্বর! যেস্থর মহান্‌ 
খবিরা তপঃনাধনে প্রথম দিদ্ধির দিনে গাহিয়াছিলেন “২”! কিন্ত 
তবুও আসার প্রাণ বীণায় তোমার স্বর তেমনটা করে বেজে উঠে 
নাই। তৃমি যদি আপন হাতে মাতায়ে না দাও তাহলে নে যে মুক্‌ 
ছয়ে রবে! ভূমি যদি উপলব্ধির মত প্রেয, বুঝবার মত শক্তি না দাও। 
তাহলে সে অচল! তাই বুবি নাই-যঙ্গিও তুমি নানামুখে গেয়েছ__ 
তাই তোষায় দেখি নাই-_যদ্দিও এদিকে সেদিক রয়েছ । 
আমার হাদয়াসনে শক্ত হয়ে বসে রয়েছ। তাই প্রভু যখন 
তোমার নিকষ ্লাথারে আমার র্ণটুকু_ষে টুকু ভুমি দান করেছ-- 
কষে" দ্বেখ$লম। দেখলেম এটি সত্যিকার দাগ। এযে জনৃতের 


৭৪৬ উদ্বোধন। [২৪শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা! 
রেখা-_খাঁটাশোন! ! ওগো এই সংদারে যত লোক আপন হারা হয়ে 
কাজ করছে তাদের জানায়ে দাও যে তারা যেন সোনার রঙ টা খাটা 
রেখে কষ তে আসে। তানাহলে শেষের দিনে হখন "তুমি কষংতে 
বস্বে, তখন যে তার আপন গৌরব ফুটে উঠবে না। প্রতু এমন করে 
প্রাণের কোণে বসে আমার সোনাটুকু কষে দেখ। তা শেষের দিনে 
নয়--প্রতি ঘণ্টায় নয়--প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সদে--যেন তোমার পরশ 
অনুভব হয়। 


আশ্বাস 


( শ্রীকরুণাশেথর দত ) 


কালো মেঘ আসে যথন 

পাস কেন মন এত ভয়? 
গগন ষ্দি ঢাকে মেখে 

ধরে, থাকিদ্‌ চরণন্ধয়। 


তুই কেন মন অবিশ্বাদী 

তোঁর কেন মন এত ভীতি ? 
মায়! তোরে বাধতবে যখন 

গেয়ে মন তার জয় গীতি। 


আম্বে যবে শমন ধেয়ে 

বীধ,বে দৃঢ় বাধনেতে, 
তাঁর পদ পুজা কোরো 

শাস্তি পাঁধে মরণেতে। 


ভক্ত-কবীর। 
শীমতী-- 
( পূর্বামুবৃত্ত ) 


বসন বয়ন করি বিক্রয় করিয়।। 

উদ্বর ভরেন মাত! পুঙ্েতে মিলিয়। ॥ 
কবীর পরমভক্ত দয়ালু হৃদয় । 

দীন ও দরিদ্র দুঃখে বিগলিত হয় ॥ 

বসন বিক্রয় তরে চলেন হাটেতে । 

বৃদ্ধ এক পথে কাদে দারুণ শীতেতে ॥ 
কাতরে বস্নথানি টাহে সকাতরে। 
দেখিয়া তাঁহার দুঃখ বাজিল অন্তরে | 
বঙ্গথানি দেন তারে অমান বদলে । 
অন্তরে আছে মাত! বসিয়! ভবনে ॥ 
রিক্তহস্তে চলিলেন কবীর গৃহেতে । 
দেখেন প্রস্তত অন্ন রয়েছে থালাতে ॥ 
বিশ্মিত কবীর মাকে কঝেন ভিজ্ঞাসা। 
“দংসার চালালে কিসে কহ সত্য ভাষা ॥ 
সংস্থান ছিল না কিছু গৃহেতে তোষার। 
কোথা অন্ন পেলে মাতা কহ সমাচার” ॥ 
“সে কিরে কবীর)” কন পুত্রেরে জননী | 
“লোক হস্তে অর্থ দিয়ে পাঠালে আপনি” ॥ 
আশ্চর্য) করীর শুনি মায়ের বচন । 
তাবে গদগদ মার বনিল চরণ ॥ 

প্জ্সনী তুমিই ধন্য সার্থক জীবন । 
হেরিলে তক্তবৎলল প্রতু ভগবান ॥ 


খ্ড৮ 


উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষস্”১২শ সংখ্যাৎ। 


ভগবান অর্থনান করেছেন ঘাহা। 
প্রাণভরে বিতরণ কর দীনে তাহা” ॥ 
দীন্জনে ধনদান করেন অননী | 
চারিদিকে রাষ্ট্র শব হইল অমনি ॥ 
কবীর বড়ই দাতা! যে যায় সে পায়। 
কেহ বৃথ! নাহি ফেরে নৈরাহ্ে তথায়” 
ধাইল বিস্তর লোক এই কথা গুনে ॥ 
পুর্ণিত কবীর গৃহ ঘত দীন হনে । 
বিষম বিপদ দেখি অন্তর অস্থির | 
অন্যন্থানে এক মনে ভাবেন কবীর ॥ 
“অল্প-বন্ত্র হীন দীন গৃহে কিছু নাই। 
এত লোক মনস্তষ্টি কিসে হবে তাই” ॥ 
প্রাণভরে ইষ্টদেবে করেন ম্মরণ। 
শ্রীরাম কবীররূপ ধরিস! তখন ॥ 
অতিথি গণেয়ে ধনে করিলা সন্তোষ । 
বিদায় হইল সবে হয়ে পরিতোষ ॥ 
চিন্তিত কবীর চলে গৃহে আপনান্ন। 
আশ্চর্য ঘটন| শুনে আনন্দ অপার । 
প্রাণভরি ভূগবানে ডাকেন আনন্দে। 
নৃপতি সভাতে চলে এক! সচ্ছন্দে ॥ 
সহমা হুইয়! বাস্ত অঞ্জলি ভরিয়| | 
পূর্ববমুখে দেন জল কাতর হইয়! ॥ 
পাগল ভাবিয়া হান্ত করেন নুপতি। 
ফবীর নির্ভয়ে কন পশুনহ ভূপতি। 
জগরাথ পুরীধামে পুজক ত্রান্থণ। 
গরম ভাতেতে তাঁর পুড়িল চরণ ॥ 
তাতেই শীতল জল ঢালি তার পায়ে” 
শুনিয়া কবীর বাকা কৌতুহল হয়ে ॥ 


পৌব, ১৩২৯ । ] তক্ত-কবীর। নাহ 
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গুরীধামে চর পাঠালেন শীত্গতি। 
সত্য কথা সপ্রমাণ করেন নৃপতি ॥ 
কবীর সিদ্ধপুরুষ জানিলা রাজন্‌। 
তগন কুটীরে তা+র উপনীত হন ॥ 
কবীর রাজারে হেরি আনন্দ অন্তয়ে । 
সসব্যন্তে আবাহন করে জোড় করে। 
“ক্কতার্থ কিন্কর আঞ্ি আগমনে তব। 
আদেশ করহ গ্রতৃ বল কি করিব” ॥ 
অপ্রতিত নরপতি করি আলিঙ্গন । 
বলে “অপরাধ ক্ষম ওহে মহাজন ॥ 
না জানিয়া উপহাস করেছি তোমায়। 
কিসে সুখি হও তুমি বলহ আমায় ॥ 
ধন রত্বু যাহা চাও দিব হে তোযারেশ। 
কবীর সহাস্ত মুখে বলেন রাজারে ॥ 
জীবন যরণ মম তুল্য জান হয়! 
"জীবিকা নির্বাহ অন্য ধনে বাঞ। নয় ॥ 
আমি মূর্থ এই ছার জীবনের তরে 
লালায়িত নহি ভূপ বলিম্থ তোমারে ॥ 
ক্ষুধীতুর দীন হীন অর্থের কারণ। 
বাবে দ্বারে লালায়িত করিছে ন্রমণ ॥ 
তাহাদের অর্থদান করহ নৃপতি। 
মহা পুণা হবে বিহু হইবেন গ্রীতি”। 
নরপতি হৃষ্টচিত্তে গ্োলন প্রাসাদে | 
,ঘাধণ। করেন রাজ) পরম আহলাদে ॥ 
কবীর আঙার অতি প্রিয় বন্ধু হয় । 
( ক্রমশঃ) 


স্বামী ধরন্মানন্দের বাল্য জীবনের স্ততি। 


( শ্রীপঞ্চানন ঘোষ* ) 

যেদেশে বা বংশে কোনও মহীপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ও 
বংশ পবিত্র হইয়া থাকে । মহাপুরুষগণ নকল সময়ে ও সকলস্ানে 
আবৃত হন না । কদ(ৎ কখনও তাহারা আবিতভৃত হন। তাহাদের 
জনা মৃতু নাই ষখন পৃথিবীতে কোনও মহতকার্ধ্য সাধনের জরিগু হয় 
তখনই তীহাদের আবি9ভাঁব হয় এবং কার্যযাবসানে তিরোভাব টিয়া 
থাকে । স্বামী ব্র্গানন্দ উপবুক্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে 
'নন্ক কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 

২৪ পরগণার বপিরহাট সব্ডিবিমনেব অন্তগত শীকৃরা একটা 
প্রাচীন গ্রাম। আদিশৃর রাজার আনাত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চসহচবের 
মধ্যে মকরন্দ ঘেষই গ্রাধান ছিলেন। এই মকরন্দ ঘোম হইতে 
অধন্তন 'সপ্ুটমপুকষ সর্দানন্দ ঘোষ আকৃশ হইতে শীক্রা গ্রামে /আসিয়া 
বাস কবেন। এইজন হহারা আকৃশার ঘোষ নামে বিখ্যাত। সদালন্দ 
হইতে অধস্তন তৃতীয় পুরুষ মনোহর ঘোধের পঞ্চ পুত্র ছিলেন; তন্মধে; 
মধায হরিশ্চন্ত্র ঘোষেব মধ্যম পুত্র আনন্দমোহন ঘোষ বা হারাণচন্দ্র ঘোষ 
ততৎ্কালে একজন বিন্যাত লোক ছিলেন। জমীদার এবং ধনী বলিয়া 
তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই আনন্দমোহন ঘোষের প্রথমা স্ত্রীর 
গঞডে ব্রহ্মালিন্দন্থামী জন্মগ্রহণ বারন। বসীরহাটের নিকটবর্তী টাটা 
গ্রামের ভবানীচবণ তাহার মাঁতামহ ছিলেন। 

ব্রহ্গানন্দের বাল্যনাম রাখাল। জীবদ্দশায় তিনি, রাখাল 
মহারাজ নামেও বিখ্যাত চিলেন | রাণাল জন্মগ্রহণ করিলে , আনন্দ 
মোহন যারপরনাই আনন্দিত হন। তাঁহার জোষ্ঠভ্রাতা প্যারী 
মোহন খোঁষ ও কনিষ্ঠ শ্রীমোহন ঘোষ বালকের অনুপম 'দপলাবণ্য দর্শনে 
হীন মহাগাজের একজল বাজ সহচর ছিলেন 477 
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পরম প্রীতিলা করিয়াছিলেন বালকের রি যে কত উজ্জ্বল 
তাহার বালকের এই শিশু-্্ভীবনেই উপলব্ধি করেন। গ্মানন্দ- 
মোইন ঘোষের বিস্তৃত জমীদারী ছিল; তাহার উপর জীহীর লবণের ও 
সরিষার বিপুল কারবার ছিল ) এই বাবদাঁয়ে তাহারা যথেই্ উন্নতি লাভ 
করিয়াছিলেন । 

প্রবাদ ছিল যে, তীহারা কিছু গুপু ধন পাইয়ািলেন , বোধ হয় 
কারবারে তাহাদের অনপ্তধ উপ্নতি দর্শনে লোকে এই প্রবাদ রটাইম। 
থাফিবে। 

রাখালেব বয়স খন পঞ্চমবতসর তখন তাহার মাতা এককালে 9টী 
সন্তান প্রদব করেন। সন্তানগণ তৃমিষ্ঠ হওয়াব অল্পকাল পরেই প্রাণ- 
ত্যাগ করে। শেষে মাতা মৃত্যুমুথে পতিত হন । আনন্যোহন 
২য় বাষ্ী দাঁর পরিগ্রহ কবেন। এক্ষণে রাখালের প্রতিপালনের ভার 
স্রাহার দ্বিতীয়! পত্থীর উপব পতিত হইল। রাখালের মুষ্ঠি অতি সুন্দর 
ছিল। সেই সৌমা ও কোমল মুৰ্তিযে একবার দেখিত সে ভুলিতে পারিত 
না। এদিকে শরীরও বিপুল সামর্থা ছিল। সমবযস্ক বালকগণ কেহই 
তাহাকে আটিতে পারিত না) এইবপে যখন শাবীরিক শির সহিত 
মানসিক শক্তিব বিকাশ হইতেছিল, সেই শুভমুহর্তে আমন্দমো হন 
রাখালের হাতে খড়ি দিয়া বাটাতে শিক্ষক নিধুক্ত করিলেন । এইবপে 
রাখালের বালাশিক্ষাব সুত্রপাত হইল । 

কিছুদিন গত হইলে আলন্মোহলের বিশেষ দহ্লে রাখালের এবং 
গ্রামবাপী অনাথ বালকগণের শিক্ষার জন্য একটী বিগ্ভালয় স্থাপিত 
হয়। প্রসন্ন সবকার নামক একব্যক্তি এই বিগ্ভালয়ে শিক্ষক নিযক্ত 
হইলেন । রাখাল অসাধারণ মেধাঁশক্কিসম্পন্ন ছিলেন , তাহার মধো কি 
যেন এক অনন্তছলভ আকর্ষনী শাক ছিল যাহাতে সকলকে মুগ্ধ" 
করিয়ু ফেলিতেন। রাখালেব মোহিনী শক্তির নিকট গুরুমহাশয়ের বালক 
শাসনের প্রধান 'যন্্র বেত্রদণ্ড ত্যাগ করিতে হুইল। 'তিনি রাখালের 
গুণের একাস্ত'বশীকৃত হইগ্রা পড়িলেন। পড়াশুনায় বালকের অসাধাগ 
যন দেখিয়া আনন্দমোহন যাঁরপর নাই সন্তোষ লাত্ু করিলেন ।' প্রত্যেক 
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পরীক্ষার রাখাল ্রথম্থান অধিকার করিতে লাগিল। দৈহিক বলেও 
রাখাল সূকল্যুক ছাপাইয় উঠিলেন। সমবয়স্ক যে কোনও বাঁদ্ককে 
তিনি কৌশলসহকারে এমন ভাবে বেষ্টন করিয়! মাথায় ঘুরাইয়া উপনে 
তুলিতেন যে, যে দেখিত সেই ব্াক্তিই তীহার দৈহিক বলের গ্রশংস। 
করিতেন। চুকপাটা ও লাদন খেলার প্রতি তাহার অদাধারণ অনুরাগ 
লক্ষিত হইত। তথন লোকে এখনকার যত ফুটবল, ব্যাটবলগ ও ক্রিকেট 
খেক্সার প্রতি অন্থুরক্ত হয় নাই। 

বালাকাল হইতে দেবদেবীর প্রতি রাঁখাঁলের যারপর নাই ভক্তি 
লক্ষিত, হইত । শীকৃরা গ্রামে বহুকাল হইতে ঘটস্থাপিতা এক কালী 
মাতার বিগ্রহ আছেন। রাখাল এই কালী মন্দিরে ও তন্নিকটবর্তী 
বোধনতলায় অধিকাংশ পমদ্ন অতিবাহিত করিতেন। কথখুলও বা 
বালকগণ সহ ম!টার কালী মূর্তি স্বহন্তে নির্মাণ করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত 
হইতেন। এই সময় কখনও তিনি পুরোহিত হইয়া পূজা করিতেন, কেহ 
বা কলার বা কচুর বেপা লইয়া! বলি দিত, কখনও বা তিনি 
কাষ।র হইয়া বলি দিতেন, সন্গীদের মধ্যে কেহ পুরোহিতের হা গ্রহণ 
করিতেন। 

রাখালের পিতা! শাক্তছিলেন । প্রতিবৎসর ইহাদের সবৃহৎ দালানে 
দুর্গা পূজা হইতে । পুজার সময় পুরোছিতের পশ্চারর্তী আসন গ্রহণ 
করিয়া ধ্যান মগ যোগীর ভ্তায় উপবিষ্ট থাঁকিতেন। রাবিতে যখন 
আরতি হইত বালক তখন দণ্ডায়মান হইয়া একা গ্রচিত্তে আরতি দর্শন 
করিতেন। বাল্যকাল হইতেই বালকের ভক্তির উৎস শতধারে প্রবাহিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

সঙ্গীতেও রাখালের প্রগাট অনুরাগ ছিল। দরগ! বলিষা 
গ্রামের দক্ষিণে মাঠে একটা দরগাছিল; একটা ভাল 
গাছ, কাঠাল গাছ, কতকগুলি থেজুর গাছ এবং আরও কয়েকটা 
গাছ একত্রিত হইয়া] স্থানটাকে অতিমনরযম । করিতেছিল। 
নিকটবর্তী যাঠ হইতে এই স্থানটী অনেক উচ্চ। রাখাল এই স্থানে 
সঙ্গিগণ সহ গান কাঁরতে যাইতেন। গানের মধ্যে হ্ামাবিষয়ের সঙ্গীত 
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তাহার অতি প্রি ছিল। তিনিও তন্মন্ন হই যখন সঙ্গীত করিতেন 
তখন থাহা জগত তাহার নিকট হইতে লরিয়! যাইত-যেন কোন স্বপ্ন 
রাজ্যে প্রবেশ করিন্বা! তাহার বিমল দৌনরধা উপভোগ করিজ্েন্তু ? মুখে 
স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও গ্রীতি ফুটিয়৷ উঠিত। উপরে অনস্ত আকাশ) সন্মুথে 
দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আক্ব এই ক্ষুত্র কুঞ্জে বসিয়া ালকের মধুর স্বরে 
শ্যাম! সঙ্গীত কীর্তন, কি মধুর, কি উদাব। দ্বাদশ বসব বয়সে রাখাল 
খশক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আদিলেন এবং তাহার পিতা তাহাকে 
শিক্ষালাভার্থ ট্রেনিং একাডমীভে ভর্তি করিয়। দিলেন। রাখাল উজ্ঞ 
স্কুলে মনোযোগের সহিত ইংরেজী শিক্ষা কবিতে লাগিলেন। 





অভিলাষ । 


(শ্রীঈশ্বর ) 


অন্ধ নয়ন গ্রুভু খুলে দাও একবার 

বারেক হেরিব তোমা চাহিলাক বার বার। 
তোঁযারে পেয়েছে মারা কত কি না বলে তারা 
শুনি বড ইচ্ছা হয় দেখি তোমা একবার । 
তৃমি নাকি ভালবাস ডাকি'লই কাছে এস 
প্রীতিভর। আখি দুটি ফুটায়ে প্রেষেব হাস। 
শোক তাপিত জনে আছে ব্যথা যত যনে, 
নিমেষে শীতল কর, ঘুচাইয়ে ভব ভার। 

এত ফি প্রেম তব ভূগিতেট ক্লেন সব 
হাহ।কাঁর এত ভয়, জগত জুঁড়িয়া রয়। 

তব ভালবাস! কি গে! এতই ক্ষুদ্র ওগে!, 

ন! ডাকিলে কাছে এসে দেয় না শাস্তির ধার। 
অন্তর সংশয় মম , আপনার তোম! সম 

কেহ কি নাহিক আর অগতে আমার ? 
আপনার অন কিগেো এতই নিছক ওগো-_ 
প্রা ভার কাদে যে গো! প্রিক্লই যে তার সার। 
অবোধ সন্তান যে, মাতাকে ভূলিয়৷ সে 

ধূলে! কাদা যাখি গার, খেলা মত আছে হায়, 
হাসে কাছে খেলা মাঝে অভুত নব সাবে 

মা কি তারে ধুয়ে পু'ছে দের না চুক্ষদ তাঁর ) 


শ্বীবরেন্্র কষ ঘোষ! 
(শ্র--) 


আল কয়েক দিন পূর্বে শ্রীশ্রারামকঞ্চ সংসারের আর একটি সুসস্তান' 
অন্ত্ঠিত হইয়াছে। গৃত ২৫শে জুলাই) মাত্র ৪৭ বতমর বয়সে যে 
' গুরুতর কর্তার সম্পন করিয়া বরে উস্রীরামরুক্লোকে প্রস্থান 
করিলেন তাহা একমাত্র শ্রশ্রীরামরষ্ণ শক্তিযন্ত পুরুষেই সম্ভব । 
আঁম্রা তাহার অন্য শোক করিব না--কিন্ত বরেছ্ের অবর্তমানে 
সমগ্র শপ্রীবামকষ্ পরিবার যে কিব্রুপ ক্ষতিগ্রস্থ তাহার পরিমান এখনও 
হয় নাই। 

কলিকাতার উত্তর বিভাগের অন্তর্গত শ্যামপুকুরের ঘোষ বংশে 
বরেগ্কৃষ্তের জন্ম। বরেন্রের পিতা স্বনামধন্য ৬কাঁলিপদ ঘোঁষ। 
ইনি শ্রগ্রীরামকৃষ্জ দেবের এককন পাশ্বচর ছিলেন। ইং ১৮৮৪ সালে 
প্রথম ভাগে ঠাকুরের চরণে প্রথম উপস্থিত হন। এবং নভেম্বর 
যাঁে তাহাকে নিজ আলয়ে আনিয়া কৃতার্থ হন। কথিত আছে, 
ধে ঘরে তাহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেব দেবীর কএক 
খানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুন সেগুলি দেখিয়া বিশেষ 
আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের ম্তব গাঁন করিতে 
থাঁকেন। দেখিতে দেখিতে মুস্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়। 
৮কালীপদ বাবু শ্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষের, অভিন্ন হদয়বন্ধু ছিলেন 
এবং ছুই জনেই বিশেষ ভাবে তীর অহেতুকী করুণা লাভ করেন। 
ইং ১৮৮৫ সালে ঠাকুর যখন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া চিকিৎসার্থে শ্টামপুকুরে 
বাম করিতে ছিলেন, সে সময়ের সেই স্রনীয় ৬কাঁলী পূজার দিনে 
কারিপদ বাবুর বাটি হইতে প্রস্তুত সুজির পায়সই প্রভু সেবায় 
প্রধান উপকরণ হয়। এবং ভগবান বৃদ্ধদেষ কর্তৃক, সুজাত| নিবেদিত 
পার গ্রহণের স্তায় ভক্ত বসন ঠাঁকুরও সেই পাম গগ্রহণ করেন 


লৌধাঁ১৩ং ১৩২৯৭ ] উবরেছকধা'ঘোব। ৭৫৫ 


উহার পুর পুণাষ স্থিতি আছিও কালীবাবূর বংশধরগর সংরক্ষণ ক্ষণ কিমা 
আসিতেছেন। বস্তুতঃ কালিপদ বাবুর জাবাস ভূষি রদ 
পন্থীয় নিকট একটি পুণ্যময় তীর্থ। 

ইং ১৮৭৫ সালে বরেজ্রকুষের জন্ম হয়। বাঙ্যকালে তাহার জেখা 
পড়া তাদৃশ হয় নাই। ইংরাদী স্কুলের সেকেও্ড ক্লাস জবধি পড়িয়া 
ছিলেন । ইহাঁও ঠাকুরের লীলা বলিয়। মনে হয়। কারণ তিনি নিজে 
চাল-কল! বাঁধা বিদ্ত/ শিখেন নাই এবং বরেন্্রের জীবনে দেখাইলেন 
যে চাল কল] বাধার পক্ষেও আমাদের বর্তমান প্রণালীর বিদ্যাত্যাস 
প্রকট উপায় নয়। ভবিষ্যৎ জীবনে বরেন্দ্র যেরূপ আধুনিক ও উন্নত 
মা বাবসা বাণিজ্যাদি করিয়। ছিলেন এবং তৎসংক্রান্ত ইংরাজী 

জাইন ও অর্থনীতি দ্বন্ধে যে রূপ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিঞ্জেন 

বর্তমন্ি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও নিতান্ত 
বিশ্য়কর। 

বাঁল্যকালে লেখ! পড়ায় তাদৃশ যত্ব না থাকিলেও বরেমের 
প্রকৃতি অতিশয় শান্ত ও সুশীল ছিল। এরূপ অবস্থায় সাধারণ বালকের 
স্তায় আদেষ দুরন্ত স্বভাব ছিল লাঁ। ১২1১৩ বংসর বয়সে কেবল 
প্মীত্র কএক জন সমবয়স্কের সহায়তায় তিনি “কমলা” পাঠাগার স্থাপন 
করেন। এবং উহা! বহুদিন যাবৎ জীবিত থাকিয়। পল্লীবাসীর উপকার 
সাধন করিয়াছিল । 

ইং ১৮৮৯ সালে সার্ধী ১৫ বৎসর বয়সে বারন জন ডিকিজ্দন 
কোংর বিস্তৃত কাগজের আপিসে প্রথম নিধুক্ত হন। ইহার এক 
বংমর পরে তিনি প্রথম বোম্বাই রওনা! হন। কিন্তু সত্েরই গীড়িত 
হইয়। তীর্থীকে ফিরিয়। আসিতে হয়। ইং ১৮৯২ সালে যখন তিনি 
দ্বিতীয় বাবু ব্রেপ্বাই যান গেই সময় হইতেই তাহার প্রকৃত কম্ম-আীবনের 
হৃত্রপাত হঙ্। কোম্পানির নিয়তম কর্মে প্রবিষ্ট হইয়া) কঠোর 
প্জিপ্রয ও অধাবসায় বলে তিনি অতি স্বরই ব্আপিসের সকল প্রকার 
কারধিই জ্যয়তত কূরিযাছিলেন। ইং ১৮৯৬ সালে বোস্বার়ের মাল যিকর * 
কর্তার পদপান। এবং ১৯৯৫ সালে কোম্পানির নিখিল ভারতীয় 





৭৫৬ উদ্েধন। ' [২৪শ বর্ষ-১২খ সখ্য) 


সনির স্পর্শ শাসিত উপ 





৭৯৮ পসরা তি সিসি বাসছিলীসিতি কি পাঁচ পাস সে সপিস্পিনি ৯১ সস্তা ৬ পি বৌকে ৯ টা পল 


ফর্খচারিবৃন্দের সর্বামূর কর্তা রূপে নিয়োজিত হন। এত অন্লিময়ের 
মধ] তিনি কোম্পা্ির কার্যে এতদূর সুদক্ষ হইয়া উঠিযাছিগেন যে 
বিলাতেরা্র্পক্ষের প্রায়ই তাহাকে বিশেষ ভাবে সম্মান করিঙেন। 

ইং ১৯০৮ সালে শ্রীরামকৃষ মিলের প্রতিষ্ঠান হয়। ইহাই বরেন্েব 
জীবনেব্র মহত্তম কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়| সহায়-সহ্ল হীন ' 
একজন প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে ভারতবর্ষের প্রধান ব্যবস| কেন্দ্র 
সুদুর আমেদাবাদে যাইয়। কাপড়ের কল করিবার কল্পনা করা যে 
'কতবড় নির্ভীক উগ্ঘমীলতার পরিচায়ক তাহ! কন্ম্ণ মাদেই স্বীকার 
করিবেন। বরেন্দ্র ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাহার নিজের আর্থিক 
অবস্থাও তেষন ছিল না । এবং তীহীর সহকারী আব যে দুইজন ছিলেন 
তাঁহার! বরেন্রের অনুগত ভিন্ন আর কিছুই না, তাহারই নায় নিঃসম্বল 
ও তুলার কাঙ্জ সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । তথায় যে দিন হতে শ্রীরাষ- 
কষ্ণমিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই উহ অভাবনীয় সাফল্য 
লাভ করিয়াছে। 

শ্রীবিবেকানন্দ মিল স্থাপিত হয় ইং ১৯১৯ সালে । ইহ] শ্রীরামকষ্ণ মিল 
অপেকা! আঁয়তনে বড়। বস্তৃতঃ শ্ররামরু্ণ মিল স্থাপনের সা মূলধনের 
অভাবে তীহার সন্কল্পের যে অংশটুকু অসম্পূর্ণ রহিয়া শিয়াছিল-_ ইহা 
তাহাই। 

ইহা ব্যতীত তিনি 'বোশ্বাই নগরে আরও কয়েকটি লিমিটেড 
ক্কোম্পীনি ও গ্রাইভেট কোম্পানি স্থাপন করেন। 

ইং ১৯০৯ সালে উইওহাম লইড, আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি সওদাগরি 
কার্ষের জন্ স্থাপিত হয়। ইং ১৯১০ সালে ইঙ্ডয়ান ফাইনেন্স করপোরেশন 
এক প্রকার ব্যাঙ্কের কাঁজ আস্ত করেন এবং ইং ১৯১৫ সালে: মার্চেপ্টস্‌ 
ব্যা্ক সংস্থাপিত করেন! প্রাইভেট কোম্পানির মধ্যে মণিলাল বালা 
ভাই অন্ততম ছিল। এ সকশগুলিই তাহার নিজের কু 
থাকিত ও তীহাকেই পরিচালনের বাবস্থা করিতে হ্ইন্ধ। ইং ১৯১৫ 
সান্কে কলিকাতায় বন্ধলক্মী মিলের অবস্থা অত শোচনীয় হয়া 
ড়ে) সেই ষময় বয়েন্্র কিছুধিনের হস্ত ম)ানেছিং এজেন্ট নিযুক্ত ছন 





পৌষ, ১৩২৯।" জীবেনর ঘোষ । দন 


পাস পাস্তা বাসি সস পিসির পতি ২৫৯ সিরা তিিসপিসিসি্ণি ও সিসি সপিসিশসিলাসিপাস্পস্পসিাসিতীসএি পাস এস্িিতীসিসিসি সাদি প্রা পালা সদ 


এবং তাহার নির্দিষ্ট পথ অবশন্থন করিয়া ইছার অবস্থার পপ্িবর্তীন 
করেন। , ইদানীং কলিকাতায় আরও ফুএফটি ফোম্পানিক। 
মনোনীত হইয়াছিলেন। 

দেশাত্মবোধে প্রবৃদ্ধ হইয়া এইবপ প্রঈগ্ভাবে যখন তিনি খ্যাত 
[ছিলেন তখন জন ডিকিন্সন কোম্পানির দায়িত্ব পূর্ণ গুরুতর কর্শাভার 
তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহাতে কোনও প্রকার ক্রি বা শিখিলতা 
প্রদর্শন কর! দূরে থাকুক তিনি স্বীষ কর্তব্যগুলি এরূপ স্ুচাক্ষভাষে 
সুসম্পর করিতেন যে, ১৯২ সালে যখন তিনি তাহাদের কাধে ইত্তফা 
দিবার প্রস্তাব করেন, লে সময়ে যদিও তাহার! উহা! গ্রাহা করিতে বাধ্য 
হন তথাপি অচিরেই কোম্পানি নিজেদের ভূল বুঝিতে পারেন এবং 
বিশেষ ভাবে পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয় বরেন্্রকে পুনরাঁনয়ন করিবার 
প্রয়াপ পান । 

আমর! উপরে যে বিচিত্র বর্্মাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম ইহ! 
একটি আন্পপরিসর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ছবর্ণাম ব্যতীত সুনাম নাই । নিঃম্বত্থল ও সুদুর প্রবাসী 
একজন বাঙ্টালীর পক্ষে ইহা শ্লীঘাঁর বিষয় বটে। কিস্ত ভারতের অন্যান 
ক্ষেত্রে বাবসা়ী মহলে এরপ বন্ধ হয়তে! বিরল নয়। তাঁহাদের তুলনায় 
বরেন্দের কর্মীবলী ততোদুর গরিমামপ্তিত বিবেচিত না হইলেও তীহার 
কার্ধয প্রণালীতে একটি বিশিষ্টতা ছিল। স্তিনি সকল কাজই ত্যাগের 
ভিতর দিয়া করিয়াঁছিপেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল উচ্ঘম অথবাঁ অর্থ, 
সংস্থানের প্রচণ্ড মাধকতার ছায়া বরেনত্রকুষ্ণের জীবনে কথনও প্রতিফলিত 
হয় নাই। একমাত্র শ্রপ্রগকুদদেবের কর্ম জানিয়া তিনি সকল কর্তব) 
পালনু কাঁরয়! গিয়াছেন। 

বরেন্রকুজ। এক্কেবারে কর্তৃত্বাভিমান শুন্ঠ ছিলেন। তীহার় কৃত 
কর্মের কেপনও সম্পর্কে এতট্ুফও 'আত্মাভিমান রাখেন নাই । তিনি 
ুর্বদ! যুক্তফণ্ে দ্বীফাঁর করিতেন “যে কাঁদে নিজে বুবিয়া করিতে 
গিরি, তাহটী ধিগড়টিযাছে।* বাসতবিকই তিনি বে লক্ষণ উপাদান 
লইরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন তাহা সাধায়ণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসন্তর্ব। 
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যে সফল বোকের উপর অপরে কোনই আম্ধা স্থাপন স্বরিতে।পানে 

না হারাই বরেন্্রের প্রধান সছায়। অথচ যখনই কোনও কার্য 
ক করিত, তিনি কর্তৃতবাভিমান শৃন্য হইয়া তাহাদের গুকীর্তন 
করিতে থাঁকিতেন! হয়তো সে সম্পর্কে তাহার নিজের নামও প্রকাশ 
হইত না। নুতন ব্যবসায় পত্বনে তাহার নামটা সকলের শেষে এবং 
সকল চুক্তিপত্রে তার স্বার্থ টুকু সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। যখনই 
কোনও দুস্থ ব্যবসায়ী নিরুপায় হইয়া! তাহার পাহাধ্যপ্রার্থী হইতেন 
তখনই তিনি একটি নৃতন ব্যবসায় পত্বন করিতেন । এবং ইহাতে যদিও 
তাহার নিজের অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে ব্যরিত হইত কিন্তু শেষ লভ্যাং 
শের ব্যবস্থার ভার নির্ভর করিত সাহাধ্যগ্রহীতার উদারতার উপক্ন। 
ফলে লোকসান ছাড়া লাভের মুখ দেখ! তাহার ভাগ্যে অনেক 
সময় ঘটয়া উঠিত না। একপ ঘটনা তাহার জীবলে বিরল ছিঃ 
না। বরঞ্চ তাহার ব্যবসায় প্রণালীর ইঠাই মূলহত্র ছিল। “তিনি 
সকল ব্যবসাতেই যে ক্ৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন তাহা নয়। কি 
মফলতা| বার্থতার মধ্য দিয়া একটি জিনিষ সর্বদাই ফুটিয়। উত্স 
সেটি প্ররেন্ত্রের চিরন্তন নিঃস্বার্থপরতা । জানি না এরূপ রা 
সত্তাব লইয়৷ কয়জন বাবসায়ী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন! এবং 
তাহ।দের কর়জনে ব্যবসায়ের উচ্চসৌধ এরূপ অনাবিল পরার্থপরতার 
ভিত্তির উপর সংশ্থাপিত কশিয়াছেন ! 

আমরা! বরেন্ত্রকুষ্ণের অভিমানশৃন্য পরার্থপরতার পূর্ণ পরিণতি 
দেখিতে পাঁই, তাহার তৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে । অর্থের বিশেষ 
অসপ্ভাব ন|। থাকিলে অনেকে দান করেন এবং সামর্থোর হ্বাবাও 
ফেছ বেহ লোক সেবা করেন। কিন্তু খীকান্তিক আন্তরিকতার 
সহিত এ ছইয়ের আশ্চর্য সমাবেশ আমরা বরোন্্র ভীবনে যেরূপ 
দেখিয়াছি তেমন আর বড় একটা দেখিয়াছি বলিম়্! যনে, হয় না! 
দানরিত্রা-রোগের উপস্থিত যত ব্যবস্থ! করিয়! ক্ষান্ত হইতেন ন1) পরস্ত 
উত্তষ বৈদ্যের ন্যায় তিনি নিজ হস্তে ওষধ যাড়িয়া রোগীকে থাওয়াইয়। 
অব! তাহার কেপ উপশম হইল ইহা দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে 
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গাঁরিতেন $ এ সম্বন্ধে তাহার প্রকৃত কর্ধক্ষত্ ছ্ছিল অনন্যোপায় 
হন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে) বাহার! অতি ভীষণ সংখদারিত্রযনানী 
চক্ষুর অন্ধরালে তাহাদের অন্তঃপুর যয পুতজীভৃত কাযা বিতে 
ধাধা হন। বরেন্দ্র তাহাদের শুধু গোপনে অর্থ সাহায্য করিরা নিরস্থ 
ছইতেদ না। যাহাতে স্থায়ী ভাবে তাহাদের অভাব মোচন হয় 
তঙ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইতেন। তাহাদের বালকগণেক শিক্ষার ব্যবস্থ 
অথব| চাকরি জোগাড় করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। নিজের 
আপিনগুলিতে সম্কুলান না হইলে অন্তের নিকট সুপারিশ করিতেৎ 
বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হুইতেন না। এবং এজন্য অনেক সময় তীাহাছে 
অপমানিতও হইতে হইয়াছে! অর্থ সাহায্য সম্বন্ধে তিনি একেঁবানে 
বিচারশৃন্ত ছিলেন। পাত্রাপত্রের কোনও ভেদাভেদ করিতেন লন! 
অতি হীন শ্বেচ্ছাচারী লম্পট পতিতা নারী হইতে আরস্ত করিয় 
অলাথ গৃহস্থ বিধব1 ও দুস্থ দূর আত্মীয় কুটুত্ব সকলেই বরেজ্রের অকৃপ্জিঃ 
ঝাক্কেজ্সিফতার সমান অধিকারী ছিলেন । বস্ততঃ যে যত হীন, যত 
পায় তাছার ককণ হৃদয় যেন তাহাকে ততো বেধী প্রগাঢ় ভে 
বেষ্টন ঝরিয়া ধরিত। জগতে তীহার বিরাগতাজন কেছ ছিল না। 
অনেক সময়ে অনেকে তীহার যথে্ই অহভিতাচরণ করিয়াছে 
কিন্ত ইহাদের প্রত্যেককেই তিনি অবশেষে নিজগুণে জয় করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার যখন অবস্থাস্তরে পড়িয়া তাহার 
নিকট সাহাধ্যপ্রার্থা হইতেন, বরেন্দ্র যথাসাধ্য তাহাদের হিতসাধন 
করিতে ক্রটি করিতেন ন| | তাছার অর্থ সাহায্য ষে কেবল নীরবে ও 
গোপান সমাধা! হইত তাহা নয়, গ্রহীতাকেও তিনি কোনও রূপে 
সন্কোচ*বোধ করিতে দিতেন না। গণ বলিয়াই অনেক সময় তাহার 
দান কার্য) সম্পন্ন হইত। 

ংসান্তের ছঃথ দৈন্যের দুখে বরেন্ত্র সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতেন। 
বাধা বেদনার সন্ধান পাইলে তিনি যেন জ্াত্মহারা হইয়া তাহার 
“প্রতিক রার্থে ছুটিতিনণ বিরান, বিশ্রাম জঅথৰা শারীরিক কট কিছুই 
ধনে ধাকিত না। অনাহারে নিদ্রায় স্বহত্তে এরারীর পরি 
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রি চির 
করা তাহার ভীবনের একটি ব্রত ছিলি! এবং মে পরির্চর্ধ্যায় ।কণত 
ফোধততাই নাঁতিদি-্চালিতে পার্িতেন। সহরবাসীর মৃতদেছ সংকারে 
টি তিনি সধক্ধ ব| সামর্থোর কখনও আভাঁব বোধ 
করিতেন না । সংসারের সকল প্রকার বাদবিসম্বাদের মধ্যস্থতা করা 
তাঁহার একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মভিল। ব্যবসায়ী ব্যবলাস্ীর 
ঘিরোধ, বন্ধু বান্ধবের আত্মবিচ্ছেদগ, এমন কি গাহস্থ্য কলহ প্রভৃতি সকল 
প্রকার মনোমালিন্যের অবসান করিবার জন্য তিনি প্রাণপগ চেষ্ট 
করিতেন । এ জন্য তাঁহাকে যথেই সময় ও অর্থ বায়ও সযয় সময় 
করিতে হইত; কিন্তু ভাঁহাঁতেও তাহার উৎসাহের হাস ছিল না। 
। বস্ততঃ কর্ণক্ষেত্র বলিয় যে ক্ষুদ্র সংসীরটি স্থাপন কক্িযাছিজেন 
তাহার সকল অভাব অভিযোগ গুলিই তিনি জিজ্ঞাস, কব্যি 
লইতেন। অতি ক্ষুদ্র বলিয়া একটিও অবহেল। ভর্বিতেদ 
রহৎ হইলেও পাশ কাটাইবাঁর চেষ্টা করিতেন না? চা 
উহ্থার সঙ্গত অপঙ্গত আবদারগুলি রক্ষা করাও তাহার অ দা 
কর্তবোর মধ্যে ছিল। কাহার বোম্বায়ের আবাসগৃহ যেন সতাই 
পান্থনিখাস ছিল। বোদ্বাইবিহারী অতি অল্প বাঙ্গালীই তীগার গৃছে 
আঁতিথা স্বীকার করেন নাই। শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী বিলাতঘাত্রী 
হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সম্বলিত স্ুবৃতৎ তীর্ঘযাত্রীর দল সকলেই তীহার দ্বার! 
সঘাদরে গৃহীত হইত। তাহার বাস! গৃহটী স্বশ্প পরিসর ছিল 
এবং বোম্বাই প্রদেশে চাঁকর বাঁকরের নুবিধাও সব মময় ঘটিত 
না। তথাপি অতিথিবর্গের সুখ সচ্ছন্দতাঁর কোনও প্রকার অন্তরায় 
ঘটত না। 'অনেক সমর তিনি স্বহস্তেই তাহাদের রসনাতৃথুকর ব্যগ্রনাদি 
প্রস্তুত করিয়া আনন উপভোগ করিতেন। আর একটি" জিনিষ 
অতিথিবর্গ তাহার নিকট উপভোগ করিতেন যাহা অকাত্র, দুর্লভ | 
লেটি তাহার সরস হাহ্য তরঙ্গের প্রবল প্রবাহ। বাস্তবিধই তীহার 
ক্স সরস হাতরপিক ব্ড স্ুণন্ত নয়। তিনি পার্স বনধুবগ্ফে 
' অনব্রত মাতাইয়। রাখিতে পাঁরিতেন। অতি গন্ধীর কৃতি 
লোকও তঁফার-্হাগ্ত তরঙ্গের সংক্রষণ প্রতিহত করিতে পারিতেন 






পো পো ১০ ] শ্রীবরেজকৃক হধোষ খড) 


স্ম্ 
৯ পালা শা পাপা তিতা এরি এপি পোসিরি দিসি লি নী ঠা ৯ সি ৯/০ করাকে পাত পি ৯ সি ৯ ৬৮ মী সি রিসসি 


না। অভি অনফাল সহবাসে অত্যন্ত গুরুভারাক্রোঙত হার ঃ 
(তিনি ব্যাথা" “বেদনার বোঝ! সহজেই মুছিয়া তূলিয়া। লইতে হা 
এরই উঁপলক্ষো সাহার অভিনব চরিত্রের আর এক টাকি 
হইলেও আমর! এথানে উদ্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাষ ্ 
সেটি তাহার বিলাসিতার কথ|। বাল্যকাল হইতেই তাহার বেশ- 
তুষার একটা পাঁরিপাট্য লক্ষ্যিত হইত। এস তাহার স্বর্গীয় 
পিতৃদেব কৌতুকচ্ছলে তাহাকে “ব1বু” বলিয়াই ডাকিতেন। ইংরাজীতে 
যাহাকে দফপ৮ বলে তাহার বেশ বিস্তান অনেকটা সেই ভাবেই 
হি তাহার বন্ধু বান্ধবেধ মধ্যে খনেকেরই তিনি এ সথ্বন্থে 
উূরিপ্রূপ ছিলেন। কিন্তু তাহার এ ৰিলাম বিভবের আনদ্বর 
£ মাদের চক্ষে প্রচ্ছর অভিনয় বলিয়াই বোৌধ হইত। বিলাদিতার এই 
ঈণণ আবষ্টীণের অন্তরালে যে কি প্রচণ্ড কর্মশক্ি ও ত্যাগের প্রতিমুনতি 
তিনি লুকাইটয় রাখিতেন তাা অল্প লোকের চক্ষে ধরা পডিত। 

বীরভ্তক্ত /কালিপদ ঘোষের তনয় বরেজরু্জ যে শ্রীশ্রীরা মক্ষ্চচরণে 
আঁতুনিবেদন করিয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্যাজনক কিছুই নাই। অথবা 
্বীয় অধ্যন্গায় ও কার্যফুশলতাঁর বলে ব্যবসার উচ্চতম শীর্ষে আরোহন 
করিয়াছিলেন ইহাঁতেও এযন বিচিত্রতা কিছুই নাই। কিন্ত তিনি 
যেন্পপ ভাবে আপনাকে নিঃশেষ করিয়! শ্রীশ্রীরামকষচচরণে চাঁলিয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই তাভার বিশেষত্ব, ইহাই তাহার মহত্ব । সংসারের 
সুখ সম্ভোগ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ধশ মাঁন ইত্যাদি সকল প্রকার মোহঘন্বনের 
হাত এড়াইয়। সন্নযাসিনুলত ত্যাগ বরণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই 
তাঁহার কৃতিত্ব । এবং কামনারহিত অভিমান শৃন্ঠ কর্মের দ্বার! বিশ্ব- 
জনন পৃপ্রমের সাধনা করিয়া! গিয়াছেন ইহাই অগতের আমর্শস্থানি। 
আপি নাঃ তাহ অন্য ভন পৃজন কি ছিল, জানি ন| তিনি ধ্যান 
ধারণা একান ধার ধারিতেন কি না। কিন্তু সেই বি্বাট পুরুষের 
স্বরূপ বিশ্বধানবের যে এ্রফা্থিক আন্তরিক সেবা করিয়া গিয়াছেন 
তাহার তুনূ] সংসারে বিরল। কর্ম্ফলের আকাঙ্ছা তিনি রাখে 
নাই, গ্রত্যুপকারের প্রত্যাশাও কাহারও নিকট করের নাট। পা 


৭৬২ উদ্বোধন । [ ২৪শ বর্ষ-.2.শ সখ্য | 


ক 
৯৮৫5 পি পাস ৯ এসি এসসি এসি সিল চু 


'কর্তৃত্বাভিমানের ছায়! মাত্রও তাহাকে স্পর্শ করে এই্ভরেই তিনি 
সচ্সশঙ্কিত থাকিতেন | এই অন্যই তিনি বোম্বাই হইতে , প্রত্যাগতু, 
হইয়া সকক্পা অলক্গ্য নিয়মে সরাসর মঠে যাইতেন এবং তথায় অ্রীরামক 
চরণে খিশ্বন্তকন্ম্চারীব হায় কৃতকর্খের হিসাব নিকাশ “হাজ নাগৎ” 
মিটাইয়! তবে গৃহে প্রবিষ্ট হইতেন । 

ধন্য সাতনাভূমি। তোমারই পুণ্যময় বক্ষে এই অমূল্য জীবনের 
শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্র দুইটা প্রধান কর্মকেন্ত্রর 
'মধাস্থানে অবস্থিত হইয়া তুমিই দেই তক্ত ভগব|নের অপুর্ধব সমাবেশ 
দেখিয়াছিলে। পাছে অন্তিম শয্যার পার্খে আত্মীয় বান্ধবগণের 
শে।কোচ্ছাস কোমলপ্রাণ ববেন্দের অসহা হইয়া তাহার চিত্তবিত্রম 
ঘটায় ও পরমার্থ কার্যে বাঘাত জন্মায়) তাই অনন্ত কৌশলী কৌশলে 
তোমারই অক্রান! তটে এই "অভূতপূর্ব লীলার আয়োজন £হইয়াছিল। 
ধল্গ সাতনার ঘনশ্তামল বিটপি সঞ্কুল বনাজরাপি। তোমারই পটে 
ভন্তবসল ঠাকুর তাহাব ভূবন ভ্পাঁন মদনমোহন কূপের ছট| বিস্তান্ 
করিয়া বরেন্দ্রের কর্্মাবসান মুহূর্তের জগ্য উন্মুক্ত হৃদয়ে অপেক্ষা কবিয়া- 
ছিলে । দ্রুত কর্শ আোতে ভাসমান বরেন্দ্র আসিয়া শুভমুহৃর্তে যখন 
সেই অপকূপ বপ মাধুরীতে নেত্রগাত কবিয়াছিলেন, কে জানিবে তীহাব 
মন তথন কি ভাবের লহরীতে মাতিযা উঠিয়াছিটী। ভক্ত তাহাব ইষ্টের 
সাক্ষাৎ পাইয়াছে সাধক ত্রাহাৰ বপ এশ্বর্যাব 'আস্বাদ পাইয়াছ সেবক 
তাঁহার অভয় চরণ স্থান পাইয়|ছে, তাহার বিবরণ আমরা কেমন করিয়া 
বলিব। '্মার ধন্য তুমি দয়াল ঠাকুর । এমনই করিয়া তুমি ভক্ক- 
বাঞ্! পূর্ণ করিয়াছিলে। তোমার চিরফুমার সুকুমার বরেন্্রকে ভুঁমই 
শাত্তিযয় ক্রোডে তুলিয়৷ বড় সাধনার শুভ বুধবারের মাহেন্ক্ষ€ণর জু) 
বসিয়াছিল। ধীরে ধীবে তীহার সকল ব্যাথা যুহাইয়াছ, ধীরে ধীরে 
তাহার সকল বন্ধন যোচন করিয়াছ, ধীরে ধীরে তাহার কক কলিগুলি 
ফুটাইয়। তুলিয়! ত্রিদিবের অমৃত ধাবায় মন প্রাণ ভরিয়া দিয়াছ। আব শত 
ধূন্ত তোমরা সাতনাবাদী ধাহারা এ লীলার সহায়ত ও'প্রত্যক্ষ করিয়াছ। 


সদ ৮৯ রোস ৮ ২ এল পিতা ০ পোদ লা পপির পোসিপোস্সিতী সতত ৯ শি পিসিরিস্টি পিট পিসি সি 





মহারাজের একটা স্মৃতি 


( শরচ্ন্্ চক্রবর্তী) 


* একদিন আমিও ভাক্তার কাগ্জিলাঁল সন্ধার সময় ঘঠে গিয়াছি। 
& রাত্রে মঠে ছিলাম । আবও 81৫টা ভক্ত মঠে উপস্থিত ছিল। রাখাল 
মহারাঁজ আমাকে “চক্রবর্তী” বলিয়া! ডাকিতেন। এ রাত্রে আামরা* 
মঠের পশ্চিম বারন্দায় বসিয়া আছি। রাখাল মহারাঁষ পশ্চিমাংশে_ 
বেঞ্চের উপর বসিয়াছেন। আমায় দখিয়াই বলিলেন “চক্তবন্ধি। 
তুমি ঠাকুর ও স্বামীজিব কত স্ব গান বীধিয়াছ। কৈ মামা 3 
কোন গানবাধ ন।ই?” মামি বলিলাম, আপনার নাষেরও একটা 
গান তৈয়িরি করেছি_তবে সব কলি এখন মনে নাই। তিনি 
বলিলেন-__ণ্যা যনে আছে তাই গেয়ে ফেলো ।” আঁমি গাইলাষ 2 

কে তুমি রাখাল রাজা সাজিয়ে নবের সাজে 

গোলোক আসন ছাড়ি এসেছ শুক্র কাজে ॥ 

সরল বাঁলক মতি--মায়ামুক্ত মহাযতি, 

বাল গোপটাল মুবতি-_অন্তরে সদা বিরাজে ॥ 

গানের এইটুকু মাত্র মনে ছিল।  মহ্]ুরাঁজ শুনিয়| বালকের নও 
বেশ ৮ "বেশ বলিলেন । আারও বলিলেন, “হবে না? ওক নন 
গুরুর চেলা।1” উপস্থিত ভক্রেরা সাহার কথায় খুব হাসিতে 
লাগিল্নে। এ গানের অন্য কলি দুটা পাঁঠকবর্ণকে অবগত করান 
যাইতেছে 
| বাঠ্িত্রে বালক হাস, ভিতরে ব্রঙগতৰকাশ 

কে চিনিতে পারে তোয়া- চেনা নাহি দিলে নিজে ॥ 

তব পদে করি নতি, মাগিহে গুরু ভকতি, 

গুরুদপ্ মন্ত্র যেন লিয়ত হৃদয়ে বাজে ॥ 


কৌপীন পঞ্চক * 
( শ্রীনশ্থিনীকুষার বস্তু ) 


খু 
শোক ছুঃথে অবিচল, ভিক্ষান্নেই তুষ্ট, 
বেদান্ত শাস্ত্রেতে চিত্ত সতত আকৃষ্ট) 
বসন ভূষণ হীন, সদ। শুদ্ধ মন, 
এ হেন কৌগীনধারী চির ভাগাব।ন। 
স্‌ 
আশ্রয়ের স্থান ধার মাজতরুতল, 
আহরিতে ভোগ্য বস্তু হত্তই সহ্ধপ 
ছিন্ন কন্থ! তুল্য দৃষ্টি বিলাসে ষে জন, 
এ হেন কৌগীনধাঁরী চির ভাগ্যবান । 
৬, 
ইন্ছিয় সকল ধাব শান্ত সদ! রয়, 
আত্ম-হৃদাণনে নিত্য আনন্দ লতয়) 
ব্রন্ধ সুখে দিবানিশি যে যার মন, 
এ হেন কৌপীনধারা চির ভ।গ্যব ন। 
চি 
আত্ম! মাঝে পরমাত্মা করি দরশন, -। 
স্ব ইচ্ছঘ ইন্দ্িয়েকে কঝেন। চাঁলন ) 
আদি অন্ত মধ্য নাহি ভাবে যার মন, 
এ হেন কৌপীনধাঁরী চির ভাগ্যবান । 
৫ 
বু নাম মধ! সদা ক্ষরে মুখে ধার, 
“আমি ব্রঞ্গ” বলি চিন্তা করয়ে অন্তর , 
ভিক্ষান্ন আহার করি জমে সর্ব স্থান 
এ হেন কৌপীনধারী চির ভাগ্যবান ।* 








* প্শঙ্করাচীর্যযর কৌপীন পঞ্চকেক” পদ্যানুবাদ | 


মমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। 


সািক্মভহতলছেোল--শ্রীদেবেন্্রনাঁথ বস্থু প্রণীত "৮৫ ১২) 
প্রাপ্তিস্থান উদ্বোধন কার্য্যালক্। শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈচিত্র্যলীপা লিখিতে 
গেলে রাঁমায়ণ-মহাভারতও ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইয়। যায়। তাহার অভূতপূর্ব 
্ীবনেতিহাঁসেব বিবৃতি এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে । জানিনা কবে তীছার 
কৃপায় বেদ-ব্যাসের ন্যায় মনাধী শাসিয়। ভক্তজনের এ আকাজ্ষ! পুরণ 
করিবেন। আমরা এক্ষণে যাহা! তাহার সঙ্থঞ্গে প্রণ্তড হই, তাহ।' 
মাত্র তাহার সন্াপী ও গৃহী ভক্তগণের, যিনি যে ভাবে তাহাকে 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারই এক একটা ভাবের সংক্ষিপ্ত বিকৃতি মাত্র । 
সেই সরল-ত্রাঙ্গণের সাধনে তহাঁস এত জটিল যে। ্বামীবিবেকাননোরঃ 
মত মহাক্ঈনবও এক্ষেত্রে নামিতে সাহন পান নাই। তীহ্থাকে 
শ্রাশ্রঠাকুরের জাবন-চরিত লিখিতে বলয় [তনি বলিয়াছিধেন, “আমি 
ঝি শেষে শিব গড়িতে বাদব গড়িব 1” 

৭ কিন্তু ভগবানের ভক্ত তাই বলিয়া বসিয়া থাকিতে পারে লা। সে 
ভাগবতীল্ট্ীলার যতটুকু পায় ততটুকুতেই তাহাক আনন্দ ও সাধনের, সহায় 
হইয়। থাকে। ভক্ত শুধু আত্মতৃপ্ত নয়-_-সে নিজে ঘে আননদ-ডৎসেক্স সন্ধান 
পাঁয়, দশজনকে ভা্/য়। সে আবার সে আনন্দের ভাগী করিবার জন্য 
সন্ধান বলিয়। দেয় চার প্রচেষ্টার ফল “শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ” ও 
"উএ্ররামকুষ্ণ কথামত” ইত্যাদি। দীন-দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষেশ্কিন্ত এ 
সকল গ্রন্থ অতি ব্যয়-সাধ্য। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা! 
এবং এ্রশ্বরামকষ্চ লীলা প্রসঙ্গ” ও শ্্রীস্রারামরুষ্চ কথামৃত” এই 
ছএর সঠহাঘো, দরিদ্রের সে অভাব এই গ্রন্থের দ্বারা কতক দুর করিয়াছেন 
_কামকাঞ্চন _ব্রিষছ্ট সমাজ ইহার দ্বার) কতকটা নিবিষ হইবে সন্দেহ 
দাই। ৮ 

। আনাঞ্রন-সম্মল বা ছেব্বীমাহ।ঝস্য (দ্বিতীয্র খও্ড) 
' শ্রপ্যারীঘোহন পতকতৃক প্রকাশিত মূলা ২২ টাকা। ইহাতে রূপক 
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৭৬৩, ভঙ্গেেধণ। [২৪শ বর্ষ-/২শ ঘা 
রা” ১ ০ 
অহনিশি চলিয়াছে, তাহাই দেবাস্থর-সংগ্রামের মধ্য দিয়া রি কর 
১৮ এই সাধন সমরে বিজয় লাভেরও উৎকৃষ্ট পন্থা দেখান 
হইয়া | 


সেজে 


বাদ ও মন্তব্য । 


১। আগমী ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার কৃষ্ণ সপ্তদী, 
শ্ীপ্ীভগবান্‌ র'মক্ক্চ পুঞ্জাপাদ শিষ্য হ্ীমৎ পরমহংস পরিত্রাজ্জকাচাধা 
স্বা। বিবেকানন্দের একোষঠীতম জন্মোৎসব বেলুড় মতে সম্পাদিত হইবে । 
বরিজ্রনারায়ণ সেবা ইহার প্রধ।ন অঙ্গ / ভকঞ্তগণের উপস্থিতি ও সাহাষ] 
বাঞ্ছনীয় 

২। বিগত ১৭ই নবেশ্বর বীকুডাব মেমরিয়াল হলে স্বামী বাসুদেবনন্দ 
প্র্দ্জীবনে বেদীস্ত* সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জেলা ম্যাজিষ্েট শ্রীযুক্ত 
গুরুসদয় দত্ত মহাঁশয় সন্ত্রীক সতাঁপতির আসন গ্রহণ করেন। 

৩৭ খুলন! সেবাশ্রমের প্রথম বার্ষিক মনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বামী নিগুণানন্দ 
ও র্লামেশ্বরানন্দ সেখানে গিয়া! সেবাঁধর্ম সম্বক্কে উপদেশ করিয়াছেন । 

৪ । বিগত ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে ১)মৎ স্বামী প্রকাশানন্দ 
মহারাজ *টাঁকাডা” নামক ভাহান্দে কলিকাতার অউ্ম ঘাটে পদার্পণ 
করেন শি' ইনি আঙ্জ ১৭ বৎসর পরে আমেরিকায় অক্লান্ত পরিশ্রমে 
বেদান্ত প্রচার কবিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ক্যালিফোনীয়ার 
অন্তঃপাতী সান ফ্রান্সিস্কো নগবাতে যে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গের “হিন্দ 
টেম্পল” নামক মঠ আছে, শ্রীঘৎ ভিগুণাতীতানন্দ ম্বাধী মহাঁসাজের 
মহাসমাঁধির পর, ইনিই সেখানকার বর্তমান ধর্মাভার্থবপে নিধুক্ত 
আছেন। ইহার সহিত ঠাকুরের হল্যাণ্ড দেশীয় ভক্ত বন্ষচারী গুরুদান 
এবং মিন্‌ ফঝা ভগ্িহয় ভারত-ভূমি দর্শনে আগমন করিয়াছেল । 


'রঃমকরুষ্* মিশন নেবা শ্রম, রৃন্দাবন্ন_।, 


বৃন্দাবন হিন্দুগণের পরম পবিত্র তীর্থ। তথায় প্রতিবর্ধ বহুলক্ষ 
'ষাত্রীর মমাগম হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে অনেকেই গরীব | সুতরাং 
“বিদেশে হঠাৎ অস্থন্থ হইয়া পড়িলে ইহাদিগকে কিরূপ বিপন্ন হইতে 
হয় তাহা সহজেই অনুমেয় । এ্কণ অবস্থায় বাষকষ্জ মিশনের সেবাশ্রম 
তাহার্দিগকে কিবস যত্ন ও সেবাশ্ুশ্রাষা করিয়া ণাকে, তাহ! জনসাধারণের 
অবিদ্দিত নহে। গত চৌদ্দ বংসর যাঁবৎ উক্ত পেশাশ্বয জাতিধর্মম- 
নির্বিশেষে এই সেবাকার্ধ্য করিয়। আসিতেছে । দুঃখের বিষয়, আই 
বৃহৎ অনুষ্ঠানের উপযোগী অর্থ-সাহ।ব্য মেবীশ্রম সকল সময় প্রাপ্ত হয় 
নাই। ফলে বর্তমানে উহার ১৫০২ টাঁক1 দেনা হইয়া গিয়াছে। 
এজন আমর! বুন্দাবন সেবাশ্রমের স্থিতিকল্পে নহদয় জনসাধাবণের 
নিরট তিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইভেছি। আমাদের বিশ্বাস, পরদ্ধঃখ- 
কষ্ঠীতর বঙ্গ জনকঙ্ননীর নিকট আমাদেব এই প্রার্থনা নিক্ষল হইবে 
না| আস্ত্রমের বায় নির্বাহার্থ সাহাষ্য নিম্নলিখিত ঠিকানা দ্য়ে গৃহীত 
হইবে এবং তাঠার প্রাপ্তি প্ীকার করা হইবে। 

(১) গ্রেসিডেন্টঞামকষ্জ মিশন বেলুড পোষ্ট, হাওড়া জেলা । 

(২) অনারা]টার্ট সেক্রেটারী, রামু ৪মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন 

পোষ্টি, মথুরা স্েলা । 


নবেদক-- 
সারদানন্ন। 
সেক্রেটাবী রামরুষ্জ মিশন । 


র।মরুষ্ণপ্গিন বয়ন-শিক্ষালয় বেলুড় 


অন্নের বার্সা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধর্ম হওয়া 
অব । , অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপাঙক প্রদর্শন 
কর সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 
এখন উদ্দেশ্য এই যে, এ মঠটীকে ধীরে ধীরে একটা সর্বাঙ্গনুনাব 
বিশ্ববিষ্ালয়ে পরিণত করিত হইবে, এবং তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও 
ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটা পূর্ণ “টেকৃনিক্যাল ইনছিটিউট” থাকিবে । | 
ট্াপ্রীপ্ধামিজীর উক্ত বাঁক্যান্ুসারে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শ্রীতীরাম- 
কৃষ্ণ মিশনের প্রধালকেন্দ বেলুডে একদী বযন-শিক্ষালয় স্থাপিত 
হইয়াছে । এখানে বিনাবেতনে নানাপ্রকাব বাবহাবোপযোগী বঙ্জাদি-_ 
« শন" ধছা। চাদর, তোয়ালে, জীণ, টুইল প্রভৃতি বুনিতে শিক্ষা দেওঠা 
উর্চাঃ, ্যস্ত দেশ বিদেশ হইতে আগত যে সকল ছাত্র এখানে 
হহয়াছে তন্মধ্যে নয় দশ জন স্বন্ব স্থানে প্রতত্যাগমনপূর্রক , 
স্বাধীনভাবে তাঁত চাঁলাইতেছে ও বয়ন-শিক্ষা দিতেছে । আপাততঃ 
এখানে চারিখানি তাত ও আটথানি চরক! ব্যবহৃত হইতেছে । 
নিকটবর্তী স্তাকলেব কর্তৃপক্ষগণ একার্যো সাময়িক সুতা ও তুলার বরা 
সাহাধ্য করিয়া বিশেষ সহানুভূতি কবিয়া থাকেন । এতদ্বযত্ীত অনেক 
ভদ্রমহোদয়গণ চক] ও অর্থ সাহাধ্য করিয়াছেন । 
দেশ-বিদেশের ছাব্রগণ বয়ন শিন্দা লাত 'মকরিতে উৎসুক হইয়। 
মাসিলেও এবং আবেদন- ধত্র দিলেও আমবা অাগ্রাব ও স্থানাতাব 
'ব্নতঃ' তাহাদের কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে ও বয়ন শিক্ষার 
অন্যান অঙ্গসমূহ সুদম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অধুন! ছাত্রদের 
সুবিধার জন্য মঠের নিকটবর্তী একটী বাটীভাড়া লওযষ! হইয়াছে । 
স্থানীয় মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা ইহাদ্দেব ব্যয়ভার কতকাংশে [মর্বাহিত 
হইতেছে । যাহাতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ক্রমশঃ সাফি৬ভয় তঙ্জন্য সর্ধব- 
সাধারণের বিশেষ সহাঁনুদ্থৃতি প্রার্থলীয়। 


